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গ্রন্থ প্রসঙ্গে 


আমাদের ইতিহাস আছে। 'শ্তিহাসিকের অভাব নেই চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে নানান দিকে। 
কিন্ত নতুন চিন্তাধারার আলোকে প্রাচীন ধ্যানধারণার বিশ্লেষণের গুরুত্ব তেমনভাবে আধুনিক 
ইতিহাসকাররা উপলব্ধি কবেছেন বলে, মনে হয় নি। দেশ বদলেছে, মানুষ বদলে গেছে, আধুনিক 
প্রযুক্তিব কল্যাণে বিশ্বের জ্রানভাগ্ডার আমাদের ঘরে ঘবে অফুরন্ত এঁশর্য নিয়ে উপস্থিত। সেখানে 
আমাদের ঘরের কথা কৈ? মাটির গর্ভে নয় মাটির ওপর, সূর্যে আলোকে, সুন্দবী পৃথিবীর 
বুক জুড়ে যে সভ্যতার বিকাশ, দীর্ঘ পরাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে. তাকে নিয়ে 
গভীরতর অনুসন্ধান স্তিমিত হয়ে গেছে অনেক আগেই? পরিবর্তুনব সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকে 
নতুনভাবে লেখার প্রয়োজন পড়ে। ব্যবসায়িক ভাবধারায় আবৃত চেতনালোকে তমসাচ্ছন্নতার 
আববণ উন্মোচন করা খুবই প্রয়োজন। এ কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, নিজের দেশকে নিয়ে 
ভাবতে বসলেই, কথাগুলো মনে ভেসে ওঠে। 

ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কোন ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষিত যুবক যুবতীকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' 
আন্দোলন প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করালে, সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। ইতিহাসের পাতায় সংক্ষিপ্ত 
কেক পংক্ডিব বিববণেই তার জ্ঞান সীমিত এবং অধুনা প্রায় বিস্মৃত। অথচ এই আন্দোলন 
বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভাবতব্যাপী যে আগ্নশিখা প্রজলিত করেছিল, তাব ধাবাবাহিক 
কোন বিবরণ নেই। না থাকার বহুবিধ কারণের অন্যতম হল, বাংলাব এই স্বাদশি আন্দোলনে 
জাতীয় কংগ্রেসের কোন ডুঁমিকা ছিল না। (দশভাগ পরবতীকালে জাতীয় আন্দোলনের যে 
ইতিহাস রচিত হয়েছে কংগ্রস আমলে, সেখানে বহুরাজোর স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফৃত গণ-অস্যুানের 
প্রতি সুবিচাব করা হয়ান। এমন কী, পলাশীর যুদ্ধেব পর থেকে যে ধাবাবাহিক বিদ্রোহ কোম্পানি 
ও ব্রিটিশ শাসনকে অহিব কবে বেখেহিল, তাব ইতিহাসও থেকে গেছে প্রা অবহেলিত। 

এরকমই একতি দৃষ্টিভঙ্গি, সতত ইতিহাস জিজ্ঞাসার অন্তরালে সক্রিয। বহুদিন ধরেই 
নিবিধপ্রসঙ্গে নানান প্রন্মেব মুখোমুখি হয়েছি। আমরা এখনও জানিনা মুসলমান আগমনের 
পূর্ববতাঁকালে বঙ্গভূমি হিসাবে চিহিতত ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণেব সার্বিক জীবনধারাব স্ববপ 
কেমন হিল? নানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার চালচিত্র অন্কিত হয়নি কোন এতিহাসিকের নিপুণ 
অনুসন্ধানে আলোধ। ববং ইতিহাস নিয়ে গল্প ফাদা হায়ছে নানা বকম। এই ধারাই আগমাদব 
ইতিহাস সম্পর্কিত ধান্ধারণাকে ম-তথ্য নির্ভব পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ করে বেখেছে। 

এমন কী স্বদেশি আন্দোলনের তথ্যনিভব ধারাবাহিক ইতিহাস বচনা এখনও অসম্পূর্ণ ব্রিটিশ 
শাসকদের বিকদ্ধে বিপ্লবীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের অনুসবণে বিপ্লবা 
কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ (1901151) হিসাবে চিহিত করেছেন এদেশের অধিকাংশ লেখকও। 
আজও এই ধারা অব্যাহত । বিপ্লবী কর্মধারা সচল রাখতে অর্থের প্রয়োজনে বাপক রাজনৈতিক 
ডাকাতি শুপ্ু হয়েছিল। অত্যাচারী শাসক এবং পুলিশেব গুপ্তচবদেব নির্মমভাবে খুন করা হত। 
এইসব বিপ্রবীদের সম্তাসবাদী হিসাবে চিহিন্ত করেছিল বিদেশি শাসক। বৃহৎ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে 
সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্য । কিন্তু সেই কর্মকাণডকে কেবলমাত্র সন্ত্রসবাদ ভিসাবে আমাদেব চিহিন্ত 
কবা অনুচিত। গোপাল হালদাবের মত একে বলা যায় ১1111010 81010110115া, 





স্বদেশি আন্দোলন বাঙালিকে সচেতন করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন লিখেছিলেন : 

“... আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ, আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে..." 
কেবল দৈহিক নয়, মনন জগতও আলোড়িত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিবোধী আন্দোলন তৈরি 
করেছিল এক বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি। জীবনেব সার্বিক ক্ষেত্রে তার গভীর 
রেখাপাত ঘটে। সঙ্গীত, সাহিত্য, সংবাদ, চিত্রকলা, ক্ষুদ্র-শিল্প, বিনিয়োগ সংস্থা__সর্বক্ষেত্রে 
বাংলার মানুষের উজ্জ্বল ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। হয়ত সাময়িক উত্তেজনায় 
যেসব শিল্প সংগঠন গড়ে ওঠে, তাব সবকিছু বৃহত্তর রূপ পায় নি। কিন্তু একটি জাতিকে 
আত্মনির্ভর হওয়ার পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের 
জোয়ার। 

ইতিহাস পাঠে জানা যায, উনিশ শতকে বাংলায কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল, নীলচাষের 
বিরুদ্ধে। সে বিদ্রোহ ইংবেজশাসকেব বুকেব রক্ত হিম করে দেয়। হাজার হাজার কৃষক মাটি 
থেকে লাঙল তুলে নিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধেব প্রাচীর গড়ে উঠেছিল । অবশেষে সরকাব 
নীল চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। সেই সংগ্রামের বীরগাথা ইতিহাসেব পাতায় আজও জীবস্ত 
হয়ে আছে। বাঙালির প্রথম সফল বিদ্রোহ। 

পাবনার প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, সরকার জমিদারদের পক্ষে দীড়ায়। 
তীব্র সংঘাতের পব সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলেও, প্রজার স্বার্থরক্ষা আইন প্রণয়নে বাধা 
হয়েছিল সরকাব। 

দুদু মিঞা ও তিতুীরের বিদ্রোহও অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচারিতের তীব্র বিদ্বেষের 
বিস্ফোবণ। সাফল্য না এলেও, গুরুতুহীন ছিল না এই বিদ্রোহ। 

তারপর অনেক ব্যাপক আকাবে ঘটে বঙ্গভঙ্গ বিবোধী তণ্ন্দালন। অস্ত্রহীন বাঙালির 
প্রতিবাদের ধ্বনিতে সেদিন জেগে উঠেছিল গোটা বাংলা । সেই সংগ্রাম কাহিনি বাঙালির উ্বানেব 
এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংরেজ সবকারকে তঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অবশেষে প্রতাহার কবতে হয। 

বাংলাব গণমানসের দুই বিস্ফোরণ নীলচ'ষেব বিরুদ্ধে এবং বঙ্গভঙ্গেব বিকদ্ধে, যে বিস্ময়কর 
সাফল্যের নজির স্থাপন কবেছিল, তার অদ্দুবালে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কোন অবদান ছিল 
না। কিন্ত হিন্দু ফুসলমানেব সম্মিলিত যে রাজদ্রোহিতা ভাকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে ইধাবেজ শক্তিকে 
পরবতীকালে আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। একদিকে রাষ্ট্রশক্তির বাঙালিবিদ্বেম, অপবদিকে, 
জাতীয কংগ্রেসে বাঙালি আধিপত্য খর্ব করতে অবাঙালি ভারতীয় নেতৃত্ব কৃটকৌশল, বাংলান 

কিন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই বাঙালি যুব সমাজেব মধ্যে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার 
উন্মেষ ঘটেছিল, তা ক্রমশ শক্ত ভি্রিব ওপর প্রতিষ্ঠিত হাতে থাকে। বুড়ি বালামেব তীব থেকে 
চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের মধ্যে হার পরিচষ সুস্পষ্ট হযে 'আাছে। হিন্দু বাঙালিকে সান্ত্রনা দিতে 
বঙ্গভঙ্গ বদ হল, রাক্তধানী সবে গেল কলকাতা থেকে দিল্লিতে । মুসলমান বাঙালিকে সান্তনা 
দিতে ঢাকায় স্থাপিত হল নিশম্ববিদ্যালফ। নির্য়িমাণ বাভধানী ঢাকা নগরীব যাবতীয় কাজকর্ম বঙ্গ 
হযে গেল। ততদিনে সাম্প্রদায়িকতার নীজ ছড়িয়ে গেছে গোটা বাংলাধ। হিন্দু বাঙালি আব 
হুনলমান বাঙালি কেউ আর কারো বিশ্বাসী থাকল না। অবশেমে ৪৭ সাল বাঙালি জীবনে 
ক অভিশপ্ত 'অধ্যাযের সুচনা করল। 

কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী গুদ্ধতোর জবান দিতে সর্বস্তরের, সর্বাশ্রেণ্রি বাঙালি শক কবেছিল 
এঁক্যবদ্ধ ম্াান্দোলন। কেমন ছিল সেদিনের বাংলার জনজীবন, শহর থেকে শ্রাম গ্রামান্তরে, 
প্রতিবাদের যে ম্রাঙ্ুন জ্রুলেছিল, সমসাময়িককালেব দেশনায়ক ও বিপ্লবীদের স্মতিচারণে মেলে 


১ চক 
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তারই প্রতিচ্ছবি। এক্ষেত্রে সমকালীন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য । বর্তমান গ্রন্থে 
এইসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। যা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। 

একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের 
দীপশিখা যাঁরা প্রজ্বলিত করেছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বিপ্লবী 'অরবিন্দ 
ছিলেন ধর্মীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি হংরেজের হাতে বন্দি হওয়ার থেকে, দেশত্যাগই 
মঙ্গলজনক মনে কবে চলে যান পন্ডিচেরি। কারো কারো রচনায় এই ঘটনাকে পলায়ন বলে 
উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পন্ডিচেরিতে অবস্থান করেও, তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে কিছুকাল 
সংযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ ধর্মচিন্তায নিবিষ্ট হয়ে ওঠায়, সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যায়। বর্তমান গ্রন্থে অরবিন্দ ঘোষ “বিপ্লবী, এখানে তিনি 'খধি অরবিন্দ' নন। “বন্দেমাতরম” 
পত্রিকা প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তার বৈপ্লবিক ভাবনা ও যুক্তিপূর্ণ মননশক্তির পরিচয় স্পষ্ট, 
হয়ে আছে। 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্যাপনের মুহূর্তে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা 
ঘটেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম স্তস্ত বাংলাকো দ্বিখণ্ডিত ব্রার নায়ক কার্জন। বাংলার 
মানুষকে দ্বিধাবিভন্ত করার গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন এই মানুষটি । অথচ এই মুহূর্তে 
তাব মুত্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া, যে-কোন বাঙালিব পক্ষেই ঘৃণার। এমনকি তার সুদৃশ্য 
আলোকচিত্র গ্রান্থের পৃষ্ঠাকে সুশোভিত করতেও কারো মনে দ্বিধা জাগে না। বঙ্গভঙ্গের কালিমা 
লিপ্ত হালেও, একজন পুরাতত্ত্ের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কার্জনের ভূমিকায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আকরকেব 
শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনে কোন সংকোচ বোধ হয় না। আমাদের পক্ষে এই হীন 
আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রসার, যোগাযোগ পরিবহণ ব্যবস্থাব উন্নয়ন, এরকম অনেক 
ঘটনারই উল্লেখ কবা যেতে পারে, যার দ্বাবা ভাবতবাসী মাত্রেই উপকৃত হয়েহিল। কিন্তু সে 
সব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ই পবিপুষ্ট কবেছে। ভাবতীযাদেব প্রতি মমতায় বা অনুগ্রহে এসব বিদেশি 
শাসকের উপহার নয। এসব হিল শোষণের হুন্মবেশ। আর সৃষ্টি হয়েছিল একশ্রেণিব উচ্চহুল্যের 
ভার নী, যারা ইংবেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত এবং পরবর্তীকালেও ইংরেজ প্রশস্তিতে উদ্দীপ্ত। 
এুদব শেম শিখাট্ুকু এখনও যে টিকে রয়েছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের সময় বিপিনচন্দ্র 
পাল বলেছিলে : “ ইংরেজ রাজনীতি ও ইংলান্ডের ইতিহাসের কতগুলি বাঁধাগত্‌ সাধিয়াসাধিয়া 
(সই মৌলিকতা আজও অর্জিত হযনি। 

“বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ” কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। সমকালীন পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, 
দেশনায়ক ও বিপ্লবীদের স্মৃতিচাবণ থেকেই গ্রন্থেব যাবতীয় তথ্য যথাযথ বাবহার কবা হযেছে! 
বাবহ্ত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার উাল্পখ আছে যথাঙ্থানেই। একই বিষয় এসেছে বিভিন্ন জনের বচনায় 
ও পংবাদ প্রতিবেদনে । যার ফলে কোন ঘটনার একাধিকবাব উল্লেখ মনে হাতে পাবে। 

গ্রন্থের অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ কবা হযেছে বঙ্গীয় সাহিতা পবিষদের গ্রছাগাব থেকে। 
বচ্ প্রাচীন গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকার সন্ধান পাওয়া যাযনি। আবার কোন কোন গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা 
বাঞ্তি বাশযেব সংবক্ষিত থাকায, সেগুলি হাতে পাওয়া সুযোগ ঘটে নি। সেগুলি হাতে পেলে 
বইটিকে আবও মুলাধান করে তোলা সম্ভব ছিল। সাহিত্য পবিষদেব কমীদেব অকুপণ সহযোগিতা 
পেয়েছি। তাদের মধ বিশেষ কযেকজন আমাব যাবত্রীয় কাজেব সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। ভাবা 
হলেন--গ্রন্থাগারিক স্বযং এবং অক্ণঠাদ দন্ত, পাবমিতা গোস্বামী, প্রশাস্তকিশোব বাফ, যতনবাম 
কাহার, অমল কয়াল, হাবল দাশ, আরতি ওট্টাচার্ধ এবং মালতি ধাওয়া । পাগুলিপি রচনায় শীমতী 





শুক্লা সরখেলেব সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হত না। 

বহু গ্রন্থের উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসব গ্রন্থের লেখক, উত্তবসূরী এবং প্রকাশন সংস্থার 
কাছে আমবা অপরিশোধ্য ধণে আবদ্ধ। জাতীয় উন্মাদনার এক বিশেষ সন্ধিক্ষণের আবরণ 
উন্মোচনে এইসব উপকরণ অপরিহার্য। বঙ্গভঙ্গ সমকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত “ঢাকা প্রকাশ” 
পত্রিকার উপকরণ মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় বাংলা আকাদেমি ঢোকা) থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। যথাস্থানে তার স্বীকৃতি থাকলেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র 
চর্চার ক্ষেত্রে মুনতাসীর দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লুপ্তপ্রায় পত্রপত্রিকা থেকে অপরিমিত 
মূল্যবান উপকরণ তিনি উদ্ধার করেছেন। 

'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সংবাদগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীসুবোধ বসু। তার এই 
সহযোগিতায় আশাতীত উপকার হয়েছে। 

স্বদেশি আন্দোলনের যে বিষযগুলি অনালোচিত থেকে গেছে, সে সম্পর্কে সামান্য তথ্য 
আছে পরিশিষ্টে। গ্রাথের কলেবর বৃদ্ধির কারণে, বহু তথ্য ও বিবরণ অব্যবহাত থেকে গেল। 
সন্তব হলে, পরবর্তী সময়ে তা প্রকাশিত হবে। 

গ্রন্থে ব্যবহৃত বানান সম্পর্কে একটি নিবেদন আছে। বাংলা বানানের আধুনিক রীতিকেই 
অধিকাংশ ক্ষোত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে লেখকের মূল বানান, যা একালে অব্যবহৃত 
তা বর্জন করা হয়েছে। 

তাছাড়া, বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তবাকে স্থূল অক্ষরে চিহিতি কা হয়েছে। 
মূল লেখায় তা হিল না। 

পাঠকদের উদ্দেশে একটি নিবেদন, গ্রন্থের ক্রটি বিষয়ে এবং প্রাসঙ্গিক অব্যবহাত তাখোর 
বিষয়ে জানালে পববর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত ও সংযোজিত হ4। বিশ্বাস করি, এই জাতীয় 
গরস্থ প্রতিটি সংস্করণেই পরিমারজিতি ও পরিবর্ধিত হয়। সেকারণে, পাঠকের সহযোগিতা অবশ্য 
জরুরি । " 

গ্রন্থের প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং-এর অন্যতম কর্ণধার সুধাংশ্রশেখব দে, সুভাধচন্দ্র দে এবং 
শ্রীমান শুভংকব দে-ব উৎসাহ ও আগ্রহে কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল। তাদেন কাছে 
অপবাশাধ্য খণে আবদ্ধ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাদেব ছোট করব না। 

আমার মত অগোছালো মানুষের পাণ্ডুলিপি নিষে বিব্রত হয়েছেন লোকনাথ লেজারোগ্রাফেব 
তীমান সুমন রায়। কিন্ত কোন সমযেই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেননি । এজন্য তার প্রতি আমি 
কৃতজ্র। ভার মঙ্গল হোক। 
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গোবিন্দচন্দ্র রায় 
বিপিনচন্দ্র পাল 
মশ্থিনীকুমার দত্ত 
দ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যা 


নমো নমো নমো জননীবঙ্গ 
এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই 


মা মা বলে ডাক দেখি ভাই 

(হায় রে) বান এসেছে মরা গাঙে, খুলতে হবে নাও 
সাবধান সাবধান সাবধান! আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড 
ছেড়ে দাও বেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী 

আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি 
করমেরি যুগ এসেছে 

কি আনন্দধ্বনি উঠলো বঙ্গভূমে 

এমন দিন কি আসবে মোদের 

আমরা নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট 

স্বরাজ স্বরাজ করিস ভোরা? 


কত কাল পরে, বল ভাবত রে 
বাজায়ো না আর মোহন বাঁশি 
ন্নশান তো ভালোবাসিস মাগো 
না জাগিলে সব ভারত ললনা 


্কীরোদপ্রসাদ বিদ্যানানাদ এস সে'নারবরণী বাণী গো শঙখকমল করে 


যতীন্দ্রমোহন বাগচী 
প্রমথনাথ রাযচৌধুবী 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 
কায়কোবাদ 

কামিনী রায় 

রামচন্দ্র দাশগুপ্ু 
সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায 
চন্দ্রনাথ দাস 
মনোমোহন বসু 
গোবিন্দচন্দ্র দাস 
সরলা দেবী 


হরিদাস হালদার 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 
সরোজ্রিনী দেবী 
রাইচবণ বিম্মাস 
আনন্দচন্দ্র মিত্র 
গিরিশচন্দ্র সেন 


ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্‌ 

আয় আজি আয় মরিনি কে? 

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী 

হিন্দু মুদলমান, হযে এক প্রাণ এস পুজি মার চরণ দুখানি 
ক্ষমা বক্প মা বঙ্গ ভূমি 

ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অনঙ্গল 

ধনধান্যপু্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা 

তোবা শুনে যা আমার মধুর স্বপন 
আমবা সবাই মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডবরাই? 
ওঠরে ওঠরে ওঠবে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই 
নিয়েছ থে ব্রত, পালনে বিনত থেক না বঙ্গবাসিগণ 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কাবে * এদেশ তোমার নয় 

অতীত শৌবববাহিনী মমবাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান 
বন্দি তোমায় ভারত জননী বিদ্যা-মুকুট-পারিণা 
স্বদেশে ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখে! হাদে এ ধ্রুব জান 
শাসন সংযত-কঠ্ঠ জননি! গাহিতে পারি না গান 

মা তোমাবি তরে এসেছি এ ঘরে 

একবার জাগে, জাগো, জাগো, যত ভারত-সন্তান রে 
উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সম্তানগণ 

বাধ! বিস্র কত শত শত, কবিতে ম| তোর চবণ বন্দন 
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রারিপুকুরে এই গাছের গুঁড়িতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য পরীক্ষা চিহ ছু 


পলি ইট 





যুরোপীয় বিভিন্ন দেশের বণিক এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। প্রথমে আসে পর্তৃগিজ। তারপর 
একশ বছর বাদে ডাচ। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে 
আরও পরে। 

অন্যান্য পশ্চিম যুরোপীয় দেশের বণিকরাও এসেছিল। এদের মধ্যে ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্িতা। 
কৌশল ও বুদ্ধিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বজায় ছিল শেষ পর্যস্ত। সতের 
শতকের প্রথমে তারা হুগলি, কাশিমবাজার ও ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। মালপত্র পাঠাবার শুক্ষ 
ছিল খুবই বেশি। আর এ নিয়ে মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধে। 
বাংলার নবাব তখন শায়েস্তা খাঁ। মুঘল সৈন্যদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ইংরেজ সৈন্যরা 
হুগলি ত্যাগ করে। কোম্পানির সুচতুর প্রতিনিধি সম্রাট আওরগজেবের কাছ থেকে বাংলায় 
বাণিজ্য সনদ লাভ করে। বিনা শুক্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ 
জব চার্ণক ১৬৯০ খ্রিঃ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতা-_-এই তিনটি গ্রাম নিয়ে পত্তন 
করেন শহর কলকাতার। এই কলকাতায় হেস্টিংস-এর আমলে ইংলভ্ডের রাজার নামে নির্মিত 
হয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ । আঠার শতকের প্রথমে বাংলায় ও ভারতে ইংরেজরা বাণিজ্য ব্যাপারে 
বহু সুবিধা পেয়েছিল। আওরগজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রিঃ। তারপর দিল্লির বাদশাহদের কর্তৃত্ব 
শিথিল হয়ে পড়তে থাকে। বাংলার নবাবরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠে। মুর্শিদকুলী খা, 
সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দি খা-_কেউ প্রসন্ন ছিলেন না ইংরেজ কোম্পানির ওপর। 
সিরাজদৌলার সিংহাসন আরোহণের পর কোম্পানির উদ্ধত আচরণ বেড়ে যেতে থাকে। 
সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগম এবং তার সেনাপতি মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যস্ত্রে লিপ্ত, 
এ সংবাদ সিরাজের জানা ছিল। ইংরেজ ও ফরাসিরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই কুঠি নির্মাণ 
করছিল। সিরাজদৌলা উভয়পক্ষকে কুঠি নির্মাণ বন্ধের আদেশ দিলে ফরাসিরা কুঠি নির্মাণ বন্ধ 
রাখলেও, ইংরেজরা আদেশ অমান্য করে। এমন কি ইংরেজরা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য কলকাতা 
দুর্গকে সুরক্ষিত করে চলে। ক্রুদ্ধ সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিঃ কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি লুঠ করে, 
কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতার বেশ কিছু ইংরেজ ফলতায় পালিয়ে যায়, সনেকে আশ্রয় 
নেয় গঙ্গায়। আবার কেউ কেউ ডুবে মরে গঙ্গায়। কলকাতার বিপন্ন ইংরেজদের উদ্ধার করতে 
মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসেন রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি 
ওয়াটসন। ১৭৫৭ খ্রিঃ ২ জানুয়ারি ইংরেজরা দখল করে ফোর্ট উইলিয়াম। নবাবও হাজির 
সসৈন্যে। চতুর ক্লাইভ নবাবকে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। আলিনগরের সন্ধি 
অনুসারে কোম্পানিকে বেশ কিছু বাণিজ্য সুবিধা ও কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার ও 
ক্ষতিপূরণ দিয়ে নবাব সিরাজদৌলা ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদ । কিন্তু অস্ীমাংসিত ব্যাপার থেকে 
গেল বেশি। আলিনগরের সন্ধি ছিল ক্ষণস্থায়ী। মুর্শিদাবাদে তখন ষড়যন্ত্র বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। 
জগৎশেঠ, উমিাদ, রাজবল্লভ, মহাতাপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে ক্লাইভের এক গোপন চুক্তি হয়। 
এই ষড়যন্ত্রের মধামণি ছিলেন মীরজাফর । চুক্তির শর্ত ছিল সিরাজকে সরিয়ে বাংলার নবাব 
করা হবে মীরজাফরকে। এর বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের দেবেন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ । ক্লাইভ 
সব কিছু গুছিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুর্শিদাবাদের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে 
পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করে ক্লাইভ। তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। আর নবাব 
পক্ষে ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং আঠার হাজার অশ্বারোহী ও ওলন্দাজ। অপরিণামদর্শী 
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২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


নবাব আস্থা রেখেছিলেন মীরজাফর ও রায়দুর্লভের ওপর। তারা সৈন্য নিয়ে দীড়িয়ে ছিল 
যুদ্ধক্ষেত্রে। মীরমদন ও রাজা মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন 
বাংলার স্বাধীনতা। যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজের অনুকূলে। পরাজিত সিরাজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে 
পালালে ধরা পড়লেন রাজমহলের কাছে। তাকে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদ। মীরজাফরের পুত্র 
মীরণের আদেশে কারাগারে সিরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করে মহম্মদী বেগ। 

বাংলা স্বাধীনতা হারায় ১৭৫৭ খ্রিঃ ২৩ জুন। 

সিরাজের মৃত্যুর পর বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে গেল আমুল। সিরাজের ক্রি 
যতই হোক না কেন, বিদেশিশক্তি প্রতিরোধ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তার প্রয়াস ইতিহাসে 
উজ্জ্বল হয়ে আছে। নিরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত বাঙালিকে শোধ দিতে হয়েছে 
দুশ বছর ধার। 


কট বুদ্ধি ও দুঃসাহসিকতা মানুষকে যে কতখানি সহায়তা করে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন ক্লাইভ। 
মাদ্রাজ কুঠির সামান্য কেরাণি থেকে পলাশী যুদ্ধের নায়ক, তারপর বাংলার ভাগ্যবিধাতা। ক্লাইভ 
বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন পলাশী যুদ্ধের পর। তারপর তিনি দেশে ফিরে 
গেলেও কোম্পানির ডিরেকটররা তাকে গভর্নর জেনারেল করে আবার বাংলায় পাঠান। ক্লাইভ 
কোম্পানির স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কোম্পানির দুনীতিপরায়ণ কর্মচারীদের 
কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণও করেন। 

ইতিহাসে দুর্লভি বিশ্বাসঘাতক চরিত্র মীরজাফরকে বাংলার পুতুল নবাব করে কোম্পানি। 
নবাবী লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পারিতোষিক দিতে গিয়ে তিনি নিজেই 
বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন অর্থাভাবে । ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফলেদ সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে 
ওঠে। চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন শ্রীরজাফর। ১৭৫৯ খ্রিঃ ক্লাইভ 
ওলন্দাজদের পরাস্ত করেন। বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে সরিয়ে দিলেন অরাজকতা 
সৃষ্টি ও কুশাসনের অজুহাতে । এবার নবাব হলেন শ্রীরজাফরের জামাই মীরকাসিম। কিন্তু এই 
নির্বাচন ইংরেজদের পক্ষে সুখকর হয়নি। স্বাধীনচেতা মীরকাসিমের সঙ্গে সন্তাব ছিল না 
ইংরেজদের। তাদের অমতে মীরকাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান। 
বাণিজ্য শুষ্ের ব্যাপার নিয়ে নবাবের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ১৭১৭ খ্রিঃ-এর বাদসাহী 
এবং দেশীয় ব্যবসায়ীরা প্রচন্ড অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। মীরকাসিম এই ব্যবস্থা বন্ধের অনুরোধ 
জানালে কোম্পানি তা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারপর নবাব ঘোষণা করলেন 
সব শ্রেণির ব্যবসায়ী বিনাশুক্কে ব্যবসা করবে। কোম্পানির স্বাথ ক্ষতিত্রস্ত হওয়ায় পাটনা অধিকার 
করতে এগিয়ে আসেন পাটনা কুঠির অধাক্ষ এলিস। শুরু হয়ে যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাটোয়া, 
গিরিয়া, উদয়নালা এবং আরো কয়েকটি স্থানের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হন। দিল্লির সম্রাট 
সাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলার সহযোগিতায় শীরকাসিম ইংরেজদের বিরুছে 
অগ্রসর হলে ১৭৬৪ খ্রিঃ বকসার যুদ্ধে সেনাপতি মনরোর কাছে পরাজিত হন। তের বহর 
পরে মীরকাসিম মারা যান দিল্লিতে। ৃ 

বকসারের এই যুদ্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পলাশী যুদ্ধের পরও কোম্পানির আশা অপূর্ণ থেকে 
যায়। বকসারের যুদ্ধের পর তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। অস্তিত্ব টিকিষে রাখতে ইংরেজদের আর 
যুদ্ধ করতে হয়নি। যে সব যুদ্ধে তারা জড়িত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, তার কারণ ছিল প্রভুত্ব 
বিস্তার। ১৭৮৫ প্রিঃ রবার্ট ক্লাইভ দিলির সম্রাট সাহ আলমের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। 
কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন সম্রাট সাহ আলম। কোম্পানি 
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ইতিহাসের ধারা ২১ 


এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করবে। এই রাজস্ব থেকে দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাব পাবেন 
যথাক্রমে ছাবিবশ লক্ষ ও তিগ্লার লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি। চতুর ইংরেজ বাংলার সর্বময় কর্তা 
হয়ে গেল। সামরিক শক্তি, ধনসম্পদ, শাসনক্ষমতা সব কিছুরই অধিকারী হল তারা। বাংলার 
নবাবের কোন ক্ষমতাই আর থাকল না। বলা যায় এই সময় থেকেই বাংলায় ইপবেন্ শাসনের 
শুরু। কয়েক বছবের মধ্যে সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। আর নবাবের বৃন্তি কমে যায় 
একুশ লক্ষ টাকা। | 

কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলেও, দেওয়ানির কাজ চালাত মুহম্মদ রেজা খা ও সিতাব 
রায় নামে দুই কুখ্যাত ব্যক্তি। এরা প্রজাদের ওপর নির্মম অতাচার চালাত রাজস্ব আদায়ের 
জন্য। ফলে ১৭৬৯-৭০ খ্রিঃ বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের প্গি হয়। দুর্ভিক্ষটি “ছিয়ান্তরের 
মন্বন্তব' নামে পরিচিত। এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষের ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনা-_ যার তুলনা 
নেই। বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষ মারা পড়ে অনাহারে । অধিকাংশ কৃষিজমি পরিণত হয় জঙ্গলে। 
এই দুর্বিষহ অবস্থায় কোম্পানি কর্মচারীরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে থাকে। পরে চড়া দামে 
বিক্রি করে। দয়াপরবশ হয়ে সেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের খাজা মাত্র পাঁচ শতাংশ হাস 
করা হয়েছিল। অবশ্য পরের বছরই খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শতকরা দশ টাকা। 

ইংলন্ডে কোম্পানির ডিরেকটর ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর করে পাঠায় ১৭৭২ 
খ্রিঃ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্বয়ং কোম্পানি গ্রহণ করে। হেস্টিংস বুঝেছিলেন জমিই হল 
এদেশের সম্পদ। রাজস্বের উৎস সেখানেই। রাজস্বের জন্য জমি নিলামে ওঠ!বান প্রাবস্থা হল। 
সর্বোচ্চ রাজস্ব দিতে সম্মত ব্যক্তি পাচ বছরের জন্য এবং আরো এক বছরের জন্য জমি লাভ 
করত। ফল ভাল হল না। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে, কিন্তু 
জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা ছিল না। 

নতুন গভর্নর হয়ে এলেন কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ খিঃ। তিনি পুরোন পাবস্থা বাতিল করে 
জমিদারদের জমির স্বত্ব দিয়ে দিলেন বার্ষিক খানার বিনিময়ে । এটি ছিল চিরস্থাহী বন্দোবস্ত । 
ফলে সরকারের আয় নির্দিষ্ট হল এবং দেশের মধ্যে ফিরে এল কিছুটা শৃষ্জল'। কিন্ত 
প্রজাসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তাদের ওপব অত্যাচার ও অবহেলা অবাহত 
থাকল। ছোট ছোট জমিদাররা মারা পড়ল। রাজস্ব পরিমাণ "£ : থাকায় জমির দাম বেড়ে "গলেও 
রাজস্ব বেশি দাবি করতে পারত না সরকার। 

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাংলায় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, বাঙাল * 
ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তার পরবর্তী একশ 
বছরে জীবনের রূপটা বদলে গেল আমূল। সরকারি কাজের সুবিধার জন্য চলল ইংরেজি শিক্ষার 
বিস্তার। সেই সঙ্গে চলল খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও" সংস্কৃতির ধারা নিয়ে 
এল যুগান্তর--অবশ্য বিশেষ এক শ্রেণির মধোই সীমাবদ্ধ ছিল এই পরিবর্তনের শ্োত। ইংরেজি 
শিক্ষিত বাঙালি ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হল। চিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতার 
চিন্তা বাঙালিকে নাড়া দিল প্রচন্ড ভাবে। স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং রাজনৈতিক 
অধিকাব লাভের প্রেরণায় বাঙালি সেদিন পথ দেখিয়েছিল সমগ্র ভারতকে। 

পাশ্চাতা শিক্ষা জড়ত্প্রাপ্ত জাতির বন্ধনমুক্তি ঘটায়। ইংরেজি শিক্ষায় সম্হীণ স্তা 
আত্মস্বাতাম্থে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধিকার কামনায় প্রমন্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক মানুষের 
মনে অখন্ড ভারতের স্বপ্ন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের লাহিনি, 
ফরাসি বিপ্লবের বজ্ুকঠিন কণ্ঠস্বর, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এদেশের বুদ্ধিজী্া 
সমাজকে বিচলিত করে। কিন্তু প্রথম লগ্নে রাষ্্রীয় শাসন অধিকারের সংগ্রামে তখনও জাতীয় 
মানস ছিল অপ্রস্তত। জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য রূপলাভ করে উনিশ শতাকের শেষে। 
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সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর বিরোধ আন্দোলন, হিন্দুমেলা, সংবাদপত্রের অভ্যুদয়, রোমাশ্টিক কাব্যের 
বিকাশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় মঞ্চ, নাট্যাভিনয়, ইন্ডিয়ান লিগ, ইন্ডিয়ান 
চিন্তায় নবভাবনার উন্মেষ ঘটায়। সমগ্র দেশব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, বাঙালির 
স্থান সেখানে নগণ্য ছিল না। দেশাত্ম বোধের মহান মন্ত্র উজ্জীবনে রামমোহন রায়, রামগোপাল 
ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির 
দান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। 

সমকালীন বাংলায় পরিবর্তিত শ্োত ধারার কয়েকজন দিকপাল পুরুষ নিয়েছিলেন অসামান্য 
ভূমিকা । আঠার শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির সামনে নতুন জীবনের সন্ধান নিয়ে আসেন 
রামমোহন রায়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় পান্ডিত্যের অধিকাবী রামমোহনের ছিল বিশাল 
হৃদয় আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তার জীবনাদর্শ। 
ও মুর্তি পুজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির জীবন থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, 
জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস--বলা যেতে পারে সামগ্রিক 
অম্বানবিক প্রথাগুলি উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার জন্য রামমোহনকে 
সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তারই প্রয়াসে সতীদাহ নিরোধক 'আইন বিধিবদ্ধ 
হয়। নতুন ধশীয় 'ব্রাঙ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, আইনের 
চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি আন্দোলনের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। 

রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খ্রিঃ। আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ খ্রিঃ। রামমোহন 
মারা যান ১৮৩৩ খ্রিঃ। দেবেন্দ্রনাথ মারা -যান ১৯০৫ খ্রিঃ। জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম 
আদি পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের ব্রাহ্মাসমাজকে পৌন্তলিকতা মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত 
করেন এবং সারা ভারতে ব্রাহ্মাধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার ইতিহাসের ধারাপথে দেবেন্দ্রনাথেব 
“তত্ববোধিনী পত্রিকা" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 

রামমোহনের প্রায় পচিশ বছর পরে জন্ম বিদ্যাসাগরের । দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর স্বদেশ ও 
স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার অসামান্য মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশাল 
হৃদয়, গভীর পান্ডিত্য বাঙালিকে দেয় নতুন জীবনের সন্ধান। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই 
ছিলেন অন্যতম সমাজসংস্কারক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন জাতির জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার 
আলো পৌছে দিয়ে অন্ধতা, ক্ষুদ্রতা ও মালিন্য দূর করতে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জনা ১৮৫৯ 
খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বালবিধবা পুনর্বিবাহের জন্য তার সংগ্রাম ও 
বহুবিবাহ বিরোধী ভূমিকা বাংলার সমাজজীবনের অমানবিক চরিত্রকে ভেঙে গুড়ো গুড়ো করে 
দিয়েছিল। স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর বাংলাসাহিত্যেরও অন্যতম কৃতী পুরুষ। 

উনিশ শতকের নবজাগরণের বিশিষ্ট চরিত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮৩৬ খ্রিঃ। জাতীয়তাবোধের 
উন্মেষে তার ভূমিকা হিল অগ্রণী। সমাজসংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের অনুপ্রেরণায়, 
ঠাকুরবাড়ির সহযোগিতায় এবং নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায় এক্য ও জাত্রীয়তাবোধের উদ্মেষের 
জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা। 

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্থী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ গোস্বামী প্রমুখ 
বাঙালি জীবনের নতুন প্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় 
কেশবচন্দ্র “ভারতবধীয়ি ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায় 
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ইতিহাসের ধারা ২৩ 


প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৫ খ্রিঃ দয়ানন্দ সরস্বতীর চেষ্টায় আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্ম 
ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে। থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টায় 
প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ছিল অন্যতম সহায়ক। 

তারপর এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তার জন্ম ১৮৩৬ খ্রিঃ। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও 
জাতিভেদ দূরীকরণে রামকৃষ্ণের অবদান অসামান্য । এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রামকৃষ্ণ 
মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ খ্রিঃ বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। উনিশ শতকের 
নবজাগরণে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল গভীর। নবজাগরণের কেন্দ্রভমি বাংলাদেশ 
রামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষায় নবভাবে উদ্দ্ধ হয়েছিল। রামকৃষ্চের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন 
ভারতের ধর্মজীবন ও পাশ্চাতোর প্রগতিশীল শিক্ষাধারার সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী। অস্পৃশ্যতার 
বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তি 
ও প্রতিষ্ঠাই বিশ্বে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার যোগ্য স্থান লাভে সহায়তা করেছিল। বেদান্তের 
আদর্শ প্রচার করে ভারতের তরুণ সমাজকে তিনি উদ্দুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রাণহীন হিন্দুধর্মে 
নতুন প্রাণসধ্র করেন। 

বাংলাসাহিত্যের দিকপাল পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। 
ধ্ীয় গৌড়ামিকে তীব্র কষাঘাত করে জাতিভেদপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক 
প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। বাংলার কৃষককে নতুন চোখে বিশ্লেষণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 
স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালি ও বাংলাদেশে নবজাগরণের অন্যতম 
পথিকৃৎ। 

নীলকর বিরোধী আন্দোলনে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা বাংলার মানুষের মনে নতুন চিন্তার প্রবাহ এনে দেয়। 'নীলদর্পণে'র অভিনয় 
বন্ধ করে দেয় সরকার। 

১৮৫১ খিঃ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অশসোসিয়েশনের নেতা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল এবং আরো অনেকে। ইন্ডিয়ান লিগ বা ভারতসভা অনেকটা 
সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর 
চেষ্টায়। এর সোক্রেটারি ছিলেন আনন্দমোহন। দেশীয় সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে 
আন্দোলন কনবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। 

এর আগে বাংলাদেশে স্বাদেশিক আন্দোলনের সূচনা হয় ঠাকুর পরিবারে । তাদের পুরোধা 
ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে রাজনারায়ণ “স্বদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫ খ্রিঃ। 
জাতির সামগ্রিক জীবনে দেশপ্রেমবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে এঁরা হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠান করেন ১৮৬৭ 
খিঃ ১২ এপ্রিল। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের হিন্দুমেলার ভূমিকা ছিল এঁতি 
বুদ্ধিজীবীদের মধো দেশাত্মবোধের বাণী প্রচারে এর অবদান অনন্য। হিন্দুমেলার ন্যায় জাতীয় 
সংস্থা এর আগে আর কোথাও গড়ে ওঠে নি। দেশের সর্বশ্রেণির মানুষ তাদের আহবানে এসে 

"১৭৮৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বঙ্তাতীয়দিগের মধ্যে 
সন্তাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় বাক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশা।” 

"উদ্দেশ্য সাধনোপায় ছয় শ্রেণিতে বিভক্ত হয-_" 

“১। এই মেলাতুক্ত একটি সাধারণ মন্ডলী সংস্থাপিত হইবে। তাহারা হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত 
লম্ম্য সকল সংসাধনের জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লে'কগণ মধো পরম্পর বিদ্বেষ ভাব 
উন্মুলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্ধে নিয়োগ করত এই জাতী মেলার গৌরববৃদ্ধি করিবেন।" 
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২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


“২। প্রত্যেক বৎসর আমাদিগের হিন্দুসমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের 
তত্বাবধানের জন্য চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।” 

“৩। অন্মন্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, 
তাহাদিগের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।” 

“৪1 প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য 
সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।” 

“৫। প্রতি মেলায় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।” 

“৬। যাহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাহাদিগকে 
একত্র করিয়া উপযুক্ত পারিতোধিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে 
ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে” 

রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন 2 “শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোনমোগের জন্য দিন দিন 
আমরা দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। ইংলন্ডের উপর আমাদেব নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় 
পরিতে হইবে, ইংলন্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাচি ব্যবহার 
করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমর! তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। 
এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত 
বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পারি না। দেশ হইতে কিছুই 
হইতেছে না।....ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, 
কিন্ত রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গভর্নমেন্টের 
দৌষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত-পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন 
বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।” 

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও সে সময়ে দেশে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে 
ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত “সঞ্জীবনী সভা” ছিল এমন একটি 
সংগঠন। এ দলের আদর্শ ছিল ইতালির গুপ্ত বৈপ্রবিক সংগঠনগুলি। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বাঙালি শিক্ষিত সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ছিল আমাদের 
হীনতাকে, দীনতাকে। যুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ভারতের সমাজ জীননে নিযে আসে 
যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধমীয়ি ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওগে। সতীদাহ 
প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ডনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গন পরিবতন 
ঘটে। বৃহত্তর জীবানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দিনী নারী অর্থনৈতিক কারণে বৃহস্তর 
কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল। রাজনৈতিক ও শিক্ষার জগতে মহিলাদের অবদান কম 
নয়। সমাজ ও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রা্মসমাজ, আর্সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির চেষ্টায় 
ভারতের সামাজিত অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতিসাধিত তয়। বহ্ছকাল ধনে এদেশের 
জনসাধারণের মনে ধর্মের বিরুদ্ধে একটি অসহিষুতার ভাব বর্তমান হিল। সুতরাং পাশ্গত্য 
শিক্ষার মধ্য দিয়ে নন জাতীয় ভাবোধ বা মানবতার সুর শোনা গেল। এদেশের জনগণের মধো, 
তা অবশ্য মি নয়। স্তিমিত অগ্নিকণ! উপঘুক্ত উপাদানে প্রজ্ুলিত হয়ে উঠল। কুসংস্কার, 
কৃপমন্ডুকতা, আত্মবিরোধ। নিজবিভার বেড়াজাল উউর্ণ হয়ে প্রস্ফটিত হল গ্রগতিশীল চিন্তাধারার 
অভিনব ধ্যায়। 

অবশ্য তখনও রাজীনেতিক স্বাধীনতার চিন্তা দেশবাসীর মনে জান্।ন। র্ম ও সমাজের 
বঙ্গনমুক্তিই ছিল কাহ্য। ব্রাঙ্মসমান্ড প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই সংগ্রামের সুচনা । তখনকার বাঙালি 
বুদ্ধিভ্ীবীরা মনে করতৈন, ইংরেজ দিয়েছে মানবতার বাণী, স্বাধীনতার চিন্তা-- তাই ইংরেজ 
শাসনকে মঙ্গলের প্রতীক বালে মেনে নেয়া হয়েছিল । তারা মানে করতেন রশ শাসন ছিল 
তখন প্রয়োজন! প্রথমে তারা চেয়েছিলেন দেশের অর্থনৈতিক পুনগঠন, শিক্ষার বিস্তার, জাতীয় 
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ভাবের উন্মেষ। তারপর রাজনৈতিক স্বাধিকার, সরকারি কর্মে ভারতীয় নিরোগ, শিল্প প্রসারকে 
অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও শিক্ষার স্বাধীনতার মধ্যে যে বাসনা জেগে উঠেছিল, যে 
মুক্তির আকাক্ষা নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিল-ধর্ম ও সমাজকে ভেঙে নতুন রূপ 
দিয়েছিল--তাই-ই পরবর্তীকালে রাষ্তীয় স্বাধীনতা কামনায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। যে সত্যের 
প্রেরণায় বাঙালি ধর্মের বন্ধনকে পরাজিত করেছিল, তাই-ই তাকে পথ দেখাল 
রাষ্ট্রদ্রোহিতার-স্বাধীনতার! 
সনাতন সভ্যতার এতিহ্য ভেঙে পড়েছে; অথচ বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে আমরা নিঃস্ব নই। 
আমাদের জড়ত্ববোধকে দূর করবার জন্য জাতির নেতারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহবান জানালেন। আমাদের 
পরাধানতা সুপ্ত স্বদেশপ্রেমকে-_সংগ্রামী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলল। তীব্র বেদনানুভবের মধ্য 
দিয়ে জন্ম নিল স্বদেশি আন্দোলন। স্বদেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে জাতির প্রাণে এল নবজীবনের 
জোয়ার। 
বিদেশি শাসন ভারতের সমাজজীবনে এনেছিল বিপ্লব। আমাদের জড়ত্ব, পল্লীসমাজ, কুটির 
ও কৃষিকর্মকে বিধবস্ত করে সমগ্র জীবনভূমিকে পাল্টে দিয়েছিল। ইংরেজ আমাদের ভীবনকে 
বিনষ্ট করেছে। পারিপার্থিক বা ইতিহাসের ধারায় যে শিক্পবিপ্রব ঘটেছিল তাকে বলা যায় 
অনিবার্ধ। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বার্থেই ভারতকে শোষণ করেছিল--ভারতের প্রতি 
প্রেমবশত শিল্পায়নের বিপ্লব ঘটায়নি। সাধারণ মানুষের নিঃসীম দুর্গতি-_ব্রিটিশভৃত্য ভারতীয়ের 
আত্মসন্তোষ প্রভৃতির চিত্র রয়েছে রামপ্রসাদের গানে £ 
করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী। 
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (ওগো তারা) 
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই।। 
কারে দিলে ধন-জন, ঘা, হস্তী-অশ্ব-রথ-চয় 
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, 
আমি তি তোর কেউ নয়? 
কেহ থাকে অক্টালিকায়, মনে কবি তেমনি হই, 
দিযেহিলাম মই? 
কোম্পানির শাসনের প্রথম দিক থেকে যে বিভ্রোহের সুচনা হয় তাতে বাংলাদেশের ভূমিকা 
ছিল অগ্রণী। এই বিত্রোহ ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িফ্যাবাপী। বাংলাদেশের অত্যাচাবিত ভাতিরা 
কোম্পানির নির্দেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে কবি কাজে 
মন দেয়। শান্তিপুরের তাতিরা কারাবরণ করেছে। তমলুক, হিজলি প্রভৃতি অঞ্চলের লবণ 
কারখানায় কর্মীরা দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে ১৭৯৪ খ্রিঃ। ১৭৮২-৮৩ খ্রিঃ দিনাজপুবে 
কুমক বিদ্রোহ ঘটে। বাকুড়ায় দীর্ঘকাল ধরে যে বিদ্রোহ চলেছিল তার প্রভাব সমস্ত বাংলাদে 
হুড়িয়ে পাড়ে। বাকুড়া ও মেদিনীপুবের ১৭৯৯ গ্রিঃ যে বিরাট আকারে চোয়াড়দের বিভ্রোহ দেখা 
দেয়, তার প্রভাব বীরভূম ও ধলভূমেও পড়েছিল। ১৭৬০ খ্রিঃ মে সন্নাসীবিদ্রোহের সৃচনা তা 
১৮০০ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল। ইংরেজশক্তি এই বিদ্রোহ দমনে বিব্রত হয়ে ওঠে । মানভূমের জমিদাব 
গঙ্গানারায়ণের নেতাতে চোয়াড়দের বিদ্রোহ ঘটে ১৮৩২ খ্রিঃ। ১৮৩৩ খ্রিঃ ময়মনসিংহ জেলায় 
আদিবাসীদের এক বিদ্রোহ ঘটে। দক্ষিণ বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ঘটে তা দীর্ঘকাল 
স্থায়ী ছিল। ১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ সাঁওতালবিদ্রেহই কোম্পানিকে সব থেকে বেশি বিব্রত করে। 
নানাদিক থাকে বিচার করে বলা খায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহেব মধো জাতীয় 
অভ্াথানেব অন্ষর নিহিত ছিল। ১৮৫৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে মঙ্গল পান্ডের আত্মাহুতি 


২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মধা দিয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা । সিপাহীদের মধ্যে উদ্দীপ্ত চেতনা ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে 
প্রচন্ড বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বিদ্রোহ করে ফিরোজপুর ও মজফরনগরের 
সিপাহীরা। লক্ষ্রৌ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মথুরা, রুড়কি, ফতেগড়, 
ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ চরম রূপলাভ করে। বাহাদুর সাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা 
হয়েছিল। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, নোয়াখালি প্রভাতি 
অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায়। বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে সিপাহীরা জনসমর্থন লাভ করেছিল বিপুলভাবে। 
দেশীয় রাজা মহারাজাদের ইংরেজ-আনুগত্য তাদের সার্থক সংগ্রামের অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। 
এই বিদ্রোহ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীকে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল 
পরবর্তী কালে। ১৮৫৮ খ্রিঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন-_ 
স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে 
চায় হে, কে বাঁচিতে চায়? 
দাসত্বশৃঙ্খল বলো কে পরিবে 
পায় হে, কে পরিবে পায়? 
--১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এবং ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় 
সূচিত করে। 
বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য-_ 

“বাংলার নবযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় ইংরেজি-নবীশদের মধ্যে যে ধর্ম ও সমাজ-দ্রোহিতা 
জাগিযা উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটা অতি নিগুঢ যোগ ছিল না এরূপ 
কল্পনা কনা যায় না। ফল্তঃ এই ধর্ম ও সমাজদ্রোহিতাকে যাহারা বিদেশি অনুচিকীর্যার ফালে 
একটা আগন্তক ও আকশ্ষিক উৎপাত বলিয়া মনে করেন, তাহাদের সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ও 
সমাজবিজ্ঞানের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয না।” 

বিশ্ব ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষ ভাগ হল সাম্রাজাবাদের বীভৎসতম আত্মপ্রকাশের সুচনা। 
কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তখনও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতাব নীতি গ্রহণ কবেন 
নি। দেশের উদ্দীপ্ত যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের এই মোহনিদ্রার জনা । 'তখন বাংলার 
যুবশক্তি অধীর ও অশান্ত। জাপানের বলিচ্ঠি আত্মপ্রকাশ তাদের বিস্মিত কবোছে। দেশসেদেশের 
স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের ঘনোভাবকে করে তুলেছিল চঞ্চল। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত এল 
ধারে প্রস্তুত হয়েই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবনে 
নব নব চিন্তার উন্মেষে স্বাজাত্যতিমান এবং স্বাদেশিকতা বোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। 

১৯০৬ খ্রিঃ বিপিনচন্দ্র “বন্দেমাতরম' পত্রিকার লিখলেন : 
“0907 10081 15 100৫0), ৮১1))01 1707)05 8050100 91 811 0101) 001]110) 
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সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাসনিহারী ঘোষ প্রমুখ চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে 
উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন। ভারতের গ্রাধীনতা সংশ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সুচনা 
করেন অরবিন্দ, নিবেদিতা, নিপিনচন্দ্র, বারীন ঘোষ প্রনুখ। এঁদের আন্দোলনের ধারা ছিল 
গুপ্ত-বিপ্লবের পথ । বিদেশি ত্রব্য বয়কট করে বাংলা, সমগ্র ভারতের স্বদেশি শিল্লোন্নয়নের পথকে 
প্রশস্ত করেছিল। স্বাদেশি শিল্পের বিকাশে বাংলার ভূঘিকাকে অস্বীকার করলে ইতিহাস তার 
বিরোধিতা করাবে। স্বাদেশ সংস্কৃতিতে শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিতা প্রভৃতির দববারে 
বাংলাদেশ তখন ভারতের আদর্শ । এই যাগের বাংলাসাহিত্য জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা বোধাকে 
এগিয়ে এনেছিল সব থেকে বেশি। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের মধ দীনবন্ধু মিত্র, বন্ষিমচন্ত্র, 


ইতিহাসের ধারা ২৭ 


রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এঁদের 
রচনা জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রাণাবেগ সধ্যার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুলের 
প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের পথকে প্রশস্ত করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা ব্যাপকভাবে 
প্রকাশ পায়। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন ভারতের কোটি কোটি মানুষের 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। স্বদেশি বাণী প্রচারের অন্যতম 
পুরোহিত ছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস। 

স্বদেশপ্রেমকে তীব্রতর রূপদানের জন্য কলকাতায় যে 'শিবাজী উৎসব' ও 'নীর পুজার' 
প্রবর্তন হয়, তার গুরুত্ব অপরিসীম ব্রঙ্গাবান্ধব উপাধ্যায়. বিপিনচন্দ্র পাল, সরলা দেবী চৌধুরাণী 
প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯০৪ গ্রিঃ শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহাবা্টু নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর 
তিলক এই উৎসনে যোগ দেওয়ার জন্য পুণা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। শিবাজী উৎসবের 
অন্যতম অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পুজা । ১৯০৬ খ্রিঃ শিবাজী উৎসব ও স্বদেশি শিল্পমেলায় 
নবপ্রাণ সংযোগ করেছিলেন ব্রহ্গবাহ্ধব উপাধ্ায়। 

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসের তখনও গভীর সংযোগ গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস সম্মেলনগুলিতে 
মধ্যবিত্ত ও নিন্নবিস্তদের ভিড় ছিল খুবই কম। বুদ্ধিজীবী, উচ্চবিন্ত, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি 
কর্মচারী, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকিল-_এঁরাই ছিলেন কংগ্রেসের সেবক। জনজীবনের সঙ্গে 
সংযোগ গড়ে তোলার কোন প্রয়াসই ছিল না কংগ্রেসের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশিসমাজ 
হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোন উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার 
সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত শ্রীমাংসা কখন কিরূপ হইবে আমি 
তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না।” 

রবীন্দ্রনাথ একটা স্বাধীন সমাজ গঠনের স্বপ্র দেখেছিলেন। তাব পরিকল্পনা ছিল বহুমুখী । 
রবীন্দ্রনাথের এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার যথাযোগ্য মুল্যায়ন ঘটেনি। 


স্বদেশিসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র £ স্বদেশিসমাজ 


[ পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায় মত এই নিযমাবলীব পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিব্জনি 
করিয়া জোড়াস্টকোয় ৬ নং ছ্বারকানাথ ঠাকুরেব গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
পাঠাইয়া দিবেন। ইহা! সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধো যাঁতারা এই কার্যে 
যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাহাদের নাম ও ঠিকানা এইসঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।] 

আমরা স্থির করিযাছি আমরা কযেকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব 

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদেব অভাবমো5ন ও কতবাসাধন জামবং 
নিজেরা করিব, জামাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা 
সাধা তাহার জনা অনোর সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে জামাদের সমাজের বিধি আমাদের 
প্রত্তোককে একান্ত বাধাভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দন্ড স্বীকার করিব 

সমাজের অধিনায়ক ও তাহার সহায়তাকারী সচিবগণকে তাহাদের সমাজ-নিদিস্ট অধিকার 
অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব। 

বাঙালি মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন। 

সাধাবণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ কবা হইবে না। 

এ সভার সভাগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশাক 2 

১। আমাদের সমাজের ও সাধাবণত ভারতব্যীয় সমাজের কোন প্রকাব সামাজিক 

বিধিবাবস্থার জন্য আমরা গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইব না। 


২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না। 

৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না। 

৪ | ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের 
উদ্দেশ্যে ইংরেজ-_নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ 
নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব। 

৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশি বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশিচালিত 
বিদ্যালয়ে সম্তানদিগকে পড়াইব। 

৬। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আদালতে 
না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজ-নির্দিষ্টবিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব। 

৭। স্বদেশি দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব। 

৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের 
নিন্দাজনক কোন কথা বলিব না!” 

পরবর্রীকালে গাঙ্ধীজি উদ্ভাবিত অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র যেন এই 'স্বদেশিসমাজ' থেকেই 
আহত। 

বন্কিমের যুগ থেকে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবমুক্ত না 
হতে পারলেও, তার চিন্তাধারা এক মহান মানবপ্রেমবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেননি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 
জাতীয়তার উন্মেষে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্বদেশের অধিকাংশ দেশনায়ক যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে 
মেনে নেন নি। 

১৮৮৫ খ্রিঃ বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্রে। কংগ্রেস প্রথমে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমর্থন লাভ করে। অনেক পরে সরকাব 
এই সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। 

১৯০৩ খ্রিঃ কংগ্রেস সভাপতি লালমোহন ঘোষ বলেন ঃ “আমরা সবাই ব্রিটিশ রাজোর 
একান্ত অনুগত প্রজা, কিন্ত সরকারকে সমালোচনা করার যে অধিকার ব্রিটিশ প্রজার আছে তারই 
ব্যবহার কবে কি প্রশ্ন করতে পারি £ যারা বহুদিন আগে এদেশের শিল্পাকে ধ্বংস করেছে, যাবা 
সেদিনও উদার শাসনের নামে আমাদের দেশে তৈরি কাপড়ের উপর কর বসিয়েছে, ২। শর শ্রুতি 
বৎসর এখান থেকে অন্তত দুই কোটি পাউন্ড দেশে নিয়ে যায, যারা চাষীর পিঠে ভারা বোঝা 
চাপিয়ে বার বার এমন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে যার তুলনা আমাদের পূর্ব ইতিহাসে নেই, তাদেরই 
শাসন করুণাকর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান বলে বিশ্বাস কি আমাদের করতে হবে? 

কার্জন ভারতের গবর্নর হয়ে আলেন ১৮৯৯ খ্রিঃ। তখন বাঙালিজাতি কোন একটি সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তত। তার বিস্ফোরণ ঘটবে যে কোন মুহূর্তে! জ্বলে উঠবে সারা ভারত! এই জাতীয় 
শক্তি ভেঙে ফেলাতে ১৯০ খ্রিঃ সরকাবি ঘোষণায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেল! আসামেব 
সঙ্গে মুন্ড করার থে পরিকল্পনা হয়, ত'র প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনের সুচনা । ঢাকার নবাব 
সলিমুল্লা স্পষ্ট বঙ্গবিভাগের পাক্ষ দাঁড়ান । দু হাজারেরও বেশি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত 
সচিন্রে কাছে পূর্ববঙ্গ থেকে স্বাক্ষরিত প্রায় স্তর হাজার আবেদনপত্র পাঠান হলেও, সমস্ত 
আছুবদন নিবেদন গ্রাহা কলে ১৯০৫ খিং ১৬ আকার পুববিঙ্গ ও আসান নানে নতুন প্রদেশ 
গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোবণা কন হল। অন্য নিবিধ লারণে দেশবামীর বিক্ষুব্ধ চেতনা বঙ্গতঙ্গের 
উত্তপ্ত প্রবাহে প্রন্ধলিত হনে উঠল। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বঙ্গভঙ্গের 
দিন সনস্ত নাংলাস্যাপা হরতাল ও রন্ধন পালিত হয়েছিল। 

জাতির সমগ্র দায়িভ্রভার স্বচাস্তে তালে নেওয়ার জন্য আহুান জানান জাতির নেতৃবৃন্দ অরবিন্দ 
দোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেছ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন লসু, দেশবদ্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, 


ইতিহাসের ধারা ২৯ 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নতুন পথ 
দেখিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মানুষ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, গোপাল্কৃষ্ণ গোখলে, পাঞ্জাবের 
লালা লাজপত রায় সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এই সংগ্রামী জনতার পাশে। কার্জন সমগ্র 
দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম আরও অধিকমাত্রায় উদ্দীপ্ত করেছেন তার স্বৈরাচারের 
দ্বারা। তার মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ইউনিভার্সিটিজ ত্যাক্ট দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। 
জনসাধারণের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তরূপে ফেটে পড়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধ সংকল্পে। এঁতিহাসিক 
স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হল বিদেশি দ্রব্যবর্জন, অসহযোগিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। কবি 
রজনীকাস্ত সেদিন লিখেছিলেন £ 

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 

মাথায় তুলে নে রে ভাই। 

দীনদুঃখিনী মা যে তোদের 

তার বেশি আর সাধ্য নাই। 

বাঙালি জাতির শক্তি খর্ব করাই ছিল এই হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্য । ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ 
ইউনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আন্দোলনের সূচনা করে, জাতীরতাবোধ ও স্বদেশে 
প্রেমের প্রাণবন্যা বয়ে যায় সমগ্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হয়ে লিখলেন £ 

“বঙ্গবিভাগ ও শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়! গেছে, তাহার 
মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশি লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকাব 
বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, দাম লইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার 
একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে কংগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমবা বাব বাধ দুই কুল বাঁচাইয়া 
কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার কিন্তু দূর্বল ভীরুর এভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় 
নাই--প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথা কহিয়াছেন”। 

১৯০৭ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সুবাট অধিবেশন চরম দলাদলি ও আত্মসংঘর্ষে ভেঙে 
যায়। নরমপন্থীদের উদ্দেশা ছিল নিয়মতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। 
রাসবিহারী ঘোষকে পভাপতি নির্বাচন করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য । চরমপন্থীরা সভাপতি নির্বাচন 
করতে চাইলেন লালা লাজপৎ রায়কে। নরমপন্থীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ । গোলমালের ফলে 
চরমপন্থীর অনেকটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। দুটি স্বতস্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। 
চরমপন্থীরা অরবিন্দ ঘোষকে সভাপতি করে সভা অনুষ্ঠান করল। বিপিনচন্র তখন কারাগারে। 
অরবিন্দ আন্দোলনের পক্ষে। তিলক ছিলেন নরমপন্থীদের সঙ্গ আপোসকামী। লাজপৎ রায়ও 
নরমপস্থীদের দলে। বাংলার দলে তখন একাকী অরবিন্দ। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মনোভাব বাংলাদেশের জনগণ হৃদয়ের সঙ্গে স্বীকাব করে নিতে পারল 
না। উভয়পহীর মধ্য দ্বন্দের প্রকাশ ঘটল। পাবনায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতি 
রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 

“সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে 
অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ভতশাসনের অধীনে মতবৈচিত্্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার 
যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে 
সচেতন করিয়া রাখে।" 

বাংলাদেশের জনগণ বিপিনচন্ত্র, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতৃত্বে পূর্ণস্বরাজ লাভের 
উদ্দেশ্যে বয়কট এবং অসহযোগিতার আন্দোলন চালাচ্ছিল। গুপ্তভাবে অরবিন্দ সরকারি 
শাসনকার্য উত্খাতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন £ 
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বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের অন্যতম সহযোগী ছিলেন ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদী 

অরবিন্দ। উপাধ্যায় “সমাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। “সন্ধা” পত্রিকায় 

রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ব্রন্মাবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার লিখিত বিবৃতিতে 
তিনি বলেন ঃ 
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_নিভীঁক স্বদেশপ্রেমের এই যোদ্ধা বাংলাদেশে একদা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। 

বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরম রূপ নেয় ১৯০৮ খ্রিঃ-এর পর। চারদিকে ইংরেজ শাসক ও 
পুলিশে গুপ্তচর বিপ্লবীদের হাতে নিহত হতে থাকে। গ্রেপ্তার হলেন বারীন্দ্র-উপেন্দ্র- 
কানাই-সত্যেন, নরেন গৌসাই-অরবিন্দ এবং আরো অনেকে । সমগ্র বাঙালি তখন নব 
প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল। বাংলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। 
তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে গিয়ে ছয় বংসর কারারুদ্ধ হলেন। 
স্বদেশিযুগেব শেষার্ধে বাংলার এই নব অভ্যুথান প্রবীণ কংগ্রেসকমীদের মুখে এবং নানা 
পত্র-পত্রিকায় অনাদূত হল। কিন্ত আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে। 

স্বদেশি আন্দোলনের এক নীরব সাধক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ খ্রিঃ থেকে 
যে স্বদেশি আন্দোলনের আরম্ত সতীশচন্দ্র তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন “ডন সোসাইটির' মধ্য 
দিয়ে। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনে “জাতীয় শিক্ষা পণিখদ'__-সতীশচন্দ্র ছিলেন তার 
কেন্দ্রমণি। আত্মশক্রিবিকাশে তার অনন্যসাধারণ ভূমিকা সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের মত 
সোচ্চার না হলেও, কোন অংশে কমকক্রিয়াশীল হিল না। তার জীবন ও কর্মের সঙ্গে স্বদেশি 
আন্দোলন মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। 

ইংরেজের কঠিনতম অতাচারকে অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ে বাংলার 
যুবসমাজ। তারা ত্যাগ করল আবেদন নিবেদনের পথ। গীতার আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে 
“অনুশীলন সমিতি” ও “যুগান্তর দল'। ইতালি ও আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবীদের অনুসরণে এরা দেশের 
বাহিরে থেকে বোমা ও আগ্গেয়াস্ত্র সংশ্রহ করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের ভিত্বিমূল কীাপিয়ে 
দিয়েছিল এই বিপ্লবী দল। 

ইংরেজ শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। অনুশীলন সমিতির একটি 
উপদলের নেতা রাসবিহারী। তখন দুটি রাজনৈতিক হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটে বাংলায়। 
সরকার এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ১৯১২ খ্রিঃ ২৩ ডিসেম্বর বোমায় মারাত্মক আহত হলেন 
হার্ডিজ্র। একজন নিহত হলেন। শস্কিতি শাসকগোষ্ঠী রাসবিহারীর খোঁজে ব্যাপক তল্লাসী চালালেও, 
তার কর্মকেন্দ্র তখন বারাণসীতে। সেখানে তিনি যে সৈনিক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন, শেষ 
পর্যন্ত তা ফাস হয়ে যায়। দেশে থাকা নিরাপদ নয়, এই সম্ভাবনায় পি এন ঠাকুর ছগ্মনামে ১৯১৫ 
খ্রিঃ জাপান চলে যান। সেখান থেকে শুরু করেন ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে ইংরেজশি ব্রচ্মদেশ, সিঙ্গাপুর তাগ করতে বাধ্য হয়। তাদের 
ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্যবা বন্দি হয় জাপানীদের হাতে । এই ভারতীয় সৈনাদের নিয়ে 
রাসবিহারী গঠন করেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। পরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর গেলে এই সজ্ঘের ভার 
দেন তার ওপর। সঙ্ঘের নতুন নাম হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। রাসবিহারী বিদেশে দেহত্যাগ করেন। 
কিন্ত ইংরেজ সরকারের শক্তির দপ্তকে তিনি প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন। 


বজ্রশিখার উন্মেষ 


বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সরকারিভাবে প্রচারিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের ৬ জুলাই। ১৯ জুলাই গেজেটে 
সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই প্রস্তাব ঘোষণার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় এর বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠতে আহ্বান জানান। রাজা, মহারাজা, স্যর উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে 
শুরু করে সাধারণ মানুষ-_রাজনৈতিক নেতা, জননেতা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে 
উঠতে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিত্রিয়া ঘটে। বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্যোগে 
আয়োজিত সভায় মহারাজা সূর্যকান্ত 'আচার্্, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং অন্যরা সভাপতিত্র করেন। 
সুবোধ মল্লিকের বাড়িও মিলন মন্দিরে পরিণত হয়েছিল ' 

বর্তমান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে উনিশ শতকের বাংলার মানচিত্র উপলব্ধি সম্ভব 
নয়। সে সময়ে বাংলাপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসাম--এই 
পাঁচটি উপপ্রদেশ। আসাম বাংলাপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হয় ১৮৭৪ সালে। এই বিচ্ছিন্ন 
আসামপ্রদেশ ছিল একজন চীফ কমিশনারের অধীন। সেই সময়েই বাংলা ভাষাভাবী শ্রীহট্ট, কাছাড় 
ও গোয়ালপাড়া আসামপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাকে বিভক্ত করার 
উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯০১ সালে। মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার স্যর এন্ডু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন 
উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের অস্তভুক্ত করা হোক। বড়লাট কার্জনও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলা 
বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এনডডু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট হয়ে আসবার পর ১৯০৩ 
সালে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তখন স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি রিজলী। আলোচনার 
পর ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রস্তাব নেওয়া হয় চট্রগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জ্রেলাকে 
কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন সহ যুক্ত করা হবে আসামের সঙ্গে। বলা হয়েছিল এই প্রস্তাব 
কার্যকরি হলে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার অনিষ্টকর প্রভাব মুক্ত হবে এবং পূর্ববঙ্গের 
মুসলমানরা ন্যায্য বিচার পাবে। এই প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ২২ ডিসেন্বর। কিন্তু সংবাদ 
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সমকালীন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবিত। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে 
১৯০৪-এর জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ৫০০ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলায়। 

এই ব্যাপক জনবিক্ষোভে বিব্রত বড়লাট দ্রুত ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে চট্টগ্রাম, 
ভয়, প্রলোভন সব পক্ষই তিনি নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে জনগণকে 
জানান, দার্জিলিং বাদে এবং মালদহসহ সমগ্র রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ 
নতুন প্রদেশের অন্ততুক্ত হবে। ঢাকায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন 2 "...£০ 
11750510110 110110111117642115 117 6851011) 301851৮4101 2 (0010৯ ৬৯111010105 118৬০ 1101 
0110৫ $11100 1170 07১5 চে 110 01 1৬101550110) ৬1০০৯ 0110 1175” এইভাবে 
পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধো বিষ বপন করেছিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সহ 
বেশকিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান এই মুসলিম প্রদেশ গঠনের দাবিকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু কার্জন, 
এনডু ফ্রেজার এবং আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফাইন্ড ফুলারের অশুভ ষড়যন্ত্র এক বিশাল 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। কলকাতার টাউনহলে ১৯০৪ সালের ১৮ মার্চ রাজা প্যারীমোহন 


বঙ্গতঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩ 


৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এত 
মানুষ সমবেত হয়েছিল যে, তিনটি স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করতে হয়েছিল আয়োজকদের । 

চারদিক থেকে প্রবল জনবিরোধিতার সমাচার এসে পৌচ্ালেও কার্জন কর্মে অটল হয়ে 
রইলেন। গোপনে গোপনে সরকারি ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকল। ১৯০৫-এর ৭ জুলাই সিমলা থেকে 
ঘোষিত হল-_-আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্প্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং রাজসাহী বিভাগ (দার্জিলিং 
বাদে) নিয়ে গঠিত হবে নতুন জেলা “পূর্ববঙ্গ ও আসাম”। একজন ছোটলাটের অধীনে থাকবে 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিল £বং বোর্ড অফ রেভিনিউ। 

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে 5'*দিকে শুরু হয়ে গেল প্রবল জনবিক্ষোভ। সমকালের উল্লেখযোগ্য 
'দি বেঙ্গলী' ও “অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রবল প্রতিবাদ জানানো হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা “প্যাসিন্চ 
রেজিস্ট্যান্স'-র মাধ্যমে আসন্ন সর্বনাশরোধে জনগণকে সচেতন করেছিল। (১০ জুলাই, ১২ 
জুলাই, ১৮ জুলাই ১৯০৫)। কষ্তকুমার মিত্র “সপ্তীবনী' পত্রিকায় বয়কটের আহান জানালেন। 

সরকারের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সব প্রতিরোধ, প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯ জুলাই সরকার 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ২০ জুলাই তা প্রকাশিত হল প্রভাতী “সংবাদপত্রে'। পরিকল্পনা 
যথারীতি আছে। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা, দ্বিতীয় সদর টট্টগ্রাম। নতুন প্রদেশ আয়তনে 
১,০৬,৫৪০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ও কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান 
এবং হিন্দু ১ কোটি ২০ লক্ষ। কিন্তু প্রধান আদালত থাকল কলকাতাতেই। 

৭ আগস্ট কলকাতা টাউনহালে আয়োজিত বিশাল সভা সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখে ঃ 
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(/১88951 ৪, 1905)। ঘোষিত হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেন সংকল্প। সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ 
সেন “বয়কট” বিদেশি দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব পাঠ করলে, তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপস্থিত 
জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে 'বন্দেমাতরম্‌!। 
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ঘটনা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ১ সেপ্টেম্বর সিমলা থেকে বঙ্গবিভাগের সরকারি ঘোষণা 
হল। জানা গেল বঙ্গবিভাগ কার্ধকর হবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। নতুন প্রদেশের ছোটলাট 
হবেন আসামের টাফ কমিশনার জোসেফ ব্যানফাইল্5 ফুলার। অত্যাচারী ও ষড়যস্ত্রকারী ফুলারকে 
অবশেষে পদত্যাগ করতে হয়েছল। 

বাংলার প্রায় সমস্ত জেলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় অগণিত মানুষের জমায়েত ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। এই সভায় বিদেশি 
দ্রব্য বর্জন,আদালত € কোর্ট বর্জনের অনুরোধ জানান হত। ২৬ জুলাই বরিশালে আয়োজিত 
সভায় অশ্রিনীকুমার দন্তর বিদেশি ত্রব্য বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ৭ আগস্ট 
কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় বয়কট প্রস্তাবে জনগণ সমর্থন জানায়। কলকাতায় টাউন হালে 
আাযোজিত সভায় সভাপতিত্র করেন কাশিমবাজানের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। দ্রুত সমগ্র 
প্রদেশের চিত্র বদালে যেতে থাকে। 

'সঞ্ভাবলী' পত্রিকায় ১৩ জুলাই লেখা হয় £ 

“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর চিরাশোচ হইবে । যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরাষ 


বস্ত্রশিখার উন্মেষ ৩৫ 


একত্র না হয় ততদিন বাঙ্গালী শোকচিহ ধারণ করিবে। বাঙ্গালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়ে 
সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন ভপশ্চর্যা 
করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী ভ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। 
করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় 
অশৌচের সময় বাঙ্গালী আর মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, 
অনান্লারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না। জাতীয় অশৌচের সময়, ছোটলাট, কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেটের 
অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থ দান করা হইবে না। যতদিন জাতীয় শোকের অবসান 
না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে আমাদেৰ কেহ যোগ দিতে পারিবে না।” 
“লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খঙ্ঞা সম্বরণ না 
করেন, বাঙ্গালী আর রাজপুরুষদিগের সংশ্রবে যাইতে পাবিবে না?” 
বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাবে লেখা হয় “সঞ্ভীবনী'তে £ 
““বঙ্গেব অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আমাদের স্াদেশভন্ত, শিক্ষিত ভত্রলোকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে 
স্টাহারা আর বিদেশী জীবুনবীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা কবিবেন ল। আমাদিগেব নিঙ্রের পায়ের 
উপব ভর দিয়া দাড়াইতে হইবে; ঠেকৃনা দিয়া কোনদিন কোনও ব্যক্তি বা জাতিকে কেহ কখনও 
দাড় করাইয়া প্াখিতে পারে না।” 
স্বাদেশি মন্ত্রে জনসাধারণকে দীক্ষিত করার এই প্রতিজ্ঞাপত্র “সঞ্ভীবনী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় * 
“আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি 
মে, আমলা অতঃপব দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে 
যদি 'জার্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। 
আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরাই কবিষা ক্ষান্ত হইব না। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও 
এইরাপ করিবার যথাসাধ্য যত্র ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের শুভ সংকল্পে সহায় হউন।” 
সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। 
প্রথমে উল্লিখিত হল “ভারতী” পত্রিকার মন্তব্য : 


ঝঙ্গবিভেদে বাঙালিদের মৌখিক আন্দোলন 


ভারতের বর্তমান রাজ-প্রতিনিধির প্ররোচনায় ভারত-সচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে যে সম্মত 
হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গবাসীগণ একেবারে মর্মাহত হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান 
বাক্তি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই এ বিষয়ে আপন আপন হৃদগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। 
রাজপুত্রের অভার্থনাকল্পে কি করা আবশাক স্থির করিবার নিমিত্ত টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয় উল্লেখ করেন এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত অশ্থিকাচরণ 
মজুমদার ও মানাবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সদস্য সভায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত 
ভাষায় আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মোগল কিম্বা 
পাঠানদিগের রাজত্বকালে এমন ভয়ানক বিপদ এদেশের অদৃষ্টে ঘটে নাই, স্বর্গগতা মহারানী 
ভিক্টোরিয়া সিপাই-বিদ্রোহের পর যে সদয় অনুশাসন প্রচাব করিয়াছিলেন, তাহা যদি আজ রহিত 
করিয়া দেওয়া হয় তাহাও ইহার তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া ধারণা হইবে । আজ হইতে নিতা 
দুঃখ আমাদের জীবনের সঙ্গী হইল এবং আমাদের প্রাণপণ শক্তি দ্বারা সম্মুখে যে বিচ্ছেদকারী 
মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত আশ্বিকাচরণ বলেন, অদৃষ্টের 
একি বিভ্রাট । ঠিক যে সময়ে, রাজপুত্র আসিতেছেন বলিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইতেছে, 
গিক সেই সময়ে তাহার প্রজাদিগের একান্ত অসহায় দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া এবং তাহাদের মতামত, 
ইচ্ছ! অনিচ্ছ রাজপুকষদিগের নিকট কত তুচ্ছ এবং মুূলাহীন ইহাই নিতান্ত নিষ্টুরতার সহিত প্রমাণ 
করিয়া এই অভিনব অনুজ্ঞা প্রচার করা হইল। রাজপুত্র ও পুত্রবধূ আসিবেন এবং চলিয়া যাইবেন। 


৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রজাবর্গ তাহাদের আশীর্বাদ করিবে সত্য কিন্তু তাহাদের মর্মাস্তিক দুঃখ এবং 
কাতর অশ্রজলে উৎসবের শুভ আলোক শ্রান করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অসহায় দুর্বল 
প্রজার ব্যাকুল চেষ্টার এতদিনে শেষ হইল-_রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ যে অঙ্কের যবনিকা পতন 
হইল ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের অভিনয় কোন দেশে কোন কালে হয় নাই এবং হইবার 
সম্ভাবনা নাই। এখন বঙ্গদেশের মানচিত্র বাধিয়া তুলিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই; কেননা শতাব্দী 
পরে আর তাহার কোন আবশ্যক হইবে না।” “অসহায় প্রজার চেষ্টার অস্তের” কথা শুনিলে 
“যে জাতি যে ব্যবহারের যোগ্য ভগবান তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটাইয়া দেন” এই প্রবাদ বাক্যটি 
স্মরণ হয়। যদি চেষ্টার অস্তের সময়ই আসিয়া থাকে তবে বঙ্গের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা 
উচিতই হইয়াছে। চেষ্টার অস্তের কাল না আসিয়া এখনি চেষ্টার আরভ্তের কাল আসিয়াছে ইহা 
আমাদের বিশ্বাস! এক সময় শোনা গিয়াছিল, এই বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে 
প্রতিনিধিগণ ইংলন্ডে প্রেরিত হইবেন সে প্রস্তাবের কি হইল? অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সুন্দর 
প্রশ্ন আছে; পত্রিকা বলেন, 'রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় বিবিধ উৎসবাদির জন্য ৬৮,৭৩৬ টাকা চাঁদা 

গ্রহ হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিবার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবাসী কত টাকা দিতে প্রস্তুত 
আছেন? বঙ্গদেশবাসী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধ আন্দোলনের অপেক্ষা রাজপুত্রের অভ্যর্থনার 
জন্য যদি অধিকতর উৎসুক থাকেন তবেই এ দুর্দিনে রাজপুত্র রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে 
পদার্পণ করিতে ভরসা পাইবেন।” (ভারতী ১৩১২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সাময়িক কথা বিভাগে শ্রকাশিত)। 

“প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন : 

“লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসন কর্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে 
করেন। আমরা ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে 
কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতালাভ ঘটিয়াছে। »মরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে 
এ কথা বলিতেছি না। ইংলগ্ের অন্যতম প্রধান এঁতিহাসিক ক্রীম্যান তাহার 019৬0) ০01 110 
[271011511 0:011501091101। নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন-_ 
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“সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর। কারণ অপরের, ভাল রাজার, 


বন্্রশিখার উন্মেষ ৩৭ 


প্রদত্ত অধিকার নিজস্ব জিনিস নয়, তেমন স্থায়ীও নয়; যাহা নিজে যুঝিয়া জিনিয়া লওয়া হয়, 
তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি। তবে একথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে 
হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস চাই, স্বার্থত্যাগ' চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে 
মনুষ্যত্বকে, আত্মমর্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে 
স্বার্থত্যাগ আছে কি? আমরা মনুষ্যত্বকে সর্বোপরি স্থান দিতে পারিব কি? যদি পারি, তাহা হইলে 
লর্ড কার্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙালিকে ভাই ভাই ঠাই ঠাই করিতে গিয়া 
বাঙালির একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যদি আমরা জাতীয় জীবনের মালমসলা সম্বদ্ধে একান্ত 
নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিতে 
পারি, তাহা হইলে জাতীয়তার মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে যথাথই বঙ্গমাতার পুজা করিতে 
পারিব। বঙ্গ বিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্যস্ত যে সকল সরকারি 
কাগজপত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুষ্থানুপুষ্থরূপে সমালোচিত 
হইয়াছে। গবর্মেন্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া 
প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গভর্নমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক 
ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গবর্নমেন্ট মধ্যপ্রদেশের ওডিয়াদিগকে ও বাংলার 
লেফটেনান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙলা বলে 
ও একই শাসনকর্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিতেছেন। 
অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়া মমতার (01৫ 
8550901811015) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিংকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে 
রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাংলাকে এ সকল কারণ সত্তেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে গবর্নমেন্টের হার হইয়াছে; তবু গবর্নমেন্ট নিজের গৌ ছাড়িতেছেন 
না। এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র। না, তা নয়। এরূপ একগুয়েমির গুঢ় কারণ আছে। সে 
গৃঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারি কাগজে নাই, হয়ত কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন, নানা শুভ 
ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা 
যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা, তজ্জন্যই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন-_- *"] 
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কথা। আমরা বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি প্রকৃত কারণ নহে; 
গুঢ় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিভ্ঞর ও ইতিহাসজ্জম লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকার 
মত খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি 
না; কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধর্ম হয় না, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যাইতে পারে। সরকারি কাগজপত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথাই থাকে, অবশ্য তৎসমুদয় 
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৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


“ক্রীম্যান প্রকারাস্তরে বলিতেছেন যে সরকারি কাগজপত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া 
লইলে তবে তাহা হইতে সত্য কথা বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দার্জিলিঙের পক্ষে ও মধ্য 
প্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি দুটি খাটিল, পূর্ববঙ্গের বেলা তাহা না খাটিতে দেখিয়াই 
আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীন কালাগত সম্বন্ধে মায়া-মমতায় আবদ্ধ 
একটি জাতিকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য।” 

“এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙালিরা (অর্থাৎ কার্যতঃ বাঙালি হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে 
সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙালিদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ 
করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য । পূর্ববঙ্গে ও বিহারে 
বাঙালি, বিহারী অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু বাঙালির দাবি-দাওয়া মত 
গবর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন। আমাদের ইহা বলা উদ্দেশা নয় যে দেশটা 
কেবল হিন্দু-বাঙালিদের মত অনুসারে শাসিত হউক, বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রাখা হউক। আমরা হিন্দু-বাঙালির ও মুসলন।প ব।তুনির স্বার্থ পৃথক, এ রকম মনে করিয়া 
একথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক; ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে 
মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরি ছাড়িয়া 
দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙালি হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে 
হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল; এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, 
বেহারী ও মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম; এই জন্য তাহারা স্থানিক 
ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙালিরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল 
হিন্দু বাঙালি নেতারা যতটা বুঝেন, চান ও দাবি করেন, তাহা যদি সামানা হয়, ভাহা হইলেও 
উহা মুসলমান-বাঙালি ও বিহারীরা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশি । বাঙালি মুসলমান ভ্রাতারা 
অপর সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল উত্তরোত্তর অধিক 
পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে থাকুন; স্বর্থান্বেষী ইংরাজ রাজপুরুষদের দ্বাবা তাহাদের সম্মুখে 
ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন, ইহাই আমাদের অভিলাষ । সমস্ত বাঙালির একত্র থাকা 
হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কাবণ হইবে। এইরূপ কিছুদিন চলিত 
থাকিলে যখন বাঙালি মুসলমানগণ শিক্ষাণ্ডণে হিন্দু বাঙালিরই মত জাতীয় অধিকাব চাহিঘা 
বাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের ভেদনীতি হয় ত ভিন্ন আকার ধারণ করাব। 
তখন আর স্থান বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির প্রাধানা অগপ্রাধানোর কথা লইয়া কোন জাতীয় 
'অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।” 

“বাংলা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু ঘুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ধা বিছেষ নাই। 
এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই ভেদনীতি অবলম্থিত হইতেছে। কিন্তু এই অশুভ নীতি এখানেই 
থামিবে না। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ঝগড়া বাধাইকার চেষ্টা হইবে। পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে এবং 
পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গে চাকরি পাইবে না, এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে এবং তাহা হইলে একই 
জাতির দুই শাখায় রাজপুরুষদের চিজ্ঞলিষক বেশ ঈর্ধা বিদ্বেষ জন্মিবে।” 

“বহু সংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, সকলের টাকা একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের 
পাথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারে, অল্পসংখাক লোকে তাহা পারে না, সুতরাং দ্বিখণ্ডিত বাঙালি 
ভাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।” 

“তাহার পর আর এক কথা। স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার 
ও সুবিধাগুলি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার জন্য 
আনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের এঁকোর প্রভাব, আবশাক 


বন্রশিখার উন্মেষ ৩৯ 


হয়। বাঙালি জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্তার অধীনে বাস করিলে, এই জাতির দুই শাখার 
অভাব, অভিযোগ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও ভিন্নমুখে হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ 
যে পরিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, 
তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।” 

“আমরা চাই এক হইতে, গবর্নমেন্ট আমাদিগকে বিভিন্ন আইন, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির অধীনে 
আনিয়া দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন।” 

“সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য যত বেশি লোকে পড়ে, যাহার রস 
ও বল যত বেশি মানুষের হাদর হইতে আহত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত বেশি। 
পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্নমেন্ট 
আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য হইতে বিরত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে 
পারিবেন। মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচয়িতারা এবং হয়ত কোন কোন মুসলমান 
লেখক গবর্নমেন্টের এই কার্ষের সহায় হইবেন! বাঙালি সমাজের যদি মাথা থাকে, এবং সেই 
শীর্ষস্থানীয় লোকদের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেশ্যাহাই 
হউক, উচ্চ সাহিত্যের বড় বেশি ক্ষতি বোধ হয় হইবে না। কিন্তু মোটের উপর বাংলা সাহিত্যের 
কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার শক্তি যে কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” 

“সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য। এগুলি গবর্নমেন্টের চক্ষুশূল। ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা 
কতকটা শ্রাহকসংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাহকেরা স্বভাবত নিজের প্রদেশের, নিজের জেলার, 
নিজের শহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা পড়িতে অধিক ভালবাসেন। আমরা দেখিতেছি, 
কলিকাতার একটা হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির যত জায়গা 
অধিকার করে, আগ্রা অযোধা প্রদেশের শিক্ষা বা অন্যবিধ গুরুতর সমস্যা তাহার সিকি স্থানও 
পায় না। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতার শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ববঙ্গের কথা তত 
আলোচনা করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হাবাইয়া আয়ের ন্যানতা বশতঃ তেমন সুপরিচালিত 
হইবে না। সুতবাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের আবির্ভাব 
হইতে অনেক বৎসর সাগিবে। এই প্রকারে গবর্মেন্টের পথের এক প্রধান কন্টক সংবাদপত্রে 
কিছুদিনের জন্য ভোতা হইয়া থাকিবে।” 

“কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্নমেন্টের সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাই ঠাই করেনঃ 
তাই এখন 'আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের হাদয়, আমাদের ঘর 
ঠিক আছে কিনা। আমাদের এক হওয়া সোজা নয। গবর্নমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (08519) উচ্চতা 
নিচতার একটা ধুয়া তোলায় বুদ্ধিমান বৈদ্য কায়স্থ প্রভ্তিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আশা 
করি এখন সে ঝগড়াটা থামিয়াছে। তাই এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই 
মুসলমান, তোমাদের মধো ঈর্ষা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু-মুসলমানকে 
একই ভগবান একই দেশের জলবায়ু ও খাদো পুষ্ট করিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন 
লাভ নাই। ইংরাজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেরা মুসলমানদের উপর অনেক অবিচার 
করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন। হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত 
হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে এখন কোমর বাঁধিতে 
হইবে। ।ইন্দু মুসলমানের যাহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানের যে বীরত্ব, 
উৎসাহ ও একাগ্রতা এক দিন তাহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল। 
তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ যুসলমান বাঙালিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হন্টর সাহেব 
বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙালি এক প্রবল সমুদ্র চর জাতি হইতে পারে। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা 
ও ভগিনীগণ তাহাদের অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা 


৪০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


উদঘাটিত করুন। মুসলমান পুরুষ নারীদিগের মহৎ কার্যের বৃত্তান্ত লিখুন। শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক 
কাগজে লিখিলে হইবে না। দুরূহ ফরাসি আরবি কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও লিখুন। তাহা 
হইলে হিন্দু-মুসলমানে শ্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বের উপযুক্ত; 
এই জন্য শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি। তা ছাড়া, কারণ যাহাই 
হউক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই।” 

“কলিকাতা ও তন্নিকটবতী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত 
ছোট লোক আছে, যাহারা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙাল বলিয়া হীন মনে করে। তাহাদিগকে 
মনের ময়লা সাফ করিতে হইবে।” 

“কিন্ত সর্বোপরি আমাদিগকে সকল বাঙালির হিতকর কোন মহৎ কার্যে হাত দিতে হইবে; 
কারণ কেবল সরকারের বিরোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদের মধ্যে আশা ও 
প্রয়োজনের অনুরূপ একতাবন্ধন জন্মিতে পারে না। সদনুষ্ঠানে এক প্রাণতা হইতে পরস্পরের 
প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পারে। শিল্প 
বিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন, ইহা উক্তরূপ একটি কার্য। বিদেশি জিনিস ব্যবহার 
করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য করা আংশিক ভাবে আর একটি তদ্রুপ অনুষ্ঠান। আংশিক 
ভাবে বলিতেছি এই জন্য, যে শুধু এরূপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। বাংলা দেশে যে সব জিনিস খুব 
ভাল হইতে পারে, বাঙালির তাহা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে 
বড় কাজ প্রত্যেকে বাঙালি পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষাদান, জ্রানদান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ 
সফল হইবে না। কারণ দেশের মঙ্গল বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত 
হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। একদিনে জাতি তৈয়ারি হয় না, জাতীয় আকাঙ্কা অচিরে পুর্ণ হয় না। আশা, 
ধৈর্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙালিকে এই মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।” 

“আমরা লুপ্ত পৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জন ও তাহার '(লর ইংরাজেরা আমাদিগকে 
কীটেরও অধম মনে করিয়াছেন। তাহারা মনে রাখিবেন জড় পদার্থ-নির্মিত অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্ 
নহে; মনে রাখিবেন, সব দিন সমান যায় না ; মনে রাখিবেন ৬৫1001805 510075 1976 ৮০1 
101 0105; মনে রাখিবেন ন্যাযবোন ভগবান আছেন, মনে রাখিবেন, পূর্বেকার পরপদানত 
ইংলগডের ন্যায় বর্তমানকালের পরপদানত ভারতবর্ষ বিধাতার বরে আবার জাগিবে, উঠিবে।” 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সেই গৌরবময় দিনগুলিকে “বঙ্গবিপ্রব” নামে অভিহিত 
করেছিলেন বিনয় সরকার। তার সেই বিখ্যাত বিশ্লেষণে আছে : 

লেখক-__এই ধরনের বিপ্লব আর যুগ বা যুগান্তর কি আপনি ১৮৯৩, ১৯০৫ ইত্যাদি বৎসরের 
সংগে জুড়ে রেখেছেন £ 

সরকার-_হ্যা, ঠিক তাই। বাঙালীর বাচ্চা আমি, বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি। আমার কাছে 
১৯০৫ হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এই সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ-বিল্লব। এ একটা 
খাঁটি যুগান্তর। এই বঙ্গ-বিপ্লব শেব হ'লো কবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সোজা নয়। গভীরভাবে 
দেখলে বলতে হবে বে, এই বিপ্লব বা যুগান্তর আজও সমে এসে ঠেকে নি অর্থাৎ শেষ হয় 
নি। আর নেহাৎ ভাসা-ভাসাভাবে দেখলে ১৯০৫-এর “স্বদেশী”, “বয়কট” “স্বরাজ” আর “জাতীয় 
শিক্ষার আন্দোলন মাস দুয়েক বা বৎসর দেড়েকের ভেতরই খতম হ'য়ে গিয়েছিল। 

আমি বঙ্গ-বিপ্রবকে সম্প্রতি অতি লম্বা মেয়াদেও রূপ দিচ্ছি না আবার নেহা ছোট বহরেও 
দেখছি না। কয়েক বৎসর ধরে কতকগুলা ভিন্ন ভিন্ন রকমের মহত্তপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেই 
সবগুলাকে স্বদেশী, স্বরাজ ইত্যাদি আন্দোলনের সংগে জুড়ে দেওয়া আমার দস্তুর। কাজেই 
১৯০৫-এর পর অনেকদিন পর্যন্ত সেই বিপ্লব বা যুগান্তরের মেয়াদটা টেনে আনা যায়। 

লেখক--আপনি এ মুগের কয়েকটা বড় বড় ঘটনা উল্লেখ করবেন যার জন্য আপনি স্বাদেশী 
যুগের মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন? (“বঙ্গ-বিপ্রব কী?” ডিসেম্বর ১৯৪২) 


বজ্রশিখার উন্মেষ ৪১ 


সরকার- প্রথম, ১৯১১ সনে গবর্মমেন্ট দু-টুকরো করা বাংলা দেশকে পুনরায় জুড়ে দিতে 
বাধ্য হয়েছিল। এই কাজের ভেতর যুবক বাংলার রাষ্ট্রিক জয়-জয়কার মূর্তি পেয়েছিল। এ 
একটা বিপ্লব বা যুগান্তর । আর একটা ঘটনা ১৯১৩ সালের। রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ। 
তামাম্‌ দুনিয়ায় জারি হ'য়ে গেল বঙ্গ বিপ্লবের সার্থকতা । জগতের লোক দেখলো বাঙালীর আত্মিক 
দিখিজয়। এই ঘটনাও দুনিয়ায় বিপ্লব বা যুগান্তরের সামিল। এই সকল কারণে আমি বঙ্গ-বিপ্লবের 
যুগ বললে ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ পর্যস্ত সাত-আট বছর বুঝে থাকি।.... 

লেখক- তা হ'লে বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ শেষ ক'রছেন ১৯১৩ সনে? 

সরকার-করতে আপত্তি নেই। আরও কিছু মহত্বপূর্ণ ঘটনা এসে জুটেছে। সে হচ্ছে ১৯১৪ 
সন হ'তে ১৯১৮ পর্যস্ত মহালড়াই। তাকে আমি বলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র। এই 
লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা ফলস্বরূপ বাংলাদেশে ওলট-পালট সাধিত হয়েছে অনেক। শিল্পকর্ম, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাষ্ট্রিক আন্দোলন--সবই নানাদিকে এগিয়ে গেছে 
বিস্তর। কাজেই বঙ্গবিপ্রবের জের এই লড়াইয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে আনা আমার দস্তুর। 
তা হ'লে শেষ বৎসর হয় ১৯১৯ (ভার্সাই সন্ধি)। অতএব বঙ্গ-বিপ্রবের যুগ বললে আমি বুঝি 
১৯০৫ থেকে ১৯১৯। 

লেখক-_বঙ্গ-বিপ্রবের সঙ্গে ডন সোসাইটির যোগাযোগ কেমন? 

সরকার-ডন সোসাইটি কায়েম হ'ল ১৯০২ সনে আর খতম হ'ল ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি। 
এই কয়বছরের সতীশবাবু সংশ্লিষ্ট সব-কিছুই বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে সুজড়িত। বয়কট জারি হ'ল 
১৯০৫-এর আগস্ট মাসে আর জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কায়েম হ'ল ১৯০৬-এর মার্চ মাসে । জাতীয় 
শিক্ষা পরিষৎ দাঁড় করিয়ে দেওয়াই ডন সোসাইটির শেষ কাজ। 

লেখক--আপনার চিস্তার বঙ্গ-বিপ্লব তাহ'লে কী? 

সরকার--বিলাত্ী মালের বয়কট ঘোষণা (৭ আগস্ট ১৯০৫) বঙ্গ-বিপ্রবের সৃত্রপাত। 
১৯১১-এর শেষ পর্যস্ত বাংলার নরনারী যা কিছু ক'রেছে সবই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তর্গত। (“বঙ্গ-বিপ্রবের 
যুগ” ৭ নভেম্বর ১৯৪২) 

লেখক--১৯১১ সনের শেষ দিকটায় দীড়ি টানছেন কেন£ 

সরকার--সেই সময়ে ব্রিটিশ-রাজ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। দুটুকুরো-করা বাংলায় 
আবার জোড়া লাগে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধেই বাংলার নরনারী বিলাতী বয়কট জারি ক'রেছিল। 
সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গের রদ হওয়াটা বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম মস্ত সার্থকতা । এই ঘটনাকে বঙ্গ-বিপ্লবের 
বড়ো খুঁটা বিবেচনা করা উচিত। 

লেখক--১৯০৫ হ'তে ১৯১১ পর্যস্ত পাচ-বছর কি একটানা ভাবে আন্দোলন ট'লেছিল? 
এতদিন ধ'রে এই বিপ্লবের মেয়াদ টান্ছেন কেন? 

সরকার--বিপ্রবের মেয়াদ বাস্তবিক পক্ষে আজ ১৯৪২ পর্যন্ত টানা চল্‌তে পারে। সফলতা 
লাভের “ডোজ” বা মাত্রা আছে। ছোট হিসাবে ১৯১১ সনে মাত্র এক “ডোজ” সফলতা দেখ্ছি। 
বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বঙ্গ-বিপ্লবের “আসল” সফলতা যা-কিছু তা ১৯২০-৪২ সনের মাল। কিন্ত 
আরও বড় হিসাবে ১৯৪২ সনেও সফলতার মাত্রা বেশী নয়। কাজেই মেয়াদের বহর বা পরিমাণ 
নানারূপ কল্পনা করা সম্ভব। ১৯৪২ সনের পরেও বঙ্গ-বিপ্লবের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার 
হ'তে পারে। অন্যানা জিনিসের মতন বিপ্লব, যুগান্তর ইত্যাদি চিজও আপেক্ষিক। 

লেখক-_সন্কীর্ণতর হিসাবে বঙ্গ-বিপ্রবের কোন পরিচয় দিতে পারেন? 

সরকার--৭ই আগস্ট (১৯০৫)-এর বয়কট অথবা ছোট-মেয়াদের বঙ্গ-বিপ্লব বল্‌লে বুঝি 
মাত্র ১৯০৫-০৬ সনের চিস্তা ও কর্মরাশি। সেই ঘটনাবলীর প্রথম পারিভাষিক বয়কট, দ্বিতীয় 
স্বদেশী, তৃতীয় স্বরাজ, আর চতুর্থ জাতীয় শিক্ষা। এই চার শব্দের অন্তর্গত বস্তগুলা নানা উপায়ে 


৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পাকড়াও করবার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৫-এর আগস্ট হ'তৈ ১৯০৬-এর ডিসেম্বর পর্যস্ত সময়ের 
ভিতর। সফলতা লাভ হ'য়েছিল অতি-সামান্য। ১৯০৫-এর কংগ্রেস বসে কাশীতে আর ১৯০৬-এর 
বসে কলকাতায় । কলকাতার কংগ্রেস পর্যস্ত দেড় বৎসরের সময়টা সন্গীর্ণ অর্থে বঙ্গ-বিপ্লবের সময়। 
এই মাস আঠার'র ভেতর বাঙালী জাত্‌ এ চারটা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি ক'রেছিল। গোটা ভারতে 
আর খানিকটা দুনিয়ার ভেতরও এই শব্দ কণ্টা ছড়িয়ে প'ড়েছিল বাঙালীর অথবা ভারতবাসীর 
নয়া সৃষ্টি হিসাবে। সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি এই নয়া-নয়া শব্দের সম্পদে নবীনীকৃত হচ্ছিল। 

লেখক--১৯০৫-৬-এর ঘটনাবলীকে বিপ্লব বল্ছেন কেন? বিপ্লব কী? 

সরকার-১৯৪২-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের ভ'রতীয় ঘটনাবলীকে বিলাতের চার্চিল 
এমেরি হ'তে ভারত-গবর্নমেন্টের বড়-কর্তারা পর্যস্ত সকলেই বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি ধরনের 
অবস্থা রূপে বিবৃত ক'রেছে কেন? দুই ক্ষেত্রেই এই বিবরণের কারণ একরূপ। নয়া অবস্থার সৃষ্টি 
অথবা অবস্থা-পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের প্রাণ। বিপ্লবের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ দেখাচ্ছি। প্রথমত, 
পরিবর্তনগুলা একদম নতুন ঢঙের হওয়া চাই। পূর্ববর্তী অবস্থা হ'তে নতুন অবস্থাটার ফারাক 
বেশ মালুম হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনগুলা আকারে, বহরে, পরিমাণে যথেষ্ট, ভারী 
বা পুরু হওয়া চাই। এই হ'ল বিপ্লবের আসল লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনগুলা বহুসংখ্যক ব্যক্তি 
বা প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে সাধিত হওয়া চাই। আর চতুর্থতঃ, পরিবর্তনগুলা সোজা দৃষ্টিতে 
যেন খানিকটা আকস্মিক বা হঠাৎ সাধিত হ'লো এইরূপ ধারণা হওয়া চাই। 

লেখক- এইসব লক্ষণ বঙ্গ-বিপ্লবের ছিল? 

সরকার-__নিশ্চয়। প্রথমতঃ, বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ আর জাতীয় শিক্ষা এই চার বস্তু ১৮৫৭ 
সনের পরবর্তী বাঙালী জাত কল্পনা করতেও পারত না। এই বন্ত-বাচক শব্দগুলাও বাঙালীর 
অভিধানে পাওয়া যেত না। কাজেই ১৯০এ সনের ৭ই আগস্ট বিলকুল নয়া অবস্থার উৎপক্তি 
হ'ল। আর ঘটনাগুলা যেন একদম হঠাৎ এসে হাজির হ'য়েছিল। এরি নাম বঙ্গ-বিপ্লব। এই নয়া 
ঢঙের বঙ্গ-ভীবন বিদেশীদের ও মগজে নয়া খ্রেয়াল পয়দা করেছিল । এ-সব দস্তুর মাফিক “যুগান্তর” 
ছাড়া 'আর কিছু নয। 

দ্বিতীয়তঃ, বয়কট-স্বদেশী-স্বরাজ-জাতীয় শিক্ষা নামক কর্ম-চতুষ্টয় বা চিস্তা-চতুষ্টর় কোনো 
নামজাদা বাঙালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পল্লী বা শহারের কল্পনা বা কার্য মাত্র ছিল না। এই কর্ম ও 
চিন্ারাশির প্লাবনে তামাম বাংলার নরনারী ভেসে গিয়েছিল। কাজেই রবিকণ্ঠে বেরিয়েছিল-- মরা 
গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী”। শব্দই হ'ক আর বন্তুই হ'ক.-_দুইয়েই ছিল লাখ-লাখ 
মানুষের স্বার্থ,আকাঙ্কা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা আর কৃতিত্র, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবস্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো । 
এরি নাম আন্দোলন। বহরটা রীতিমত পুরু। অসংখা বাঙালীর সুর বদলে গেল। মেজাজ বদলে 
গেল। 'তা না হ'লে বঙ্গ-বিপ্লব বা বাংলার যুগান্তর এই পারিভাষিকটা চালানো যেত না। 

লেখক-_সেই যুগে আপনি সমসাময়িক ঘটনাগুলাকে “যুগান্তর” বা “বিপ্লব” মনে করতে 
পোরেছিলেন£ আপনার কোন ব্লচনায় তার চিহ্ন আছে? 

সরকার--১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহে জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে “বঙ্গে 
নব-যুগের নূতন শিক্ষা” প্রবন্ধ পাঠ করি। তার দু-এক লাইন মনে আছে। এই শোন :--“আমাদের 
এত আশার কারণ কী? হ'তে পারে,._ আমাদের দেশের বিপ্লবের সময়েই জন্মেছি ব'লে বোধ 
হয় ন্রামরা ভবিষ্যতের অন্ধকার দেখি না। সবই যেন সুস্পষ্ট, দু-দুগডণে চারের মতো,_জলবৎ 
তরল, হা ভাবি তাই করতে পারি। হ'তে পারে জাতীয় জীবনের কোনো বিষয়ে নিম্ষলতা দেখিনি 
ব'লে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হওয়া তো দূরের কথা এসব কাকে বলে তাও জানি না। কিছু দিন 
আগে জন্মগ্রহণ ক'রূলে হয়ত আগাপাছা ভাবাতে শিখ্তাম,দেশের লোককে গাল দিতাম, আর 
দেশের ও ধর্মের উন্নতিকে “মেলাঙ্কলি ড্রীম” (বিষাদপূর্ণ স্বপ্নু) বিবেচনা করতাম....... কিন্তু যখনই 


বজ্বশিখার উন্মেষ ৪৩ 


চক্ষু উন্ম্ীলন করিলাম তখনই দেখিলাম আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতে অরুণিমা 
চারিধারে হাসিতেছে। সেই তরুণ রবির অরুণ কিরণচ্ছটায় সকলের মন প্রফুল্প। কবিদের এখন 
গাইবার সখ হ'য়েছে। দাতাদের দানের ইচ্ছা হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আবার যজ্ঞ আরম্ত 
ক'রেছেন। আমরাও তাই প্রকৃতির সঙ্গে এক হ'য়ে মিল্বার জন্য মন খুলে বেড়াতে শিখেছি। 
আমরা এই নূতন হাওয়া নূতন আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই।” (“১৯০৮ সনের বাঙালী”, 
২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২) 

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় আালান অক্টাভিয়ান হিউম ছিলেন মুখ্য 
ব্যক্তি। উনিশ শতকের শেষপর্বে সারা ভারতেই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দেশে 
তখন ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিকাশোম্ুখ। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই দুঃসহ দুর্যোগ 
প্রতিহত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকবর্গ। তাদের মানসিক অবস্থা বোঝা 
যায় হিউমের বক্তব্য থেকে। তিনি লিখেছিলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া সংবাদে এই 
ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থানের মুখোমুখি। এই সব সংবাদ হল দেশের 
অধিকাংশ নিম্নতম শ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে। এর থেকে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম দেশের 
প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পূর্ণ হতাশ। তাদের এমনই ধারণা জন্মেছিল, একমাত্র 
পরিণতি অনাহারে মৃত্যুই অবশ্যন্তাবী। এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই তারা উদ্গ্রীব হয়ে 
উঠেছিল। আর সেই উতকণ্ঠার নিরসনে একমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানই অনিবার্য। 

সে সময়ে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিল এ দেশীয় ইংরেজের অনুগ্রহ 
প্রাপ্ত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ছিল ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, আমলা, 
ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ। সমাজ বিপ্রাবের আতঙ্ক ও কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনায় তৎকালীন 
বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ইংরেজ শাসকের প্রতিকূলে প্রচার চালিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 
“নীলদর্পণ” নাটক উনিশ শতকের শেষপর্বে কৃষক বিদ্রোহের ইন্মন জুগিয়েছিল। তারপর আসে 
বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ'। গড়ে ওঠে নানান সংগঠন, প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকা। যা স্বাদেশিকতার 
উন্মেষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 

সম্প্রতিকালের ইতিহাসকার সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন ঃ 

“উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শ্রেণীসংঘাত অর্থাৎ তূস্বামী-শ্রেণীর বিকদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম 
এরূপ একটা স্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে, ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে কোনরাপ প্রগতিশীল ভাবধারা, 
সংগ্রামী কৃষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলনও সহ্য করা সম্ভব 
ছিল না। সুতরাং এই তৃস্বামিশ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র বন্ধিমচন্দ্রকে সাহিতো 
বাস্তবতার পরিহার করিয়া চলিতে হইয়াছিল এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাহিত্যের 
বিরোধিতা করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাস্তবমুখী সাহিতোব মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ভাষায় 
রূপান্তরিত হয়। ইহার মধো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবধারা, 
জীবনসংগ্রাম সমস্ত কিছুই স্পষ্টরূপ লাভ করে। সাহিতা হইয়া ওঠে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
ভীবন-সংশ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। “নীলদপণ"ও “জমিদার-দর্পণে”র মধা দিয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল সমসাময়িক কালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা, তাহাদের উপর জমিদার ও নীলকর 
গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকের সংগ্রাম__সমাজ বিপ্লবের দিকে কৃষক জনগণের 
দৃঢ় পদক্ষেপ...” (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতাস্ত্রিক সংগ্রাম__সুপ্রকাশ রায়। পৃ. ১৯৯) 

অনেক্কদিনের ধুলো জমে, বাঙালির সেই এঁতিহাসিক পদক্ষেপ আজ ধুলিমলিন। ভারতের 
গবর্নর জেনারেল কার্জনের ওুঁদ্ধত্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলার মানুষ শহর ও গ্রামের পথে পথে 
উত্তাল হয়ে উঠেছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায়। গঙ্গা-পন্মার কুলে কুলে যে জাতীয়তার উন্মেষ 
ঘটেছিল, যাবতীয় সংকীর্ণতাকে নিশ্চিহ করে তার বুকে জন্ম নিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের 
“স্বদেশি আন্দোলন।” যার চারিত্রিক বৈশিষ্টা ছিল স্বতস্ত্র। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের 


৪8৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পর থেকে কংগ্রেসের এক অনুজ্ছবল ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠছিল, তার বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানে 
বাঙালির নতুন চেতনার (০৬ 5110 উন্মেষ। এর বিকাশ ছিল স্বতঃস্ফর্ত__যুগোপযোগী এই 
ভাবনা সমগ্র বাংলা জুড়ে জন্ম দিল এক নতুন মানসিকতার । স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল সেই 
মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন--“/7 5005৩ ০01 01 [90019165 92111 
॥1 13017891.” বাংলার ক্ষুৰ জনমানসের বিক্ষোভে দেশ যখন উত্তাল, তখন অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, এরকম বিখ্যাতদের দেখা 
যায় অগ্রবর্তী পরিচালকের ভূমিকায়। আগেই এসে গেছেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল শ্বোতধারায় 
প্রবীণ-নবীন দেশপ্রেমিক ও মনীষীদের উপস্থিতি ঘটে একই বেদীমূলে। রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্ 
মল্লিক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আবদুল রসুল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত--এরকম বিশিষ্ট বাঙালিদের ভূমিকা সেদিন ছিল ধ্রুবতারার মত। 

সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, শহর ও মফঃস্বলের প্রান্তিক অঞ্চলকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করল। 
দেশপ্রেমের গানে গানে ভেসে গেল বাঙালি। বাঙালির অন্তর্িহিত শক্তি জেগে উঠল-_যাকে 
কবিগুরু সেদিন অপূর্ব শব্দ মালায় গেঁথেছিলেন-__ 

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি-__ 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী! 

কংগ্রেসের ব্রিটিশ তোষণ নীতি ধীরে ধীরে পথ বদল করছিল । যা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আরও 
আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসকে বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহারের 
সুযোগ দেওয়ার আগেই একটা কিছু করা দরকার, এমনই ছিল তাদের চিস্তাধারা। জর্জ নাথানিয়েল 
কার্জন বড়লাটের পদে (১৮৯৯-১৯০৫) যোগ দেওয়ার আগেই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। 
১৯০০ সালের শেষ দিকে তিনি ভারত সচিবকে লিখেছিলেন £ 1১ ০%গা। ৮6116115119! 
1116 001121655 15 10116111716 10 115 91] 2100 0170 01719 101681051 21001110115, ৬১1)010 11) 
[17019, 15 10 95515111110 & ০৫906041 001150”, _-কিন্তু ভারতের জনগণের জাগ্রত রাজনৈতিক 
চেতনাবোধ উপলব্ধি করার মত কোন ক্ষমতাই ছিল না কার্জনের। ভারতে পদার্পণের পর কার্জন 
কংশ্রেসকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে দৃষ্টি ফেরালেন বাংলার দিকে। বাংলার জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত 
করার গুপ্তবাসনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন ১৯০৩ সালের দিল্লি দরবারে। 
রাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ করেছেন ই. এম. এস. নাম্ুদিরিপাদ “ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস” 
প্রন্থে। ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ আমলাদের একাংশের আনুকূল্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম 
হয়েছিল। ইংরেজ প্রভুদের প্রতি আনুগত্োর সংগুপ্ত ইঙ্গিত ছিল এর মধ্যে। কিন্তু স্বল্পকালের 
মধ্যে সব বদলে গেল। কংগ্রেসের নবনির্ধারিত নীতির প্রতি শাসককুলের বিরূপ মনোভাবে সৃষ্টি 
হল নতুন পরিস্থিতি। বিভিন্ন চরমপন্থী সংগঠনের ভূমিকা স্বদেশি ও স্বরাজের গৃহীত কার্যক্রম 
ইংরেজ শাসকের প্রতিশোধস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিতে থাকে। সরকার প্রথম থেকেই দমনপীড়ন নীতি 
অনুসরণ করে কিছু নেতার ওপর নির্যাতন চালিয়ে অস্কুরেই আন্দোলনকে বিনাশ করতে চেয়েছিল । 
কংগ্রেসের জন্মের আগেই সরেন্দ্রনাথ আর তিলককে কারাগারে ঢুকতে হয়েছিল। কংশ্রেসের 
আন্দোলন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ায় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা ক্ষিপ্ত হয়ে নতুন পথ ধরলেন। 
যার অন্যতম পদক্ষেপই হল বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা । বাংলাকে বেছে নেওয়ার কারণ, এই প্রদেশই 
চরমপন্থী কার্যন্রম গ্রহণ ও তার বিনাশের অন্যতম উৎসভূমি। বিশেষ করে কলকাতা ও পূর্ববাংলার 
জেলাগুলি। মারাঠী ভাবী ও বাংলাভাষী চরমপন্থীরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। সেই 
একতাবদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সমূলে ধ্বংস করতেই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা । প্রশাসনিক 


বন্রশিখার উন্মেষ ৪৫ 


সৌকর্ষের কথা বলা হলেও, অন্তরালে ছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি। বাংলা ভাষাভাষী তিনটি 
জেলাকে জুড়ে দেওয়া হল অসমের সঙ্গে। অন্যান্য বাংলাভাষী জেলাগুলি, বিহার, ওড়িশা ও 
ছোটনাগপুর নিয়ে বঙ্গ প্রদেশ। 

কিন্তু কার্জন এবং অন্যান্য ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তাদের চিঠিপত্র এবং আনুষঙ্গিক নোট থেকে 
জানা যায়, অস্তরালে ছিল ভিন্নতর উদ্দেশ্য। তাদের তথ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, ভারত ব্যাপী 
রাজনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন জোগাচ্ছিল বাংলার নেতৃবৃন্দ, বাংলা সংবাদপত্রে নানারকম লেখালেখি 
প্রকাশ এবং ভাষণের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলছিল। 
কার্জন এই বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতিসন্তাকে, 
তাদের একাত্মতাকে বিনষ্ট করে, সান্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বপন ভারতের জনগোষ্ঠীকে নতুন 
সংকটের আবর্তে নিমজ্জন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করতে 
বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাকেই তৎকালীন বিদেশি শাসকরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদি প্রশাসনিক সৌকর্য লক্ষ্য 
হত, তবে তো বাংলা থেকে হিন্দি ও ওড়িয়া ভাবীদের ও তার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে 
আলাদা করে নেওয়া যেত। আর অসমের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে আলাদা করে নিয়ে বাংলার 
সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে পরিকল্পনায় যে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হল সেখানে 
অসমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল পূর্ব বাংলাকে। কিন্তু হিন্দি ও ওড়িয়াভাষী অঞ্চল ও জাতি অধ্যুষিত 
অঞ্চলগুলি বাংলার সঙ্গে থেকে গেল যথারীতি। নতুন গঠিত দুটি প্রদেশের একটি হবে অসমিয়া 
বাংলা ও বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে। অপরটি হবে বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়া আর উপজাতি 
অধ্যষিত অঞ্চল নিয়ে। ভবিষ্যতে যা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত স্বাভাবিক ভাবে । আবার, 
নবগঠিত অসম-পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা। এ অঞ্চলে সুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । সুতরাং অবিভক্ত 
বাংলার হিন্দু আধিপত্য থেকে মুসলিমরা ভবিষ্যতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিত। 

ইংরেজের এই পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিতে পারে নি। বঙ্গভঙ্গের বার্তা গোটা বাংলাকে উত্তপ্ত 
করে তৃলেছিল। সারা বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, ছাত্রদের ক্লাসবর্জন, সর্বশ্রেণীর 
মানুষের সেই উত্তাল বিস্ফোরণ শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তারা আরও 
দেখেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই ভাগ থাকলেও, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে 
সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্য প্রদেশের রাজনৈতিক কর্মীরা বাঙালি ভাইদের পাশে এসে 
দাড়িয়েছে। বিদেশি বর্জন বয়কট একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে এখন 
সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বয়কট। 

এই পরিস্থিতির সংকটজনক মুহূর্তকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ই. এম. এস. নামবুদিরিপাদ। 
তিনি লিখেছেন £ “....চরমপস্থী দল সমেত জাতীয়তাবাদী নেতাদের হিন্দু-মানসিকতা এবং মুসলিম 
সম্প্রদায় থেকেও উদ্ভূত নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের এ্সলামিক মানসিকতা এব*_এই 
দুটো জিনিসই সম্প্রদায় দুটোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আর পারস্পরিক অবিশ্বাসের, পারম্পরিক 
আস্থাহীনতার জন্ম দিয়েছিল। এই দুর্বলতা শেষকালে ভারতের গোটা রাজনীতিটার সর্বনাশ 
উত্তরসূরীরা __বাংলাদেশটাকে ভাগ করে দিয়ে। শাসকচত্র খুব হিসেব-টিসেব করেই মুসলিম 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম 
সম্প্রদায়-অধ্যষিত নতুন প্রদেশটায় তারাই তো সর্দারি কবতে পারবেন। আর ইংরেজদের এই 
চেষ্টাটা বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছিল। ঢাকার নবাব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির 
অন্য সব হোমরাচোমরা নেতা, যারা আগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে এসে জুটেছিলেন, তারাই 
মুসলিম সম্প্রদায়ও ভারতের রাজনীতিতে নিজস্ব অধিকার ও সুযোগ সুবিধার হিস্যা পাওয়ার 
নিশ্চয়ই হকদার ; অতএব এই সম্পর্কে দাবি তুলে ধরতে তাদের নিজস্ব নতুন সংস্থা মুসলিম 


৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


লিগ গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসকচন্র পেছন থেকে খুব উসকানি দিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা 
জুগিয়েছেন মুসলিম অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিদের। 
“কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন গোষ্ঠী থাকলেও. আর, কংগ্রেস দল এবং শাসকদের 
প্টাচে গড়ে ওঠা মুসলিম লিগ--এই দুই-এর মধ্যে মতের বেবাক গরমিল হলেও সরকার ১৯১১ 
সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে দিয়ে ভাঙা বাংলাকে আবার জোড়া লাগিয়ে একটা প্রদেশে পরিণত 
করতে বাধ্য হলো। অর্থাৎ এবার ব্রিটিশ শাসককুল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী 
আন্দোলনে যে ক্ষুব্ধ ত্ুদ্ধ ভাবাবেগে জনমানস টেটুম্বুর দেখা গেছে, তা ন্যায়সঙ্গত এবং তাকে 
দমন করা সম্ভব নয়।* 
কেবল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন-জোয়ারই নয়, শতাব্দী সূচনাতেই এমন কিছু কিছু 
ঘটনার উন্মেষ হয়েছিল, যার প্রভাব পড়তে থাকে এশিয়ার বিদেশি পদানত জনগণের চিন্তাধারায়। 
একটি ঘটনা হল ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। সান্রাজ্যলোলুপ রাশিয়াকে পরাস্ত করেছিল 
এশিয়ার ক্ষুত্রশক্তি জাপান। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে এশিয়াবাসীদের ওপর। নিপীড়িত পরাধীন 
দেশের মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। সেদিন ভারতবন্ধু এন্ড্ুজ লিখেছিলেন : 
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যে এই ঘটনা উদীপ্ত করেছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। 

আ্যানি বেশাস্ত ১৯১৭ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে 
উল্লেখ করেছিলেন : 

*]]) 2 0017৬01591101) 11080 ৬/10) 1,010 1৬111)10, 50011 এতো 115 2111৬51 25 
$1০61০১, 170 0150115500 1176 5০0-০81100 11197165011) 11019”, 2090 160011590 1 
25 016 111113010 16581 01 11216511 £011090101, 01 12101151। 10215 ০0 
[001700180%, 01 1100 38109017056 ৬1০01/ ০৬৩1 15518, 2180 01 00 01191701170 
০0170111015 11) 016 0010 40110. |] %/25 110160010 7101 50010011504 100 1690 115 
10771011 01021 100 15001201560, (81110152170 10000110119 01781170৬/ 25011210115 ৬010 
50111110111 01701710215 01 0110 70601016 0091 1169 ৬016 00811 01 819190110৬0) 
001)1100]1 100 116 ৮/17010 01 2 181001 170৬0116110 ০00) (0 1100 ৮1010 1:85, 
81001017810 11 ৮/০5 10006558110 5211519 000) 10 21625012016 ০১010019609 00৮110 
11107) 2 18161 51810 71) (100 90018110150281101-1 রি 


জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা তখন পর্যস্ত ছিল, ভ্রিটিশের অনুগ্রহ মুখাপেক্ষী । বার্ষিক অধিবেশন 
তর্কবিতর্ক, পারস্পরিক বিদ্বেধ প্রচার, নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে যায়। কংগ্রেসের এই ভূমিকার 
পাশাপাশি, বয়কট, স্বাদেশিকতার স্রোত যেমন প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনি ভারতের প্রায় সর্বত্র 
বিপ্লবীরা আরও শক্তিশালী হায়ে উঠছিল। বিশেষ করে বাংলার নানা স্থানে ছিল তাদের শাখা-প্রশাখা 
ছড়িয়ে। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আদৌ নিরাপদ ছিলেন না। তিনি দেশি-বিদেশি যেই হোন 
না কেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে এই ঘটনাবলীর 
কিছুই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না। 


* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম-ই.এম এস নাম্বুদিরিপাদ। পৃ: ১৫৯-১৬০ 
1 (5051055 1১05100111191 91%600165 1১ 92 


বাঙালি জাগলো কবে? ঘুম ভেঙে দেখলো একদিন হাত পা বাঁধা! ঘরে অন্ধকার। জমিদারি, 
মনসবদারি, গোমস্তাগিরি, দালালি, যুৎসুদ্দিগিরি করে শরীরে বাত ধরে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় এক 
শ্রেণির মানুষ বিশ্তশালী হলেও বিল্তপেটিকার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিকের। “বৈকুষ্ঠের” নিদারুণ 
যন্ত্রণাভোগে বিভ্রান্ত! একদিন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) একে নাড়া দিয়েছিলেন। তারপর যে 
কে সেই! একটা অসুস্থ পঙ্গু মানসিকতার ঘেরাটোপের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিলেন রামমোহন 
(১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) আর স্বামী বিবেকানন্দ 
(১৮৬৩-১৯০২)। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যস্ত বাঙালির নিজেকে নিয়ে ভাববার অবসর ছিল 
না। মাঝখানে বিদেশি মিশনারিরা নিজেদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের লেখাপড়া 
শেখাতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। খুবই ধীরে ধীরে হলেও, একটা নতুন আলোর রেখা ঢুকে পড়তে 
থাকে বাঙালির জংধরা জীবনে । এ তিন পুরুষের কণ্ঠস্বর চমকে দিয়েছিল বাংলার মানুষকে। 
রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতে নতুন প্রতিঘাতে জেগে উঠতে থাকে জাতি। এ 
ক্ষুদ্রায়তনের মানুষটি বাংলার ঘরে ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন। এবার পরিবর্তানের 
হাওয়া বইতে থাকে দ্রুত। বাংলা হরফ তৈরি হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে কলকাতা জুড়ে । ছাপা 
হচ্ছে বইপন্তর। জন্ম ঘটেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। জন্ম নিয়েছে সাময়িকপত্র। পৌছে গেছে 
মানুষের ঘরে ঘরে। অনেক আগেই ব্রাহ্মধর্ম নতুন ধর্মচিন্তার পরিবেশ তৈরি করেছে। নীলকরদের 
বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের সফল প্রতিরোধ নতুন মানসিক বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে। এবার 
যেন বাঙালির ভাবনার জগংটাই বদলে যাচ্ছে। 


সেদিনের বাঙালি কী ভাবছিল? 

নিজের ও দেশের সম্পর্কে তাদের ভাবনাচিন্তা যে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, 
সাময়িকপাত্রের পাতায় মেলে তারই প্রতিধবনি। যেমন- 

বিদেশি শাসন থেকেও মর্মবিদারক বিদেশি জিনিসের ওপর নির্ভরশীলতা । নিজেদের বোধ 
ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয। প্রশাসনিক অবস্থার পরিবর্তন হলে সব কিছুর পরিবর্তন হবে একথা মানতে 
আমরা বাজি নই । অহরহ অভিযোগ ভুলে বা বক্তৃতা বা কাগজে লিখে কিছুই হবে না। শিক্ষিতজনের 
উচিত কৃষি ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করা। রাজসাহী সমাচার ১৮৭৬ জানুয়ারি ২১ 
ম্যানতেষ্টারের কাপড় দেশের তাতিদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। দেশীয়দের উচিত এসব কাপড় 
না পবে দেশীয় কাপড় পরে তাঁতিদের উৎসাহিত করা। হিন্দরহিতৈষী ১৮৭৬ জানুয়ারি ২৬ 
অনেকদিন ধরে ইংরেজ ও দেশীয়রা একত্রে বাস করছে কিন্তু তাদের পার্থক্য ঘুচেনি। ভারতে 
এসেছিল প্রথমে তারা বণিকপুত্র এবং আমরাও মুসলমানদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে তাদের আনুগতা 
স্বীকার কবেছি। কিন্তু দুশো বছরেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা শুধু দেখে 
নিজেদের স্বার্থই এবং নেটিতদের গ্রহণ করে খুবই হালকাভাবে । এখন যেদিকে তাকাই, সেদিকে 
দেখি শুধু অত্যাচার আর অবিচার। সুহৃদ ১৮৭৬ জুন ২৭ 
ইউরোপিয়ানদের মত, নেটিভদেরও ডিফেন্স আসোসিয়েশন থাকা উচিত৷ কারণ, ইউরোপিয়ানরা 
যেভাবে অত্যাচার করছে, তাব বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহায়তার জন্যে এই ধরনের সংস্থা সহায়তা 
কলতে পারে। ঢেকা গেজেট ১৮৯০ আকজটোবর ৮ 
১৯০২ - ৩ সালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকলেও, এর 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন পঙ্গসমাজ- ৪ 


৫০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সুচনা অনেক আগেই। কিন্তু সংগঠিত রূপ পায়নি উদ্যোগ নেওয়া সন্তেও। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ 
থেকে ধারাবাহিক একটা প্রবাহ ছিল বাংলায় বিপ্লববাদ বিকাশের। এ বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
লিখেছেন :- 

“বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে বাংলার বিগত ৮০ বৎসরের 
ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে। বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান বাংলার ইতিহাস হইতে 
বাদ দেওয়া যায় না ; কারণ ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে। ইহা 'বেঙ্গল-'এর নেব্য 
বঙ্গের) অভ্যুদয় । তৎপর ব্রাহ্মমমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের চিন্তার উপর তাহার 
প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুন বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু-মেলা, ন্যাশনাল 
পেপার-এর সংস্থাপনা ; ন্যাশনাল থিয়েটাব-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ প্রেমমূলক নাটকসমুহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্মের পুনরুখানকারীদের 
অভ্যুদয়; বন্ষিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির * 
বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চাবিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপনা, শিবনাথ শাস্ত্রীর 
দেশ-সেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও স্টুডেন্টস্‌ 
এসোসিয়েশন স্থাপনা এবং শেষে “ইগ্ডয়ান-এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার 
ঘোষের বৈপ্লবিক জল্পনা-কল্পনা, তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের মতবাদ 
এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম - এইগুলি বাংলার জাতীয় জীবনের ব্রমবিকাশের 
পর পর স্তুর, একটাকে বান দিয়া অনাটাকে ধরা যায় না।...... 

আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্র্যান্বিত হইাবেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বঙ্গীয় বৈপ্লবিক 
সমিতির প্রথম সভ্যদের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবার আমরা হিসাব করিয়া 
দেখিয়'ছিলাম যে বাছাবাছা বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ষ-সমাজভুক্ত বা ব্রাহ্ম-সমাজের 
ছাযাশ্রিত ছিলেন এবং বর্তমান ভাব্তের রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করালে ইহা দেখা যায় যে, 
যে-প্রদেশে ব্রা্ম-সমাজ প্রার্থনা সমাজ না আর্য সমাজ....... একটা নূতন চিন্তাস্রোত আনিয়াছে, 
সেই নব জায়গায় জক্ত জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা-স্পৃশা বিশেষভাবে ধারণ করিয়াছে ।”* 

এই বিবর্তনের ধারাপথের অন্যতম পথিকুত রামমোহন রায় বিপ্লবী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন “ফরাসী বিপ্বের' ভাবধারায় দেশের সমাজক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেও 
রাজনীতি ক্ষেত্রও তার চিন্তামুক্ত ছিল না। তার সপক্ষে কিছু নথিও পাওয়া যায়। 

রামমোহনের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগও বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে চিহি্ত করা যেতে পারে। ব্রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়ে' 
লিখেছেন :- 

“জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়িতে এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়িতে 
তার অধিবেশন, ঝগ্বেদের পুথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, 
রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত-উদ্দারের দীক্ষা পেলাম।” 

এই প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তে আমরা পাই 85. 

“বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে আনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিস্তু আমাদের 
পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থিব দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি 
পিতুদোবের নে একটি আস্তবিক শ্রদ্ধা কাভার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুপ্ন ছিল, 
তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বাদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। 
বন্তত, দে সময়টা দেশপ্রেমের সময় নয। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের 
ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়৷ রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা 
লুরিয়া আসিয়াছেন। মামার পিতাকে কাহার কোনো নুভন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, 
সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়ছিল। 


ভারতের দিহীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম _ ড. ভুপেন্্রনাণ দু। পু ৬৭। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৫১ 


আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র 
মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত 
উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত “মিলে সবে ভারত 
সন্তান" রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী 
শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত। 

লর্ড কার্জনের সময় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি-_-লর্ড লিটনের সময় 
লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্নমেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো 
বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্যে সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা 
প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্তেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ 
পর্যস্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্স্‌ পত্রেও কোনো পত্রলেখক 
এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ওঁদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব 
সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্জ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম 
হিন্দুমেলার গাছের তলায় দীঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার 
বড়ো বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। 

জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার 
সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা । কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই 
সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই 
গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই 
ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন 
না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের খক্মস্ত্রে, কথা আমাদের 
চুপিচুপি-ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো 
অর্বচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে 
ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই 
ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও 
বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর 
শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন 
দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্‌ না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো 
নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাকাটা 
সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন 
আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা 
যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ 
রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে 
তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্োর মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা 
চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা 
হইয়া বহিতে থাকে-_সেখানে তাহার গতি অত্যত্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস 
সেকালে যদি গবর্নমেন্টের সন্দিদ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই 
সভার বালকেরা যে-বীরত্তবের প্রহসন মাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত 
হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইস্টকও খসে নাই এবং 
সেই পূর্বস্ৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি। 

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে। এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানা 


৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরস্ত করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ 
পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও 
ক্ষুপ্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া 
একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকৌচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার ট্ুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া 
এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে 
পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার 
করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অন্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহেন্র 
প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন-_আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক 
হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন 
বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া। 
কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবাবে জ্যোতিদাদা 
দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। বরাহৃত অনাহৃত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া 
জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল 
শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত যেরূপ ঘটনা আমার 
তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল-__-আমরা হত-আহত 
পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। 
বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার 
করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই। 

মানিকতলায় পোড়োব।গানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢ্রকিয়া 
পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিযা উচ্চনীচনির্বিচারে সকালে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে 
পড়িয়া যুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম। 

ব্রজবাবু আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী । ইনি মেট্রোপলিটান 
কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার 
হহাতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, “ওরে ইতিমধ্যে মামা 
কি বাগানে 'আসিয়াহিলেন।” মালি তাহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, “আজ্ঞা না, বাবু 
তো আসে নাই।” ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া 'আন।” সেদিন লুচির অস্তে পানীয়ের 
অভাব হয় নাই। 

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাহার গঙ্গার 
ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনিরবিচারে আহার 
করিলাম। অপরাহে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দীডাইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া 
দিলাম। রাজনারায়ণনাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও 
গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সুত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাহার উৎসাহের 
তুমুল হাতনাড়া তাহার ক্ষাণ কগ্ঠকে নহ্দূরে ছাড়াইয়! গেল ; তালের ঝৌোকে মথা ঝড়িতে 
লাগিলেন এবং তাহার পাকা দাড়ির মাধো ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে 
গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ 
নিস্তরূ, পাড়াগায়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনাশ্রণার মধো দলে দলে জোনাকি যেন 
নিঃশান্দে সুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে। 

স্বদোশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি 
ছিল! £দ্না সভ্যেরা তাহাদের আয়ের দশম।ংশ এই সভায় দান কারতেন। দেশালাই তৈরি করিতে 
হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকালেই জানেন, আমাদের দোশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৫৩ 


মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই 
নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন 
বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে--আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে 
একটা পল্লীর সম্বংসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, 
নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলস্ত 
অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত। 

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; 
গেলাম তাহার কল দেখিতে । সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার 
শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না,--কিস্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাথা 
চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম! 
অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়ার্সাকোর বাড়িতে আসিয়া 
উপস্থিত। কহিলেন, “আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে ।' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া 
তাগুব নৃত্য_-তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। 
ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল। 

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে 
তাহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। 
তখনই তাহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্ত আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে 
যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাহার বাহিরের প্রবীণতা 
শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। 
মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যস্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না__না 
বয়সের গান্তীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রতেন, কিছুতেই তাহার 
হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে 
ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার 
জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অস্ত নাই। রিচার্ডসনের 
তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভাসের সমস্ত 
বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্ত তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি 
তাহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে 
তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া 
উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন-_গলায় সুর 
লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না-_ 

এক সূত্রে বাধিয়াছি সহম্রটি মন, 
এক কার্ষে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন। 

এই ভগবদ্ভক্ত চিরবালকাটি তেজংপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিন্নান তাহার 
পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাগ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে 
সন্দেহ নাই।”* 

১. সপ্ভীবনী সভা-সংক্ষেপে বলা হত _ হাম্চু পামুহাফ। 

২. রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬-৯৯। 


৫৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সঞ্জীবনী সভার সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর একটি নিজস্ব গুপ্ত সমিতি ছিল। দুটি সমিতি 
একসঙ্গেই পরিচালিত হত। এই দলের সদস্া ছিলেন ভা. সুন্দরীমোহন দাস, নবগোপাল মিত্র। 
নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মিলে বার্ষিক “হিন্দুমেলা” প্রবর্তন 
করেন। বাঙালি যুবকদের বৈপ্রবিক ভাবধারায় উদ্ভুদ্ধ করাই ছিল, এই মেলার উদ্দেশ্য। “আমাদের 
এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়ে সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের 
জন্যও নহে. ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত ভূমির জন্য ।” (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। 

সে সময়ে বাঙালি শিক্ষিত যুবকের লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরি। কিন্তু সেই চাকরির মোহমুক্ত 
স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি যুবক সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী। দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, ড. 
সুন্দরীমোহন দাস- এরকম কিছু যুবককে নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি তিনি স্থাপন করেন। 

এই সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা থাকত : “স্বায়ত্তশাসনই আমরা বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া 
গ্রহণ করি। তবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান সরকারের 
নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনই এই 
সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।” 

সদস্যদের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র যজ্ঞাগ্রিতে নিক্ষেপ করতে হত। যুবসমাজকে দেশ-সেবার 
কাজে অনুপ্রাণিত করা, নারীমুক্তি, সমাজ-সংস্কার, জাতীয়তাবোধে মুক্ত উদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
স্বায়ভ্তশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পরিকল্পনা ছিল সমিতির । আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন 
ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতিতে জড়িত ছিলেন। 

সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে ছাত্র সমিতি গঠিত করেন। পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈপ্লবিক দলের 
সঙ্গে যুক্ত হন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. এন. মিত্র) ছিলেন স্বরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। 
প্রমথনাথের অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন। বাংনব বৈপ্লবিক আন্দোলনের 
সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ভিন্নমত পোষণ করলেও শপ্তসমিতি সার আর্থিক সহযোগিতা লাভে বক্চিত 
হয়নি। ৮ 

ভারতে বৈপ্লবিক চেতনার উদ্মেষে বিচ চাট্রোপাধায, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সখারাম গণেশ দেউক্করের ভূমিকা কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 
আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী, হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত, ভূদেবচান্দ্রের 'স্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস", যোগেন্দ্রনাথের গ্রস্থাবলী, সখারাম গণেশ দেউস্করের "দেশের কথা '- বাংলায় বিপ্রববাদের 
প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা এবং অধ্যাপক ওকাকুরা 
বাংলার বৈপ্লবিক চেতনা প্রসারের ধারাকে প্রাণবন্ত কপ দিয়েছিলেন। তাদেরই প্রেরণায় উদ্ুদ্ধ 
রর সাসিরননারার রানার রেরাতি ররর ন্রসলল রর 
গঠন করেন। 

এসবই হল প্রাথমিক প্রয়াস। প্রমথনাথ শতান্দীশেষের আগে করেকবার র উদ্যোগী হায়েও সফল 
হতে পারেননি । অবশেষে প্রমনাথ মিত্রের উদ্যোগে ছিঃ পি মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন) 
উনার ডি ভা ১৯০২ সালে। পি. মিত্র ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। 
সহ-সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং সি. 'আর. দাশ। সম্পাদক ছিলেন যত্রীন্্রন।থ ব্যানার্জি। 
প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন সরলাদেবী, বিপিন চন্দ্র পাল, সিস্টার নিবেদি তা প্রমুখ । পূর্বিঙ্গে 
অনুশালন সমিতির শাখা স্থাপনের জনা ১৯০৫ সালে পি. মিত্র. অরবিন্দ “ঘায এবং বিপিন চন্দ্র 
পাল বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করেন। এই সময়ে ভারা ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃতরভার অপপণ 
করেছিলেন পুলিনবিহারী দাশের ওপর । ক্রমশ পুলিন বিহারী তাদের এমন আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন 
যে, তাকে কলকাতায় পি. মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। পুলিনবিহারীও সংগঠন গড়ে 
তুলতে থাকেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ধীরে ধীরে এটি সর্বভারস্তায় সংগঠানে পরিণত হায়ে ওঠে। এমনকী 


হিন্দুমেল৷ থেকে বঙ্গবিপ্নব ৫৫ 


বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়রাও এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 

অনুশীলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার 
ঘোষ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তার উৎসাহদাতা ছিলেন ভাই অরবিন্দ। 
কিন্তু পি. মিত্রসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপযুক্ত সময় পর্যস্ত অপেক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। 
এর ফলে বারীন্দ্রকুমার এবং তার অনুগামীদের সঙ্গে সমিতির অন্যান্যদের মতবিরোধ ঘটে। তাঁরা 
অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বারীন্দ্র এবং তার অনুগামীরা ছিলেন “যুগান্তর” নামে 
একটি সংবাদপত্র প্রকাশের আড়ালে। মানিকতলায় একটি পোড়ো বাড়িতে ছিল তাদের বোমা 
তৈরির কারখানা । সাধারণ মানুষকে বিপ্রবী ব্রিয়াকর্মে আত্মনিবেদনে “ঘুগান্তর' সেসময়ে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু বারীন্দ্র এবং তার অনুগামীরা এটুকুতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের কাজকর্মের 
প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের ভূমিকা যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তা প্রমাণের জন্যই 
মজফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্প চাকী বোমা নিক্ষেপ করে প্রাণ বিসর্জন করে। দেশজুড়ে 
সাড়া পড়ে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রচিত গান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্ফোরণের 
সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। তারা মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার করে অরবিন্দ, 
বারীন্দ্র এবং অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। ১৯০৮ সালে তাদের আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী 
হিসাবে আদালতে উপস্থিত করা হয়। এর মধ্যে একমাত্র অরবিন্দ ব্যতীত আর সকলের শাস্তি 
হয়। অরবিন্দের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন সি. আর. দাশ। এই বিচারের 
রায় প্রায় সকল সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

যুগান্তর" পত্রিকা মুখপত্র হওয়ায় গুপ্ত সংগঠনও যুগান্তর নামে পরিচিত হয়েছিল। কিন্ 
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর যুগান্তর দল অস্তিতুহীন হয়ে পড়ে। কিন্ত সেই মৃতপ্রায় দলকে 
আবার সজীব করে তোলেন যতীন মুখার্জি। যতীন মুখার্জি শহিদ হওয়ার পর বাংলার বিভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন জনের নেতৃত্তে যুগান্তর দল সম্তীবিত ছিল। কিন্তু প্রতিটি দলই ছিল পরস্পব বিচ্ছিন্ন। 
কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। প্রতিটি দলই ছিল একই নামে পরিচিত। কোন সময়ে নেতারা 
বিশেষ কোন কর্মসূচীতে একত্রিত হয়ে কাজ করতেন। এরকম কয়েকটি দলের নেতার কথা জানা 
যায়-বিক্রমপুরে জীবনলাল চ্যাটার্জির গ্রুপ, ময়মনসিংহে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের গ্রুপ, ফরিদপুরে 
পূর্ণদাসের গ্রুপ, বরিশালে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহর গ্রুপ, হাওড়ায় বিপিন গাঙ্গুলির 
গ্রপ।--এছাড়াও ছিল যুগান্তরের বহু শাখা। 

কিন্তু “অনুশীলন সমিতির' ভাগো এমন বিপর্যয় ঘটেনি। দল ছিল সুগঠিত এবং কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালেও দলের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগা । পুলিনবিহারী 
দাস তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন :_- 

“এ সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলন, বিলাতি-বরজন, পিকেটিং প্রভৃতি তীব্র ভাবে আরন্ত 
হইল। পিকেটিং ও সভা সমিতিগুলিতে সুশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রগণের উপরেই ন্যস্ত হইল। 
শীতল বন্দোপাধ্যায় শ্যোমাকাস্তের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও আমার বন্ধু ভুপেশ নাগ,- হাত্রগণে গঠিত 
স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত হইল। শীতল বিশেষ কোনও দক্ষতা দেখাইতে পারিল 
না; ভূপেশ নাগ প্রতিদিন কার্যস্থল ও সনয় নির্দেশ করিয়া স্বেচহাসেবকগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
করিয়া দিত; কিন্তু সর্বদাই তাহার জোন্ত ভ্রাতা সুরেশ নাগ ও আমার পরামর্শ অনুসারেই কার্য 
করিত।” 

“এই সময়ে আমি ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদের জন্য এক আবেদন কবিয়াছিলাম। সে সময়ে 
প্রতিযোগিতার পরীক্ষা (001110101১0 [2911)1171101) রদ করিয়া গবর্ণমেন্ট এইরূপ নিয়ম 
করিয়াছিল যে, গবর্ণমেন্টভূক্ত (10৫1) উচ্চ রাজকর্মচারিদিগের বংশ হইতেই নূতন ডেপুটি 
মেজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইবে। পদ-প্রার্থী আন্ডার-গ্রেজুয়েট হইলেও চলিবে । আমাদের বাড়ির 


৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


নাম ডেপুটি বাড়ি, এবং বংশও রাজ ভক্ত বলিয়াই পরিচিত ছিল। বংশে বহু ডেপুটি মেজিস্ট্রেট 
এবং অন্যান্য উচ্চ রাজ-কর্মচারীও ছিল। সে সময়ে যাহার ঢাকার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ছিলেন, 
তাহাদের মধো প্রায় সকলেই (পারিবারিক সম্বন্ধ কিম্বা বন্ধুত্ব থাকা হেতু) আমাকে অনুমোদন 
পত্র দিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যক্ষ রাজকুমার সেন ও কালীপদ বসু (কে. পি. 
বসু), বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ বি. এন. দাস, রসায়নের অধ্যক্ষ কিরণ দে, ইংরাজীর অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত 
হরিনাথ দে, এবং কলেজের প্রিন্সিপাল (ইংরাজি) প্রত্যেকেই আমাকে প্রশংসাপত্র সহ অনুমোন 
করিয়াছিলেন,_এবং আমার বাবার বন্ধু ও সহপাঠী জাস্টিস চন্দ্রমাধৰ ঘোষও আমাকে এক 
অনুমোদন পত্র দিয়াছিলেন। যে দিন আমি আমার আদুবদন পত্র রাজদ্বারে সমর্পণ করিয়াছিলাম, 
ঠিক তাহার পনেরো দিন পরেই ভূপেশ নাগ আমাকে জানাইল যে. পিকেটিং-এর সময় ছাত্রগণের 
মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা হেতু, এবং যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হয়, কিম্বা ঢাকার নবাবের 
প্ররোচনায় বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণ কোন রূপ মারামারির সুচনা করিতে না পারে,__সে জন্য 
স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে আমাকেও থাকিতে হইবে। আমিও সম্মত হইলাম। এদিকে গবর্ণমেন্ট 
হইতে তদন্ত করিতে আসিয়া জানিয়া গেল যে, আমি ঘোরতর “স্বদেশি”_-এবং আমিও স্বদেশিতে 
মন্ত হইয়া ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদ লাভ হেতু আবেদনের কথা একেবারে ভুলিয়াই গেলাম।” 

“কিছুদিন ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে কার্য করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে আমার প্রভাব 
ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কোনও সমস্যার উত্তব হইলে ভূপেশ নাগও আমার উপদেশ মতই কাজ 
করিত। প্রথমত কতিপয় মুসলমান ছাত্রও আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল এবং আমার 
উপদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণভাবেই প্রতিপালন করিত;_ স্থানে স্থানে দ্বিধাভাব যুক্ত মুসলমানগণের 
সঙ্গে আমাদের তর্ক বিতর্ক হইত,_-পরিশেষে বহু মুসলমান আমাদের যুক্তিগুলি মানিয়া লইত। 
'বহু মুসলমানই বিশ্বাস করিত যে, ঘে সমস্ত বিদেশী জিনিষ আমরা ক্রঘ করি, তাহা যদি আমাদের 
দেশেই উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা হয়, তবে বহু মুসলমান শিল্পীও যথেষ্ট বূপেই উপকৃত হইবে।” 

“কিন্তু নবাব-বাড়ির লোকজন আসিযা-আমাদিগকে বাধা দিত; তাহাদের সঙ্গে গুপ্ডাও থাকিত, 
_-তাহারা মারামারি বাধাইবার বিবিধ প্রকার প্রচেষ্টাও করিত; কিন্তু আমরা সংঘতভাবে সর্বদাই 
নিরস্ত থাকিতাম। ক্রমে নবাব-বাড়ির লোকজনের প্রভাবে ও ভীতি-প্রদর্শনের ফলে, মুসলমান 
ছাত্রগণ সরিয়া পড়িল,__এবং সাধারণ মুসলমানগণও ক্রমেই হিন্দু-বিরোধী ও হিন্দু-বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন 
হইতে লাগিল। আমরাও মুসলমানগণের সহযোগিতার আশা পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু হেদায়েৎ 
মাস্টার প্রভৃতি কতিপয় সদাত্সা মুসলমান, নবাব বাড়ির ভয়ে ভীত না হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী 
মুসলমানগণের লাঞ্কনা-গঞ্ুনা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া, বিভিন্ন সভা সমিতিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা 
দিয়া মুসলমানগণকে তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিয়া স্বদেশিব্রত গ্রহণ করিতে আহান করিতে 
লাগিলেন। এ সমস্ত মুনলমানগণ তৎকালীন কাবুলের আমীরের অনুকরণে অগ্রগামী হইয়া হিন্দু 
শাস্ত্র ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়া,__অধিকন্ত দেশের কল্যাণ হেতু গোরক্ষার 
সবিশেষ প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়া,__একটি গো-রক্ষিণী সমিতিও গঠন করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় 
হিন্দুগণ এ বিষয়ে তাহাদের ন্যায় উৎসাহী কিনম্বা অগ্রগামী হন নাই,_-তাই এ গো-রক্ষিণী সমিতিটি 
ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।” 

“যাহারা ইহকাল অপেক্ষা পরকালেরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, তাহারা হয়ত মুখে প্রচার করিতে 
পারেন “অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম্”__কিন্তু কার্যত তাহারাও অর্থাগম হেতু ছল, বল, কল, কৌশল 
প্রয়োগ করিতে কিম্বা পরপদ লেহন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না; ফলে,-_-মনে, মুখে, কার্বে 
ভাবনায় কোনই সাষগ্জস্য থাকে না,__ তাই আমাদের দেশে কেহই কাহাকেও প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাসও 
করিতে পারে না;-_সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনও শ্রেষ্ঠ কর্মেই সফলতাসহ অধিক দূর অগ্রসর 
হইতে পারে না।-_কিস্তু আমাদেরই শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ধর্মসাধন 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৫৭ 


ব্যতিরেকে প্রকৃত মোক্ষ ও মুক্তি সম্ভব কিম্বা সহজসাধ্য হয় না। প্রথমতঃ সদাচারাদি ধর্মসাধন 
দ্বারা দেহ, মন ও প্রাণের বিশুদ্ধতা রক্ষা; তৎসঙ্গে ধর্মের ব্যভিচার না করিয়া অর্থ সঞ্চয় ও অর্থের 
সদ্ধযবহার,__ন্যায়েনার্জনস্য বদ্ধনম্‌ পালনং তথা সৎপাত্রে বিনিয়োগশ্চ এষ ধর্ম সনাতনঃ); ধর্ম 
ও অর্থে অপব্যবহার কিন্বা বৃথা অপচয় না করিয়া কামভোগ-_অর্থাৎ দেহ, মন, প্রাণ, লোকসমাজ 
প্রভৃতির কোনরূপ গ্নানির কারণ না জন্মাইয়া পবিত্রভাবে বিভিন্ন বাসনা কামনার তৃপ্তি সাধন ; 
সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিভিন্নমুখী বিকাশহেতু ধ্যান-ধারণা প্রভাতি সহযোগে বিভিন্ন উপলব্ধি-লব্ধ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কল্যাণ-সাধন করিতে পারিলেই মানব-আত্মা আনন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
মোক্ষ ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের কথা ক'জনেই বা জানে, এবং ক'জনেই 
বা জানিতে চায় কিম্বা প্রতিপালন করে! ! 

“কিন্তু লোকসমাজে সমষ্টিগতভাবে ব্যভিচার, অবিচার, অত্যাচার, অপচয়াদির প্রতিরোধ 
করিয়া জনগণের রক্ষাবিধান ও হিতসাধন মানসে চতুর্বর্গ ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা হেতুই রাজশাসন 
ও রাজনীতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাজশাসন ও রাজনীতি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলেই 
সর্বরূপে শক্তিশালী হইতেই হয়। শক্তিশালী হইতে হইলেই সমগ্র এম্খর্, সমগ্র বীর্য, সমগ্রজ্ঞান, 
সমগ্র বৈরাগ্য সর্বরূপ আসক্তি ও বিরক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া কেবলমাত্র কর্তব্য বিষয়েই অনুরক্তি 
সমগ্র যশ নিপুণতা সহ সুকৌশলে সর্বকর্ম সুসম্পন্ন করিবার যোগ্যতা ও সমগ্র শ্রী সর্বরূপ সুশৃখখখলা 
এই ়েম্বর্য লাভ করিতেই হয়। যাহাদের এই ষ়েশ্বর্য নাই, তাহারা নামতঃ স্বাধীন হইলেও 
কার্ধতঃ নিশ্চয়ই কাহারও না কাহারও পরাধীন। কারণ ষড়েশ্বর্য না থাকিলে অভাব, অশান্তি ও 
আতঙ্ক (ভয়) হইতে মুক্ত হওয়া যায় না; যাহারা মুক্ত নয়, তাহারা স্বাধীনও নয়। সাধারণভাবে 
বিচার করিলেও বুঝিতে পারা যায়, যে জাতিগুলি বর্তমানে প্রকৃত স্বাধীন, তাহারা অপেক্ষাকৃতভাবে 
অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা অধিকতর ফড়েশ্বর্যশালী। এম্ব্ এবং এশ্বর্যশালী ধনী ব্যক্তিগণের 
সহায়তা বাতিরেকে কোন কাই সফলতা সত অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই আমাদের দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতি । আমাদের দেশের বর্তমান যুগের কমিউনিস্ট নেতাগণ প্রত্যেকেই ধনী কিন্বা 
ধনিকের অথবা কোন্ও ধূর্ত কূটনৈতিক রাজশক্তির বাহন,--কংগ্রেস নেতাগণ প্রত্যেকেই ধনী; 
_-তাই বর্তমান যুগেও যেরূপ ১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগেও সেইরূপ; অন্ততঃ কতিপয় ধনিকের 
সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন আন্দোলনই অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রথমতঃ ঢাকার বাবসায়ীগণও 
স্বদেশি আন্দোলনে গুরুতর বাধা জন্মাইল; কারণ তাহাদের বিপণিগুলি সমস্তুই বিদেশি পণ্যে পুর্ণ 
ছিল; বিদেশি দ্রব্য বিক্রয় না হইলে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি। কিন্তু ঢাকার বিখ্যাত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন 
আইনজ্ঞ ধনী উকিল জমিদার আনন্দ রায় এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন ইহা শুনিয়াই ঢাকার 
ব্যবসায়ীগণ আপনা হইতেই কিঞ্চিৎ বিহ্‌ল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল,--এবং আমাদের সঙ্গে আপোষ 
করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল (যদিও মৌখিক) যে, আর তাহারা নৃতন বিলাতি দ্রব্যের আমদানি করিবে 
না,_কিস্তু যাহারা অশিক্ষিত এবং এখনও স্বদেশি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় নাই, তাহাদের নিকট কিছু 
কিছু বিলাতিদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে। ফলে পিকেটিং কিছু কিছু শিথিল হইল, কিন্তু ব্যবসায়িগণ 
ইং্লল্ডে প্রস্তৃত দ্রব্যাদিও জাপানি মাল বলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। 

“শ্রেষ্ঠ উকিলের গৌরব এবং অর্থ ও সম্পত্তি লাভ ব্যতিরেকে আনন্দ রায় অন্য কোন বিষয়েই 
কখনও মনোযোগ দিতেন না; একবার কোনও এক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত 
ইইয়াছিলেন,__কিন্তু যখন তাহাকে সভাস্থলে আনয়নের জন্য লোক গমন করিল তখন তিনি 
পরিক্ষার বলিয়া ফেলিলেন “আমাদের কি আর এই সমস্ত ছেলেমানুষী করিবার সময় আছে হে!” 
কিন্তু তিনি যে আপনা হইতেই স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ 
এই যে, আনন্দ রায় ওকালতি করিয়া বিপুল অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে বিশাল জমিদারিও করিয়াছিলেন, 
_এবং সকলের মনেই আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারি প্রথা, তথা 


৫৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে জমিদারগণই সর্বাপেক্ষা অধিকতর 
ক্ষতিগ্রস্ত হছইবে,_তাই আনন্দ রায় প্রভৃতি সমস্ত জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থের জন্যই স্বদেশি 
আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এদিকে আনন্দ রায়কে নেতা স্বরূপ পাইয়া ঢাকার সাধারণ 
লোকও পুর্ণ উদ্যম ও পূর্ণ উৎসাহের সহিত আন্দোলনে মন্ত হইয়া গেল; কতিপয় মুসলমান 
ব্যতিরেকে বাধাপ্রদানের কেহই আর রহিল না। 

“কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র ব্যানাজী, হেরম্ব মৈত্র, জে. চৌধুরী (যোগেশ চৌধুরী, সুরেন্দ্র 
ব্যানাজীর জামাতা), গজনবি প্রভৃতি নেতাগণ ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন; বিপুলভাবে তাহাদের 
অভার্থনা হইল; বহু জনতা পূর্ণ সভার মধ্যে তাহা এবং হেদায়েৎ মাস্টার প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় 
মুসলমান এবং জমিদারগণ বক্তৃতা দিলেন। সকল বক্তার একই কথা--“বঙ্গ-ভঙ্গ চাই না”, 
“হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাইকে ভিন্ন হইতে দিব না”, “বিলাতি ব্যবহার করিব না” ইত্যাদি ইত্যাদি। 
ছাত্রগণ ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া লইয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতির গাড়ি জগন্নাথ কলেজ 
প্রাঙ্গণ হইতে আনন্দ রায়ের বাড়ি লইয়া গেল। উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উদ্যমের বন্যা ছড়াইয়া পড়িল। 
পরে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতেও অপরাপর বক্তা আসিয়াছিলেন।” 

কিন্ত অনুশীলন সমিতির লক্ষ্য ছিল আরও বৃহৎ। দেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পি. 
মিত্রের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় অনুশীলন সমিতি ক্রমশ শক্তি-সঞ্ধয় করতে থাকে। সংগঠনের 
কাজকর্ম হত অতি সংগোপনে, শৃঙ্খলার সঙ্গে। পুলিশ তাদের ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোন সংবাদই 
সংগ্রহ করতে পারত না। কিন্তু সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার 
প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কারণে দুটি পত্রিকা গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলায় “স্বাধীন ভারত,' 
এবং ইংরেজিতে লিবার্টি” 

অনুশীলন সমিতির ছিল যেমন কঠোর গোপনতা, তেমনি ছিল উন্নত নৈতিক মানসম্পন্ন 
কর্মীদল। দলের কর্মীদের কাছে নাম বা খ্যাতির কোন মোহ ছিল না। জনগণ ও দেশের মঙ্গলের 
জন্য কাজ করায় উদ্ুদ্ধ ছিল তারা।  ». 

কলকাতার কাছে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে অনুশীলন সমিতির একদল কর্মী ছিল সক্রিয়। 
নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাসবিহারী বসু। ঢাকা ও অনুশীলন সমিতির 
সদস্যরা ধীরে ধীরে একটি সংগঠনে পরিণত হয়। এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল 
চন্দননগরে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্মী গিরিজাবাবু ক্রমশ রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ততা অর্জন 
করেন এবং উত্তর ভারতে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাসবিহারী ১৯১৫ সালে 
পড়ে গিরিজবাবু এবং শীন্দ্রনাথ সান্যালের ওপর। পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাকে 
পাঠানো হয় আন্দামান জেলে। সে সময়ে সমিতির দায়িত্ব বহনে এগিয়ে আসেন নরেন্দ্রনাথ সেন 
এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি ১৯২৩ সালে উত্তর প্রদেশে সমিতির কাজে পাঠান 
যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জিকে। 

অনুশীলন সমিতির কুমিল্লা শাখাটিও ছিল সুগঠিত। পুলিনবিহারী দাসের কনিষ্ঠ সহযোগী 
বিশ্বেশ্বর চ্যাটাজী কুমিল্লার শাখা দায়িত্বে ছিলেন। কুমিল্লার সুপরিচিত জনদরদী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্ঘর পাঠশালা । পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জানকীনাথ সরকার । কুমিল্লায় 
অনুশীলন সমিতি গঠনে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। 
কুমিল্লা জেলা সংগঠকের ওপর ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি জেলার দায়িত্ব ছিল। কুমিল্লাসহ 
এই তিনটি জেলায় তারা সুশৃখ্খলভাবে জেলা সংগঠকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করত। ডাকাতি 
ও অস্ত্র ভাণ্ডার লুঠে তাদের কর্মদক্ষতা ছিল অসাধারণ। জেলা সংগঠক ছিলেন পূর্ণ চক্রবর্তী 
সমিতির প্রতিটি সদস্যই ছিল যেন লৌহমানব-__অসাধারণ মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৫৯ 


পরে এদের অনেকে সন্যাসী হয়ে যায়, কেউবা সমাজ সেবার কাজে যোগ দেয়, কেউ কেউ রামকৃষ্ণ 
মিশনে যোগ দিয়েছিল। 

কুমিল্লার বেলোনিয়া এবং উদয়পুর ফার্মের দুটি গোপন কেন্দ্রে সমিতির কর্মীদের প্রশিক্ষণ 
দেওয়া হত। তাছাড়া পলাতক কর্মীদের গোপন আশ্রয় কেন্দ্র ছিল এখানে। গ্রামের বহু পরিবার 
বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপে আস্থাশীল ও জড়িত থাকার অপরাধে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হত। 
তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায়, তারা দুর্গতির চরমসীমায় পৌছায়। কিন্ত কোনরকম 
বিশ্বাসঘাতকতার পথে তারা যায় নি। শহরের মাঝামাঝি জায়গায় জেলা সংগঠক পূর্ণ চক্রবর্তীর 
বাড়ি ছিল দুর্গের মত সুরক্ষিত। জেলার বাইরের নেতৃবৃন্দ এবং জেলার দায়িত্বশীল কর্মীরা নিয়মিত 
যাতায়াত করলেও, পুলিশের কোন গুপ্তচরের পক্ষে তা জানা সন্তব হয়নি। টাউন হলের বিপরীত 
দিকে কাদিরপাড়ে একটি হোমিওপ্যাথি দোকান ছিল বিপ্লবীদের গোপন মিলন কেন্দ্র। বহু লোক 
প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করলেও, পুলিশ এই কেন্দ্রটির কোন সন্ধান পায়নি। 

সমিতির কর্মী দেবেন ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় রমেশ ব্যানার্জী সহ আরো ১০ জন পুলিশের 
হাতে ধরা পড়ে। ১৯৭২ সালে তাদের শাস্তি হয়। কিন্তু দেবেন ঘোষ এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি 
পেয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জীর হাতে তার মৃত্যু হয়। ১৯১৩ সালে কুমিল্লায় 
প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার বি. চক্রবর্তী। সুরেন্দ্রনাথ 
কুমিল্লায় পৌছাবার পর যুবক ও ছাত্ররা তাকে গাড়িতে বসিয়ে, সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যায় সাময়িক 
আবাসে। 

কুমিল্লার অন্যতম বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি তার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :--* 
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হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৬১ 
বাংলার অন্যতম বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো যুগান্তর" পত্রিকা ও যুগান্তর গোষ্ঠী সম্পর্কে 


আমাদের বারীনও এই সময় বাংলায় ফিরে এসেছিল। আবার সে গুপ্তসমিতি গঠনে উঠে 
পড়ে লেগে গেল। তার প্রধান কাজ হয়েছিল উল্লিখিত সংবাদপত্র বের করা। প্রথমে অতি 
সামান্যভাবে 'যুগাস্তর” নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হল। ভাষা ও ভাবের নতুনত্ব 
ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকে “যুগান্তরের পক্ষপাতী হতে লাগলেন। কলকাতায় টাপাতলার কানাই 
ধরের লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে 'যুগান্তর' অফিস খোলা হল। প্রথমে “যুগাস্তরে' 
যারা লিখতেন, তারা বিলেতি শিক্ষায় স্বাধীন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু বোধ হয়, বাংলা খবরের 
কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাজেই সে কালে এ দেশের বাংলা কাগজে যে ধরনের প্রবন্ধাদি 
লিখিত হত, তা থেকে যুগান্তরের" লেখবার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তাদের লিখিত যে সকল 
বাংলা প্রবন্ধ “যুগান্তরের জন্য দিতেন, তা প্রায়ই ইংরেজী বাংলা শব্দ মিশিয়ে লেখা হত। 
দেবব্রতবাবু, সখারামবাবু, ভূপেনবাবু ও অন্য দু-একজন ইংরেজী শব্দ গুলির বাংলা অনুবাদ দিয়ে 
এ প্রবন্ধগুলির ভাষাকে প্রাঞ্জল করতেন। দেবব্রতবাবু ও সখারামবাএু নিজেরাও সুন্দর লিখতেন। 
অন্যান্য লেখকদের ওপরও তাদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে লেখকও অনেক 
বাড়তে লাগল। 

প্রথম প্রথম 'ঘুগাস্তরের' লেখার মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব খুব বেশি না থাকলেও, একেবারে 
59০82 বা ধর্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। প্রথমেই সম্পাদকীয় স্তশম্তের ওপর গীতার একটি শ্লোক 
থাকত, তার পর ক্রমে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র হতে মাঝে মাঝে উপমা, 00180101, 81185101, প্রবন্ধ 
প্রভৃতি থাকত। প্রচ্ছদে একটি পতাকা, তাতে খঙ্জাধারিণী কালীর হাতের ছবি ছিল। এতে মনে 
হয়, এর পরিচালক নেতারা মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেননি। 

বিপ্লববাদ সমর্থন করে যে সকল প্রবন্ধাদি বের হত তা খুব মনোজ্ঞ হত এবং সে জন্য লোককে 
বিপ্রবপন্থীর দলে টেনে আনার সুবিধা হত। দেশের লোক ধারণাই করতে পারত না যে, এই 
নিজীব শান্তিপ্রিয় বাঙালি, যারা যুদ্ধের নামে মুছা যায়, তারা কি রকম করে হঠাৎ দলে দলে 
ইংরেজ পল্টনের বন্দুক-কামানের সামনে লড়বে । বন্দুক, গোলাগুলি, বারুদই বা কোথা হতে 
আসবেঃ এত টাকাই বা কে দেবে? এই রকম সকল অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে, 
নানাভাবে 'যুগান্তরে' তাই লিখে দেশের লোকের ধারণা বদলে দেবার চেষ্টা হত। 

“যুগাস্তরে' স্বদেশ-শ্রীতির চাইতে ইংরেজ-বিদ্বেষ বাড়াবার চেষ্টা বেশি হত। “আনন্দমঠের' 
যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য ছিল কেবল সনাতন ধর্মের উদ্ধার। ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করবার 
উদ্দেশ্য যে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার ছাড়া আরও কিছু এবং সে কিছু যে কি, তা কোন রকমে 
স্পষ্ট করে দেশকে বোঝাবার চেষ্টা “যুগান্তরে' হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে দেশ স্বাধীন 
হলে যে নুনের ট্যাক্স, চৌকিদারি ট্যাক্স বা আরও অনেক টাক্সের মধ্যে কোনটা বা একেবারে 
দিতে হবে না, আর কোনটা কম দিতে হবে, বড় বড় চাকরিগুলো সব আমরাই পাব, আবশাক 
দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত কমিয়ে দিতে পারব ইত্যাদি মামুলী স্তোকবাক্যগুলি 'যুগান্তরে'ও স্থান পেত। 

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসের প্রথমে “যুগান্তর' বেরিয়েছিল। সে সময় প্রায় 
অন্য সকল গুপ্তসমিতি 'ক' বাবুর দলে অল্প-বিস্তর যোগ দিয়েছিল। এক বছরের মধোই এ সকল 
দলের নেতারা বারীনের আধিপত্যপ্রিয়তার জ্বালায় ও বারীনের প্রতি 'ক' বাবুর পক্ষপাতিতায় 
সরে পড়তে বাধা হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর পরে 'যুগান্তরের' যখন বেশ আয় হচ্ছিল, তখন 
'ক' বাবুর দলের হাত থেকে 'যুগান্তরের' ভার ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন অনা এক দলের হাতে গেছল। 
তখন 'যুগাস্তরের' প্রথম সম্পাদক ভূপেনবাবু জেলে। 

এ 'যুগান্তর' অফিসেই তখনকার গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল। এইটেই বঞ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠের' 


৬২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বা দেবব্রতবাবুর ভবানী মন্দিরের স্থানীয় ছিল বললেও হয়। কিন্তু ভবানী মূর্তি এতে ছিল না। 
নিচের তলায় ছিল প্রেস। ওপরের তলায় অফিস, শোবার ঘর আর একটি ছোট্ট কুঠরীতে একটি 
কাঠের সিন্দুক ছিল। তাতে থাকত না-কি অস্ত্রশস্ত্র। তার সারানো ও পর্যবেক্ষণের ভার ছিল একটি 
অজাতশ্মশ্র বালক নেতার ওপর। এর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের একটু বেশি রকম লম্বা-চওড়া 
বচন শুনে, একদিন গোটাকতক রিভলবার কিনতে গ্েছলাম! দেবব্রতবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। সেই অস্ত্রগারে তিনি আমায় খুব ভারী চালে, অন্তত আধ ঘন্টা অনেক রকম বচন দিলেন। 
আমি রিভলবারের কথা তুলতে, তিনি সেই বালক নেতাকে ডেকে রিভলবার দেখাতে আদেশ 
দিলেন। একটা সেকেলে রিভলবার আমায় দেখান হল। আমি নগদ মূল্যস্বরূপ কয়েকখানা নোট 
বার করে তিনটে কি চারটে রিভলবার চেয়ে বসলাম। তাতে বুঝলাম, সেই একটি মাত্র সম্বল। 
আর বুঝলাম, অস্ত্রাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য ছিল এত বচন। শীঘ্র পাঠিয়ে দেবার কড়ারে 
মূল্য জমা নিলেন। তার পর অনেক তাগাদা করে দু'মাস পরে একটা মাত্র ভাঙ। পুরানো রিভলবার 
আদায় করতে পেরেছিলাম। তাও সারাবার জন্য পাঠিয়ে আর ফেরত পাইনি। 

এই টাপাতলার আড্ডাতেই প্রথম নরেন গোৌসাই-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার সুন্দর সুঠাম 
দেহে গৈরিক ছিল। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, তখন সে যোগসাধনা কচ্ছিল। তাদের বাড়ির অবস্থা 
সম্বন্ধে পূর্ব হতেই জানতাম। তার স্ত্রী ছেলেপিলেও ছিল। এ অবস্থায় সে আগে গৃহত্যাগী বৈরাগী 
হয়েছে, তার ওপর গুপ্তসমিতির মরণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, ভেবে যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনই 
তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও গজিয়ে উঠেছিল ।* 
আবির্ভাব। এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্রের সহিত তাহার সহকর্মীদের মধ্যে 
দেশে বিপ্রব আন্দোলনের কর্মপন্থা লইয়া মতবিরোধ দেখা দিল। মিত্র মহাশয় যখন বিপ্রব 
আন্দোলনের মুলসূত্র হিসাবে দেশের যুবকদের মধ্যে লাঠি, ফুটবল খেলা, বক্সিং, কুস্তি প্রভৃতি 
শরীরচর্চার আন্দোলন যাহাতে বিস্তারলভ করে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন 
বারীন্দ্র, দেবব্রত, অন্নদা কবিরাজ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কর্মিগণ দেশকে 
সশস্ত্র অভিযানের মর্মকথা উপলব্ধি করাইবার জন্য “যুগান্তর নাম দিয়া বিপ্লবতস্ত্রের কাগজ বাহির 
কবিবার জন্য মনস্থ করেন। যাহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাহারা একত্রিত হইলেন এবং ইহাদের 
সহিত “আত্মোন্নতি সমিতি” রাজনৈতিক কার্যে সহায়তা করিত। যুগান্তর দল পৃথক হওয়ার মুলে 
অন্য একটা কারণ ছিল, তাহা হইতেছে দলের নেতৃত্ব লইয়া মতবিরোধ । অনুশীলন দল প্রমথ 
মিত্রের অধিনায়কত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, আর যুগান্তর দল অরবিন্দ ঘোষকে 
অধিনায়করূপে দেখিতে চাহেন। এই বিভেদের ফলে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার 
অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ প্রমথ মিত্রের দলে 
থাকিয়া কার্য করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া বঙ্গে যে-সব বৈপ্রবিক কেন্দ্র ছিল তাহারা সকলে অরবিন্দ 
ঘোষের নেতৃত্রাধীনে আসিল। যুগান্তর পৃথক ভাবে গড়িয়া উঠিলেও অনুশীলন, আত্মোন্নতি 
প্রভৃতির কয়েক জন প্রধান এই দলেন সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শিথিল হইলেও এই যোগের 
দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-সৃত্র বরাবরই ছিল। বিপ্লবীদের বাৎসরিক যে সম্মেলন হইত 
তাহার সভাপতিত্ব করিতেন প্রমথনাগ মিত্র। 

পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে ভৃপেন্দ্রনাথ দন্ত এক বিবৃতিতে বলেন £য, "বুগাস্তর" নাম আমার 
মানোনীত। দেবত্রত বসুর সঙ্গে আনেক আলোচন৷ করিয়া এই নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম। এই 
নামটি “শিবনাথ শাস্ত্রীর “যুগান্তর” নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা 


* বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা হেমচন্দ্র কনুনগে। পু. ৬৮০৭০ 


হিন্ুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৬৩ 


অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। 
শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক 
যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। 
যুগাস্তর-দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত, প্রবন্ধ লেখা, সমস্ত কর্ম পার্টির অভিপ্রায় 
অনুসারেই হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপর ছিলেন--অরবিন্দ ঘোব, সখারাম গণেশ 
দেউস্কর এবং অবিনাশ চক্রবর্তী । আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, একবার এই বাংলাকে তাহার চক্ষুতে 
অঙ্গুলি দিয়া সত্য কথা বলিয়া যাইব। গুপ্ত ভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য করিতেই 
হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালাইতে হইবে। টাকার টানাটানি চিরকালই ছিল। কাগজের 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য, টাকার খবর তিনি ও অরবিন্দ ঘোষ জানেন; টাকার খবর 
টাকার অনটন হইলে অরবিন্দ ঘোষ ও চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট যাইতাম। যদিও টাকার অনটন 
সর্বদাই ছিল, কিন্তু কার্ষের সময় টাকা পাওয়া যাইত। এই প্রকারে হাতে-চলা প্রেস হইতে আরন্ত 
করিয়া শেষে আমরা ইলেকট্রিক মেশিনের ছাপাখানা করি।” 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকতায় “যুগান্তর" পত্রিকা ৩৬নং বনমালা সরকার রিটের কমলা প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস নামক ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশ হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে। ২৭ নং কানাই 
ধর লেনে হার কার্যালয় স্থাপিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ 
অর্থ-সাহায্ের আবেদন জানাইয়া কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে পাঠানো হইল। হকারদের নিকট কাগজ 
বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইলেও উহা মোটেই বিক্রয় হইল না। 'যুগান্তর'কে অন্তর দিয়া 
চিনিতে বাঙালির কয়েকমাস লাগিয়াছিল। 

কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মালিক বীরেশ্বর সেন পত্রিকার মতবাদে ভীত হইয়া দুইমাস পরেই 
প্রেসে উক্ত পত্রিকা মুদ্রণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন হরিশ্ন্দ্র ঘোষের সাধনা প্রেস হইতে 
উজ্জ পত্রিকা মে মাস হইতে প্রকাশ হইতে থাকে। 'যুগান্তর' প্রতি বুধবারে একহাজার ছাপা হইত। 
ইহার মধ্যে কলিকাতায় মাত্র ১৪ খানা বিক্রয় হইত। 'ঘুগান্তরে'র গরম লেখা কয়েকমাস বাহির 
হইবার পর জোড়ার্সাকো থানার পুলিশ ইন্সপেক্টার বিনোদ গুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথকে থানায় ডাকাইয়া 
লইয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সম্পাদকের মুখে এ কয়খানি নগদ বিক্রয়ের কথা শুনিয়া 
বলেন, “হ্যা, এই কাগজ ত বাজারে দেখিতে পাই না।” যাহা হউক, ময়মনসিংহের জামালপুরের 
হাঙ্গামা বিষয়ে নানা সংবাদ বাহির হইলে পত্রিকার নগদ বিক্রয় কয়েক সহস্র পর্যস্ত উঠে। প্রায় 
এক বৎসরের কিছু বেশি দিন কাগজ বাহির হইবার পর মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ 
দত্তকে রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। কিংসফোর্ডের আদালতে বিচারের পর ভূপেন্দ্রনাথের 
কারাবাস ও সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হাইকোর্টে আপিলের 
ফলে সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্তের আদেশ নাকচ হইলে প্রেসের মালিক হরিশ্চন্দ্র ঘোষের পরিবর্তে 
অবিনাশ ভট্টাচার্য মালিকরূপে ডিক্ররেশন লন। হরিশের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে তিনি 
পলাতক হন। রাজদ্রোহের অপরাধে ভূপেন্দ্রনাথের জেল হওয়ার ফলে 'যুগান্তরেব খাতি 
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা সপ্তাহে ২০,০০০ পর্যস্ত উঠিয়াছিল। 

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'যুগান্তরে'র আদিপর্বে ছিলেন না। তিনি অনেক পরে আসিয়া 
যোগদান করেন। উপেন্দ্রনাথ প্রথমে 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদকীয় দলে কার্য কবেন। মায়াবতীর 
আশ্রম ফেরত উপেন্দ্রনাথ তখন মুণ্ডিতশির, নগ্নপদ, গৈরিকধারী ব্রহ্মচারী । তাহার কথায় বলিতে 
গেলে 'ব্রন্মের পশ্চাদ্দেশে কিরূপে মায়া ঢুকলো তারই সন্ধানে ঘুরিয়া বিফলকাম হইয়া উপেন্দ্রনাথ 
নাস্তিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। 

'যুগাস্তরী' আড্ডার সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা উপেন্দ্রনাথ এক অপূর্ব বর্ণনায় বলেন--*১৯০৬ 
খৃষ্টাব্দের তখন শীতকাল। কলিকাতায় “যুগান্তর” আফিসে আসিয়া দেখিলাম-_-৩/৪ জন যুবক 


৬৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মিলিয়া একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের 
আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার 
অভাব তাহারা বাকোর দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরাজকে দেশ হইতে 
হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশি কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত। কাল 
না হয় দু'দিন পরে “যুগান্তর” অফিসটা যে গবর্ণমেন্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সে বিষয়ে কাহারও 
সন্দেহমাত্র নাই। ... দেবব্রত “যুগান্তরের সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের 
ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণীবিশেষ। 
বারীন্দ্র তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক । ... পরে বারীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর 
তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ভারত 
উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না। আমিও বাসা হইতে পুঁটলি পাটলা গুটাইয়া “যুগান্তর" 
আফিসে আসিয়া বসিলাম।” 

“কিছু দিন পর দেবব্রত 'নবশক্তি” আফিসে চলিয়া গেল। ভূপেনও পূর্ববঙ্গে ঘুরিতে বাহির 
হইল। সুতরাং “যুগান্তর সম্পাদনের ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল।... 
হু হু করিয়া দিন দিন "যুগান্তরের গ্রাহক সংখা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ 
হাজার, পাচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল। 

“ঘরের কোণে একটা ভাঙা বাক্সে “যুগান্তর' বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে 
কখনও কাহাকে দেখি নাই। কত টাকা আসিত, আর কত টাকা খরচ হইত, হিসাবও কেহ লইত 
না। 

“একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, “যুগাস্তরে' 
যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসুচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে 
পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কি রে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্াট্‌, 
গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তরাধিকারী-স্মামাদের আইন দেখায় কেটা?” 

“যুগান্তরের বহুল প্রচার বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুগাস্তর' আফিস কানাই ধর 
লেনের বাড়ি হইতে টাপাতলা ফার্স্ট লেনে স্থানান্তরিত হয়। ঠাপাতলাই তার পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধির কাল 
এবং এখানেই আরম্ত হইল ঘন ঘন পুলিশের হানা, অনুসন্ধান ও সম্পাদক গ্রেপ্তার। কেশব গুপ্ত 
নামক একজন পরম উৎসাহী কর্মী ছিলেন; উত্তর কলিকাতায় কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামে তাহার 
মামার ছিল একটি বড় প্রেস। এইখানেই 'ঘুগান্তর' দলের অনেক কাজ হইত। কেশবের মামার 
নিকট হইতে হ্যাু-প্রেসটি ক্রয় করিয়া সুমতি প্রেস নামে চাপাতলা ফার্্ট লেনে বসান হয়। এই 
জন্য কেশব প্রিন্টিং পরে পুলিশের হস্তে নির্যাতিত হয়। মানিকতলা বোমার মামলার সময় কেশব 
গুপ্ত আত্মগোপন করে। নিকুদ্দি্ট অবস্থায় তিনি গ্রিস্টান ধর্ম লইয়া পাদরী বেশে পাহাড়ীদের মধ্যে 
বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করেন। ভারতের প্রথছ স্বাধীনতা উৎসবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। 

যুগান্তর" পত্রিকার আদর্শ ছিল- মেরুদণ্ডহীন বাঙালিকে সোজা হইয়া দাড়াইবার জনা উদ্বুদ্ধ 
করা। তজ্জন্য প্রাচীন বাংলার ইতিহ।স, প্রত্ুতত্ব, রাজনীতিক সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ, ইউরোপে 
কি প্রকারে রণনীতি শিক্ষা প্রদান করা হয় সেই বিষয়ে নানা পৃস্তক হইতে আলোচনা, বৈদেশিক 
সংবাদসমূহ ইত্যাদি নানা প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকার সর্বোচ্চ সুর 
ছিল আত্মনির্ভরশীলতা। তখনকার লোকসমাজে প্রচলিত নাসিকা ক্রন্দনের সুর পরিত্যাগ করিয়া 
'যুগান্তর' গুরুগন্তীর স্বরে বলিত, “ঘা ক্রেব্যং গমঃ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িবোধত।" যুগান্তর 
ছিল এতরেয় ব্রাহ্মণোক্ড “চরৈবেতি” মন্ত্রের উপাসক। পরাজিত মনস্তত্তু ত্যাগ করিয়া বাঙালি 
যাহাতে আক্রমণশীল মনস্তত্ পায় 'তাহার জনাই ছিল "যুগান্তর 'র সাধনা। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রন ৬৫ 


যুগান্তরের প্রকাশিত অগ্নিত্রাবী লেখনীর অনুপম ভাবা ও টস্কার আজ কালের গর্ভে নিমজ্জিত 
হইলেও সরকারি নহীপত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্বের স্বাধীনতাকামীদের মনে সপ্ীবনী মান্্রে 
কার্য করিবে। ১৯০৭ সালের ১১ এপ্রিল “এসো 'অরাজকতা” শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই 
প্রবন্ধে বলা হয়__“অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি_ ইতিহাসে 
বার নাম বিপ্লব ।....ইংরাজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার 
করিতে পারিলে আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে। তাহলে শাসক শক্তির সঙ্গে কার্যতঃ সংঘর্ষ বাধলে 
বিপ্লবীরা এই সৈনাদের বিদ্রোহীদলে শুধু বে পাবে তা নয়, শাসক প্রদত্ত তাদের অস্ত্-শস্তরও বিপ্লবের 
কাজে পাওয়া যাবে।” 

এই সকল লেখাতে প্রমাণিত হয় “যুগ"ুর কি প্রকার প্রকাশ্য ভাবেই বিপ্লবের বীজ দেশের 
সর্বত্রই ছড়াইতেছিল। দেশে বিপ্লবের জনা কি ভাবে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা 
বরিঘা বিস্ফোরক তৈয়ারি করা যায়। ১৯০৭ সালের ১২ আগস্টের “যুগান্তরে' দেবব্রত বসু 
যোগাক্ষ্যাপার' ছন্মনামে এক পত্রে লেখেন--'আর এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল 
বৃদ্ধি করা যায়। রুশীয় বিপ্লবে দেখা গেছে_-রুশ সম্রাট জারের সৈন্য দলে বহু বিপ্লবী অনুরাগী 
লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্রশস্ত্র নিয়া এই-সব সৈন্য বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও 
এই নীতি সুফল প্রসন করেছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশি হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা; কারণ 
বিদেশি শাসককে দেশবাসার নধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়। 

“সম্পাদক ভায়া আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে, 
ঘদি আন্ততঃ সপ্তায় ১৫,০০০ সংখ্যা বিকায় তা" হ'লে মাসে ৬০,০০০ তা লোক পড়ছে। এই 
ষট হাজার পাঠককে গুটি কতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে লেখনী ধারণ 
কবহি। আমি পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপছে ভরে ওঠে যখন 
আনি চারিদিকে অবাজকতা দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মৃক হ'য়ে থাকতে পারি নে। চারি 
দিকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি--যেন ভাবী গরিলা যোছার দল অর্থ 
লুঠনে লেগে গেছে আল আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ত হ'য়ে গেছে এ লুটতরাজের আকারে ।... 
হে লৃঠন, 'আমি তোমায় পুজা করি আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুম্প কীটের মত 
ওপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় ক'রে আনছিলে। এখন এসো সর্বত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্র-বীর্য্য 
মানুষের বুকে। তুমি সেদিন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে 
স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণ কৌশলের 
শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমাকে পূজা করি।” 

'যুগাস্তরে' উগ্রপন্থী ও প্রবন্ধ লেখা ত্রমান্বয়ে বাহির হইবার ফলে পর পর রাজদ্রোহের মামলার 
ধুম পড়িয়া গেল। একে একে অনেকেই রাজদ্রোহের অপরাধ কারাবরণ করেন। তখন বারীন্্রকুমার 
বলিলেন, “এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই, বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টকে ধরাশায়ী 
করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এত দিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে 
দেখাইতে হইবে। ১৯০৭ সালে আগস্ট মাসে আমরা নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের তরুণ দলের 
হাতে “যুগাস্তর' পরিচালনার ভার দিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যকরী আয়োজন ও ব্যবস্থার জন্য 
মুরারিপুকুত্র বাগানে গোপনচক্র রচনা! করিয়া বসি।” 

'যুগান্তর' খন পাঁচ মাসের তখন উপাধ্যায় ব্রন্ষবান্ধব ও হরিদাস হালদার প্রস্তুতির চেষ্টায় 
দৈনিক ইংরাজি 'বন্দেমাতরম' বাহির হয়। এই “বন্দেমাতরমে'র স্তন্ডে বারীন্দ্রকুমার ও 'যুগান্তরে র 
কর্মীদল 'যুগান্তর' ত্যাগের ঘোষণা করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। 

মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে 'যুগাস্তর' দেশের ভাবী সংগ্রামে 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_৫ 


৬৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দেশবাসীকে চরম আত্মাহুতির আহান জানাইয়া আবেগপূর্ণ একটি কবিতায় বলা হয় :__ 
“সেদিনের তরে করলি কি? 
যেদিন আসবে আহান ওরে সম্তান, 
চাইবে মা পূজার বলি। 
পথঘাট সব রাখিস্‌ চিনে 
বলির পাঠা রাখিস্‌ গুনে 
হাকফাক করে মরতে যেন হয় নারে সেদিন! 
ওরে লুটতরাজে নানান কাজে শক্ত করিস্‌ বুক, 
নইলে কাপবে হাত, হবি চিৎপাত ধরিলে বন্দুক।” 
বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পরে উক্ত পত্রিকায় যে কবিতাটি বাহির হয় তাহা বিপ্লব 
সাহিত্যে অপূর্ব সম্পদরূপে সর্বকালের জন্য পরিগণিত হইবে। 

“না হতে মা বোধন তোর 

ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট, 
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার 
আবার পৃজিব চরণ তট। 

এ বিষ্বদল র'য়েছে পড়িয়া 

পৃজার ফুল যায় মা শুকাইয়া, 

“জাগো মা জাগো মা সময় নিকট 
রক্তাম্থৃধি করিয়া মদন 
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।” 

'যুগান্তরে'র শেষ পর্যায়ে কর্মকর্তা ছিলেন তারানাথ রায়চৌধুরী । এই পত্রিকার শেষ অধ্যায়ের 
বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'যুগান্তর' হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে আমারই ডাক পড়িল, “যুগাস্তরে 'র 
ভার গ্রহণ করিতে । আমি কিন্তু এ দায়িত্ব লইতে রাজি ছিলাম না। ... উপায়াস্তর না দেখিয়া 
কতকগুলি সর্তে “যুগান্তরে'র ভার গ্রহণ করিলাম। কাগজের ভার গ্রহণ করিয়া ২৮ নং মির্জাপুর 
স্ট্রিটের দরজা খুলিলাম; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হ্যারিসন রোড পোস্ট অপিসে “যুগান্তরের 
নামে বহু সহস্র টাকা আসিয়া পড়িয়া আছে। উক্ত টাকা যাহাতে কাহাকেও না দেওয়া হয় পুলিশ 
সতর্ক ও গোপনে পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষকে এ ভাবে নির্দেশ দিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাইলাম। 
তখন এ বিভাগের পোস্টাল ইনস্পেক্টার ছিলেন নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তখনই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি “যুগান্তরে' কর্মকর্তা হিসাবে আমায় টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন, 
আমি দস্তুখত করিয়া টাকা তুলিয়া আনিলাম এবং পানিহাটির ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ভায়াকে তখন প্রিন্টার 
ও পাবলিশার করিয়া “যুগ্রান্তর' প্রকাশ করিলাম। মাণিকতলা স্ট্রিটে তখন সুমতি প্রেস--এ প্রেস 
'ধুগান্তরে'রই ছিল। নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রেস ম্যানেজার ও পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। 

“যুগান্তরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে লেখক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী, নারায়ণচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
স্ুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন। আমারই লেখা প্রবন্ধের জন্য বৈকুষ্ঠ আচার্য, ফণীন্দ্রনাথ, 
বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের জন্য কারাগারে গমন করেন: “যুগান্তর' যেমন একটা 
বিশাল ভাবধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিল্গ, তেমনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের 
২২ মে আমার পলায়নের পর হইতেই “ঘুগাস্তর” চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর দুই-চারি 
দিন বেনামী ুগান্তর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না।” 

“সন্ধ্যা' ও “ঘুগান্তরের সমসাময়িক সময়েই বন্দেমাতরমের জন্ম হয় ৭ আগস্ট ১৯০৬ 
প্রিস্টাব্দে। তখনও অরবিন্দ বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া বাংলা দেশে আসেন নাই। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ডর 


“বন্দেমাতরম্‌' প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় ব্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায়। কালীঘাটের হরিদাস হালদার 
এই প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রণা। তাহার দেওয়া ৫০০ টাকা লইয়া বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেড়তে 
এই দৈনিকের জন্ম। পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার পর সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় অর্থ সাহায্যের 
প্রতিশ্রতি দেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন এবং বারোদার চাকুরি পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে অরবিন্দ 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। সশস্ত্র বিপ্রব বিরোধী লেখার জন্য পত্রিকার পরিচালকদের 
সহিত মতভেদের ফলে ১৮ অক্টোবর বিপিনচন্দ্রের নান সম্পাদক হিসাবে বাতিল করা হয়। পরে 
আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর ১৯০৮ গ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর পর্যস্ত 
পুনরায় প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল পরিচালনা করেন। তখন বিপ্লবমুখ! বাংলার প্রাণকেন্দ্রে 
ভাবী নেতারূপ আসিয়া দাড়াইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। দৈনিক 'বন্দেমাতরমে'র স্বল্লকাল পরমায়ু ছুই 
মাস ও তিন সপ্তাহ। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, 
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রপাদ ঘোষ ও ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী।* 


যুগান্তরে নিভীকি ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপের নিদর্শন হিসাবে কয়েক সম্পাদকীর রচনা উদ্ধৃত 
হল : 


মিথ্যা ভয় 


“কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না ; যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে 
তাত পড়িলে সে একেবারে ভ্ঞানহারা হইয়া পড়ে ; জগতের সম্মুখ হইতে আপনার ক্ষতস্থান 
লুকাইয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সরকারেরও সেই দুর্দশা । ইংরাজ রাজত্বের 
ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড 
আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গেটাকত ফৌজ, তোপ, লাল প'গড়ির 
ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তস্তিত কবিতে চেষ্টা হটে: ' এ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্ণমেন্ট প্রাসাদ, 
ঘন ঘন পাহারা, আজানুলনগিত সহ, বড় বড় গোরা বারিক, ও সমন্ত কেবল এটা জাদু করিবর 
কল মাত্র । লোকে বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে আর হা কবিয়া ভাবিতেছে-ইংরাজ সরকার কি 
দোর্দগুপ্রতাপ! ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানতাই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই 
সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের 
ঘর সমএর ভারতবাসীর এক ফুৎকাবও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের 
সূত্রপাত। আজ অনেক দিনের পরে লোকের মনে সেই সন্দেহ আসিয়াছে; তাই কি তাহার এত 
আস্ফালন " 

সেদি ইংরাজ সরকারের পরাক্রমের কথা প্রসঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী একজন 
কি ক্ষমতা?-_রাজা কিছু না বলিয়া তাহার একজন কর্মচারীকে এক গামলা কালে! কলাই ও গো 
কতক সাদা মটব আনিতে বলেন। সাদা মটরগুলিকে কালো কলাইয়ের উপর ছাড়াইয়া দিয়া 
গামলাটা নাড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বেত মুর্তিগুলি কোথায় অন্তহিতি হইল। ইংরাক্ত 
কর্মচারীকে দেখাইয়া রাজা বলিলেন--ভারতে তোমাদের এরূপ অবস্থা, গোটাকতক মাত্র সাদা 
সাদা প্রাণী ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে। শুধু একবার জাতীয় শরীরকে নাড়াচাড়া দেওয়ার 
অপেক্ষা। 


" বিচবী বাংলা--তারিণীশংকর চন্র-বর্তী। পৃ: ১০১-১৪৩ 


৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তবে এই যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া “জনকতক শ্বেত প্রহরী পাহারা” আমাদের নয়নে ধাঁধা 
লাগাইয়া দিয়া রহিয়াছে তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়; আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন। 
সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় দেশে ইংরাজ কয়জন? আর তাহাদের বেতনভোগী স্বদেশদ্রোহীর 
খাই বা কতঃ দেশের লোকে যেদিন বুঝিবে যে বিদেশির কেবল পরের দেশে আসিয়া 
পরদেশবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়াই উদ্দোশা, সেইদিন আবার এই বিরাট জাতির মৃতপ্রায় 
দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিবে; কাঙালের মত ভারতে আসিয়া কুড়ানো রাজমুকুট মাথায় দিয়া 
ইংরাজ আজ ভাবিতেছে বুঝি সে সত্য সত্যই ভারতের সম্রাট হইয়া পড়িয়াছে_-এই জাতীয় শরীরে 
প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সে ভ্রান্ত বিশ্বাস কোথায় উাড়য়া যাইবে। দেশের লোক যদি আপনার 
পরাধীনতা নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া না লয়, দেশের লোক যদি একযোগে খাজনা টা্স দেওয়া 
বন্ধ করে তাহা শত সহস্র ইংরাজ জাতি আনিলেও ভারতের পায়ে আর শৃঙ্খল বাধিতে পাবে না। 
যাহারা আত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্‌ হইয়া বিশ্বানহীনের মত এখনও চুপ করিয়া পড়িয়া আছে 
আর বৃথা বাক্যজালে দেশের লোককে বুঝাইতে চাহিতেছে “এখনও সময় হয় নাই' তাহারা এ 
অলস ভাবেই দিন কাটাইবে। কিন্তু যাহাদের কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র পশিয়াছে তাহাদের আর চুপ 
করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। অনন্যকর্মা হইয়া তাহাদিগকে ব্রত উদঘাপানেব জন্য প্রস্তুত 
হইতে হইবে। যাহারা এখনও বুঝে নাই তাহাদিগকে কঙবোর পথ দেখাইয়। দিতে হইবে ; যাহারা 
কর্তব্যের পথ দেখিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মৃত্যুমুখে ছুটিতে হইবে। 
ভয় নাই। বহু দিনের পর আজ মুচ্ছাভঙ্গের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দেখিতেছ না আজ 
জননীর কাতর ক্রন্দন দেবলাকে গিয়া পৌহিয়াছে ; এ লক্ষ লক্ষ ধৃতাস্ত্র দেবশিশু ধর্মরাজা 
পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জননীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া পুণাভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে । আবার ভারতে 
গীতার যুগ আসিয়াছে ; আজ যাহারা শিশু তাহারাই এ আগতপ্র'ঘ কুরুক্ষেত্রের মহারণে দ্রোণ, 
কর্ণ, ভীষ্ম হইয়া দীঁড়াইবে, তাহারাই জদ্পিগু তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তুষ্টি সাধন করিবে, তাহারাই 
অমুতধারা সিঞ্চনে মৃতদেহে প্রাণ আগিয়া দিবে। অমরজাতি আমরা;--আমাদেব আবার কিসের 
'ভয়£” 


মিথ্যার পৃজা 


“ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গি সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি 
একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না ত বটেই; অধিকস্ত 
আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের ত রাগ হইবারই কথা ! 

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউস “হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল-_-“ভয় নাই; ছোটলাট আবার 
যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।” ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি 
যুগান্তরের কতগুলা সম্পাদক আছে একবার দেখিয়া লইবেন; সব কটাকে জেলে পাঠাইবেন। 

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে£ যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসম্টি মাত্র । লোকের প্রাণের ভিতর 
দিয়া যে ভাবশ্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাা লাগে। সম্পাদক 
ত তাহা অভিবাক্তির যন্ত্র মাত্র। যস্্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; স্ত্রী যে অশরীরী। এ যে 
পালে পালে উন্মাদ বালকের দল “বন্দেমাতরম্‌” মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, 
এঁ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পর তলে আব্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক--তাহারাই 
দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্বস্ফীত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে 
চাও! একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পূরিতে পার এতবড় কারাগার ত আজও 
তোমরা গাথিয়া তুলিতে পার নাই। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৬৯ 


আপনাকে আপনি যে গোলাম না৷ সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর 
এ ব্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে; 
আমি যদি “ও দুঃখ নয় মা দয়া তোমার" বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি--তবেই ত 
তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাসী কাঠে ঝুলাইবে £--আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা 
তুচ্ছ করিয়া মরিব। একদিকে মাতৃমন্ত্র অপর দিকে ইংরাজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও। 
মোঘল সম্বাট যখন একদিন তোমাদেরই মত মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখণগ্ডরুকে ধর্মত্যাগ করিতে 
বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন; ধর্ম দেন নাই। আমরাও 
তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। মোঘল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, 
তোমার পলাসীতে কুড়ান সিংহাসন সেখানে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ, 
বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের 
উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও; আমরা তোমাদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই 
তোমরা সত্যই মাথার মণি; যেদিন নিষ্ঠীবনের মত তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব-- 
সেদিন তোমরা নিষ্ঠাবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা ভ্রা্তির ঘোরে মিথ্যার পুজায় প্রবৃত্ত 
বলিয়াই নিথ্যা আজ সতোর আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছে। পরমহংস দেব বলিতেন- মায়াকে 
মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতকগুলা অন্নদাস, 
ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছি, যে দিন বুঝিব আমরা 
বাস্তবিক কাণা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোখ বুজিযা অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা 
দুর্বল নহি, অপারগ নহি, শুধু আলস্যের ঘোবে, অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র-- সেইদিন 
আমাদের দুর্দশার নিবৃন্তি। সে দিন আর “আমরা স্বাধীনতার উপবুক্ত নহি” বলিয়া জগতের সম্মুখে 
হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রন্ধে রন্ধে চৈতনাময়ী আমাদের জননী-_ আমরা 
আবার কাহার দাসঃ 

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ যাদুগৃহে 
পাণ্ডিত্যের তকমা পাইফা ভেড়া বনিয়া থাকিব না; ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন 
পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পাছু পাছু ছুটিব না--তখন মায়ের যথার্থ 
স্বরূপ বুঝিবে; দেখিবে মা চির স্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ 
দেখ দেখি; বুঝিতে পারিবে এ ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী 

একথা বলিলে ইংরাজ রাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আমাদের সহিত ইংরাজের মিলনের ত কোন 
সম্ভাবনাই নাই। একস্থানে বসিয়া সত্য মিথ্যা উভয়ে ত নির্বিবাদে ঘর করিতে পারে না। ইংরাজের 
বিরোধ ধর্মের সহিত-_ সত্যের সহিত। আর যাহার সত্যের সহিত বিরোধ তাহার মরণ অবশ্াস্্াবী।”* 


দেশে লোক কই 


আমাদের দেশে অনেকের একটা ধারণা আছে যে, স্বাধীন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যেরপ 
শক্তিশালী ও মনীষী ব্যক্তির সর্বদাই প্রাদুর্ভাব হয়, সেইরূপ বাক্তি আমাদের দেশে যত দিন না 
জন্মগ্রহণ কারেন, ততদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত হইব না। তাহারা বলেন 
যে, আজই যদি আমরা স্বাধীন হই, তবে স্বাধীন দেশের বিবিধ শাসনযস্ত্র পরিচালন করিবার লোক 
কোথায় পাইবঃ --এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি সকল প্রদেশে পাওয়া যাইবে, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন 
শ্রদেশের একতা সংরক্ষণ করিয়া দেশের অভান্তরে ও বহির্ভাগে নানা সমস্যার সুচারুরূপে মীমাংসা 
করিবে ?£-আমাদের মধো যুদ্ধ নীতিজ্ঞ বাক্তিই বা কোথায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি। 


৮৬১১৫ 
* স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ--হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় পৃ: ১৭৫-১৭১ 


৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গমমাজ 


এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত স্বাধীনতা-বস্তু কি তাহা একটু 
বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে অনেকেরই একপ্রকাব অস্তুত স্বাধীনতার জন্য একটা 
বিষম ব্যাকুলতা দেখা যায়ঃ তাহাদের পর্যবেক্ষণ কনিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পরে আসিয়া 
স্বাধীনতা-অনন তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া না দিলে যেন তাহাদের কোন মতেই রুচিবে না। 
প্রকৃত স্বাধীনতা পরপ্রদন্ত হইতে পারে না ; কারণ, স্বাধীনতার সহজ 'অথ নিজের অধীনতা" কিন্তু 
পূর্বে নিজ বন্তুটির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠা না হইয়। গেলে এ স্ব অনীনতা" কিরিপে আসিবে? 
ফি পারেই বাঞ্ছিত বস্তু আনিয়া দিল, তবে আত্মুশক্তি কার্য হইল কোথায় £ অতএব স্বাধীনতা 
বলিলেই বুঝিতে হইবে, আত্মশ্ক্তির উদ্বোধনে ও প্রয়োগে লব্ধ স্বামীনতা। 

যদি স্বাধীনতা পর প্রদত্ত হয়, তবে ইহা জানিবার কথা বটে যে, আমনা সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণ 
করিবার জন্য দেশে উপযুক্ত লোক পাইব কোথায়? আমরা পরাহ্ীনতার যে গভীর পক্ষে মগ্ন 
হইয়া আহি, এই পকঙ্গ হইতে উদ্দার করিয়া অপর কেহ যদি মুখা সমাজে আমাদিগকে উত্তোলন 
শুরিয়া দের, তবে আমরা অল্পক্ষণ ও সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইযা থাকিতে পারিব না. ইহা সুনিশ্চিত 
কিন্ত হে বাঙালি, একবার আত্মশক্তি দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতার বিষয় কল্পনা করিয়া দেখ। যে স্বাধীনতা 
অভ্ন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই উহাকে সংরক্ষণও করিতে পারে। যে দেশ আত্মশক্কি ছারা 
ল:ভ করা হয়, সে দেশের কর্মক্ষেত্রে কখনও লোকাভাব হর না। বতমান ও স্বাধীন অবস্থার মধ 
[যে ঘটনা বৈচিত্রনদ্ বাবধান, তাহার ধারণা আমাদের নাই, নেই জনাই মনে করি যে আমরা 
স্বাধীন হইলে দেশে লোক পাইব কোথায়, এবং একতাই বা হইবে কিরূপে। আয়ার্ল্য।গু যে 
আপনাকে আহুশক্তি ছারা শাসিত দেখিতে চায়, জন্‌ মরুলি বা গ্রাডস্টোন্‌ বা লর্ড রবার্টসের 
মত লোক নিজ দেশে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়াই কি সেই নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকিবে? 
সে জানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই উপযুক্ত মানুষ প্রস্তুত করিনার সুর কারখানা । আব প্রথম 
অবস্থার আহ্মশাসন চদি সর্বসুন্দর নাই হয়, তবে দোষ কি? সর্নাঙ্গসুন্দব শান্তিপ্রদ পরন্ীয় শাসনতন্থ 
অপেক্ষা কদর্য আত্মশাসনতন্ত্ব সহত্রগুণে লোভনীয় একথা কি বাঙুলি আক্তও স্বাকার করিবে না? 

যাহারা দেশে সর্বত্র উপবুক্ত লোকের আবির্ভান না দেখিলে হদযে স্বাধীনাতার আশা পোষণ 
করিতে বিমুখ, তাহাদিগ্রন্জে জিজ্ঞাসা করি যে, অনুব্যাতের চরমোন্নতিই যদি মনুনা জীবনের লক্ষ্য 
হয় এবং পরাধীন অবস্থাই যদি দেশে সমূরত মনুযোর আবিভাব হইয়া মনুষ্য জীবনের উদ্দেশা 
সাধিত হইতে থাকে, তবে স্বাধানতার জন্য বাকুল হইবার ত প্রয়োজ্রনই কখনও হইবে না। পরাধান 
জাতির মধ্যে প্রকৃত মনুষ্য বিকাশের 'আশা একান্ত প্রতাশার নায় দেবতার দৃষ্পৃতণীয়। 

যে রোগী উুঁফধ খাইতে নিতান্ত নারাজ তাহার 'আচরাণের সহিত আমাদের আচরণ অনেকটা 
মিলে। যখন সেই রোগীর কাছে তিক্ত গুধধের শিশিটা আনা হয়, তখনও যে মেন শিশিটিকে 
দেখেও দেখে না, কিন্ত গুতধ খাইবার পর নে সমস্ত মুখরোচক ত্রব্যাদি যুখে দিতে হইবে সেইখলি 
লইয়া কত সহত্রে নাড়াচাড়া করে, সাজিবে রাগে । দেশে প্রকৃত মানুষের বা মনুষাতের অভাব 
যে তিক্ত উধ দেবনে দূরীভূত হহাবে, তাহাব প্রতি আামাদের লক্ষা নাই (--বাপ্লে রক্ডদান 1--) 
ক্ষত ক্ষুত্র মনুষ্যন্-বিকাশের সরপ্তামগুলিকে ্ত যরেন সহিত আমরা শুহাঙ্টাতে চেষ্টা নন্িতেছি- আজ 
বিদেশে শিলবিজ্ঞান শিখাইতে ছলে দঙ্গে ছাত্র প্রেবণ করিতেছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বাপন করিবার 
আয়োভন করিতেছি, দেশের শিল্পবাণিজা স্হস্তগত করিবাপ চেল্সা করিতেছি ইত্যাদি । অবশা এষ্ট 
সকল সরঞ্জাম পূর্ব হইাতেই গুছাইয়া রাখা অতাু প্রয়োভনায়, কিছু হুধধের শশিটি ভলিলে চলিবে 
না। প্রকাত উধধ সেবন না করিলে সনস্ত আয়োহুন সরগাম নিচ্ষল হইয়া যাইনে, বাধির প্রতিকার 
হইাবে না, দেশে উপয়ক্ত মনুধ্যের অভাব কিছুতেই পূরণ হইবে না। 

স্বদেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখ, সর্বত্রই পরাধানতার মন্ত্র থরিতেছ- চিন্তায়, জার্যে, শিক্ষায়, 
ভীবিকানির্বাহে, মন্ত্রণায়, উপদেশে, আশার, নিরাশাব | এই সর্ববাপা যন হইতে উন্নততর মনষাতের 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রব ৭১ 


প্রত্যাশা করা কি বিড়ম্বনা। এদেশে এই মন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই সাধারণ ক্ষেত্রে একমাত্র 
সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব ব্যপ্রক কার্য। এদেশে যদি কোথায়ও মনুষ্যত্ব গঠন করিবার উপায় বিদ্যমান থাকে 
তবে সে বিরোধাত্মক সাধনায়। এদেশে যদি উপঘুক্ত দেশহিতকারী ব্যক্তির আবির্ভাব হইবার 
বিধাতৃনির্দিষ্ভ কোনও পথ থাকে, তবে সে এই পরাধীনতা যন্ত্রের ধ্বংস চেষ্টাতেই নিহিত আছে। 
নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়। 

যাহা সত্য তাহার সেবাতেই শক্তি পাওয়া যায়। তাহার অনশীলনেই মনুষ্যত্র ফুটে । আমাদের 
দেশের বর্তমান সাধন-ক্ষোত্রে বিশুদ্ধ সত্যের সেবা দেখিতে পাওয়া যাইন্ডেছে কি? আমাদের সকল 
সাধনার মূলে একটি বিষয় মিথ্যা, একটি উজ্জ্বল ভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে । জ্যামিতির সকল প্রতিজ্ঞার 
মূলে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের ভিন্তি বিদ্যমান, তেমনি আমাদের আধুনিক সকল সাধনার 
মূলে পরাধীনতাকে স্বতঃসিছ বলিয়। ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিম্থ যেমন বৈদাস্তিকেব মতে 
অহংপ্রান্তি সকল সংস্কার ও জ্ঞানের ঘূলে থাকিয়া আমাদের বুদ্ধিকেও মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখে, 
তেমনি এই বিষয়ে পরাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের সকল চেষ্টার মূলে রাখিয়া আমাদের 
সমাজকে ও সকল সাধনাকে আমরা দূরিত করিয়া ফেলিয়াছি, তাই এই সকল সাধনক্ষেএ হইতে 
প্রকৃত শক্তি বা মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখ! যাইভেছে না। কিছু আজ এই সাধনক্ষেত্র হইতে মিথ্যাকে 
বহিদ্ধৃত করিয়া দাও এবং তাহার জালনে স্বাধীনতা লিগ্গাকে উপবিষ্ট করাও, আজ এই বিষতুলা 
পরাধীনতা-স্বীকারকে অমান্য করিয়া, বজনি করিয়া, তীব্র স্বাধীনতা লিন্দ'ন উপর সমাজের সকল 
শক্তিকে, সকল অনুষ্ঠানকে, সকল সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিবে সাত্যের অপূর্ব মহিমায় মনুষাত্ 
বিকশিত হইবেই হইবে, অনুষ্ঠানের আহ্বানে শত শত কর্দঙ্গর জীবন উৎসর্ণ করিতে আসিবে। 
মিথ্যা দ্বারা সাধন পথকে সুগম করিলেই, সাধক মিলে না-মিলে ত বেশি দিন টিকে না। কিন্ত 
সত্যের দ্বারা সেপথ অত্যন্ত দুর্গম হইলেও মানবহৃদয় বহিন্ুখে পতঙ্গের ন্যার পু্ঠীকৃতভাবে 
অনিবার্ধন্ূপে সেই পথেই আকৃষ্ট হয়। কারণ মানুযের জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্থের আস্বাদন এই পাে। 

কৃষক যেমন জমিতে লাঙল দিয়া মাটি পরিহ্ধার করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া বীজ বপন 
করিয়া এই বিশ্বাসে নির্ভর -করিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে তাহার যাহা করিবার সে করিয়াছে, বাক্টিক 
ভগবানের প্রসাদ. সেইরূপ দেশের সবত্র স্বাধীনতা লিন্সাও আহ্মবিশ্বাস্কে উন্দীপিত করিয়া 
সর্বজনচিত্তকে স্বাধীনতার জন্য আত্ম-বলিদান দিতে উৎসাহিত করিয়া, সর্ব সুমহৎ সংকল্ের বৃক্ত 
বপন করিয়া আমরা এইখানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে আমাদের যাহা কর্তবা তাহা 
করিতেছি, এখন উপযুক্ত লেখক প্রেরণ করা ভগবানের হাত, তাহা পাই প্রসাদ ও দান। আমাদের 
যাহা কর্তব্য তাহাতে বিমুখ বা অলস হইয়া যদি কেবলশাত উপযুক্ত লোকাভাবের প্রাতযোগ্‌ শব্দ 
রসনা পূর্ণ করিয়া দেশে বিচরণ কবি, তবে আমরা ভগবানের নিকট অপ্রহী, জ্মভূমির নিক 
অপরাধী । আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত “ঘ যে ক্ষেত্রে হ্কৃত কমবীর মনুযাসকল উৎপন্ন 
হইবে সেইক্ষেত্রে মিথ্যা ও ভ্রান্তির আশঙ্কায় আমর্রা কণ্টবকিত করিয়া বাখিয়াছি। আমরা পরাহীনতাকে 
কেন্দ্র বা মধ্যবিনদু কবিয়া যখনহ জাতীয়-জীবন গে'লকটি নিমান অরািতে যাইব, তখনই জঅমাদের 
উন্নতির পথ চিবকালের জনা অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেব। 

আজি বুঝিবার দিন আসিয়াছে । বিধাতার আমে যে ভারতবাসা সভাকে ভুলিয়া, সত্যকে 
সভায় সাধনক্ষেত্র হহাতে সবাইয়া রাখিয়ত মিথাত্র সহকে জয়! জর দিন কাটাইতে পারিবে 
না। সতাকে নিহয়ে জ্শ্রয কর, দেখিবে ভাগস্ছার্ড সমরলর মর অবতীর্ণ হইবে। মুহৃতের মাঝে 
লোকাভাব ঘুচিরা যাইবে, বীর প্রুসবিনী অরত ডননা জগতৈর কল্যাপদাত্রারাজরাজেন্বরীবেশে 
সর্বসমাক্ষ প্রশ্শিত হইব 
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৭২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গমমাজ 


বলেছেন : "বর্তমান শতাব্দীর সৃচনায় বিদেশি গবর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গাড়িয়া 
বসিতে সমর্থ হইলেন ।....... বিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে দেখা গেল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার 
বুয়রদিগের স্বাধীনতাসংগ্রাম, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সহিত নবজাগ্রত জাপানের লড়াই 
এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবিতে সর্ব-শক্তিমান জারের সহিত রুশ জনসাধারণের সংগ্রাম। প্রায় 
এই সময়ে শাসকদিগের দস্ত ও ওদ্ধত্য চরম সীমায় গিয়া পৌছিল এবং গুরুতর রাজনৈতিব: 
অশাস্তির লক্ষণসমূহ দেখা দিল বাংলা দেশে; উহাকে অঙ্করে বিনাশ করিবার জন্য তদানীন্তন 
বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ইহা ছিল দেশব্যাপী 
বিদ্রোহের ইংগিত এবং সর্বত্র লোকে অনুভব করিতে লাগিল যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই 
ঘথেষ্ট নহে। বঙ্গ-ভঙ্গকে দেশের লোকসংগ্রামের আহান রূপেই ধরিয়া লইয়া উহার জবাবে 
বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৃটিশদ্রব্য বর্জনের এক আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই 
রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য ললিতকলা ও কারিগরি-__শিল্লের উন্নতিতে গভীর উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাপ্রদান ও নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য 
বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যুবকদিশকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। 
এই নূতন আন্দোলনকে গবর্নমেন্ট স্বভাবতঃই সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই এবং উহাকে দমন করিবার 
জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াহছিল। সরকারি নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে বহু যুবক বোমা ও 
রিভলভারের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। বিংশ শতাব্দীর 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত এবং ইহা দমনের জন্য গভর্ণমেন্ট ১৯০৯ সালে এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙলী যুবকদিগকে দৈহিক কসর€ শিক্ষাদানের কারণে এই সকল 
প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করেন।” 
তারপর সুভাষচন্দ্র বলেছেন বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। বামপন্থী নেতারা (ভাতীয়তাবাটী বা চরমপন্থী নামেও অভিহিত) 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে স্বায়ভ্রশাসনের লক্ষ্যে আদৌ সন্তষ্ট ছিলেন না। তারা চাইলেন 
ব্রিটিশ পণা বর্জনের নীতি গ্রহণ করা হোক। এদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল 
এবং বালগঙ্গাধর তিলক আর দক্ষিণপদ্থী নেতারা, যেমন বোম্বাইয়ের সার ফিরোজ শা মেন্টা, 
পুণার গোপালকৃঞ্ণ গোখলে এবং বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) 
অধিলগতর মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। এদের দু'পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থান করছিলেন পঞ্জানেন 
লালা লাজপত রায়। কিন্ধ ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে বামপন্থীদের পরাজয়ের পর কংগ্রেস 
ংগঠন সম্পূর্ণ দক্ষিণপর্থীদের করায়ন্ড হয়। কিছুকাল বাদে রাজদ্রোহেব অভিযোগে তিলকের 
ছয় বৎসর কারাদণ্ড হল। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি থেকে নির্বাসন গ্রহণ বারালেন। আর চরমপন্থী 
রাজনীতির পথ ত্যাগ করলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বামপন্থী বা চরমপন্থীবা তাদের 
কোন আকাঙ্াই পূরণ করতে পারেনি। কিস ১৯১৬ সালের লক্ষ অধািবেশানে কধাগ্রোলে 
দুটি পক্ষ অনেক কাছাকাছি আসে । তাছাড়া ভারহ্ৰীয় মুসলিম লিগের সঙ্গে একটি আপোষ র্রফা 
হয় । এর মাঝে ১৯১৪ সালে “ক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে পাস মোহনদাস কবমচাদ গাঙ্দী ভাবহায 
রাজনীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ জবেছেন। সংগ্রামের পণ বদলাতে থাকে। হারপর চান্টে্ চেনস্কাড 
বিপোর্টাকে কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। কিন্ত এই বিপোর্টের পর ভিত্তি করেত ভারত সপ্রকার 
১৯১৯-এর গবর্দমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আ্যাই পাশ করিয়ে নেন। ভারতলালীকে নতুন লুরে দাসর 
শ্ঙ্ছলে মাবদ্গ বরার ব্যবস্থা কারেন। নতুন আইনে সরকার প্রাভনৈত তিক বারাণে কোন স্বাভিলে 
বিনা বিগাবে আটকের বাবস্থা করে। 'অবিলমে তার প্রতিক্রিয়া জরাপ গাঙ্গীণ নেতা বৃহ 
শ্রান্পেলন শুরু হয়ে যায়। সেই আন্দোলনের একটি বিয়োগান্ত চিত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস 
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হত্যাকাণ্ড। ভারতীয় গণমানসে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে তীব্রভাবে । ভারতীয় মুসলমানরা সে সময়ে 
ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিত্র শক্তিবর্গের তুরস্ক বিভাগের চত্রান্তে। এশ্লামিক জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা 
তুরস্কের সুলভানকে সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় শুরু করে খিলাফৎ আন্দোলন। 
খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা একটা বোঝাপড়ায় আসেন। ১৯২০ 
সালেব সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নতুন শাসনতস্ত্রের প্রতি অসহযোগিতার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল । এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল : পাগ্তাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, 
তুরক্ষের প্রতি ব্রিটেনের মনোভান এবং “নূতন সাংবিধানিক সংস্কারের অপ্রতুলতা”। ১৯০৫ 
সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধা আন্দোলনের সমসাময়িক কালে, বিশ শতকের সুচনায় আন্তর্জাতিক 
*চনাবলী বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : “....গঠনমূলক দিক হইতে বিশ্বের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্যত্র যেমন, ভারতেও তেমনই 
উনবিংশ শতান্দীর সূচনা গুরুত্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নির্দেশ করিতেছে। ১৮৪৮-এর বিশ্ব 
বিপ্লবের পরে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতীয় কংণেসের জন্ম হয় এমন এক 
সময়ে যখন বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রান্তেও একই রকমের অভ্যুত্থান ঘটিতেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার 
বুয়র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়। এবং উহা ছিল ১৯০৫-এর রুশ 
বিপ্লবের সনসাময়িক। মহাযুদ্ধ চলিবার সময় যে বিপ্লবের চেষ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় একই সনয়ে 
উহাই বৈশিষ্টা হিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও কম অনস্বীকার্য নয় যে, ১৯২০-২১ সালের 
আন্দোলন, আয়ার্লান্ডের সিনফিন বিপ্লব, তুকীদিগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা, এবং 
(য সমস্ত বিপ্রবের দ্বারা পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়,সেগুলল 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছিল। অতএব, গত এবং বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিন্ধে ষে সকল অভ্যুত্থান 
ঘটিয়াছিল তাহার সহিত মূলগত ভাবে ভারতের এই জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ 
রহিয়াছে।* 

অধিকাংশ ইতিহাস লেখকের মতে গান্ধীর 'আবির্ভাবের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন 
এর নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যার সঙ্গে আগেকার আন্দোলনের কোনরূপ সংযোগ ছিল না, 
এমন অভিমত তাদের । ইতিহাসের এ হল এক সহজ বিশ্লেষণ। জালিয়ানওয়ালাবাগের আইন 
অমানাকারীরা আগেকার আন্দোলনের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিল, গান্ধী প্রদর্শিত পথ তারা 
অনুসবণ করেনি। ব্রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তখন সারা ভারত জুড়ে । বিপ্লবীদের সশস্ত্র 
কার্যকলাপ ১৯০৮ থোকে ১৯১৮ পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। সেই বিক্ষোভ দমন করতেই রাউলাট 
মাহন। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতেই জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়েছিল। 
আর সেখানে যে লীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সারা ভারত তখন তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। 
গাঙ্দী সেই জটিল সদ্িক্ষণে নিজের বুদ্ধি কৌশল কাজে লাগিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে এক 
নতুন মাত্রা দেন। যার ফলে, জাতীয় আন্দোলন অসহযোগের পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। 
একথাও স্বীকার করা অন্যায় হবে না. কংগ্রেসীদের এক বৃহৎ অশে এবং বিপ্লবী আন্দোলনে 
মুক্ত দেশাপ্রেমিকরা গান্ধীর আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিল না। অহিংসার পথে একদিন স্বাধীনতা আসবে 
এই মতে তাদের কোনরকম আস্থাই ছিল না। তারা জনসংযোগের জন্য কাগ্রেসের অভ্যন্তরে 
প্রাবশ করেছিল। তারা বিশ্বাস করত অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জন বিক্ষোভ যখন উত্তাল 
হয়ে উঠবে, তখন সেই বিক্ষুব্ধ জনতার সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লব স্ভব হবে। সন্ত্রাস আসে বিপ্লবের 
অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে। 

** .. বিপ্লব আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের যে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তাও নয়। সন্ত্রাসবাদ দ্বারা 


ভারতের সুক্তিসংগ্রাম - সুভাষচন্দ্র বসু। পূ. ২৩ - ২৭ 


৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


স্বাধীনতা না এলেও বাপক প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেও একে গ্রহণ করা চলে। অত্যাচারী শাসককে 
হত্যা করে সংগঠন এ পথে জনসাধারণের অনুরাগ ও আস্থা ভাজন হতে পারে। এজন্য ভারতীয় 
বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক হত্যায় লিপ্ত হত। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী 
এক সশস্ত্র অভ্যুথান। শিবাজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন ধরে গ্গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেলে 
বৃটিশ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা যাবে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। গান্ধীজীর 
অহিংস আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ ইংরেজ বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে, তখন সহজেই তাদের 
সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা সম্ভব হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই তারা গান্ধীজীর আন্দোলনের 
মধ্যে এবং সমান্তরাল ভাবে ভারত ব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে 
তাদের আন্দোলন অঞ্চল বিশেষে আবদ্ধ ছিল এবং সম্ত্রামবাদ তাদের নীতি ছিল। কিন্ত এ ধারণা 
ভুল। তবে কংগ্রেস আন্দোলন যেমন প্রতিটি গ্রামে পর্যস্ত প্রসারিত হয়েছিল, বিপ্লবী সংগঠন কখনও 
তা হয়নি। বাংলাদেশে ছোটবড় সমস্ত শহরে, এবং যে সমস্ত গ্রামে স্কুল আছে সেখানে বিপ্লবী 
সংগঠন কিছু না কিছু ছিল। অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবী সংগঠন শহরেই অবস্থিত ছিল। তবে গান্ধীর 
আন্দোলনকে এই সংগঠন সাহায্যেই সশস্ত্র বিপ্রবান্দোলনে পরিণত করা চলবে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ 
এ আশা পোষণ করতেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল নয়, তা ১৯৪২ সালের বিদ্রোহ যারা দেখেছেন, 
তারাই বুঝবেন। বিপ্লবীরা ১৯৪২-এর বিদ্রোহের ভারতব্যাপী রূপই স্বাধীনতার জন্য পরিকল্পনা 
করতেন। তাছাড়া বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাইরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির 
সাহায্যে সময়ও পাওয়া যাবে এও তাদের আশা ছিল। বাইরের ও ভিতরের এই সংগ্রামী শক্তি 
এক হলে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হবে, এই ছিল তাদের আশা।* 

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৪ সাল নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ । শুরু হয় মহাসমর। 
ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে বিব্রত। ভারতে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ক্রমশ ব্যাপক রূপে নিতে থাকে। 
ভারতীয় বিপ্লবীরা সেনাবাহিনীর সহযোগ্বিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিল বিপ্লবের স্থার্থে। এ ব্যাপারে 
গোপন কার্যকলাপও চলতে থাকে। সারা 'ভারতের বিপ্রবীরা সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। 
ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই তখন যুরোপ ও আমেরিকায় বসবাস করছে। বার্লিনে তৈরি হল 
ভারতের স্বাধীনতা লিগ। ব্রিটেনের শক্র জার্মানির সহযোগিতায় অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও বিবিধ সাহায্য 
গ্রহণ করে, বিদেশী শাসককে চরম আঘাত হানার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদেশে অবস্থানকারী 
স্বাধীনতা প্রেমিক ভারতীয়রা স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার শুরু করে যুরোপ, আমেরিকা, দূর ও 
মধ্যপ্রাচ্যে। এজন্য বিদেশে যাবতীয় নির্যাতন তারা উপেক্ষা করে গেছে। তাদের সেই অবদানকে 
অত্যস্ত অবহেলার সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়েছে। 

8385655487১875550055559888545 গুহ**। 
তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন £- 

১৯০৫ থেকে ১০ সালের মধ্যে 
শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (রাজপুতানা) ধীরেন চট্টোপাধ্যায় হোয়দরাবাদ প্রবাসী বাঙালি 
সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই)। 
মাদাম কামা (বোম্বাই) 


সর্দার সিংজী রাণা (কাথিওয়াড়) তারক দাস (বাংলা) 
বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই) ডা. ভূপেন দন্ত (বাংলা-স্বামী বিবেকানন্দের 
ছোট ভাই)। 


* বিপ্লবী বারীন্্কুমার -_ ক্ষীরোদকুনার দত্ু। পু. ১৯০ - ৯১ 
** বাংলায় বিপ্লববাদ- নলিনীকিশোর গুহ 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রব ৭৫ 


ওবেদুল্লা (যুক্তপ্রদেশ) সুধীন বসু (বাংলা) 
রামচন্দ্র (পঞ্ভাব) খগেন্দ চন্দ্র দাস (বাংলা) 
হরদয়াল (পঞ্জাব) অধর নস্কর (বাংলা) 
বরকতুল্লা (যুক্তপ্রদেশ) মীর্জা আব্বাস (বিহার) 
পাণডুরং কানকোজি 

১৯১৪ - ১৯১৮ সালের মধ্যে এবং পরবর্তী সময়ে 
ডা. বিঞ্ সুখতনকর (মহারাষ্ট্র) নীরেন চট্টোপাধ্যায় 
অজিত সিংহ (পঞ্জাব) ধীরেন সরকার (বাংলা) 
পাগুরং কানকোজি প্রনথ দত্ত (বাংলা) 
বরকতুলা ডা. দ্ুপেন দত্ত 
খান চাদ বর্মা (যুক্ত প্রদেশ) তারক দাস (বাংলা) 
রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (যুক্তপ্রদেশ) হেরম্ব গুপ্ত (বাংলা) 
লালা লাজপৎত রায় (পঞ্জাব) বীরেন দাশগুপ্ত বোংলা) 

রাসবিহারী বসু (বাংলা) 

শিবপ্রসাদ দত্ত যেক্তপ্রদেশ) মানবেন্দ্র বায় বোংলা) 
জাফর আলি খা (যুক্তপ্রদেশ) হেমেন্দ্র কিশোর রক্ষিত (বাংলা) 
জধীকেশ লট্টো (পঞ্জাব) ধনগোপাল মুখার্জি (বাংলা) 
ডা. হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ) টশৈলেন ঘোষ (বাংলা) 
হোরমনজী ফারশাপ (বোম্বাই) সুরেন কর (বোংলা) 
রজবলী (পঞ্জাব) সত্যেন সেন 
নন্দরকার (বোম্বাই) ন্িতেশ লাহিড়ী 
চগ্থয়া (মাপ্রাজ) মুরেন বনু 
ওয়াহিদ (বিহার) অবনী ম্বখার্জি (বাংলা) 
পিংলে রামচন্দ্রজি 
হরনাম সিং ভগবান সিং (পঞ্জাব) 
ডা. মনসুর (যুক্তপ্রদেশ) হরদয়াল (পঞ্জাব) 
চম্বক রাম পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর) সর্দার ওমরাও সিং (পল্জরাব) 


নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্রবীদের তৎপরতায় জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্রবীদের অর্থ ও অস্ত 
সাহাযো এগিয়ে এসেছিলেন। স্থির হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবীরা একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্রোহের সূচনা 
করবে। এর নেতৃত্বে ছিলেন রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জি। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর 
মধো প্রচারও চলেছিল। ভারতে তখন বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা সীমিত। অধিকাংশ চলে গেছে মহাযুদ্ধের 
বিভিন্ন প্রাঙ্গণে । জার্মান অস্ত্র এসে পৌছালে ভ্রুত তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারা ভারতে বিপ্লবীদের 
মধ্যে। তাদের পক্ষে স্বল্পসংখাক অনুগত বৃটিশ সৈন্যের মোকাবিলা অসপ্ভব হবে না। 

কিন্তু ভারতীয় বিদ্রোহের জনা আগত অস্ত্র-বাহী যুদ্ধ জাহাজ 'ম্যাভারিক' ধরা পড়ল জ্ঞাভার 
উপকলে। অপর একটি জাহাজ “আন লুই'ও ভারতের উপকূলভাগ স্পর্শ করতে পারল না। ক্রমে 
সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। চরম বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবীদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। 

বলাসবিহারী বসুকে খুঁজে বের করতে বিদেশি সরকার সেদিন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। 
ঠাকে ধরিয়ে দিতে পারলে বিপুল অঙ্কের পুরস্কার মিলবে। কিন্তু তা অসপ্ভবই থেকে গেল। কারণ, 
১৯১৫ সালের ১২ মে পি. এন. ঠাকুর ছন্সনামে রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে। 


৭৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


' তার আগেই ঘটে গেছে জাপানি জাহাজ “কোমাগাটামার'-কে কেন্দ্র করে অপর একটি মারাত্মক 
ঘটনা। কানাডা সরকার নতুন এমিগ্রেশন আইন জারি করায় সেখানে বসবাসকারী হাজার চারেক 
পঞ্জাবী নিতান্ত সংকটের সম্মুখীন হয়। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী গুর্দিৎ সিং “কোমাগাটামারু' জাহাজটি 
ভাড়া করেন। এই জাহাজ ৩৭২ জন শিখ যাত্রী নিয়ে কানাডা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে ১৯১৪ 
সালের ৪ এপ্রিল! ইয়াকোহামা ও অনান্য বন্দর হয়ে জাহাজটি ভ্যাংকোবারে পৌছায়। কানাডা 
সরকার তাদের সে দেশে নামতে দিল না। যাত্রীদের মধ্যে দেখা দিল তীব্র অসস্তোষ। ঘটিবাটি 
বিক্রিকরে তাদের অনেকেই চলেছিল ভাগ্যের সন্ধানে । তখন তারা ক্ষুধার্ত ও সম্বলহীন। জাহাজ 
ফিরে চলল । এল হংকং বন্দরে। সেখানেও তারা বিতাড়িত হল। কাউকে নামতে দেওয়া হল 
না। এমন কি জাহাজে কোন খাবারও পর্যন্ত তুলতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে ভারত সরকারের 
নির্দেশে জাহাজে সামান্য খাবার দেওয়া হয়। আবার সেই জাহাজ চলল কলকাতায়। পখে তাদের 
সিঙ্গাপুরেও নামতে দেওয়া হল না। 

জাহাজের ৩৭২ জন যাত্রী ততদিনে সম্পূর্ণ বৃটিশ বিদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বন্দরে 
তারা পেয়েছে গদরপার্টির ইস্তাহার ও অন্যান্য প্রচারপত্র। সে সব তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। 

জাহাজটি বজবজ পোতাশ্রয়ে এসে পৌছায় ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। সরকার শিখ 
যাত্রীদের সরাসরি পঞ্জাবে পাঠাবার জন্য একটি ট্রেন সেখানে আগে থেকেই রেখে দিয়েছিল। 
কিন্তু জাহাজ থেকে নেমে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে চলল কলকাতা । তারা ট্রেনে উঠতে নারাজ। তাদের 
বাধা দিল রাইফেলধারী পূলিশ। শিখদের অনেকের কাছে ছিল আমেরিকান পিস্তল। শুরু হয়ে 
গেল গুলির লড়াই। ১৮ জন ফেরৎ যাত্রীকে পাঠান হল পঞ্রাবের ট্রেনে চাপিয়ে। গুর্দিৎ সিং 
এবং তার ২৮ জন সঙ্গী পালিয়ে যায়। 

“টোসামারু' নামে আর একখানি জাহাক্ত ১৯১৪ সালের ২৯ আক্টে!বর অধিকাংশ শিখযাস্রী 
নিয়ে আমেরিকা, ম্যানিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং ঘরে এল কলকাভায়। অধিকাংশ শিখদাত্র)। 
তাদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু দুর্ধর্ষ বিপ্লবী কর্মী। অপর একটি জাহাজ 'এস্-এস-সালাফি তে 
বহু শিখযাত্রী এসে পৌছার। যাদের মধ্যে মিশেল ছিল বিপ্লবীরা। এরা নিরাপদে উত্তর "ভারতে 
চলে যায়। কেউ কেউ ধরা পড়ে বন্দিও হয়েছিল। 

সারা দেশ জুড়ে তখন বিপ্লবের তপ্ত আগুন। গদরপাটির নেতৃবৃন্দ রাসবিহারী বসুর নেতৃত 
মেনে নেওয়ায়, পরিবেশ বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠতে থাকে। উত্তর ভারতের গুপ্ত সংগঠনগুলির 
নেতৃবৃন্দ তখন রাসবিহারীর পাশে। পারস্পরিক সহযোপিতার দুঢ়বন্ধনে জড়িত তারা। 
'কোনাগাটামারু'র ঘটনায় ক্ষিপ্ত পপ্তাব রেজিমেন্ট। এক ভয়াবহ দঃস্বপ্রের রাত নেমে আসছিল 
ইংরেজ শাসকদের চোখের সামনে। 

88152555555554505485 ফেব্রুয়াবিব ভারতন্যাপী 
বিদ্রোহের পরিকল্পনা । 

দেশজুড়ে তখন ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চলছে। ব্যাপক ধরাপাকড়ে উন্মাদ পুলিশ। বিপ্রবীদের 
গোপন আন্তানায় পুলিশের তল্লাসী শুরু হয়ে গেছে। কাপতিপোদায় যতীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসে 
হামলা করেও পুলিশ ঠাকে ধরতে পারল না। বিপ্লধাদের গোপন আড্ডা 'বালেম্বর ইউনিভার্সাল 
এম্পোরিয়াম' এবং বিপ্লবী নেঙা হরিকুমার চক্রবর্তীর হ্যারি আযন্ড সন্দেও পুলিশ তল্লাসি চালায়। 

বাংলার বিপ্লবীদের সামনে চরম সংকটের দিন। এই অবস্থাব জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না। 
ঈর্ঘ দিনের প্রস্ততি কী অবশেষে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে। সেদিন বাংলার বিষ্্ীকর্ীদের 
সামনে এক দুর্ধর্ষ রক্তান্ত চালচিত্র রেখে গেলেন নেতা যত্তীন্দ্রনাথ মুখার্জি-_বাখা যতীন । বালেনবর 
যুদ্ধ স্মৃতি হয়ে থাকল ইতিহাসের পাতায়। “যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের সফলতর বিপ্পব-সন্তাবনার 
জনো পালিয়ে অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি দেখলেন যে, বিপ্লব 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৭৭ 


আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিরাট ষড়যন্ত্র কলের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সকলেরই অজান্তে ফেঁসে 
গেছে। জাতির সম্মাখে তুলে ধরার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু রেখে না গেলে এই ব্যর্থতায় দেশ 
অবসন্ন হয়ে পড়বে, মুক্তি সংগ্রামের সন্তাবনাও পিছিয়ে যাবে । এ ব্যর্থতার মূলে দলের কতকগুলো 
লোকেরই দুর্বলতা ও নিচ বিশ্বাসঘাতকতা বর্তমান। 'তাকে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠ কীর্তি 
প্রতিষ্ঠিত করা দরকাব মার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দূর হয়ে যাবে। কাজেই মৃত্যুহীনের 
ভৈরব-গীত শোনাতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামী তরুণ-ভারতকে। 

“যতীন্দ্রনাথকে কেউ থানাতে পারলেন না। তিনি সর্ববরেণ্য নেতা। তিনি শক্তিধর পুরুষ। 
অন্ধকারে তার মত নেতাই তো পথ দেখাবেন। তাকে পথ বাতলে দেবার স্পর্ধা কারো হতে 
পারে না। তবু একটি প্রিয়জনের সে-স্পর্ধা হয়েছিল । তাতে বিজড়িত ছিল বন্ধু ও নেতাকে দুর্দিনে 
আরো! কাছে পাবার আকুতি। “বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন 
শুভানুধ্যয়ীর সাবধান-বাণীর উত্তরে পলাতক নতীন্দ্রনাথ বলেছি,লন : “খালি প্রাণটুকু বাচিয়ে 
রাখার জনা কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব?ঃ আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব।” এই উক্তি 
তার পক্ষেই সম্ভব, ধার জ্ঞেষ্ঠা ভগ্মীও দূর থেকে কানে কানে বাণী পৌছে দেন প্রাচ্যের বীরাঙ্গনারই 
মত-_ “দেখো. যেন শুনতে না হয় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ।” 

“চিত্তপ্রিয় রায়, বীরেন দাশগুপ্ত, মনোরপ্তন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়ি 
বালামের তীরে গোবিন্দপুর গায়ে এসেছিলেন। তখন ভাদ্র মাস। ভরা নদী পার হলেন। বনের 
দিকে পথ 5লাতেই গীয়ের লোকেদের সন্দেহ হলো। কারণ দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে 
গ্রামে পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতকগুলো জর্মান ও দেশী ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে 
খুব গোপনে গৃহস্থাদের টাকা-পয়সা লুটবার জন্যে। অবশ্য তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার 
বিস্তর পুরস্কার দেবে। 

“গ্রামের লোকেরা ঘতীন্দ্রনাথের পেছন নিল। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লবীরা অনেক 
করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, অহেতুক আগ্রহ নিয়ে তাদের ভিড় করা উচিত নয়। ভিড়ের 
মধ্যে পুলিশের লোকও এসে গেছে। তারা জনতাকে উস্কানি দেওয়ায় অনেকে বিপ্লবীদের পশ্চাতে 
ধাওয়া করল। বাধ্য হয়ে বিপ্রবীরা গুলি ছুঁডলেন। ধারেপাশে তখন আর কেউ রইল না। 'চাষখন্দের 
কাছে সাতরে আবার নদী পার হতে হল। পঞ্চ বীর বসলেন একটি উইয়ের টিবির পাশে। ক্ষুধায় 
ও তাড়নায় সবার দেহ শ্রান্ত। তারপর কি করে পল্লীর অবোধ জনতা এবং পুলিশবাহিনী কর্তৃক 
দু'দিক থেকে ঘেরাও হয়ে ১৯১৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর বীরশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তার সুযোগা 
সতীর্থ চতুষ্টয় সম্দুখ সমরে অবতীর্ণ হন তা ইতিহাস প্রখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে পঞ্চ-বীরের 
অপূর্ব শৌর্য প্রদর্শন এবং যতীন্দ্র-চিন্তপ্রিয়ের মৃত্যুবরণ বিপ্লবী ভারতকে বহিনম্্রানে শুদ্ধ করে 
দিয়েছিল। 

“বালাসোরের যুদ্ধে পাচটি মাউজার পিস্তল বিপ্লব নেতা যতীন্দ্রনাথের বীর্যমস্ত্রে ও তার তরুণ 
শিষ্য চিন্তপ্রিয়-মনোরঞ্জন-নীরেন-জ্যোতিষের অসহ্যসাধনায় কী দুর্জয় শক্তি ধারণ করে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা ইংরেজ রাইফেল-এর প্রত্যুততরে প্রচণ্ডতম আঘাতে দিয়ে যাচ্ছিল তার সংবাদ ভারতবাসী 
সেদিন জেনেছিল। এই খণগুযুদ্ধে অগ্নিস্বাক্ষরে জাতির শৌর্যময় এক এঁতিহ্য রচিত হল। পশ্চাতে 
পড়ে রইল তাদের কলঙ্কবার্তা, যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'বিদ্লব' সেদিন সার্থক হতে পারে নি।”* 

বাংলার সশস্ত্র বিপ্ববাদের প্রবর্তক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) সম্পর্কে তার 
শিষ্য জীবনতারা হালদার লিখেছেন : “ভারতবর্ধকে বিদেশি শাসন হইতে মুক্ত করিতে রীতিমত 
অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, এই পরিকল্পনা যাহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল তাহার নাম 


* সবার অলাক্ষে-১ম খণ্ড। ভূপেক্জ্রকিশোর রক্ষিত রায়। পৃ. ২৭-২৮ 





৭৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গাহস্থ্য জীবনে তাহার নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের 
প্রসিদ্ধ বিপ্রবী-যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত ভাহার নামের সাদৃশ্য থাকায় তাহার প্রকৃত 
খ্যাতি অর্ভনি করিয়াছিলেন। পরস্তু যতীন্দ্রনাথ সংমার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব 
নাম পরিগ্রহ করিয়া নির্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন। 

"প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার বিপ্লববাদের প্রবর্তকব্রহ্গা প্রপিতামহ। 
সুখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাহার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। 
তাহার সহকর্মী ও সহযোগীরা প্রকাশ্যে তাহার যথোপধুক্ত সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছেন ।..... 

"“মাতৃভৃমিকে শ্রঙ্লমুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যাব পারদর্শী হইতে হইবে--এই উদ্দেশা 
কোথায় সিদ্ধ হইবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন বাঙালিকে 
সকলেই ভয় করিত, কোন প্রদেশে সৈনাদলে ভর্তি করা হইত না। (অবশা বাঙালি ভারতের 
সর্বত্র গৌরবের সহিত চাকরি করিয়াছে)। অনুমান ১৮৯৭ গ্রিঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন 
করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করিয়া “যতীন্দর উপাধ্যায়” নামে তথাকার অশ্বারোহী বিভাগে 
চাকুরি গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় আদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোব মহাশয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় 
(কেবলমাত্র অন্বারোহণে) উত্তীর্ণ না হইয়া বরোদা রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সুযোগে 
যতীন্দ্রনাণ শ্রীত্ররবিন্দের সহিত মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়িয়া থাকা বৃথা শক্তি ও সামর্থ্যের 
অপচয়-_বাংলায় ফিরিয়া বিপ্লবেব আয়োজন করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় 
স্থির করিয়া তাহারা অনুমান ১৯০২ সালে বাংলার ফিরিয়া আসেন। তাহারা কলিকাতায় আসিয়া 
৪নং শ্যামপুকুর লেনে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ি মিলিত হইলেন--একটি গুপ্র 
সমিতি স্থাপন করিলেন এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কত্রী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য যে “স্বদেশি আন্দোলন” হইয়াছিল, 
তাহাতে তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল ।.. 

ইহারই ফলে মানিকতলা সুরারিপুকুরে বোমার কারখানার উত্তুব ও বৈপ্রবিক কর্মের প্রসার। 
এই বোমার কারখানায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
তখন বাংলার নিপ্রবীদের কার্যকলাপে বিদেশি গবর্নমেন্ট সন্ত্স্ত হইলেন ও শাসনকার্ প্রায় অচল 
হইল। বাংলার সহিত বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযে!গ স্থাপনের উদ্দেশো যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ 
করেন। বিশেষত এইজন্য তিনি পঞ্জাব যান এবং তথায় বিপ্রবীদের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই সূত্রে প্রসিদ্ধ “গদর পার্টির” নাম উল্লেখযোগ্য । “কোমাগাটামারু” খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিংও 
যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈনাদলের স যোগিতা 
করিবার প্ররোচনার জন্য তিনি প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন।”* 

“বারীনবাবুর সময়ে “যুগান্তর' ছিল তাদের সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম। সেই দিনে যুগান্তর কোন 
দলের নাম ছিল না। যারা খুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন কলিকাতা 
অনুশীলন সমিতির সভা । যুগান্তর দলেব নেতৃস্থাশীয় বলে যাদের আমরা জানি-_ যেমন যাদুগোপাল 
মুখার্জি, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি, এরা সকলেই কলিকাতা 
অনুশীলন সমিতির সভা ছিলেন। যতীন মুখার্জী ও বারীননাবু দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি 
অনুশীলন সম্িতিতেও ছিলেন না। যদিও উভয় দলের সঙ্গেই তার সংশ্রব ছিল। অতএব যুগান্তর 
দলের লোক বলে ধাঁদের বলা হয়, তারা যে যুগাস্তুর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই নব-সংগঠন, 
একথা বলা চলে না! বারীনবাবু ও তার সঙ্গী-সাথ্ীরা জেলে চলে যাওয়ার পরে ঠাদের দলটা 


* অনুশীলন সমিতির হতিহাস -ভীবিনতাবা হালদান। পৃ. ৪৭-৪৮ 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রব ৭৯ 


সম্পূর্ণভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই দলের বাকি যীরা ছিলেন, তারা আর কখনো নৃতন করে 
দল গড়ার চেষ্টা করেন নি। 

“প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জার্মানদের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ নুখাজরি নেতৃহে গঠিত কমিটি 
দল দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ সৃষ্টির আয়োজন করেছিল। তখন তারা বাংল! দেশের সবগুলি বিপ্লবী 
দলকে এক সংগঠনের ভিতরে আনিবার চেষ্টা করেছিল। ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও কলিকাতার 
বিপিন গাঙ্গুলি মহাশয়ের দল ছাড়া বাংলা দেশের অন্যান্য দল তাদের সে ডাকে সাড়া দিয়ে 
মোটামুটি এক সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন ও বিপিনবাবুর দলও অবশ্য 
পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দল ছাড়া অন্যান্য দলগুলি বহুদিন 
একযোগে এবং নেতৃত্বে কাজ করার ফলে এইসব দালের মধ্যে এমন একটা একতাও একপ্রাণতার 
সৃষ্টি করেছিল যে ভবিষ্যতে এরা এক দলের অন্তর্ভূক্ত বলে নিজদিগকে মনে করতে কোন অসুবিধা 
অনুভব করেনি। যারা এক সংগঠনের মধ্যে এসে মিলেছিল, তারা কারা! 

“এক কথায় বলা যায় যে, ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে বরিশালের দলের সঙ্গে যতীন মুখারজিরর 
দলের যোগ স্থাপিত হওয়ায়, পূর্বে উল্লেখিত দুটি দল ছাড়া বাংলা দেশের বাকি দলগুলি -_ যারা 
তখন কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল--তারা সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে গেল। বরিশাল দলের 
নিজস্ব শাখা সংগঠন ছিল-_নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্র প্রভৃতি জেলায়। তাবপর 
ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ সালে বরিশংল দলের 
নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সতোন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির সর্বপ্রধান নেতা 
হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে উভয় দলের মিলে মিশে এক হযে যাওয়ার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর থেকে উভয় দল কার্যত ও প্রত্াক্ষত এক হয়ে চলতে থাকে। আর 
১৯১৪ সালেই হাইকোর্টের উকিল ও ভূতপূর্ব মুনসেফ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্টায় 
ও আগ্রহে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায় মহাশয়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের 
প্রায় এক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার মত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া 
ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের দল বরিশাল দলের পূর্বে যতীন মুখার্জীর দলের সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল। 

“এই মিলিত দলের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্যতঃ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, যদিও কে কেউ 
ভোট দিয়ে নেতা বানায়নি। এই মিলিত দল কতকগুলি উপদলের সমষ্টি, যাদেব নিজস্ব পৃথক 
পৃথক ইতিহাস আছে, এতিহ্য আছে--পৃথক পৃথক নেতৃত্ব ও শাসন-শুষ্খলা আছে। কিন্তু বৃহত্তর 
প্রয়োজনে তারা একযোগে কাজ করে একসুত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদলগুলি হচ্ছে-_ 

(১) বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্র জেলার শাখা সংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 
সরস্বতী ও নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল, 

(২) ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি 
রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতির দল, 

(৩) উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যোগেশ দে সরকার, কালী বাগটা, বাদল দাশগুপ্ত প্রভৃতি 

(8) ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি 
ব্যক্তিবর্গের ছারা পরিচালিত পূর্ণদাস মহাশয়ের দল। 

(৫) ইদিলপুরের নিখিল গুহ রায়ের দল ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো যতীন মুখার্জি, 
যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য মানবেন্দ্রনাথ রায়), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবতী, 
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দযোপাধ্ায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের ছারা পরিচালিত যতীন মুখার্জি 


৮০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মহাশয়ের দল। একসময়ে ঢাকার হেম ঘোষ মহাশয়ের দল ও টট্টগ্রামের সূর্যসেন মহাশয়ের দল 
যোগ দিয়েছিল। কিন্ত সে অনেক পরের কথা ।* 

ঢাকা অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন : “১৯০৫ সালে পি. মিত্র 
ও বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকা গমন করেন। তথায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন এনং 
পুলিনবিহারী দাসের উপর উহার পরিচাপনার ভার দেন। সেই উপলক্ষে এক বৈঠকে পি. মিত্র 
বলেন, কেবল স্বদেশি ও বয়কটে ইংরেজ দেশ ছাড়িবে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কিসে যাইবে? 
মিত্র মহাশয় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন-- “মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসি কোষমুক্ত হয়েছে আর 
পেছলে চলবে না।” পুলিনবাবুর উপর পূর্ব বাংলার সমিতি-সংগঠনের ভার প্রদত্ত হইল। 
কলিকাতার ভার রহিল সতীশবাবুর উপর। বলাবাহুল্য, পি. মিত্র সর্বাধিনায়ক। এই সময় পি. মিত্রেব 
সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। তাহা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না 
হউক উভয়ের অনুরাগীদের দ্বারা ঘটিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্ত আড্ডার অস্ত্রসংগ্রহ, 
বিপ্লবাত্ক কর্মপ্রয়াস, মজঃফরপুর অভিযান __ বারীনবাবুর নেতৃত্রেই হইয়াছিল, সতীশবাবু বা 
মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক উহাতে হিল না এবং দুইটি দল যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। পরবতী 
কালে কলিকাতার মুল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। পি. মিত্রের মৃতার পরে 
ক্রমশ সংস্থা হিসাবে উহা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু এই মূল সমিতির শাখা হিসাবে ঢাকা অনুশীলন 
সমিতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে! পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলিতে ঢাকার এই অনুশীলন 
সনিতিকেই সাধারণত বুঝাইত। এই অনুশীলনই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলিকাতায় এবং বাংলার 
বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। 

“এক উত্তর কলিকাতায়ই অনুশীলনের ৪০/৫০ টি আখড়া ছিল বলিয়া জানা যার়। বস্তুত 
পুলিশ কলিকাতার বিশ্লুবী কর্মী ও নেতাদের পিছনে লাগিয়া এ সময়ে তাহাদেরও ব্যতিবাস্ত 
করিয়াছে। ঢাকার অনুশীলন, ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা (হেমেন্দ্র আচার্যের দল), বরিশালের 
স্বদেশ-বান্ধব ও ফরিদপুর ব্রতী সমিভিন্ন উপরই ১৯০৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে 
বিপ্লব আন্দোলনে ইতিহাসে অনুশীলন ব্যতীত আর চারটি সিতির নামই ক্রমে তলাইয়া ঘায়।” 

“১৯১২ সালেই 'অনুশীলনের সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও রাসবিহারী বসুর বিশ্লহী 
দলের যোগাযোগ ঘটে। অনুশীলনের মাধ্যমেই কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত রাসবিহারীর 
পরিচয় ঘটে। ১৯১৩ - ১৪ - ১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অনুশীলন ও কাশীর দল সম্পূর্ণ 
মিশিয়া যায়। রাসবিহারীর উতর ভারতের সংস্থার সঙ্গে এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। 
ভারতব্যাপা বিপ্লব সাধনের জন্য এই মিলিত দলের প্রয়াসে নেতৃত্ করেন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী। 
এই মিলিত দল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাহার “বন্দীজীবনে' লিখিতেছেন : -_ পুলিনবাবু 
১৯০৭ সালে নির্বাসিত হন। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির অল্পকাল পরেই ঢাকা ষড়যন্ত্র 
মামলায় ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া দ্বীপাস্তরে ৭ বংসর আবদ্ধ থাকেন। ১৯১০ সালের পরে পুলিনবাবুর 
সাক্ষাৎ নেতৃত্ব থাকে না। যাহারা ঢাকা সমিতির নেতৃত্ব স্থানীয় ছিলেন (এই সময়ের নেতৃস্থানীয় 
নরেন্দ্র সেন, ত্রেলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃত হাজরা প্রভৃতি) তাহারা বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন দল মিল্িয়া সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল 
নাই। তাই তাহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিতে ইচ্ছুক হইলেন সেইজনাই ঢাকা সমিতি 
চন্দননগরের দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতেই 
রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাংলা হইতে 
আরম্ত করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্বৃত হইয়া একযোগে কাজ করিতে থাকে। লাহোর, দিল্লী, কাশী, 


ক্জয়ন্তী উৎসর্গ : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ৮০ বগুসর পুরি উপলক্ষে প্রকাশিত। 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রব ৮১ 


চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবী দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট 
বিপ্লবী দল ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।” 


বাংলার কয়েকটি গুপ্ত সমিতি : 


১. আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭) ২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। মধ্য কলকাতার প্রধান 
কেন্দ্র__ ওয়েলিংটন স্কোয়ার। যুক্ত ছিলেন বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলি, ইন্দ্রনাথ নন্দী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস 
চন্দ্র দেব, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবারণ ভট্টাচার্য, 
হরিশ শিকদার প্রমুখ । দলটি স্বাতন্ত্য রক্ষা করে চললেও, 
বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে “যুগান্তরের সঙ্গে মিলিত হত। 


২. সুহদদ সম্মিলনী (১৯০১) ময়মনসিংহ 
ব্রজেন্দ্রকিশোর রাঘ চৌধুরী। সদস্য ছিলেন কেদারনাথ 
চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, অনাথবন্ধু গুহ, হরচন্দ্র 
চক্রবর্তী, মনোমোহন নিয়োগী, বৈকুষ্ঠনাথ সেন প্রমুখ । 


. অনুশীলন সমিতি (১৯০২) 


খু 


কলকাতা 

ব্যারিস্টার পি. মিত্র_-সভাপতি। সতীশচন্দ্র বসু, 
যাদুগোপাল মুখার্জি, পুলিনবিহারী মুখার্জি, যতীন্দ্রনাথ 
শেঠ। কবি রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। তিনি এঁদের 
যুবসংগঠনে উপস্থিত হয়ে স্বদেশি গান পরিবেশন 


৪. ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব (১৯০২) কলকাতা 


রাধিকামোহন রায় 
৫. ডন সোসাইটি (১৯০২) কলকাতা 

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
৬. বান্ধব সম্মিলনী (১৯০২) গোন্দল-পাড়া, চন্দননগর 


ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, 
হৃষধীকেশ কার্জিলাল। 


৭. স্বাস্থাকেন্দ্র (১৯০৪) চিংড়িপোতা, ২৪ পরগণা (দঃ) 
চিংড়িপোতা গ্রুপ (হরিনাভি) 





* বলাম বিপ্রলবাদ- নলিনীকিশোর গুহ 


"শু ও সাদকালান পাঙ্গসমাতি- ৬ 


৮২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


৮. ছাত্র ভাগার (১৯০৪) 


৯. অনুশীলন সমিতি (১৯০৫) 


১০. মুক্তি সংঘ (১৯০৫) 


১১. স্বদেশ বান্ধব সমিতি (১৯০৫) 


১২. সেবক সমিতি (১৯০৬ - ০৭) 


১৩. স্বদেশ সেবক সগিতি (১৯০৭) 


১৪. শক্তি সমিতি (১৯০৭) 


১৫. সাধনা সমাজ (১৯০৭) 


ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), ভূষণ মিত্র, কালীচরণ ঘোষ, 
শৈলেন্দ্র নাথ বসু। 

কলকাতা 

ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় ভৌমিক। 


ঢাকা 

পি. মিত্র, বিপিনচন্দ্র পালের সহযোগিতায় গঠিত। 
পুলিন দাসের নেতৃত্বে বৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়। 
এদের ছিল ৫০০ শাখা। পুলিন দাসের কারাদণ্ডের পর 
দল পরিচালনা করতেন ব্রেলোকানাথ চক্রবর্তী, নরেন 
সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি ও অমৃত হাজরা। 


ঢাকা 

হেমচন্দ্র ঘোষ 

“আত্মোন্নতি সমিতি' ও যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযোগ 
ছিল। পরে “বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' ও “শ্রী সংঘ' নামে 
পরিচিত হয়। 


বরিশাল 

অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দর চ্যাটার্জি, সারদাচরণ সেন, 
উপেন্দ্রনাথ সেন (জমিদার), গোপালচন্দ্র মহলানবিশ 
(জমিদার), ডা. নিশিকাস্ত বসু, বরিশাল হিতৈষী 
সম্পাদক দুর্গামোহন সেন, বিরাজমোহন রায় চৌধুরী 
(জমিদার), শশীকাস্ত গুপ্ত। গ্রামাঞ্চলে এদের ১৫৯টি 
শাখা ছিল। 


কুষ্টিয়া, নদীয়া। 
নবদীপ, নদীয়া। 
গোয়ারি, নদীয়া। 
শাস্তিপূর, নদীয়া। 


কলিকাতা 
ললিতমোহন ঘোষাল 


রাণাঘাট, নদীয়া 
ময়মনসিংহ 


সুহৃদ সমিতি থেকে বেরিয়ে এই দলটি গড়ে তোলেন 
হেমেন্্র আচার্য, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, অনাথবন্ধু গুহ, 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৮৩ 
মোহিনীশঙ্কর রায়, হরেন্দ্রকিশোর আচার্য, যোগেন্দ্র 


ভট্টাচার্য, কুলঠাদ দে, পুলিনচন্দ্র ঘোষ এবং কিরণ চন্দ্র 
বসু। 

১৬. যুবক সমিতি (১৯০৮) কলকাতা 

১৭. ব্রতী সমিতি (১৯০৮) ফরিদপুর 


অস্থিকাচরণ মজুমদার, কৃষ্তকুমার মিত্র, মনোরপ্রন 
গুহঠাকুরতা ও ললিতমোহন ঘোষাল। 


১৮. সন্তান সম্প্রদায় (১৯০৮) নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ 
১৯. শাস্তি সমিতি (১৯০৮) হেলোড়, মুর্শিদাবাদ 
২০. শক্তি সমিতি আলিপুর 

ব্রতী সমিতির শাখা 
২১. শক্তি সমিতি কালনা, বর্ধমান 
২২. জয়দেব সেবক সম্প্রদায় রাণীগঞ্জ, বর্ধমান 
২৩. জয়দেব সাধক সম্প্রদায় কেন্দুলি, বীরভূম 


দামোদর ব্রজবাসী মোহাস্ত। 


২৪. ইস্ট ক্লাব সার্কুলার রোড, কলকাতা 
যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (নিরালম্বস্বামী) 


কলকাতা 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, চিত্তরপ্তন দাস, 
সাংবাদিক হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ। 


২৬. পাবনা সম্মিলনী রঙপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি 
স্থানে শাখা ছিল। উড়িয্যাতেও শাখা ছিল। প্রধান 
উদ্যোগী অবিনাশ চক্ররতী, অন্নদা কবিরাজ। প্রথমে 
পি. মিত্র. পরিচালিত অনুশীলন সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত 
থাকলেও, পরে অরবিন্দ-বারীন্দ্র-ভূপেন্দ্রনাথের 

সমিতি'র অস্তভুক্ত হয়। 


২৭. মাদারিপুর সমিতি (১৯১২) ফরিদপুর অনুশীলন সমিতি থেকে বেরিয়ে গঠিত হয়। 


৮৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


এরকম গুপ্ত সমিতির সংখ্যা আরও ছিল। তাছাড়া প্রকাশ্যে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে 
যেখানে শরীর চর্চা হত, জনসেবামূলক নানারকম কাজে সারাবছর তারা জড়িয়ে থাকত। এইসব 
ক্লাব বা সংগঠন গড়ে ওঠে বয়কট আন্দোলনের সৃচনাপর্বে। পুলিশ রিপোর্টে বেশ কিছু নাম পাওয়া 
যায়। কলকাতা'র কয়েকটি সংগঠনের নাম দেওয়া হল :-_- 


১. আহিরীটোলা শক্তি সমিতি ৩৫ আহিরীটোলা স্ট্রিট 
ললিতমোহন ঘোষাল, অঘোরলাল শীল। 

২. আথলেটিক ক্লাব ২৭ বলরাম মজুমদার স্ট্রিট 

৩. বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব ৮ জগন্নাথ সেন লেন 

৪. বায়বাগান ক্লাব ৩৬/৬ হোগল কুড়িয়া লেন। 

৫. মডেল আ্যাথলেটিক আসোসিয়েশন ৩৯/৫ ছিদাম মুর্দি লেন। 

৬. হরিদাস দন্তের আখড়া ১০২/২ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট; কলকাতা। 

৭. কালিদাস সিংহের আখড়া কালিদাস সিংহ লেন; কলকাতা। 

৮. বন্দেমাতরম সম্প্রদায় ১২১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট; কলকাতা । 

৯. শক্তিসমিতি ১৫ নন্দরাম সেন লেন; কলকাতা । 

১০. ব্রতী সমিতি ৬ কলেজ স্কোয়ার; কলকাতা । 

১১. স্বাদ সেবক সমিতি ৩৬ আহিবীটোলা স্্িট: কলকাতা । 

১২. যুবক সমিতি নয়নচাদ দত্ত স্ট্রিট; কলকাতা । 

১৩. আত্োন্রতি সমিতি ১৩/১ বহুবাজার স্ট্রিট: কলকাতা । 

১৪. আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি রর কলেজ স্কোয়ার; কলকাতা । 

১৫. ফিল্ড আ্যান্ড আকাদমি ১৬ কর্ণগয়ালিশ স্ট্রিট; কলকাতা । 

১৬. অনুশীলন সমিতি -৪৯ কর্ণগয়ালিশ স্ট্রিট: কলকাতা । 

১৭. আর্কূমার সমিতি ৪ মল্লিক লেন, ভবানীপুর- ব্যারিস্টার পি. মিত্র; 

১৮. শান শিক্ষা সমিতি রসা রোড, কালীঘাট; কলকাতা । * 


এ তো গেল কলকাতার সংগঠন প্রসঙ্গ । কলকাতার বাইবে, বিভিন্ন জেলাগুলির বহু সংগঠানের 
উল্লেখ শ্রাছে পুলিশ রিপোর্টে । সেগুলির গুপর চোখ বোলালে বোঝা যাবে, পরিস্থিতি তখন 
কতটা জটিল হয়ে উঠেছিল। 
হাওড়া 

এই জেলায় বু আখড়া সমতি গড়ে ওঠে। তার মধ্যে সব থেকে সক্রিয় ছিল উলবেডিয়ার 
অনুশীলন সমিতি শাখা। ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগা। 
চব্বিশ পরগণা 

জেলার আয়তন ছিল যেমন নিশাল, সংগঠন সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
সমিতি ছিল : 


সুদ সমিতি - আলমবাজার শান্তি সা সমিতি --বারাকপুর 
যুবক সমিতি - মাদারহাট পল্লি সমিতি, ডাযমন্ডহারবার 
সর্নভনিক হিতকারী সভা_ডায়মণ্তহারবার অয়পূর্ণ সমিতি _- বারুইপুর 


* ঠাস নানাবিধ-_লাডলীমোহন রায়চৌধুরী 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্রব ৮৫ 
আর্য শক্তি সভা -_ খড়দহ সন্তান সমিতি __ সরিবা 
চব্বিশ পরগনার যে ২০টি সমিতির নাম পাওয়া যায়, তার কয়েকটি ছিল অনুশীলন সমিতি 
অনুমোদিত। শাস্তিসখা সমিতি ছিল কালিঘাটের শাস্তিসখা সমিতির শাখা। 
হুগলি 


কলকাতার বিভিন্ন সমিতির অনুমোদনে বেশ কয়েকটি সমিতি ও আখড়া গড়ে ওঠে। তার 
কয়েকটি ছিল এইসব স্থানে : 


বালি টুচুড়া 
চন্দননগর কোন্নগর 
তারকেস্বর খানাকুল 


পুলিশ বিপোর্টে প্রায় ২০টি সমিতির উল্লেখ থাকলেও তা আলিপুব বোমা মামলার পরে 
সবই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। 
মেদিনীপুর 
জেলায় সব থেকে বেশি সমিতি ও আখড়া ছিল তমলুক ও কাথিতে। তাব কয়েকটি হল : 
বন্দেমাতরম সভা 
স্বদেশী সভা -_ ঝিনুকখালি, মোহাটি 
শক্তি সমিতি _ চণ্ডীবাটি 
মেদিনীপুর শহরে ছিল ৪টি সমিতি : 
শালোটি সমিতি 
বসস্ত মালতী 
শেখর 
সম্তুন সমিতি 
সন্তান সমিতিব সঙ্গে যুক্ত ভিলেন বিজ্ঞানী সতোন্দ্রনাথ বসু। 


যশোহর 
পুলিশ বিপোর্টে ২৮টি পল্লী সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উল্লেখ আছে। সব থেকে সক্রিয় 
তিনটি সমিতি ছিল . 
স্বদেশি সমিতি _ লোহাগড় 
সন্তান সম্প্রদায় -- ব্রাহ্মণডাঙা 
সেবক সমিতি -- বলরামপুব 
খুলনা 
কলকাতার অনুশীলন সমিতির কয়েকটি শাখা ছিল এই জেলায়। এদের উদ্যোগে কয়েকটি 
জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই জেলায় শ্ররীব চর্চার জন্য ১১টি আখড়া 
গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল: 
প্রতাপ সমিতি -_ মহেশ্বরপাশা 
অলকা সমিতি -- ফুলতলা 
স্বদেশি সমিতি _- নোয়াপাড়া 
স্বদেশি দল -_ মূলঘর। 
পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বরিশালে ১৫টি, মঘমনসিংহে ৪টি এবং ফরিদপুরে ১৭টি 


৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সমিতি গড়ে ওঠে। ওপরের তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ব বাংলায় 
ংগঠনগুলি ছিল অনেক শক্তিশালী এবং রাজনীতি সচেতন। * 

ওপরে যে সমিতির নামোল্লেখ করা হয়েছে এদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, ব্যাপক জনসংযোগ 
এবং সক্রিয়া ভূমিকা ইংরেজ সরকারের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। তারা এতটাই ভীত হয়ে 
ওঠে যে, ১৯০৯ সালে আইন করে পূর্ব বাংলার পাঁচটি সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। 

শরীর চর্চাকে সামনে রেখে, সমিতি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ছিল বহু উদ্দেশ্যসাধক। 
সদস্যদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের সংগঠনের উপযোগী কর্মী হিসাবে গড়ে 
তুলতে হত। আর সেই নিয়মানুবর্তিতা ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালনীয়। এই ধর্মীয় 
প্রভাবের অন্যতম কারণ মূল সংগঠনের উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ 
মানুষ। সাধারণ মানুষও তখন ছিল ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। আজকের মত ধর্মীয় চেতনামুক্ত 
রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। দেশসেবাকে তখনকার সাধারণ মানুষ ধর্মাচরণের অঙ্গ 
হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তার কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। 
গীতা, উপনিষদ, আনন্দমঠের প্রভাব ছিল সব থেকে বেশি। 

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী তার আলোচনায় পুলিশের গোপন ফাইলে নিবদ্ধ বিবরণ থেকে 
ময়মনসিংহের সুহাদ সমিতি ও ফরিদপুরের ব্রতী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের সময়কার শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। সদস্যপদ গ্রহণের সময় স্বেচ্ছাসেবীদের ঈশ্বরের নামে শপথ করতে 
হত, তাঁরা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবেন না। ধর্ম ও বর্ণাশ্রম নিয়ম শাসিত সমাজবিধি অক্ষুপ্র রাখবেন। 
তারা দুঃস্থ, আতুর ও নারীদের সেবার মাধ্যমে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে সচেষ্ট 
থাকাবেন। নিজেদের ও ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তি স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করবেন। উপার্জনের 
এক চতুাশ চাদা দিতে হত সমিতির তহবিলে । ময়মনসিংহের সাধনা সমাজে সদস্যপদ গ্রহাণের 
আগে সদস্যদের ব্যক্তিগত সদাচারের শপথ নিতে হত। ডায়েরি থাকত প্রতিটি সদসাদের কাছে। 
ডায়েরিতে প্রতি দলের কাজের হিসাব নধিবদ্ধ করতে হত। ময়মনসিংহের সুহাদ সমিতির সভ্যদের 
স্বা্দেশ চিন্তা ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করতে হত। প্রতি শনিবার হত আলোচনা সভা । 
সেখানে দেশ ও জাতির সমস্যা নিয়ে সমিতির সদস্যরা এবং বহিরাগত বক্তাবা বন্তবা রাখতেন। 

বিভিন্ন সমিতির নানাবিধ সমাজ্রসেবামূলক কর্মসূচী ছিল। তাব অন্যতম ছিল দুর্গত ও আশ্ত 
মানুষের সেবা। বন্যা, খরা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের সহায়তায় বহু মানুষের প্রাণরক্ষা হত। এ ব্যাপারে 
অনুশীলন সমিতির কর্মোদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য । এর ফলে ব্যাপক জনসংযোগ ঘটত। কোন 
কোন সমিতি দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুঃস্থ ও মাতুর মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করত। 
সেখানে ডাক্তার ও নার্স থাকত। রোগীদের বাড়িতেও তারা যেত চিকিৎসার প্রয়োজনে । বিভিন্ন 
পেশায় াগত অসংখ্য মানুষের সেবা কাজে নিযুক্ত হত সমিতির স্বেচ্ছালসেবীরা । গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার 
প্রসারে বিভিন্ন সমিতি অগ্রণী ভূমিকা গিয়েছিল। এমমকী তারা জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী -গ্রহণ কাবে। 
বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দ্রাত্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। সাধারণ শিক্ষার্থী প্রাপ্তবয়স্ক 
ও শ্রমিক শ্রেণির জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং বয়স্ক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করত কোন কোন 
সনিতি। 

স্দেশি আমলে বিলেতি দ্রব্য বর্জনের আহবান জানানো হয়েছিল। স্বদেশি শিল্পের বিকাশ 
ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ভীবনধারার নবায়ানে বিভিন্ন স্সিতি উদ্যোগ নিয়েছিল। মাটির নিতাপ্রয়োজনীয 
্রব্যাদি, মাদুর, কাসার বাসন, বস্ত্রাদি তৈরি, সুতাকাটা, সেলাই শিল্প, ছুরি, কাচি, সাবান, জুতো, 
নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা কবা হত। স্বদেশি পণ্োর প্রসার এবং যোগান অব্যাহত রাখতে 


* ইতিহাস নানাবিধ--লাডলীমোহন রায়চৌধুরী 


হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব ৮৭ 


সমিতিগুলি নজরদারিও করত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সমিতি। 
গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দেওয়া জমিতে একটি কৃষিখামার তৈরি 
হয়েছিল।* সেকালে মামলা মোকদ্দমায় বিস্তুর টাকা পয়সা খরচ হত। গ্রামামলে সালিশী ব্যবস্থার 
প্রবর্তন করে বিভিন্ন সমিতি এবং তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিচার 
করতেন এবং সকলে তা মেনেও নিত। পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯০৮ সালে স্বদেশি 
বান্ধব সমিতির তন্তাবধানে ৮৯টি সালিশী কমিটি ৫২৩ টি বিবাদের মীমাংসা করেছিল। বিদেশি 
আদালত পরিহার করে, সাধারণ মানুষ সেদিন উপকৃত হয়েছিল। স্বদেশি শিল্প বিকাশের যে উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছিল, তা বাঙালি মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। 

কিন্তু বিভিন্ন জেলায় যে সব সমিতি গড়ে উঠেছিল, তার সদস্যপদ কারা গ্রহণ করত? শিক্ষক, 
অধ্যাপক, পুরোহিত, আইনজীবী, ডাক্তার, কবিরাজ, দোকানদার, ছোট খাট ব্যবসায়ী, স্থানীয় 
জমিদার, সরকারি কর্মচারী, স্কুল ছাত্র, কংগ্রেস কর্মকর্তা, ব্রাহ্ম কিছু কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্ডিহ ও 
জননেতা এইসব সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। ছাত্র সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল স্বদেশি আন্দোলনে। 
সমিতিগুলির সঙ্গে স্থানীয় স্কুল-কলেজের সংযোগ থাকত। যে কারণে, সেইসব শিক্ষায়তন থেকে 
ছাত্রদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হত। বিদ্যালয়ের ৮ বছর বয়স্ক বালকদেরও কোন (কোন সমিতি 
স্থানীয় শিক্ষায়তনের যোগাযোগের কথা। দেখা গেছে, একসময় যাদের সমাজের নিচুতলার মানুষ 
হিসাবে গণ্য করা হত, অর্থাৎ সে হিন্দুমুসলমান যেই হোক না কেন সমিতির সদসা পদ তারা 
বিশেষ কেউ গ্রহণ করে নি, অথবা তাদের দলে নেওয়া হয়নি। একমাত্র ভদ্রলোক বাড়ির ছেলেদের 
জাযগা হত সমিতিতে। 

প্রতিটি সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। স্বদেশের নুক্তিঘজ্ঞে তাদের ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়! কিন্তু 
যে উদ্দেশ্যে এই সব সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তা পুরোমাত্রায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। 
এর অন্যতম কারণ, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল না। যে যার মত কাজ করত। কিন্তু 
সম্মিলিত উদ্যোগে যে বৃহৎ সাফলোর সম্ভাবনা, তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। একই জেলায় 
একাধিক সমিতি কাজ করত । কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন হিল না। এ হল স্বদেশি আন্দোলনে অন্যতম 
দুর্বলিতম দিক। 

স্বাদেশি ভাবনা ও স্বদেশি আন্দোলন প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের আত্মচরিতে উল্লেখ ত ছে 
“স্বদেশীর দলে ঢুকলাম -- না হল দীক্ষা, বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান! 

“এ প্রসাঙ্গেই আর দু-একটা ক বলা দরকাব। বাঙলা দেশে একটা কথা বিশেষ প্রচলিত! 
মনে পড়ে, রাউলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে মর্মের কথা পড়েছি। সামাবাদ পত্র-পত্রিকাতেও 
একালে কথাটা অকট্া বলে অধিক প্রচারিত। ফণা, 'টেররিস্ট' দলগুলো তাদের সদসা সংগ্রহ 
করত কালীপৃজা করে। নানা রূপ ক্রিয়া-প্রত্রিয়াও ছিল তার অঙ্গ _ রক্তের ফোটা কপালে একে 
মন্ত্র পড়ে সদসাদের হত দীক্ষা। _- হয়তো তা হত কোনো কোনো দলে, কোনো এক কালে। 
আমি কিন্তু দলে যে গৃহীত হলাম তা ফৌটা-চন্দন, পুজা-হোম কিছু করে নয়। কোনো অনুষ্ঠান 
আয়োজনই ছিল না। প্রতিজ্ঞাপাত্রেত সই করতে হয় নি, শপথণ্ না। বরং একথাই একবার 
শুনেছিলাম বড়োদের মুখে, অনুষ্ঠান দিয়ে মানৃষকে বাঁধা যায় না। বন্ধন-স্বদেশস্রীতির, নীতিবোধের, 
ধর্ম বোধের” হয়াতো যে-বিশেষ দলে আমি অন্তভুত্ত হই তাদেরই ওই বিশেষ মত ও বিশেষ 
নিয়ম। দলটা ছিল বরিশালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে যুক্ত। স্থায়ী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তার প্রতিষ্ঠাতা এখন 
সরস্বতী প্রেস", “সরস্বতী লাইব্রেরী' তারই নামান্ষিত। ধর্মের ঝোক এ দলেও ছিল প্রবল, 


* সবলা দেনী চৌধুরাণীর লেখা পড়ুন। পু. ৫২৫ 


৮৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দেব-দেবীতে অনাস্থা নেই, পুূজা-হোমেও না। কিন্তু স্বামীজী অদ্বৈতবাদী, “বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' 
তার পাগ্ডতিত্যের প্রমাণ। তার শিষ্যরাও ওই কারণেই অনেক আনুষ্ঠানিক উৎকটতায় আস্থাহীন। 
কথাটা তাই এই-_ও রূপ একান্ত সাম্প্রদায়িক দীক্ষা স্বদেশি দলে সর্বগ্রাহ্য বা সর্বত্র প্রচলিত ছিল 
না। বিশ্নববাদের ইতিহাস লেখকদের সে কথাটা বলা উচিত। আলোচকদেরও জানা প্রয়োজন। 
অবশ্য, গীতার ওপর শ্রদ্ধা প্রচলিত হত; তা পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় সার্বজনীন। 
বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও সেবাধর্মের সঙ্গে নবাহিন্দুত্ের হাওয়াও স্বদেশিচত্রে প্রবল বইত। স্বাস্থ্য, 
সাহস, কষ্ট সহিষুতা প্রভৃতি চর্চার জন্য আবার জোর দেওয়া হত ব্রন্মচর্য, সাদাচার, ভগবদ্ভক্তির 
ওপর। “সম্পূর্ণ সেকুলার" নয়, বরং একটু বেশি রকমেই হিন্দু এতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; তাবে 
সে হিন্দু-এতিহ্য বিবেকানন্দ-মার্কা। 

“দ্বিতীয় কথাটাও সত্য : “ডাকাতি' ও “হত্যা' এই বিশেষ 'টেররিস্ট” কর্মপদ্ধতি বিপ্লবীদের 
পেয়ে বসেহিল। শুনেছি স্বয়ং অরবিন্দ প্রথম 'টেররিস্ট" উদ্যোগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পি. 
মিত্র প্রভৃতি গোড়ার অনুশীলনবাদীরা তা চাইতেন না। পরে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তবু 
কোনো কোনো দলের উদ্দেশ্য হিল, গুপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে প্রথম বিদ্রোহ, ক্রমে গেরিলাযুদ্ধ। 
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত এ সম্বন্ধে ছিল সুদৃঢ় । নিজেদের অনিচ্ছা সর্তেও তবু কার্য 
পরম্পরায় ডাকাতি গুপ্তহত্যা প্রভৃতির গ্রাসে গিয়ে পড়েছে সকল স্বদেশি দলশুলো। বার বার 
তা থেকে নিবৃত্ত হতেও চেয়েছে। কিছুদিনের মতো হয়েছে, আবার পথ না পেয়ে সেই পদ্ধতিব 
শরণ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্বদেশি গুপ্ত আন্দোলন সমগ্রভাবে কোনো একটি কেন্দ্রীয় সমিতির 
ছারা চালিত হয়নি--ভারতবর্ষেও না, বাংলায়ও না। এমন কি শুধু দুটি সমিতি--"অনুশীলন' ও 
যুগান্তর" - তা চালিয়েছে, এমনও নয়। কাজেই কার্ধধারায়ও ছিল বিভিন্নতা। দীর্ঘ ত্রিশ বা পমত্রিশ 
বছরে পর্বে পর্বে সে-সবেব পরিবর্তনও হয়েছে। সদস্য বদল হঞ্েছে। দলের চরিত্র পরিবর্তিত 
হয়েছে। আদর্শ বিবর্তিত হয়েছে। কার্ধপদ্ধতিও একরূপ থাকে নি। “রিভোল্যুশনারি ন্যাশনালিজম" 
থেকে সোসালিজম-এর দিকেই বিবর্তন--- মোটামুটি কাজেই শুধু 'টেররিজম্* বললেও তার 
নীতির প্রতি সুবিচার হবে না। এ আন্দোলনের কথা বলতে হলে--বলা উচিত--““জাতীয় 
বিপ্ববাদ', “মিলিট্যান্ট ন্যাশানালিজম্‌', “বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন',_ এরূপ কিছু বলাই 
সরীচীন--'টেররিজম' নয়।'* 


দপনাকানেশ কুলে ১ম খত গোপাল হালদাব। পু ৮৭-৮৮ 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা 
আন্দোলনের পথিকৃৎ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদি রূপকারাদের অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ 
সমকালীন ঘটনাবলীর ও রাজনৈতিক ক্রবিকাশের (১৮৭০ থেকে ১৯২০) বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন তার আত্মচরিত “/ [৪0107 ॥) 18102” গ্রঙ্থে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, 
অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের সুচনাকালের আকর্ষণীয় বিবরণ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন 
সুরেন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে তার রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশে এখানে উল্লেখ করা হল, সমকালীন 
পরিবেশ ও পরিস্থিতি উপলব্ধিতে যা আজও অপরিহার্য! 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
১. বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন 

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বছর। কিছুদিন ধরেই শোনা বাচ্ছিল, একজন শাসনকর্তার পক্ষে 
বঙ্গদেশ আয়তনে যথেষ্ট বড়। এর আগে ১৮৭৪ সালে একই কারণে বাংলাদেশ থেকে আসামকে 
বিচ্ছিন্ন কবে স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা হয়, একজন চীক কমিশনারের অধীনে । এর সঙ্গে বাংলা 
ভাষা-ভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া যুক্ত হয়েছিল। তখন জনসাধারণ সচেতন ও এক্যবন্ধ 
না হওয়ায় এই পৃথকীকরণ-বিরোধী আন্দোলনও দানা বাধে নি। নিজের স্বার্থের কারণে, আসামের 
মানুষ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেশভাগের পরিকল্পনাকে আরও 
বিস্তৃত রূপ দানের উদ্যোগ দেওয়া হল। আসাম প্রদেশকে আরও বড় প্রদেশ তৈরির উদ্দেশ্যে, 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাসহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগকে অ.সামের সাঙ্গ যুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংল'র জনমত প্রবল বিরোধিতা শুরু করে । কিন্তু ব্যাপক জনবিরোধিতায় 
প্রস্তাবটিকে সাময়িকভাবে স্থৃগিত রাখা হলেও বাতিল করা হল না। সরকার থাকল সময় ও 
সুযোগের অপেক্ষায়। 

এমন সময় লর্ড কার্জন নিজস্ব প্রশাসনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে উদদ্যাগী হয়ে 
ভারতের মানচিত্র বদলে দিতে চাইলেন। আগের সেই অমীমাংসিত প্রস্তাব চট্টগ্রামকে আনামের 
সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিকে তিনি সঞ্জাব করে তুললেনই কেবল নয়, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন 
ঢাকা ও ময়মনসিংহ সহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ, যা যুক্ত হবে আসামের সঙ্গে । বাংলার হিন্দুমুসলমানসহ 
সব শ্রেণির মানুষ এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠল। সরকার সতর্ক হল। পূর্ববাংলার 
নেতাদের বেলভেডিয়ারে কনফারেন্স ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন 
ছোটলাট সার এন্ড ফ্রেজার। কনফারেন্সের আয়োজক ছিল নবগঠিত ভূমাধিকারী সমিতি । এই 
সমিতির প্রধান ছিলেন মিঃ এ. চৌধুরী । পবে তিনি সার উপাধি পেয়েছিলেন। মিঃ চৌধুরী আমাকে 
কনফারেন্সে যোগদানের প্রস্তাব করলেও, আমি এ সমস্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করিনি। কোন 
দায়িত্বও নেইনি। 

আমার ধারণা ছিল সরকার জনমতের কাছে নতিস্বীকার করবেন। কিন্তু তা হল না। এই সময় 
লর্ড কার্ডনি পূর্ববাংলা ভ্রমণে গেলেন। জনমত যাচাই নয়, তার আসল উদ্দেশা ছিল জনগণকে 
ভীতিপ্রদর্শন। তিনি বুঝতে পারেন নি, তার নীতিই জনগণের মধো এক নবশক্তির উদ্বোধন 
ঘটিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের নেতাদের তিনি স্বমতে আনতে পারলেন না। ময়মনসিংহের জমিদার 
সূর্যকান্ত আচার্যের তিনি আতিথা নিয়েছিলেন। সূর্যকান্ত তাকে যথাযোগ্য সমাদর করলেও, বঙ্গভঙ্গ 


৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিরোধী বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা 
হিসাবে স্বমতে স্থিরপ্রজ্জ ছিলেন। 

কিন্তু কার্জন দেশ বিভাগ পরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত করলেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গসহ ফরিদপুর 
ও বরিশাল জেলাকে পরিকল্পনাভুক্ত করলেন। কিস্তু সব ব্যবস্থাই জনগণের কাছ থেকে গোপন 
রাখা হল। বেলভেডিয়ারে যে সমস্ত সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে জনমতকে মর্যাদা দেওয়ার কথা 
বলা হলেও, কার্যত তা হয়নি। আসলে জনমতকে স্বীকৃতি জানাবার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল 
না। লর্ড কার্জন ও এন্ড্রু ফ্রেজার আশা করেছিলেন, তারা নেতাদের স্বমতে আনতে পারবেন। 
কিন্ত তা হয়নি। এই কাজে ব্যর্থ হয়ে একটি গোপন দলিলে তা লিপিবদ্ধ হল। জনগণ কিছুই 
জানতে পারে নি। লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসবার পর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ব্যাপারে 
সরকারি নীরবতায় ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত সরকারিভাবে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন 
গভীর সংগোপনে সব কাজ সমাধা হয়েছিল। 

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল, বাংলাদেশ বিভক্ত হচ্ছে। 
জনসাধারণ এই প্রথম জানতে পারল, যাবতীয় এতিহ্যসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। 
এই ঘোষণায় ঘটল ব্যাপক জনবিস্ফোরণ। নেতৃবৃন্দ হতভম্ব হলেও নিয়মতাস্ত্িককভাবে এর 
প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেন। পরিকল্পনা রদ করা সম্ভব না হলেও, সংশোধনে সচেষ্ট হওয়ার উদ্যোগ 
নেওয়া হয়েছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে 
আঘাত হানা হয়েছে। বাংলা এঁক্যবদ্ধ ও আত্মসচেতন জনগণকে ধ্বংস করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। 
প্রশাসনিক গুরুত্ব থেকে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হবে, 
রাজনৈতিক উন্নয়ন বিধ্বস্ত হবে। হিন্দু-মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের উন্নতির অপরিহার্য 
অঙ্গ। তা ধ্বংস হবে। কারণ, সরকারিভাবে বলা হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হবে একটি মুসলমান 
প্রদেশ। নবগঠিত প্রদেশে এই ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যই প্রাধান্য পাবে। 

নেতারা সময় নষ্ট না করে, পাথুরিয়াঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে আলোচনায় 
সম্মিলিত হলেন। আলোচনা সভায় মহারাজ স্বয়ং যোগ দেন। আসতেন কলকাতা হাইকোটের 
ব্যারিস্টার এইচ. ঈ. এ. কটন, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মি. র্যাটক্রিফ এবং ইংলিশম্যান 
পত্রিকার সম্পাদক মি. ফ্রেজার ব্রেয়ার। কলকাতায় আআংলোইগডয়ান সম্প্রদায় প্রথম দিকে দেশ 
বিভাগের নিন্দা করলেও, পরবর্তী সময়ে তা বদলে যায়। মহারাজার বাড়ির সম্মেলনে স্থির হয়, 
মহারাজা ভাইসরয়কে টেলিগ্রাফ করে দেশ-বিভাগ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাবেন। দেশ বিভাগ 
যদি একান্তই অপরিহার্য হয়, তবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ 
হবে। বাংলা ভাষাভাষীদের এক প্রদেশে এবং অন্যদের স্বতস্ত্র প্রদেশে রাখলে এতো! জটিলতার 
সৃষ্টি হত না। কিন্তু একথা মেনে নেওয়ার মানুষ ছিলেন না কার্ডন। 

সম্মেলন মনসিংহের মহারাজা সূর্যকাস্তের বাড়িতেও বসত। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, 
৭ আগস্ট টাউন হলে দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সঁভা হবে। মফস্থলে প্রতিনিধি প্রেরণের 
জন্য নিমস্ত্রণপত্রও পাঠান হয়। ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। ৭ আগস্ট কী কী প্রস্তাব নেওয়া হবে 
সে বিষয়ে কয়েকটি বৈঠক হয়। বৈঠকে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। আলোচনায় 
একটি মত বিশেষভাবে দানা বাধে, তা হল এরকম জনসভা থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে 
না। কার্জন জনসাধারণের ধ্যানধারণায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশাভাবে তিনি যে জনগণের 
প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, তার বিরুদ্ধে এমন কিছু করা দরকার যার মধ্যে জনগণের ঘুণা ক্ষোভ 
সঠিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন ইপ্ডয়ান আসোসিয়েশনের বাড়িতে প্রতিদিন সভা হত। 
২. বয়কউ ও শ্বদেশি আন্দোলন 

এরকম আলোচনার মধ্য দিয়ে বয়কট আন্দোলনের জন্ম। কিন্তু বর্জন আন্দোলনের উদ্ভাবক 
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কে তা বলা কঠিন। পাবনা জেলার একটি জনসভায় প্রথম বিলেতি দ্রব্য বর্জন কথাটি প্রকাশ 
পাওয়ার পর, অন্যান্য মফঃস্বল শহরেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে 
সঙ্গে গুরুত্ব পায় শিল্প-আন্দোলন। আগেই গড়ে উঠেছিল স্বদেশি আন্দোলন । এই ব্যাপারে আমার 
দুর্বলতার দিকটি ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং বয়কট আন্দোলন যেমন রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে, তেমনি শিল্প-বিকাশের পথটিও প্রশস্ত করবে। 

“বয়কট' নিয়ে আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে এক্যমত হয়েছিলাম, 
জনমন যেভাবে প্রজ্বলিত হয়েছে, তাতে বয়কট আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করবে । আন্দোলনের 
পরিণতি প্রমাণ করে আমাদের পূর্ব ধারণা ছিল যুক্তিযুক্ত । এই আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ইংরেজ 
বন্ধুরা কী ভেবেছেন, কতখানি সমর্থন করবেন-_তা যাচাই করে দেখার ভার পড়ে আমার ওপর। 
আমি আগে থেকেই জানতাম কলকাতায় এমন অনেক ইংরেজ আছেন, যারা দেশ বিভাগকে 
সমর্থন করেন নি। তারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। তারা বিরূপ 
হতে পারেন, এমন কাজ আমরা করব না। কারণ তাদের সহানুভূতি আমাদের উপকার করেছে। 
মাথায় ছিল। সুতরাং আন্দোলনকে ব্রিটিশ জনগণ কী চক্ষে দেখছেন, তাও আমাদের একটি 
প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ছিল। অবশ্য প্রথম দিকে আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না। আন্দোলন যখন 
ক্রমবর্ধমান তখনও তা ব্রিটিশ বিরোধী রূপ পায়নি। কিন্তু সরকার আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী 
রূপ দিতেই তৎপর ছিল। সে কারণে ব্রিটিশ জনমতের মতামত জানার ওপর আমরা গুরুত্ব 
দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে সংগঠকরা সাবধানতা ও সতর্কতার পথে এগিয়েছিলেন। আমি কলকাতার 
ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে দেখা করে মতামত জেনেছিলাম এবং তারা প্রস্তাবিত কার্যক্রম 
গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ বৈঠক হল মহারাজা সূর্যকাস্ত আচার্যর বাড়িতে। সেখানে চূড়ান্ত 
ভাবে প্রস্তাবের খসড়া তৈরি হল। প্রস্তাব ছিল :-_ 

“যে পর্যন্ত দেশ বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হচ্ছে, সে পর্যস্ত ব্রিটিশ জনগণের শুদাসীন্যের 
এবং তারই ফলে ভারতীয় জনমতের প্রতি ভারত সরকারের উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রতিবাদে মফস্বলের 
নানা স্থানে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জনের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি এই সভা তার পূর্ণ সদর্থন জ্ঞাপন 
করছে।' 

বোঝা যাচ্ছে, বয়কট ছিল একটি সাময়িক কর্মপদ্ধতি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তা প্রত্যাহৃত 
হবে। এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষের অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দেশ বিভাগের পরিকল্পনা সংশোধিত হলে বয়কট প্রত্যাহার করা হবে। অবশ্য 
অঙ্গীকার পালন করা হয়েছিল। বয়কটে কখনো কখনো যে বাড়াবাড়ি ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল 
নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আভান্তরীণ দুর্বলতা । 

বয়কট প্রস্তাবটি উত্থাপনের ভার দেওয়া হয়েছিল “ইগিয়ান মিরর” সম্পাদক নরেন্ত্রনাথ 
সেনগুপ্তর ওপর। এই মানুষটি দীর্ঘ দিন দেশের জন্য সংগ্রাম করে সকল শ্রেণীর মানুষের সম্মান 
অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি ছিল তার উদ্বেগ ও আতঙ্ক। সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের মুহূর্তে সরকারি অর্থ গ্রহণ করে 
স্বদেশবাসীর নিন্দাভাজন হয়েছিলেন। 
গভীরভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ছাত্রসমাজ। জাতীয় আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য আমি 
যুবসমাজের কাছে আহবান জানিয়েছিলাম। তাদের তীব্র উত্তেজনার কথা আমি জানি। দেশ-বিভাগ 
তাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলন অপেক্ষা তারা অবশ্য “স্বদেশি” 
আন্দোলন গড়ে তুলতে গভীর মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল অসীম। 
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স্কুল বা কলেজের ক্লাশে বিদেশি কোন কাপড় পরে যাওয়া ছিল খুবই ভয়ের ব্যাপার। বিদেশি 
কাগজে তৈরি পরীক্ষার খাতা তারা গ্রহণ করত না। রিপন কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর একটি 
ছাত্র বিদেশের কাপড়ে তৈরি জামা গায়ে স্কুলে আসে। অন্য ছাত্ররা পিছন দিক থেকে তার জামা 
ছিড়ে দেয়। রিপন কলেজে একবার বিদেশি কাগজে তৈরি উত্তরপত্র দেওয়া হলে ছাত্ররা তা গ্রহণ 
করে নি। ছাত্রদের উগ্র মনোভাব দেখে, দেশি কাগজের ব্যবস্থার পর, পরীক্ষা যথারীতি চলতে 
থাকে। 

ছাত্রদের এই মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কী মেয়েদের 
হৃদয়ও প্রভাবিত হল ব্যাপক ভাবে। ছাত্ররাই ছিল এই নৈতিক পরিবর্তনের অষ্টা। আকাশ-বাতাস 
ছেয়ে গেল “স্বদেশ”! 'স্বদেশি'£ “স্বদেশি'_-এই মনোভাবে। চারদিকে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর 
পরিস্থিতি । গণচেতনার বিরাট পরিবর্তন উত্তেজনায় উদ্েল হয়ে উঠেছিল, বৃদ্ধ, যুবক, ধনী, দরিদ্র, 
শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষ । এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যেন তারা আন্দোলিত। কোন 
যুক্তি, বিচার-বিবেচনার বালাই ছিল না, একটা প্রবল শক্তিশালী আবেগে সমাজ জীবন ভেসে 
গিয়েছিল। 

একথা মনে রাখা দরকার, স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গ-ভঙ্গ রদ অতুযুতথানের মধ্য থেকে জম্ম পায় 
নি। আমাদের জাতীয় জাগরণের সুচনা থেকেই, এর বিকাশ। মানুষের মন একটা সজীব যন্ত্রের 
মত। কোন নতুন আবেগ অনুভূত হলে, সমস্ত যন্ত্রেই তার প্রভাব পড়ে। আমাদের জাতীয় 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার, শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সুচিত 
হতে থাকে। কোনটিই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটির সঙ্গে আর একটি সম্পৃক্ত । পরস্পর নির্ভরশীল 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধা দিয়েই একটি আর একটিকে শক্তিশালী করে তোলে। পাশ্চাত্য ভাবনার 
প্রভাবও ছিল সক্রিয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংমোগ, তার বৈশিষ্ট্য রীতিনীতি ও ভাবধারায় উদ্দ্ধ 
নতুন নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী জন্ম নিতে থাকে। সনাতন ধ্যানধারণার পথ থেকে সরে গিয়ে 
তার কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের ওপর তার প্রতিক্রিয়ায় নতুন 
চিন্তা, নতুন আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে আলোড়িত হয় যুগ মানস। এক তীব্র গতিবেগে জাতীয় জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় নানান কর্মপ্রয়াসের সাফল্য। 

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। স্বদেশ প্রেমিক নিষ্ঠবান 
কর্মীরা দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে আম্মনিয়োগ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বেশ আগে 
থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েই ছিল। দেখা গেল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যে নতুন 
রাজনৈতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তা স্বদেশি শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। 
স্বদেশি আন্দোলন আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পকে বিকাশের পথ খুঁজে দেয়। কোন রকম আইন 
প্রণয়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তার জন্য আইনসভার নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। তাই 
জনসাধারণের দৃঢ় সংকল্লের শু্কপ্রাটীর গড়ে তোলার দরকার হয়েছিল। 

মুরোপীয় পত্র-পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটি একটি চমক বলেই প্রচারিত হয়। যা মিলিয়ে যাবে 
অল্প দিনেই। কিন্তু ওদের যাবতীয় প্রচারকে আগ্রহ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ছ" বছর ধরে 
স্বদেশি শিল্প বিকাশের ধারা অব্যাহত রইল। পাশ্চাত্যের যে সমস্ত মানুষ সে সময়ে এসেছিলেন, 
তারাও বিন্মিত হয়ে যান এই বিশাল কর্মকাণ্ড অবলোকন করে। কম দামের বিদেশি জিনিস না 
কিনে, বেশি দামে স্বদেশে উৎপন্ন জিনিস ক্রয় করে নিজেদের আত্মত্যাগকেই তুলে ধরেছিল 
সেদিনের বাঙালি। 

স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল ভাবাবেগে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
তার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে । “স্বদেশি" আন্দোলন পরিণত হয় এক সামাজিক শক্তি রূপে। যার 
প্রভাব দ্রুত সামাজিক ও গাহস্থ্য জীবনকে প্রভাবিত করে যায়। বিবাহে কোন বিদেশি প্রব্য যৌতুক 
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দেওয়া হত না। দেবতার কাছে উৎসর্গ দ্রব্যাদির মধ্যে কোন বিদেশি দ্রব্য থাকলে, পুরোহিত তা 
উৎসর্গ করতেন না। কোন অনুষ্ঠানে বিদেশি চিনি ও লবণ ব্যবহার করলে, নিমস্ত্রিতরা সেই 
অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না। জনমতের উদ্বেল আবেগে প্রভাবিত কোন বাঙালিই বিদেশি ধুতি 
বা শাড়ি কিনতেন না। সম্তায় কোন বিদেশি দ্রব্য কিনতে আগ্রহী হলে তা তাকে করতে হত 


আমাদের গণ-আন্দোলনগুলি প্রাণহীন এমন কথা কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ 
আমরা নাকি সব সময় জনসাধারণকে সঙ্গী করি না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ 
এখানে নেই। তবে, তাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না হলে জনগণ কোন আন্দোলনে সক্রিয় 
সহযোগিতা করে না। সাধারণত বড় বড় আন্দোলন সৃষ্টি হয় বুদ্ধিজীবীদের নেতৃতে ও নিয়ন্ত্রণে । 
জনসাধারণ সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেও সমর্থন জানায়। কোন বৃহৎ ঘটনা 
যখন তাদের হৃদয়ে গভীর অনুভূতির আলোড়ন তোলে তখন তারা সোচ্টার হয়ে ওঠে। তারা 
নেমে যায় বিক্ষোভে, যা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। “স্বদেশি' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যক্তিগত 
স্বার্থবোধ। তারা একথা বুঝেছিলেন, আন্দোলন সফল হলে, তাদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা 
লাভের সম্ভাবনা । 

একজন “স্বদেশি”" কমীরি অভাবে “ম্বদেশি” কাজকর্ম কখনও ব্যাহত হয় না। যে কোন বৃহৎ 
আন্দোলন কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভার ওপর যতই নির্ভরশীল হোক না কেন,কোন 
প্রতিভাশালী ব্যক্তির ওপর তা নির্ভরশীল নয়। তারা যে বীজবপন করে যান, বীজ থেকে সৃষ্টি 
হয় নতুন মানুষ। তারাই কাজের ভার গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যায় আন্দোলন। জনজাগরণের 
উত্তাল প্রবাহে শঙ্কিত সরকার দমননীতির পথ গ্রহণ করায় জনগণ আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে । অসীন 
ক্ষমতার অধিকারী আমলাতন্ত্র অভ্তপূর্ব ঘটনার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে ক্ষমতা প্রয়োগ 
করে। দমননীতি প্রয়োগ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ ঘটলেও ভবিষ্যতের 
অশান্তির বীজ বপন হয়ে যায় যা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের সৃষ্টি করে। একটা নৈতিক বিপর্যয় ঘটায়। 

স্বদেশি আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিল ছাত্র ও যুব সমাজের । তাদের বিশেষ ভূমিকায় আতঙ্কিত 
সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর ফতোয়া জারি করে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকর৷ 
ছাত্রদের স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বয়কট ও পিকেটিং থেকে নিবৃত্ত করবে। তা না হলে 
স্কুল কলেজে সরকারি সাহায্য বন্ধ হবে, স্কলারশিপের প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে 
ছাত্ররা। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। সরকারি সার্কুলার 
পাঠানো হয় মফস্বলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। কিন্তু এই সার্কুলারে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। 
সরকারি নীতির সমর্থক সংবাদপত্রও এই সার্কুলারের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে । এমন কী স্টেটসম্যান 
পর্যস্ত বলেছিল, সরকার এক ছেলেমানুধী নীতির ছারা ভুল পথে চলেছে। এর ফলে একমাত্র 
কিছু শহিদের সৃষ্টি হবে। কিন্তু সরকার নিরম্ত না হয়ে সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি করতে 
থাকে। উত্তেজনাও চরম রূপ নেয়। 
দেওয়া বে-আইনি ঘোষণা করে। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনিটিকে' 
ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'বন্দেমাতরম্" হল কালীমায়ের কাছে প্রতিহিংসা গ্রহণের জনা প্রার্থনা। 
এমন. ধারণা কী ভাবে গড়ে উঠল তা বোঝা কঠিন। একটা কদর্থ করা হল। আমরা আইনজের 
পরামর্শ গ্রহণ করলাম। এ সার্কুলার যে আইনসম্মত নয়, তা স্থির হল। স্বদেশি আন্দোলনে 
বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীতের ভূমিকা ছিল বিরাট। 


৯৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
৪. “স্বদেশ” আন্দোলনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী 
স্বদেশি আন্দোলন সব রকম কাজেই উৎসাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সাহিত্য, রাজনীতি ও 
শিল্প ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তর আসে। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা 
বাগ্নিতা ক্ষেত্রে এক বিরল নজির সৃষ্টি করে। 
স্বদেশি আন্দোলনে বহুমুখি উন্নয়নের অন্যতম হল : 
১. সাবানের কারখানা 
২. দিয়াশলাই কারখানা 
৩. কাপড়ের কল 
এতদিনে তাত শিল্প প্রায় ধবংসপ্রাপ্ত অবস্থা। ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রাদি তাদের ধবংস করে দিয়েছিল। 
আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল। শিল্লোন্নয়নের আন্দোলনে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় 
নি। সরকার যদি পরামর্শ ও বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করত তাহলে শিল্প সমস্যার সুরাহা হত, অগ্রগতি 
ঘটত: এমন কী রাজনৈতিক উত্তেজনাও প্রশমিত হত। কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন, 
সবকিছুকে তারা শক্রতার চোখে দেখতে শুরু করে। কিছু কিছু উত্তেজনামূলক কাজকর্মের দরুন 
যুবকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় অসস্তভোষ বাড়তে থাকে। যার ফলে হিংসাত্মক কাজকর্ম ভয়াবহ হয়ে 
ওঠে। এসব সত্তেও স্বদেশি আন্দোলন ছিল অব্যাহত। 
স্বদেশি আন্দোলনের সময় বোন্বের কাপড় কলগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। ছগলি 
নদীর তীরে একটি মৃতপ্রায় কাপড় কল কিনে নেওয়া হয় ১৮ লক্ষ টাকায়। আবেদন প্রচার করে 
নেতৃবৃন্দ এই টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। বেশির ভাগ টাকা এসেছিল মধ্াবিত্ত সম্প্রদায় থেকে। 
তাদের মধ্যে মহিলারাও ছিল। এই কাপড় কলটির নাম দেওয়া হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল। 
যুরোপীয় ব্যাহ্কগুলি থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চাহিদা মত সাহায্য পেত না। মে কারণে 
দেশীয়দের নিজস্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। স্থাপিত হল বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যান্ক। ভারতীয়াদের 
দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ব্যাঙ্ষ। স্থাপিত হয় ন্যাশনাল এবং হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স 
কোম্পানি। এরা আশাতীত সাফল্যলাভ করেছিল। 
স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৭ আগস্ট। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রথম বিক্ষোভের দিন। মি. জে. 
চৌধুরীর নেতৃত্বে যুব সমাজ শোভাযাত্রা করে পৌছায়, কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হলে। 
ভারতীয়দের সব দোকান বন্ধ ছিল। ভারতীয়দের বসতি এলাকা পরিত্যক্ত জনপদের রূপ পায়। 
কেবল টাউন হলই ছিল প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসাহে উজ্জবিত। বিশাল জনতার সমাবেশ সেখানে। 
সকলেই টাউন হলের ওপরে উঠতে চায়। ওপর নিচ সব মানুষে একাকার। তখন স্থির হল মোট 
তিনটি সভা হবে। টাউন হলের ওপরে ও নিচে দুটি এবং বেশ্টিস্ক মূর্তির পাদদেশে একটি। এই 
ঘোষণা শুনে উপস্থিত জনতা নিজেরাই তিনটি স্বতন্ত্র স্থানে জমায়েত হয়।- 
অসীম উৎসাহ মানুষের মনে। তিনটি বিক্ষোভ সভার সাফল্য জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের 
জন্ম দেয় এবং জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়। বঙ্গ বিচ্ছেদ বাঙালিকে এমন তীব্র আঘাত করে, যা 
আগে কখনো পায় নি তারা। এঁক্যবদ্ধ অবিভা্য বাংলার দাবিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবন্ধ। কলকাতার 
সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা ফিরে গেল এই দাবি নিয়ে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন 
অব্যাহত রাখবে, তেমনি স্বদেশিকে সমর্থন জানাতে একতিলও পিছনে ফিরবে না। দুটি আন্দোলনই 
তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে। 
৫. স্থির চূড়ান্ত ব্যবস্থা 
সামনে সেই দিন। ১৬ অক্টোবর- বঙ্গভঙ্গ সরকারি নির্দেশে কার্যকরী হবে। দিনটিকে শোক 
দিবস হিসাবে পালন করা হবে এবং শোক মিছিল বেরোবে। দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে গেল এই 
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আহ্বানে। মফঃস্বলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর কার্যক্রম স্থির করে তা প্রচারিত হল 
সর্বত্র। কার্যক্রমে ছিল-_ 

১. রাখিবন্ধন-_এই প্রাচীন প্রথাকে নতুন করে সম্ভ্ীবিত করা হল। অবিভক্ত বাংলাকে এক 
সুত্রে আবদ্ধ রাখতে প্রতীক স্বরূপ সকলের হাতে বেঁধে দেওয়া হবে রাঙা সুতো। 

২. অনশন দিবস-- কোন গৃহে রান্না হবে না; আগুন জুলবে না। কেবল মাত্র রুগ্ন ও অসমর্থ 
ব্যক্তিদের জন্য রান্না হবে। 

৩. দোকানপাট বন্ধ থাকবে ; 

৪. কাজকর্ম বন্ধ থাকবে ; 

৫. সকলকে খালি পায়ে চলতে হবে ; 

৬. দেহ মন পরিশুদ্ধির জন্য প্রাতে সকলে গঙ্গান্ান করবে। 

-সকলে সাড়া দিল এই আহবানে । তাছাড়া স্থির হয়, দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে গ্রহণ 
করা হবে একটি গঠনমুলক প্রস্তাব। একটি মিলন মন্দির বা ফেডারেশন হল স্থাপনের প্রস্তাব 
করা হবে-_যা হবে অবিভক্ত বাংলার মিলন কেন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান 
স্যর তারকনাথ পালিত এবং ভগিনী নিবেদিতা । তারকনাথ ছিলেন দেশ-বিভাগ রদ করার 
আন্দোলনে অন্যতম নায়ক। ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলের ভিস্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। 

তাত শিল্পে সহযোগিতার জন্য গড়ে তোলা হবে একটি অর্থভাগার। 


১৬ অক্টোবর। প্রভাত হল। 

কলকাতার রাস্তায় অগণিত মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি। দলে 
দলে মানুষ এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে । মাঝে মাঝে পথচারীদের হাতে বেঁধে দিচ্ছে রাখি। কোথাও 
কোথাও রয়েছে সংকীর্তনের দল। তাদের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্‌ বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। স্নানের 
ঘাট জনতাপূর্ণ। সকলের হাতেই রাখি। 

বিকাল তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। সমবেত মানুষ উপচে পড়ছে। 
সামনের রাস্তাও ভরে উঠল মানুষে । সেখানে তখন ৫০ হাজারের মত সুশৃঙ্খল জনতা । ভিত্তিপ্রস্তর 
স্থাপনের জন্য আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে আসা হল একটি চেয়ারে । তিনি গুরুতর অসুস্থ। তার 
লিখিত ভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। অসাধারণ ভাষণ দেন স্যর গুরুদাস ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের 
মঙ্গলাচরণ করেন শিখ পুরোহিত বাবা কাউর সিং। স্যর আশুতোষ চৌধুরী ঘোষণাবলি পাঠ করেন 
ইংরেজিতে । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণাবলির বাংলা অনুবাদ করে সকলকে জানিয়ে দেন ঃ 

“যেহেতু সমগ্র জাতির প্রতিবাদ সত্বেও গভর্নমেন্ট বাংলা দেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তকে 

কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন, সেইহেতু আমরা এতদ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি ও 

ঘোষণা করছি যে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কুফলকে সাধ্যমত 

সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করব এবং আমাদের জাতির অখগুতা বক্ষা করব। ঈশ্বর আমাদের সহায় 

হোন। এ. এম. বোস। 

বাঙালি জাতির অখগুতা রক্ষার প্রতীক হিসাবে হল-ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। 
পরে হলথর নির্মাণের জন্য ফেডারেশনের জমি কিনে নেওয়া হয়। দেশবিভাগ ব্যবস্থার 
সংশোধনের পর পেই স্মৃতিমন্দিরের আর প্রয়োজন থাকে নি। 

অনুষ্ঠান শেষে বিশাল জনতা খালি পায়ে রায় পশুপতিনাথ বোসের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল। 
আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, দেশীয় শিল্পে সহযোগিতার জন্য জাতীয় অর্থভাগ্ডার গঠিত হবে। 
সেই উদ্দেশ্যে এ স্থানে খালি পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন স্যর আশুতোব চৌধুরী, জে. চৌধুরী, 
অস্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সেখানে তখন বিশাল 
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জনতা । এখানে সংগৃহীত হয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। এর বেশির ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের 
দান। রাজা মহারাজারাও সামান্য কিছু দিয়েছিলেন। এই দান ছিল স্বতঃস্ফুর্ত। কোন প্রচার করতে 
হয়নি। তাত ও গৃহশিল্প উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় হবে, স্থির হয়েছিল। একটি তাত শিল্প বিদ্যালয়ে 
কিছু টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি পরে বন্ধ হয়ে যায়। উদ্ৃস্ত টাকা ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে 
রাখা হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। এই টাকার সুদ থেকে লেডি কারমাইকেল স্মৃতি হোম ইন্ডাস্ট্রি 
আসোসিয়েশন এবং ভারতীয় নারীদের একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য দেওয়া 
হয়েছিল।* 
৬. বঙ্গবিভাগ রদ 

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট দিল্লিতে বঙ্গ বিভাগ সিদ্ধান্ত সংশোধন করেন। এই ঘোষণায় 
ব্যথিত হয়েছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি ছিলেন বঙ্গ বিভাগের অন্যতম সমর্থক এবং 
পূর্ববঙ্গে ইসলাম সমর্থন আদায়ে সরকারের দক্ষিণে হস্তস্বরূপ। ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে 
উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন জি. সি. আই. ই. উপাধি। সলিমুল্লাহ আশাহত হয়েছিল। তিনি ছিলেন 
যথেষ্ট চতুর, বুদ্ধি ভাণ্ডার ছিল অগাধ। সমর্থক ছিল তার অগণিত। 

সম্রাট ঘোষিত সিদ্ধান্তের খবর এসে পৌছল। কলেজ স্কোয়ারে জমল অগণিত জনতা । চার 
দিকে প্রবল উত্তেজনা । বেঙ্গলি অফিস থেকে বন্ধুরা এসে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথকে কলেজ 
স্কোয়ারের সমাবেশে অভিভূত সুরেন্দরনাথ লিখেছেন, সাফল্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় ছিল 
দৃঢ় । আমরা সবরকম অবৈধ পন্থা এড়িয়ে গেছি। পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও আমরা প্রতিশোধ 
গ্রহণ করিনি। আমরা বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি থেকে নিরত হইনি। পুলিশের লাঠির আঘাতের সঙ্গে 
সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনি তুলেছি । আদালতে আইনের সাহায্যে প্রাতিবিধানের চেষ্টা করেছি। আমরা 
পরোক্ষ প্রতিরোধ নীতি যেমন অনুসরণ করেছি, তেমনি আত্মশক্তিতে ছিল অগাধ আস্থা। বাংলা 
জুড়ে যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে ছিল সেনাবিভাগ ও সেই বিভাগ সমর্থনে 
সরকারি নীতি। আন্দোলন যখন তীব্র এবং উত্তেজনা যখন চরম পর্যায়ে, তখন যদি দেশ বিভাগ 
সিদ্ধান্ত সংশোধিত হত, তাহলে বাংলা বা ভারতের রাজনীতির পরিস্থিতি এতখানি অরাজক হতে 
পারত না। সংশোধন হল অতিবিলম্বিত সময়ে। 

সুরেন্দ্রনাথ দেশভাগ বিরোধী কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার কথা বলেছেন, স্বদেশি আন্দোলনে 
তাঁদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যতম হলেন আনন্দমোহন বসু, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, 
অস্বিকাচরণ মজুমদার এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ময়মনসিংহের সূর্যকাস্ত আচার্য চৌধুরী ছিলেন একজন 
সাহসী পুরুষ, অসাধারণ পৌরুষ এবং দৃঢ় মনোবলের মানুষ। এই ধনী মানুষটি ছিলেন বিখ্যাত 
শিকারি । দেশভাগবিরোধী আন্দোলনের আগে রাজনীতির সঙ্গে তার তেমন সংযোগই ছিল না। 
তার ময়মনসিংহের বাড়িতে লর্ড কার্জন গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকান্ত বঙ্গভঙ্গ 
বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানিযে দেন। পরবর্তী সময়ে তার থেকে একবারও সরে 
আসেননি। রী 

বরিশালে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দণ্ড, পূর্ববঙ্গের অবিসম্বাদী নেতা । তিনি ছিলেন শিক্ষক। পিতার 
নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রজমোহন কলেজ। এই কলেজে তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন 
সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি। অশ্িনীকুমার ছিলেন অসামান্য মানুষ৷ সেবা কার্য করেছিলেন জেলা জুড়ে। 
ঠারই উদ্যোগে বরিশাল স্বদেশি আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল৷ ব্রিটিশ শাসক এই 
মানুষটির ওপর নির্যাতনও কম করেনি। তাকে নির্বাসিতও করা হয়েছিল। 

ঢাকার উকিল আনন্দচন্দ্র রায় দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে একজন প্রথম সারির নেতা। 


* কৃষ্ণকুমার মিত্রের রচনায় এ সম্পর্কে আরও তথ্য আছে। 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ৯৯ 


স্বদেশি আন্দোলন ও দেশবিভাগ সংশোধনের জন্য তিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেছেন। ঢাকা 
রাজধানী হলে, শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধা বাড়বে-_-এই সম্ভাবনা সত্বেও আনন্দচন্দ্র স্বস্থান 
ত্যাগ করেননি। 

ময়মনসিংহের অনাথবদ্ধু গুহ ছিলেন একজন কৃতী উকিল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। শাসকগোষ্ঠীর 
সুনজরে তিনি ছিলেন না। তাকে নির্বাসনে পাঠানো না হলেও, তার ওপর ফৌজদারী আইনের 
১১০ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা ছিল যথেষ্ট অসম্মানজনক। 

ফরিদপুরের অশ্থিকাচরণ মজুমদার জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে 
ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষক। অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত হন। দেশ বিভাগ বিরোধী ও স্বদেশি 
আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশবিভাগ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল প্রবল। একবার 
তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, দেশ-বিভাগে প্রস্তাব সংশোধন না হলে, তিনি ঘরবাড়ি জমিজমা 
বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবেন। 

ফরিদপুর জেলায় স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন পরিচালক। অসাধারণ 
প্রভাব ছিল তার। একবার ছোটলাট ফরিদপুর গিয়ে দেখেন, স্টেশনে একজনও কুলি নেই। তখন 
পুলিশই তাদের মালপত্র বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ছিল তার স্নেহের 
সম্পর্ক । সবাই ত্বাকে বলত বুড়োদাদু। ফব্রিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বেশ কয়েক 
বছর। তারই উদ্যোগে ফরিদপুর শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ফরিদপুরে একটি কলেজ 
স্থাপনেও তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী। 

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত 
হয়। প্রতিবাদে ৭ আগস্ট টাউন হলে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমাবেশে সুরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ 
ভাষণে খণ্ডিত বাংলার জনগণের মনোবেদনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই ভাষণে তিনি 
বলেছিলেন : 

বন্ধুগণ, লর্ড কার্জনের হাত থেকে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের উদ্যত খঙ্গাঘাত নেমে এসেছিল ১৯০৩ 
সালের ৩ ডিসেম্বর। এই সময়ে, আপনারা জানেন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গবর্নমেন্ট প্রথম উত্থাপন 
করেছিলেন। আমরা তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম এবং বাংলার সর্বত্র বহু সভা-সমিতি 
হয়েছিল। এমন কি ১৯০৩ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি রূপে লালমোহন ঘোষ এই 
প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মতন লোক ছিলেন না। তিনি মনে 
মনে ঠিক করেছিলেন ভারতের মানচিত্রটা পালটিয়ে দেবেন এইভাবে। 

কিন্ত ইতিহাসের নেপথ্য বিধান ছিল অন্যরকম। বিপরীতে হিত করেছিলেন কার্জন--বাঙালির 
নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি একে আরও উস্কিয়ে দিয়েছিলেন। সেই 
উস্কানিতে আমাদের জাতীয়তার দীপটি যেন আরও বেশি করে জ্বলে উঠেছিল। স্বদেশি 
আন্দোলনের প্রথম বৎসর ১৯০৪ সাল শেষ হয়ে আরন্ত হয়েছে ১৯০৫ সাল। উনিশশো থেকে 
উনিশশো চার--এই পীচ বছর আমাদের জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। এই পীচ বছরে একটা 
যুগান্তর এসে গিয়েছে__বাংলাদেশ যেন এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করেছে এই পাচ বছরে। 

তারপর আপনারা জানেন, সকলের উদ্বেগ-উত্কষ্ঠার অবসান ঘটিয়ে এখন বিলাত থেকে 
সংবাদ এসেছে, ভারত-সচিব লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এবার আইন পাশ 
হতে দেরি হবে না। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমস্ত প্রতিবাদ নিম্ষল হলো। হাজার 
হাজার সভা আর ভারত-সচিবের কাছে আশি হাজার হিন্দুমুসলমান বাঙালির সই করা আবেদন--সবই 
বার্থ হল। সেই এঁতিহাসিক আবেদনের মুসাবিদা করার দায়িত্ব আমারই ওপর দেওয়া হয়েছিল, 
আপনারা তা জানেন। 

প্রথম বাঙালি উপলব্ধি করেছে আবেদন-নিবেদন নীতির অসারতা-_ইংল্যান্ডের সদিচ্ছার 


৬১০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


ওপর আমাদের আর কোন আস্থা নেই। আবার আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করব। ইতিহাসের 
বিধানে কার্জনের কঠিন আঘাতের ফলে জেগে উঠেছে বাংলা । জেগে উঠেছে ভারতবর্ষ বাঙালির 
মাথায় এই খঙ্গাঘাত ভারতবাসীর মাথাতেই পড়েছে মনে করতে হবে। এই প্রস্তাবকে শীঘ্রই 
আইন করে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। স্বদেশি 
আন্দোলন এইবার ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করে প্রজ্লিত অবস্থায় উপনীত হবে। এটাই নিয়ম। 
সকল দেশেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজপুরুষগণ এইভাবে ইতিহাসের হাতে যস্তরস্বরূপ হয়ে থাকেন। 
আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কার্জনী শাসননীতি দেবতার আশীর্বাদের মতন কাজ করেছে। 
আমরা বন্ধিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র নিয়ে দুর্জয় পণ করেছি-_বঙ্গভঙ্গ আমরা রদ করেছি। আমি 
এই সভায় দীড়িয়ে ভারতের উদ্ধত বড়লাটকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি £ “1 ৬111 001561116 076 50116 
০” এবং আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা পালন করব। 

আমি আহ্বান করি দেশের যুবকদের । তারা দলে দলে এগিয়ে এসে এই বিরাট জাতীয় 
আন্দোলনে সাহায্য করুক। স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ দেশব্যাগী করবার জন্য আমি 
ছাত্র সম্প্রদায়কেও আহ্বান করছি। আমার কণ্ঠকে আশ্রয় করে বঙ্গজননী এই আহ্বান পাঠাচ্ছেন 
তাদের কাছে। আমি আজীবন ছাত্রদের দেশসেবাব্রতে উদ্বোধিত করে এসেছি। যারা ছাত্রসমাজকে 
রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চান আমি সে দলের নই। আমি যে ছাত্রসভা গঠন করেছিলাম 
তা এই উদ্দেশ্য নিয়েই। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়। যদি সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে 
এই দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করতে হয়, তবে তার বনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করতে 
হবে দেশের তরুণ ছাত্রদের এবং তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে হবে দেশপ্রেম ও 
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ছাত্রসভা গঠন করেছিলাম আজ থেকে ত্রিশ 
বছর আগে আমার বন্ধু আনন্দমোহন বসুর সহায়তায়। সেই ছাত্রদের আজ আমি আবার নতুন 
করে নিয়মানুগ আন্দোলনের পথে আহ্বান জানাচ্ছি। মাফ করবেন, ধান ভানতে কিছুটা শিবের 
গীত গাইলাম বলে। 

যে কথা বলছিলাম। সকল দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই দেশের ইতিহাসে 
১৯০৫ সালটি সত্যই নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছে। কার্জন-বিধান ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনকে যে একটা বড় রকমের প্রেরণা দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সান্দেহ নেই। কিন্তু কার্জন, 
আমি বলছি, চালে ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলা 
ও বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তার এই ভুল ভেঙে গেছে-_-বিষয়টি এখন একটি 
সর্বভারতীয় রূপ নিতে চলেছে। 

আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দিব্য নেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে 
চলবে। আমাদের এই স্বদেশি আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করে প্রজ্লিত অবস্থায় এসে 
পৌছেছে। সেই শিখা অচিরেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। নব-জাগরণের -প্রণ-সংগীতে বাংলার 
আকাশ-বাতাস ভরে উঠবে। দেশের তরুণ চিত্ত দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হয়ে উঠবে। বিশ্বাস করুন, 
আমি দেখতে পাচ্ছি, অপ্রত্যাশিত গতিতে আরও অনেক ঘটনা একটির পর একটি ঘটে যাবে 
এবং আমার চ্যালেঞ্জ মিথ্যা হবে না-_বঙ্গবিভাগ রদ হবেই। পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত 
হয় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হবে না। 

এখানে, এই মঞ্চের ওপর আমার পার্থে সৌম্যমূর্তি যে কবিকে আপনারা দেখছেন তিনি 
এই স্বদেশি আন্দোলনের চারণ কবির ভূমিকা নিয়েছেন। এর নাম আপনারা সবাই জানেন। ইনিই 
গানে গানে এঁকেছেন আন্দোলনের একটি মহিমান্িত রূপ আর বাঙালির হৃদয় বীণাকে বেঁধে 
দিয়েছেন একটি সুরে যা কোনকালে আমরা দেখিনি। আমি তো মনে করি বাঙালির এই স্বদেশি 
আন্দোলন আন্দোলন নয়, এ একটা সর্বজনীন অভ্যুদয়। অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমিও এই 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১০১ 


পবিত্র আন্দোলনের আভ্যুদয়িক রচনা করেছি। বন্দেমাতরম্।* 

পরবর্তীকালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : “...মনে 
রাখা দরকার যে স্বদেশি আন্দোলনের কারণ শুধু বঙ্গভঙ্গ নয়; কার্জনী আমলে দেশে যে বহুবিধ 
বিক্ষোভ পুঞীভূত হয়েছিল তাই বঙ্গভঙ্গের' বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে 
ফেটে পড়ল।... জাতির জীবনে যে নবপ্রবাহ এসেছিল, কবি যাকে “মরা গাঙ্গে বান' আসার সঙ্গে 
তুলনা করেছেন, তা শুধু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নয়, জাতিকে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উন্মাদনা 
সেদিনের সবচেয়ে বড় কথা। বিদেশি দ্রব্য, ও বিশেষ করে বস্ত্র “বয়কট'-এর আন্দোলন দেশময় 
দৃপ্ত রব তুলেছিল--“বিদেশি বাণিজ্যে করি পদাঘাত”-_কিন্তু স্বদেশি সমর্থিত হলেও “বয়কট' 
সম্পূর্ণ সমর্থন পায় নি ; কিন্তু ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসে দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার 
হয়েছিল--যাতে কোন অঘটন না ঘটে, সেজন্য লন্ডন থেকে সর্বজনমান্য বর্ষীয়ান নেতা দাদাভাই 
নৌরজীকে সভাপতি পদে বরণ করে আনা হয়। তার ভাষণে প্রথম “স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়েছিল; বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি বাণিজ্য বর্ধন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন, এই হল স্বরাজলাভের 
জন্য কংগ্রেসের কার্যক্রম। ** 


অরবিন্দ ঘোষ 


সেদিন অরবিন্দের বাণী বাঙালি ছাত্র ও যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নতুনজীবন গড়ার 
উদ্দীপনায় তারা ঝাপিয়ে পড়েছিল এক অসম যুদ্ধে । অরবিন্দ যুব সমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন : 

“ভাবী কাল তরুণের। 

“এক নবীন তরুণ পৃথিবী গ'ড়ে উঠতে চাইছে। তরুণকেই গ'ড়ে তুলতে হবে সে-পৃথিবী। 
কিন্ত পুরাতনের মত হ'লে তা একেবারেই চলবে না। সে পৃথিবী হবে সত্যের, সাহসের আর 
ন্যায়ের; সে পৃথিবী হবে বলিষ্ঠ উন্নত আশার, আর তার অবাধ পরিপূরণের। সেই পৃথিবীই আমরা 
গড়তে চাই! 

“স্বার্থান্বেষী কাপুরুষ আর বাক্যবাগীশের দল, যারা গোড়ায় এগিয়ে আসে তারপর বিপদকালে 
সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে, কোনও স্থান নেই তাদের সে-ভবিষ্যতে। যারা নিভীক, সরলমনা,অল্লান 
অকলুষ হৃদয়ের অধিকারী, সেই দুর্জয় স্পৃহাবান্‌ তরুণেরাই হবে একমাত্র বনিয়াদ, যার ওপর 
ভাবী জাতি গ'ড়ে উঠবে। 

“যি আদৌ আমরা বাঁচতে চাই, তা হ'লে ভারতের ব্যাহত মহান আত্মপ্রয়াসকে আমাদের 
আবার শুরু করতে হবে। সাহসের সঙ্গে বীর্যের সঙ্গে সে-কর্মের ভার তুলে নিতে হবে। ভারতের 
সর্বোচ্চ ভাব ও জ্ঞানের পূর্ণ অপরিসীম অর্থকে পুঙ্থানুপুত্খ রূপে প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তির 
জীবনে আর সমাজে। প্রয়োগ করতে হবে তাকে আমাদের সাধারণ জীবন চর্চায়, আমাদের 
আধ্যাত্মিক জীবনে, আমাদের ধর্মে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, চিন্তায় ও তত্তে। আমাদের তাবৎ 
ক্রিয়া কর্মে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রতিটি রূপায়ণে প্রতিফলিত করতে হবে সেই 
গভীর সত্যগুলিকে। আর যদি আমরা তা করি, তা হ'লে দেখতে পাব পাশ্চাত্য ভাবধারার পোশাকে 
যা-কিছু আমাদের মৌল আদর্শের দাবিদার হয়ে এসেছে তার যা শ্রেষ্ঠ তা পূর্ব থেকেই আমাদের 
প্রাচীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর তার পিছনে আছে আরও সুগভীর এক 
সত্য, আর গুঢ় এক মর্ম এবং আত্মজ্ঞান। আমরা খুঁজে পাব সেখানে এক অপরাজেয় ইচ্ছার, 
সামর্থ্য, যা আরও উন্নত এক আদর্শকে রূপ দিতে সক্ষম । আমাদের কেবল দরকার, যেটি আমরা 
চিরকাল আত্মার গভীর উপলব্ধিতে জেনেছি, তাকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা জীবনে । আমাদের 


ক্বন্তুতাশতক-_মণি বাগচী। পৃ. ১৯০-৯২। ** ভারতবর্ষের ইতিহাস--২য় খণ্ড। 


১৩০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির সারমর্ম আর ভবিষ্যৎ জীবন--পরিবেশের দাবি--এ দুটিকে মেলাবার 
গোপন রহস্য শুধু এইখানেই পাব, অন্য কোথাও নয়। | 

“আমাদের সকল চেষ্টা হবে এক বিরাট আর মহৎ পরিবর্তনকে নিয়ে আসার, তার পথ তৈরি 
করার। আমরা বিশ্বাস করি, সেই পরিবর্তনই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করবে, ভারতের 
ভবিষ্যৎকে রূপ দান করবে। সেই কাজটি নিষ্পন্ন করাই আমাদের চরম লক্ষ্য। 

“আমাদের আদর্শ মানবতার এক নবজন্ম তার আত্মায়। এই মহৎ নবজন্ম ও নব সৃষ্টিকে সফল 
করার জন্য আমাদের জীবন আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করবে এক প্রবল কর্মশক্তি। 

“আধ্যাত্মিক আদশই সকল যুগে ভারতের চরিত্রগত ভাব ও তার সকল মহদাকাঙ্কার আশ্রয় 
হয়ে থেকেছে। কিন্তু কালের গতি এবং মানুষের প্রয়োজন চাইছে এক নূতন দিশা, আদর্শের এক 
অন্যতর রূপ। পুরাতন রীতি আর পদ্ধতি কালপুরুষের প্রয়োজন মেটাতে আর পর্যাপ্ত নয়। 
ভারতকে ভবিষ্যতে যে বিরাট কাজগুলি করতে হবে, যে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোতে হবে, কোন 
সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় আবদ্ধ থেকে তা সিদ্ধ হবে না। আমাদের আধ্যাত্মিকতা কোন সময়েই একটা 
জরাগ্রস্ত জগৎ বিমর্ষ জীবনের তত্ত্ব নয়, যা ভগবানের এই প্রচণ্ড সৃষ্টিকে একটা মিথ্যা মায়া বা 
শোচনীয় ব্যর্থতা ব'লে মনে করে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে পিছু হটে আসা নয়, 
তা আত্মার দুর্বার শক্তিতে জীবনকে জয় করা । আমাদের আদর্শ জগৎকে মেনে নেয় ভগবানেরই 
আত্মরূপায়ণের প্রয়াস বলে, কিন্তু তা চায় মানবতাকেও সমূহ রূপান্তরিত করতে; এবং তা করাতে 
হবে এ পর্যস্ত যতখানি আত্মবিকাশের চেষ্টায় সন্তব হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ চেষ্টার দ্বারা । সে 
এমনই এক রূপান্তর--যার ফলে মানুষ আর ভগবানের মাঝখানে আবরণটা খসে পড়বে, যে 
দিব্য মনুষ্যত্বকে আমরা বহন করতে সমর্থ, তার জন্ম হবে আমাদের জীবনে এবং আমাদের জীবন 
নৃতন ছাঁচে গড়ে উঠবে, আত্মার সতা জ্যোতি আর শক্তিতে বিকাশ হমে টঠবে। আমাদের যাবতীয় 
কর্ম হবে যিনি সকল কর্মের প্রত তাকে উৎসর্গ করা। আর তা হবে মানুষের বৃহত্তর সন্তার 
অভিব্যক্তি। সমস্ত জীবন হবে যোগ। .. 

“পাশ্চাত্য তার আদর্শ করেছে মানুষের বুদ্ধি হৃদয়াবেগ, প্রাণ আর দেহসন্তার উন্নতিকে। কিন্তু 
তার আধ্যাত্মিক জীবনের আরও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে সে অবহেলা করেছে। তার সব চেয়ে বড় 
মাপকাঠি হল স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, যুক্তি আর বিজ্ঞান, সর্ব বিষযে দক্ষতা ও 
কুশলতা ; এক উন্নততর রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ; জাতির একতা 
আর ইহজাগতিক সুখের বিধান। এগুলি অবশাই বিরাট আর মহৎ প্রচেষ্টা। কিন্তু পরীক্ষার পর 
পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে কেবল মনের সদিচ্ছা আর মতবাদের দৌলতে তা যথার্থ রূপে 
কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাদের সত্যকার বাস্তব উপলব্ধির কেবল মাত্র সন্তব হবে, যদি 
তা আধ্যান্ে প্রতিষ্ঠিত হব। পাশ্চাত্য তার পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে তার বিজ্ঞান আর মন্ত্রপাতির 
শিল্প কৌশলে। সেই বিজ্ঞানই আন্ত তাকে প্বংস করতে উদ্যত। সেই যন্ত্রপাতির ভারেই আজ 
সে গুড়িয়ে যাবার উপত্রম। এই সহজ কথাটি সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি যে, তার মহৎ 
আদর্শগুলিকে ফলিত করতে হ'লে একটি 'আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সর্বাগ্রে দরকার। প্রাচ্যের জ্রানে 
আছে সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের গোপন তত্তুটি, কিন্তু সে সুদীর্ঘকাল পৃথিবী থেকে তার দৃষ্টিকে 
ফিরিয়ে রেখেছে । এখন সময় এসেছে সেই বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেবার, জীবন ও আত্মার মিলন 
সেতু রচনা করার। 

“কি ক'রে তবে সেই মহামিলন ঘটবে? সেই গুপ্ত রহসাটিও ভারতের জানা ছিল, যদিও 
তার যথেষ্ট চর্চা হয়নি । “যোগাৎ কুরু কর্ম্মানি' গীতার এই মহান নির্দেশে আমরা পাই সেই রহনোর 
সারমর্ম। এর মূল কথা হ'ল, সকল কর্মই যোগ যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন করতে হবে। আমাদের সর্বোচ্চ 
আত্মপ্রকৃতিই হবে তার ভিন্তি। আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশ-মন, প্রাণ, দেহ, হৃদয়, বুদ্ধি, ইচ্ছা, 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১০৩ 


অনুভূতি,__-সব কিছুর উপর আত্মার প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি যে মানুষের পক্ষে নিতান্তই 
কষ্টসাধ্য শুধু তাই নয়; আমরা বিশ্বাস করি, এইটিই তার যত কিছু সমস্যা আর দুর্ভোগের একমাত্র 
প্রকৃত সমাধান। 

“এই তাহ'লে আমাদের পরমবাণী। এই বাণীই আমরা স্মরণ করব অহরহ। এই মন্ত্ই জপ 
করব : তরুণ উদীয়মান ভারতের সামনে এই আদর্শ ই তুলে ধরব, এক অধ্যাত্মমুখী জীবনই মানুষের 
সমস্ত কর্মের নিয়ামক হবে আজ যে, মহাযুগের আবির্ভাব হতে চলেছে--জগতকে সেই লক্ষ্যে 
পরিচালিত করবে। যে-ভারত সুপ্রাচীন কাল হ'তে এই মহৎ রহস্যকে বুকে ক'রে বেড়িয়েছে, 
সে-ই কেবল জগতকে নিয়ে যেতে পারে এই মহারপান্তরের পথে। পুরাতন যুগের এই সান্ধ্য 
লগ্ন সেই প্রভাতেরই অগ্র-পথিক। 

“এই তবে হোক মানবতার মধ্যে তার সেবা ও তার প্রচার : যে ভারত একবার ব্যক্তির 
জীবন ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছিল এক অস্তরস্থ অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ, তেমনি জাতির জীবন 
ক্ষেত্রে আজ তাকে পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে সেই আধ্যাত্মিকতারই পূর্ণ সমস্তিগত রূপটিকে। 
নিখিল মানব জাতির জন্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এক নূতন আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তস্ত্ব। 

“আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে তা হলে এই আদর্শকে ঘোষণা করা। সকলের আগে চাই 
একটা পুরাপুরি আধ্যাত্মিক পরিবর্তন, সর্বাধিক জোর দিতে হবে তাতে। এবং যারা সে আদর্শকে 
গ্রহণ করবে, তাকে সফল করতে প্রাণপাত চেষ্টা করবে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। আমাদের 
দ্বিতীয় কাজ হবে, এই ভাবধারাকে কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সমষ্টির জীবনেও পূর্ণরূপ দেওয়া। 
বাহিরের জীবন কর্মের সঙ্গে ঘটাতে হবে ভিতরের পরিবর্তন। আর যুগপৎ তা হবে যেমন একদিকে 
আধ্যাত্মিক প্রয়াস, তেমনই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেও হবে একই সঙ্গে ব্যক্তি 
ও সম্প্রদায়, অঞ্চল এবং জাতি। আর পরিণামে তা শুধু জাতির গণ্ডীতেও সীমাবদ্ধ না থেকে 
ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বমানবতার মধ্যে। 

“এর অব্যবহিত প্রতাক্ষ ফল হবে এক নূতন সৃষ্টি। এক অধ্যাত্মমুখী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ; 
আরও ঘনিষ্ঠ আরও বর্ধিত এক সমাজবোধ, যার ভিত্তি মানুষের বর্তমান বিভেদ নয়- একতা । 
ব্যক্তির পূর্ণ স্বাতন্ত্র আর বিকাশ সার্থকতা লাভ করবে অপরের সঙ্গে জীবন যোগ। সে-জীবন 
উৎসর্গ করবে আপনাকে জাতি ও মানবতার বৃহত্তর সত্তায়, তার সেবায়। অর্থনৈতিক সমস্যা 
সমাধান করার চেষ্টা হবে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে নয়--তা করতে হবে ভারতের নিজস্ব 
সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক মৌল-নীতি অনুসারে। 

“তরুণ ভারতকে আমরা আহ্বান করি । এই তরুণের দলকেই হ'তে হবে নব পৃথিবীর নির্মাতা । 
যারা ব্যক্তি-স্বার্থের উৎকট ছন্দ ও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী-__তারা নয়। ধনতন্ত্র বা জড়বাদী 
কম্যুনিজমও সে আদর্শ নয়-_-পাশ্চাত্য থেকে আমদানি হয়ে যা আজও ভারতের ভবিষ্যৎ আদর্শের 
দাবিদার হয়ে উঠেছে। কিম্বা যারা অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে নিজেদের, 
কিছুতেই যারা আত্মার পূর্ণ প্রগাঢ় সত্যে জীবনের সমূহ রূপাস্তরকে মেনে নিতে রাজি নয়, ভারতের 
ভবিষ্যতের ভার তাদের হাতেও নেই। কেবল তারাই-_যাদের মন প্রাণ অবাধ মুক্ত, যাদের হাদয় 
উদার উন্নত, যারা প্রস্তুত এক দ্বিধাহীন জীবনের অপরিসীম সত্যকে অর্জন করার জন্য অকাতরে 
পরিশ্রম করতে __ তারাই গড়ে তুলবে সে-ভবিষ্যৎ। তারা হবে সেই বলিষ্ঠ মানুষ, যারা অতীতের 
বা বর্তমানের দিকে চেয়ে থাকবে না। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্যই আত্মোৎসর্গ করবে। তারা 
নিজেদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র সামানা সত্তাকে বহুগুণে ছাপিয়ে জীবনাহুতি দেবে, আপনার মধ্য আর সর্ব 
মানবের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবে. সর্বাস্তঃকরণে অক্লান্ত সেবা করবে জাতি ও মানবতার। 
এই আদর্শ এখন অবধি হয়তো মাত্র একটি বীজ। আর যে-জীবন সেই বীজকে বহন করছে তা 
হয়তো মাত্র একটি সৃষ্ট কেন্দ্র কিন্তু আমাদের প্রুব আশা এই বীজই একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত 


১০৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হবে। আর এই কেন্দ্রই হয়ে উঠবে নিত্য প্রসারমান নবসৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র 

“বিনাশোম্ুখ এক পৃথিবীর সংকল্লের ভিতর দিয়ে যে তরুণ মানব জাতি জন্ম নেবার দুঃসহ 
প্রয়াস করছে, সেই নব-মানবতার পতাকাবাহীদের মধ্যে আমরা আমাদের স্থান গ্রহণ করি দৃপ্ত 
দিকে-যে মহাভারতের পুনর্জন্ম আদি জননীর মহাতেজা জীর্ণ শরীরকে নবযৌবন সধ্চারে 
পুনরুজ্জীবিত করবে।” 

দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন তখন পৃজাবকাশে দার্জিলিঙে। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তখনও তার সক্রিয় 
ভূমিকা ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন স্বদেশি আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান উত্তাপ তিনি অনুভব করেছিলেন। 
তাই এক দশক পরে চিত্তরঞ্জনকে দেখা গেল স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে। তিনি 
যখন দার্জিলিঙে (১৯০৬) ছুটি কাটাতে গেছেন, তখন নিবেদিতাও সেখানে । ১৬ অক্ট্রোবর স্থানীয় 
হিন্দু হলে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে দু'জনেই একটি জনসভায় ভাষণ দেন। দেশবন্ধুর ভাষণের মধ্যে 
তার রাজনৈতিক চিস্তাধারার সম্পর্কে সম্যক উপলব্ি সম্ভব। তিনি বলেছিলেন-_ 

“আমাদের দেশে আজকাল অল্প সংখ্যক বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে 
করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার--যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশি আন্দোলন 
নামে অভিহিত করিয়াছেন--ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ 
হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে 
হইলে এই স্বদেশি আন্দোলনই একমাত্র উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য 
বাঞ্থনীয়। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও 
সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দাবিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃইপতনের অঙ্গনাত্র। সমস্ত জাতীয় 
অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সতা যে, সমস্ত জাতির 
উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা-_যাহা 
আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিত্র্য-বিনাশের কারণ? 
ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ 
দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালি জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত 
ঢালিয়ে দিতেছে না? 

আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্নীয় তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান 
কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ। এই 
কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির 
আশা নির্ভর করিতেছে। জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে 
অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক বাঞ্তির যেমন আপনার 
মুক্তির আন্দোলন আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই 
জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয়। সহস্ব বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও 
প্রকৃত মুক্তির পথ কখনো ঘিলিবে না। 

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদের 
অনেক দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে 
ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্ত ইহা অবশ্য সত্য 
যে একদিন আমরা ইংরাজের বাক্চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপর আমাদের 
মনে আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমর! ইংরাজদের ক্ষমতা 
দেখিয়া আত্ম-প্রভাব হারাইয়াছিলান, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইয়াছিলাম, 
ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা (17001917211011) 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১০৫ 


লইয়া আমরা এত গর্ব করি, তার মধ্যে যে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার 
জন্য '5০ ঠি' ৪5 11718) ৮৩" -_এই মারাত্মক বাক্যটি লুক্কায়িত ছিল। তাহা একবারও অনুভব 
দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাল করিয়া মহারাণীর ঘোষণার এই গৃঢ় তত্ব মর্মে মর্মে হাদয়ঙ্গম 
করিয়াছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে 
সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে। 

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, £৪% 7311051108-র প্রসাদে ভারতে এখন মহাশাস্তি বিরাজ 
করিতেছে। হায় রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগ্য£ আমরা এতদিন বুঝিতে পারি 
নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক শাস্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়৷ রাখিবার উপায়মাত্র। ইহা 
যদি শাস্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শাস্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন কালে জীবনের ভিন্তি 
প্রতিতিত হইতে পারে না। 

ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই কুহেলিকা অপসূত 
হইয়াছে। এই নব-উন্মেষিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা 
আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব-আন্দোলন আমাদের 
কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ; ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পদক্ষেপ। আজিকার দিনে এই 
দেশব্যাপী আন্দোলনে শত লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান 
শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য।” 

অরবিন্দের “বন্দেমাতরমে" প্রকাশিত তিনটি রচনা এখানে উদ্ধৃত হল। তার স্বদেশ ভাবনা, 
রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং জাতীয়তার উদ্বোধনে গভীর চিস্তা চেতনার পরিচয়কে সুস্পষ্ট ভাবে 
তুলে ধরে। 
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“....আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলনের স্থান খুবই উচ্চে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের 
ভেদনীতির তলোয়ারকে যে আমরা ভোতা করে দিতে পারি নি, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। 
তাছাড়া শীঘ্রই নরমপন্থী-গরমপন্থী বলে ভেদাভেদও দেখা দিল-_একদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রাসবিহারী ঘোষ, অশ্থিকাচরণ মজুমদার অপর দিকে ব্রশ্মাবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ 
ঘোষের মতো ব্যক্তির নেতৃত্বে বাংলায় দ্বিধারা স্পষ্ট হতে লাগল। ...... ১৯০৭ সালে সুরাট 
কংগ্রেসে দুই পক্ষে তুমুল বিবাদ হল, মঞ্চে আসীন নরমপস্থী নেতাদের লক্ষ্য করে পায়ে জুতা 
ছোড়া পর্যস্ত ঘটল। “মডারেট' বা নরমপন্থীরা কোনব্রমে কংগ্রেসে প্রাধান্য বজায় রাখতে তখন 
ব্যগ্রঃ বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং কতকটা পঞ্জাবে ছাড়া গরমপন্থী (যাদের ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যস্ত 
56500101515 বলা হত) প্রভাব ছিল কম।.... উনিশ শতকের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রে যেমন বিদেশি 
শাসনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তেমনই বাংলা দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে বিপ্লবী মন সন্ত্রাসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। কাপুরুষ বলে বাঙালির যে অখ্যাতি ছিল, তারা 


ইংরেজি শিক্ষা আয়ত্ত করে ইংরেজেরই অনুগত সহচর, এই বলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১১৩ 


যে দুর্নাম হয়েছিল, যেন সেই অখ্যাতিকে চিরতরে বিলীন করার জন্য অসমসাহসী বাঙালি বিপ্লবীরা 
সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করে।” 

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সরকারি নিম্পেষণ সত্তেও 
বিপ্লবী কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। কেবলমাত্র সরকারি কার্যকলাপই নয়, রাজনীতিকদের 
ক্রিয়াকাণ্ডও যুব মনে হতাশার সৃষ্টি করে। যা ক্রমশ সন্ত্রাসবাদকেই একমাত্র সমাধানের পথ হিসাবে 
বেছে নিয়েছিল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল দু-বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিয়ে 
প্রশাসনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। বিদেশেও ভারতীয় কার্যকলাপ ব্যাপকরূপ পেতে থাকায় 
শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধিরা । অরবিন্দ আদালতে দীড়িয়ে বলেছিলেন : 
“স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন ।” উল্লাসকর দন্ত বলেছিলেন : “ইংরেজ 
রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্য সম্পাদনের জন্য জীবন বিপন্ন করে 
আমরা বোমা বানিয়েছি।” বাংলার অভ্যন্তরে তখন মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কারের প্রলোভনে পড়ে 
কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা আইন সভায় ঢোকার জন্য উন্মুখ। ৯ংরেজ বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ 
করল ১৯১১ সালে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিতে যুব সমাজের ক্ষোভ ক্রমশ অন্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ 
পেতে থাকে। কংগ্রেসের অনুরূপ ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে ফেরার মত মানসিকতা তাদের ছিল না। 
তাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ দেশের যুব সমাজ নতুন শক্তিতে উদ্ুদ্ধ করল। অকুতোভয় 
মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সেদিনের বিপ্লবীদের কার্যকলাপই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কোন 
আপোষকামী মনোভাবের ধারে কাছে তারা ছিল না। বিদেশি সরকারের অনুগ্রহে রাজতিলকও 
তারা বরণ করে নেয়নি। মৃত্যু, দ্বীপাস্তর,জেলখানার নির্মম অত্যাচার তাদের এক মুহূর্তও পথ 
বিচ্যুত করে নি। তাদের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলেছে বিপিচন্দ্র পালের আহবান “0%7 1৫691 75 
[66৫077) %%11001 17168715 919561)06 011016167) 00171801”-_ বিদেশি কর্তৃত্ববিহীন স্বাধীনতাই 
আমাদের লক্ষ্য। 


ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 


স্বদেশি আন্দোলনে যে মানুষটির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, যার অবদানকে অনেকেই লঘু 
ভাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁর “সন্ধ্যা' পত্রিকা সমকালের রাজনৈতিক 
পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দুর্বল জাতিকে সাহসী ও সংগ্রামমুখী করতে তার 
প্রয়াস ছিল আমৃত্যু। যখন তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে রোগশয্যায় তখনও তার নামে আদালতে 
মামলা ঝুলছে। আবার নতুন মামলায় জড়ানো হয়েছে। কিন্তু মামলার রায় নিজেই দিয়ে গেলেন। 
১৯০৭ সালের ২৭ অক্টোবর এ হাসপাতালেই তিনি মারা যান। 
হা গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছোট বড় ঘাঁটি ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।....... কেহ কেহ 
মনে করেন, এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। আমরা ত লুকাইবার কোন কারণ 
দেখি না। আইন বা বিধিভঙ্গের জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি বা 
বিধিভঙ্গের জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোকরক্ষা 
করিবার উদ্দেশ্যেই উহার প্রয়োজন। তাই ইহার লুকায়িত অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। হইতে 
গারে ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই উদ্যোগে বিল্ল ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় 
হয় তত মঙ্গল--দেশের লোকের চৈতন্য হইবে, সাড় হইবে, শক্তি বাড়িবে...." 
বয়কটের মর্ম বোঝাতে গিয়ে ব্রহ্ষাবান্ধব ছিধাহীন ভাবেই লিখেছিলেন : 
ক কোন রকমেই সখ করিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিব না। লাট মজলিসে সখের 
নকিরি করিতে যাইব না-_অনাহারী কাজিগিরি করিব না__ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল আর আমি 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গদমাজ-৮ 


১১৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ঠেঙ্গার বদলে হেঙ্গা বন্ধ করিয়া ফিরিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আঁটিব না....... 
বয়কট অর্থে আইনভঙ্গ নহে.......যাহা সাধারণ সর্বজনসম্মত বিধিব্যবস্থা-_ব্যবস্থাপক দেশিই হউন 
বা বিদেশিই হউন -- তাহা মানা চাই ........ কিন্তু বদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা 
ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে--বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার মাথার উপরে গুগামি করিয়া 
লাঠি চালায় তাহা হইতে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া 
অধিকাব। যদি দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয় তাহা হইলেও আমার এরপ প্রতিকার 
করিবার অধিকার আছে, ফিরিঙ্গি রাজার অধীনের কথা। তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায় 
তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙাইতে 
আসে কিম্বা তোনাত বে ইজ্জৎ করিতে আসে--তা সে ফিরিঙ্গিই হউক না তার চৌদ্দপুকুষ 
হউক-_তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়ম, সকল নিয়মের চেয়ে বড়।.... 
ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কর্তামি জুড়িয়া দিয়াছে......তাহার এ কর্তামি ঘুচাইতে হইবে ।তাহাকে 
অর্তিথ অভ্যাগত রূপে বাড়ির বাহিরে স্থান দিতে হইবে । এই পরকে ঘর হইতে বাহির করাকে 
বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও......1” 
কিংসফোর্ডের আদালতে সন্ধ্যার মামলা ওঠে ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ব্রন্মাবান্ধবের 
কৌসুলি চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রন্মাবান্ধবের এই বিবৃতি পাঠ করেন : 


“] 000৮1011170 0171116105101051011119 01010 70011090101), 17121200100 2110 00170110 
০1110 12051098101 991701)2 01001 ] 52৬ | 2] 1100 ড/াযাতা 01 01102111016 12101)011]710001 
00001) 126] 1)011)101) 81707620160 117 10110 98110115801 000 1311) 908191 1907, 0০011 
0116 01 0116 21110165 [07111] (170 500010৩11018010 01 0115 [00560001101 341 | 00 1101 
৬0170 00 1916 2177 0011 11) 10111510181 19058056100 1701 ০০1০৬ 11101 11) 02175110011 
11 110101016 910৩ 01 1010 £0-001011100 11015516001 01 ১৮/০12] 1 এ] 1] 279 ৬০৮ 
80001119010 (0 1100 81161 [00110 ৬২110 11010001) (0 101৩ ০0৮০ 05 014 ৬/11050 11101651 
1১ 0110 111150 1)60055911115 1১0 11 (100 ৮৮0 01 084 1746 1790101191 0০৬61010)110111 


ব্রহ্মবান্ধব আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইংরেজের আদালতকে তিনি ঘৃণার সঙ্গে 
প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইংরেজদের কারাগারের বাইরে অন্তিম শয়ানে শায়িত মানুষটির দিকে 


“1106 [10] 01 9101 50008165 8011001]]101) 01011155106 50০9105 50191100 011119- 
(01110 15 & 10107010101. 110 10705 1110 ৮111 01 010৬1৫01800 45 11056 11510017001 
100 ৬৮01155. 1116 106550110015 0111001118০ 4 ৫০500100011 50010101) 10101) 
10045 110 0017107071150-170 00068. 411 ৬/70 ৬/0116 11) 00০ 0210 01 0651১0119), 
|1811121), [011651, 13-0901)001, 9010101, 18/%0া7 10105181101 0110 5০০10109111 
1৮ 10 1161 01161 11011 0119115 01] 0110 151055191) 011)107191) 217011010911017, ৪৫ 
10 9180065 01761101850 270 09৬6] 10 51010165 ৮010 101109109৬0 11010 0০৬0. 
17000955175 2৬89 01 00080115958 ঠ়োঞযা]8 0211091 ৮111) 010 00100000থা ৬০৩ 
[00758175 10171, ৬/10 006 10051 01001116 ৮1101001৬017655 [0৬০5 ০০৮%০174 (110 
51800/ 01৪ 0041 0101; ৮/1)01) 0106 11161061 501000095৫5 11081 170 0211 ৬০19 ৬০11 
11010001) ৬1011 1100 0101501), 5081010, 08110, 1810 0005, 1101) 11001019800 0110 
1080 981]5 21 1015 60171712110. [81001 1৮/105 1017) ৬৮10 115 21109010% 0110 19105 


115 ৬1011] 981 0801 01 115 10501.” 


এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষটির চরিত্র ছিল অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মগ্ডিত। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক, 
রাজনীতি সচেতন এবং বিপ্লবী। তিনি বুঝেছিলেন, বিদেশি মোহ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করে 
আত্মসচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে তার অন্যতম সহযোগী ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশচন্দর 
মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলনের এই দু'জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৪ 
সালের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মবান্ধব “সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এক পয়সা দামের পত্রিকা 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১১৫ 


বেরোত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। সাধারণ গ্রাম্য ভাষায়, সর্বজনবোধগম্য ভঙ্গীতে লিখিত আলোচনার 
মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় ভাব প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। ইংরেজ সভ্যতার স্বরূপকে দেশবাসীর 
সামনে উন্মোচিত করা তমোভাবাচ্ছন্ন বাঙালি জাতির মোহভঙ্গ করা এবং স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করে 
বাঙালিকে সংগ্রামমুখী করে তুলতে ইতিহাসের এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 
“....উপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় স্বরাজ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। এ স্বরাজ শুধু শিক্ষানীতি ও 
অর্থনীতি ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। এর মধ্যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সুরও ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ভারতের 
জন্য স্বরাজ কামনা করেছিলেন এই কারণে যে, স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারত আবার জগৎসভায় 
স্বীয় গৌরবের আসন অধিকার করতে পারবে । ইংরেজ সামাজ্াভুক্ত পরাধীন ভারতের কোনো 
আশা নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। .... মডারেটপন্থী দেশনায়কাদের কল্গিত 
“স্বরাজ” থেকে উপাধ্যায়বাঞ্থিত “স্বরাজ” ছিল ভিন্ন বস্তু। .... তার দৃঢ় ধারণা ছিল ঘে, পরাধীন 
জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সস্ভব আপোমহীন সংগ্রাম ও চরম আত্ম-বলিদানের 
দ্বারা। তাই তিনি গতানুগতিক আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ 
করলেন “নিরস্ত্র প্রতিরোধ” বা বয়কটের পথ। বয়কট দর্শনের মূল কথা ছিল বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর 
সঙ্গে জাতীয় জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিষ্ঠুর ও বিরামহীন অসহযোগ । ১৯০৫-৬ 
সনে বাংলার রাজনীতিতে বয়কট দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রন্মাবান্ধব।”* 


দে কালীবাড়ী একশ পাঠা 


অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি 
আর কি কারো ভয় রেখেছি? 

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি--তিনি কি আমাদিগের মুখের দিকে 
না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের প্থ ধরিয়াছি--তিনি কি আমাদিগের 
সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন £ আজ বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাহার সিংহাসন 
টলিয়াছে-তিনি তাই তাহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। 
আমরা যে ভাল ধরিতেছি সেই ভালই তিনি ভাঙিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ 
করিতেছেন যে পর প্রত্যাশীদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। “অভাগা 
যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।” বাঙালি তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস 
ত দুরের কথা--সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্যস্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয় 
নাই আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল 
কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ 
সেই উদারতার অনন্ত প্রশ্রবণ মুর্তিমান্‌ সাম্যমৈত্রী ম্লী আমাদিগকে অর্ধচন্দ্র দিলেন। ইহাতে যে 
আমরা কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা 
লাগে নাইঃ তবে কি বানরিপাড়ার** পিটুনী পুলিসের অত্যাচারে তবে কি সেখানকার পুরনারীর 
আর্তনাদে আমাদের, হৃদয় ভাঙিয়া যায় নাই? তবে কি বরিশালে গুর্থার শুঁতায় আমরা সহানুভূতির 
অশ্রু বিসর্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব। 

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের টুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙা 
বাংলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া ত আমাদের আর আনন্দ 


* উপাধ্যায় ব্রন্মাবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ __ হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০৬ - ১১১ 
** বানরিপাড়া বরিশাল শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরের একটি গ্রাম, ১৯০৫ সনে নভেম্বরের মাঝামাঝি 
শুর্থা পুলিস দ্বারা গ্রামবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার সাধিত হয়। 


১১৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ধরিতেছে না। পূর্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা ত তোমাকে 
আরও বেশি করিয়া আীকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরিপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর 
রামকৃষ্ণ উৎসবে এ বানরিপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের 
অশ্থিনীকে, মাদারিপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশি বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আদ্যনাথকে, 
ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙা বাংলা আর কেমন করিয়া 
জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না,-তাহাদিগকে আমরা 
প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ 
জানাইতেছি--যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব 
হইতে পারিত! ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিন্টো মল যতই 
পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করিবেন-_-ততই 
ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্যাতন হইবে--ততই ভাঙাবাংলা জোড়া 
লাগিবে। মৃত্যুতে জীবন! আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি 
প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা 
জীবনলাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি, আমাদিগের কাজ কর্ম সব বহিরুর্খীন হইয়া 
রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,-_ 
আপনাতে আপনি থাকো 
যেও না মন কোনখানে 
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে, 
খোঁজো নিজ অস্তঃপুরে। 

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে 
আসক্তির-_-সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের 
প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাহার জমিদারি এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে 
অমনি জয়কালীর বাড়ি একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
বলি-_আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী-্রীতি 
ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলগ্ডের কুয়াশাবৃত-অশ্বরে 
ভারতবাসীর আশাসূর্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলন্ডের মহাসভার উদারনীতিক মন্ত্র 
সমাজের উদ'রতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন--তাই আজ যদি আমাদের 
চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের 
সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, সিভি দিলাগ্রানিনুর হরনিরিত মুনি তাই বলি দে জয়-কালীর 


বাড়ি একশ পাঁঠা। 
সন্ধ্যা ১৯০৬ ফেব্রুয়ারি ২৮ 


অমৃতং মতি ভাসিতম্‌ 
প্রিয় “অমৃত” বলিতেছেন, এত দেশ থাকিতে বরিশালে কন্ফারেন্গ করিবার কারণ কি? 
বাস্তবিক, কারণ কি? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কারণ কী? 
আমরা বলিতেছি, এবারকার কনফারেন্স কামস্কটুকায় করিলে হানি কি? কামস্কট্কা কিঞ্চিৎ 
কটমট বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে এাত্রা সিংহলে সমবেত হইলে ক্ষতি কি? বিজয় 
বাহুর পর আর কোন প্রবল প্রতাপশালি বাঙালি সিংহলে জয়পতাকা প্রোথিত করেন নাই। এবার 
সিংহল বিজয় করিলে হয় না? রঘুর দিখ্িজয় বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন, 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১১৭ 


“প্রতাপোহশ্রে ততঃ শব্দঃ” 

বাঙালির প্রতাপ “বন্দে মাতরম্‌” কন্যাকুমারীর পথে লক্কায় উপনীত হইয়াছে, সংবাদপত্রে 
পড়িয়াছি। এইবার সেখানে কণ্ঠযস্ত্র সহযোগে “শব্দ” করিলেই তা দিথ্িজয়ের অর্ধেক ফতে হইয়া 
যায়ঃ? আর সিংহল যদি মনঃপুত না হয়, হিন্দুর প্রাচীন উপনিবেশের ফর্দেও দেশের অভাব 
নাই। যবদ্বীপ অর্থাৎ যাভা, বলিছীপ অর্থাৎ বালি প্রভৃতি সমুদ্রোর্মিচুশ্বিত দেশে কনফারেন্স হইল 
না কেন? হনোলুলু ও চন্দ্রকোণা, ফিলিপাইন ও তারকেশ্বর, উত্তর মেরু ও ফরেসডাঙা-_-সব 
পড়িয়া রহিল, আর বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদে লাট ফুলারের দুটি চক্ষুর বিষ, গুর্থা-বুটমর্দিত বরিশালেই 
কনফারেন্স? 

এ নির্বাচন কে করিল? 

“অমৃত” বলিতেছেন, দুর্দাস্ত বরিশালী পুলিস রাঘব বোয়ালের মত বদন ব্যাদান করিয়া আছে। 
এই যমের মুখে বাংলার বাছা বাছা নায়কদের নিক্ষেপ করিবার দুষ্ট কল্পনা কাহার £ বাহিরের লোকে, 
অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বরিশালের নেতাদের পুলিসের গ্রাসে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধিতে এই 
টোপ্‌ ফেলে নাই ত? বরিশালের অধিবাসীরা বিভীষিকায় ভয় করে না, কুলারের মনে এই কাল্পনিক 
সংস্কার বদ্ধমূল করিবার বৃথা চেষ্টায়, বরিশালে কন্ফারেল চণ্তীমণ্ডপের পত্তন হয় নাই ত? “অমৃত” 
শেষে প্রায় মুক্তকচ্ছ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলি, বরিশালে এবার কন্ফারেন্গ হইবে ত? 
যদি বা হয়, সেখানে নামজাদার বদলে বেকার নামহীন নগণ্য প্রতিনিধিদের ভিড় হইবে না ত? 

বলা বাহুল্য, এ সব “অমৃতের” প্রশ্ন-_অমৃতায়মান অচল অটল সিদ্ধান্ত নয়। কেন না, তাহার 
পরই অমৃতবাজার বলিতেছেন, এসো, আমরা এক লহমার জন্যেও ধরিয়া লই যে, বরিশালবাসীর 
হৃদয়ে বল দিবার জন্য, প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্যই কনফারেন্স হইতেছে। বরিশাল অনেক 
সহিয়াছে, এখনও তাহার ক্ষতমুখে রূধির ঝরিতেছে, অতএব, বরিশালই কনফারেন্সের একমাত্র 
যোগ্য ক্ষেত্র। আমরা বলি সাধু! 

অমৃতে আমাদের কোনও কালে অরুচি নাই! বিশেষত সংপ্রতি অত্র দেশে মতান্তর ঘটিলেই 
মনাস্তর, এবং মনাস্তর ঘটিলেই একতা নষ্ট হইতেছে। এক্ষেত্রে যত দিন এই একতার জোড়-কলম 
বেশ জুড়িয়া না যায়, ত৬দিন আর মতান্তরের ঝঞ্ধা তুলিয়া কাজ নাই। অগত্যা আমরা প্রসন্নচিত্তে 
কামস্কটকা, হনোলুলু যবদ্ীপ প্রভৃতির কন্ফারেন্স বক্ষে ধরিবার দাবী তুলিয়া লইতেছি। বরিশালেই 
কনফারেন্স বসুক। 

এখন দেখা যাক, ভাবী প্রতিনিধিদের অবস্থা। “অমৃতে”র ভাণ্ড হইতেই আমরা কন্ফারেন্স 
সম্বন্ধে এত তথ্য, প্রশ্ন, সম্ভাবনা বিভীষিকা সংগ্রহ করিতেছি। আর এক পশলা অমৃত ধারায় 
অভিষিক্ত হইতে, বোধ করি, কাহারও আপত্তি নাই। আর, যখন এহাটে কোনও আপত্তিই তুলিবার 
রীতি নাই, তখন আর ভয় কি? “অমৃত” সংস্কৃত নাটকের কঞ্পুকীর ন্যায় “আকাশে" জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--“ধর্মক্ষেত্রে বরীশালে সমবেতা যুযুৎসবঃ”, সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ও মতিদাদার ন্যায় 
নায়কদের ধরিয়া বরিশালের জেল-নামক জঘন্য খাঁচায় পুরিবে না ত? বরিশালের কন্ফারেলের 
পাণ্ডা ও নেতাদের আবার অনাহারী কন্ষ্টেবল করিবে না ত? 

আমরা বলি, একটু ইংরেজী করিয়াই বলি, সে সব এখন ভবিষ্যৎ গর্ভিনীর গর্ভে । যখন দৈবজ্ঞ 
ঠাকুর এত খড়ি পাতিয়াও ফিরিঙ্গির অভিসন্ধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের বিশ্বাস, 
উত্তরের অ।শা নাই। 

এবার ত বরিশালে দুর্ভিক্ষ শুনিয়াই একটু দমিয়া গিয়াছি। “অমৃত” ভুলিয়া যান, কিন্তু আমাদের 
মনে আছে,_বরিশালে কন্ফারেন্সের কথা পুর্রেই স্থির হইয়াছিল। তখন স্বদেশিও ছিল না, 
সুতরাং মালক্ষ্মীর অন্ক্ষেত্র বরিশাল হইতে পেলার হিসাবে মনে করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ বালাম 

গ্রহ করিয়া আনিব। দুর্ভিক্ষ বরিশালে মানুষ খাইতেছে--সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশারও মাথা 


১১৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


খাইয়াছে। গেল৷ চুলায় যাক, খোরাকীর ভাবনায় ঘুম হইতেছে না। অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, 
দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত কিরূপ? রসদের উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। রসদের পরিপাটা 
ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তাই অমৃতের কেবল নেতাদের 
চিন্তা, আর আমরা প্রতিনিধিদের ভাবনায় অস্থির। 

যদি পোলাও কাবাব না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বরিশালই কারাগার । গজৎ একেই জীর্ণারণ্য, 
তার উপর কন্ফারেন্সে যদি আলুভাতে ভাতই সম্বল হয়, তাহা হইলে জেলে যাইতেই বা হানি 
কি? বরিশালের জেলে দাদখানি চাউলের অন্ন, একটু ঝোল ও কিঞ্চিৎ বল্কা দুধ পাইব ত? 
হরিনামের ঝুলিটি হাতে রাখতে দিবে ত? 

এবারে “অমৃতে”র হ্যামলেট-ভাবের অনুধ্যান করুন। 10 ৮০ 01101 10 ৮৫, (1101 15 11)0 
0০5001. ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ বোধ করি কোনও মহিলাকবি এইরূপ করিয়াছেন, “হয় কি না 
হয় প্রশ্ন ইহাই এখন ।” প্রশ্ন গুরুতর। যাই কি না যাই একদিকে চক্ষুলজ্জা, লোকের উপহাস, 
কিঙ্গের উপদ্রব। ওদিকে গুর্থার গুঁতার আশঙ্কা, নিদারুণ জেলের ভয়, ফিরিঙ্গির প্রেম-সাধে বাদ, 
তার উপর দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রসাভাব। কি করি। যাই কি না যাই! “অমৃত” বলিতেছেন, এবার 
সকলেই চল। পূর্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ চৌহদ্দী করিয়া ভাঙা ও অভাঙা, সমগ্র 
বাংলার নায়ক বা নেতা মনুষ্যদের একটা ফর্দ কর। তাহাদের শপথ করাইয়া লও যে, এবার 
বরিশালের কন্ফারেন্সে নিশ্চিত হাজিরা দিব। অবশ্য যাহারা ইন্ভ্যালিড্‌' অর্থাৎ শয্যাগত তাহাদের 
ছুটি। আমরা আবার বলি সাধু! 

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিবাদ করিব না, কিন্ত একটু ত্রুটির উল্লেখ না করিলে নয়। তাই ভয়ে 
ভয়ে বলিতেছি, এই পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঘিরিয়া বাংলা জুড়িয়া যে জাল ফেলিলেন, ইহাতে 
এত বড় একটা ছিদ্র রাখিয়া দিলেন কেন? এ যে শয্যাগত-_মহারন্ধ, এ পথে ত বাংলার যত 
রুই কাতলা, মুগেল বাহির হইয়া যাতে পারে! তখন কি পক্কচারী রোগা কই সিঙ্গি, চ্যাং ছাকিয়া 
তুলিয়া বরিশালের রাজনীতি দীর্ঘিকায় ছাড়িয়া দিবেন? অমৃত দাদা আপনি যে বলিতেছেন--স্বয়ং 
যাইবেন, তাহাই কি এই “ইন্ভ্যালিড” ছিদ্র থাকিতে ঘটিয়া উঠিবে? কনফারেন্সের প্রসঙ্গে আপনার 
বাজারে যেরূপ “হা হতোস্মিন” রব উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আপনার স্ায়ুর অবস্থাও 
শঙ্কাজনক। আপনি যদি ইন্ভ্যালিডের খাতে পড়িয়া যান, তাহা হইলেই ত সব মাটি! নভেলের 
ভাষায় বলিতে গেলে, বাগবাজারের গগনমণগ্ডলের এক কোণে একটু ভয়ের একটু সন্দেহের কালো 
মেঘ দেখা দিয়াছে। 

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে, 

“পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুন্ন ডাক দিয়া বলে, 
লক্ষ্য বিধিবারে যত ক্ষত্রিয় সকলে ।” 

ইহার অর্থ যে নিশ্চেষ্ট দেখিলেই ডাক দিয়া লক্ষ্য বিধিতে বলিতে হয়। ধৃষ্টদ্যুন্নও ডাক 
দিয়াছিলেন, “অমৃত” ও দিতেছেন। ধৃষ্দ্যুন্নের আওয়াজ ভরাট, অমৃতের গলা একটু কাপিতেছে। 
কালের প্রভাব। 

আমাদের পরামর্শ, শুধু ডাকাডাকি হাঁকাহীকির কর্ম নয়। যদি কন্ফারেন্দ সফল করিতে চান, 
তাহা হইলে যেমন রোগ সেই ওঁষধের ব্যবস্থা করুন। প্রথমতঃ ফুলার-ভয় নিবারণের প্রার্থনা 
করিয়া মিন্টোর নিকট দরখাস্ত ও মরলীর নিকট “তার' করুন। এই দরখাস্ত দুইখানির ও মহারাণীর 
সেই মামুলি ঘোষণাপাত্রের লিখো প্রতিলিপি করিয়া বড় বড় তান্রময় কবচে রক্ষা করুন। সেই 
কবচ একটু স্কুল রজ্জুসহযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া বরিশালে গমন করুন, আর ফুলার-ভয় 
থাকিবে না। অবশ্য নেতাদের জন্য একটু বিশেষ রামকবচ আবশ্যক। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন 
নেতাদের পক্ষ হইতে প্রজাদের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাদের কবচে তাহাও 
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থাকিবে। গলায় দিবার দড়ি যেমন একটু মোটা ও মজবুৎ হয়, নতুবা ছিড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা। 
তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। সন্থ্যা ১৯০৬ মার্চ ২৯ 


বয়কটের মর্ম 


“বারে বারে বলিয়াছি যে শুধু নুন-চিনি-কাপড়ের স্বদেশি হইলে চলিবে না। বিলাতি-বর্জনের 
অর্থ-কেবল ফিরিঙ্গির মালপত্র বয়কট নহে-_কিস্তু খাস ফিরিঙ্গিকে বয়কট করা চাই। সে কি 
রকম।-_ফিরিঙ্গি আমাদের শাসন করে। এ শাসনকার্ষে আমরা যাচিয়া সহায়তা করিব না। যেখানে 
পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে করিতেই হইবে। দায়ে পড়িয়া যখন ফিরিঙ্গির সহায়তা 
করিতে হইবে-তখন যেন এই ভাবটি মনে থাকে-_পড়েছি মোঘলের হাতে-_খানা খেতে হবে 
সাথে। কিন্তু কোন রকমেই সখ করিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিব না। লাটমজলিশে 
সখের নকিবি করিতে যাইব না-_আনাহারী কাীগিরি করিব না।-_ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল 
আঁটিব না। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন-_যদি ফিরিঙ্গিকেই বয়কট করিতে হয় ত ফিরিঙ্গির আইন পর্য্ত 
মানা উচিত নয়। একজন আমার নামে মিথ্যা মিথ্যা নালিশ করিয়াছে ও ফিরিঙ্গি আদালত হইতে 
শমন বাহির হইয়াছে। আমি নির্দোধী-তার উপর আবার বয়কটকারী। আমার এ ফিরিঙ্গি 
আদালতের শমন অগ্রাহ্য করা উচিত। 

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে--মনকে চোখ না ঠারিয়ে সোজাসুজি দেখিলে বুঝা যায়--যে বয়কট 
অর্থে আইন-ভঙ্গ নহে। আমি নির্দোষী বা দোষী_-তাহাতে কী আসে যায়। যে নালিশ করিয়াছে 
_-সেও ভাবিতে পারে যে সে নির্দোী। আইনের সাহায্যে বিচার করিয়া ওই সমস্যার মীমাংসা 
করিতে হইবে-দোষীকে দণ্ড দিতে হইবে। যদি আমাদের রাজা দেশি হইতেন-_তবুও আমাকে 
এ আদালতের আইন মানিয়া লইতে হইত। আইন বস্তুটিকে মানিতেই হইবে। 

যাহা সাধারণ-সর্বজনসম্মত বিধিব্যবস্থা-_ব্যবস্থাপক দেশিই হউন বা বিদেশিই হউন-_তাহা 
মানা চাই। হইতে পারে খে কোন দোষের জন্য বিদেশি আইনে কম বা বেশি দণ্ড হয়-__আর 
স্বদেশী আইনে সেই দোষেই বেশী বা কম হয়-_কিন্তু আইনের বশ্যতা তোমাকে সকল দেশে 
সব কালে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা ফাটাইবার 
বন্দোবস্ত করে-_বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার উপরে গুপ্ডামি করিয়া লাঠি চালায়--তাহা 
হইলে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার। যদি 
দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয়-_তাহা হইলেও আমার এরপ প্রতীকার করিবার 
অধিকার আছে--ফিরিঙ্গি-রাজার অধীনে--কা কথা। 

তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায়--তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙিয়া 
ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিংবা তোমার বে-ইজ্জত করিতে 
আসে --তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তাহার চৌদ্দপুরুষ হউক তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। 
ইহা বিধাতার নিয়ম--সকল নিয়মের চেয়ে বড়। 

অবশ্য--ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কুর্তামি জুড়িয়া 
দিয়াছে-- তোমার প্রাণের দায় মানের দায় অর্থের দায় শিক্ষাদীক্ষার দায় সে নিজের ঘাড়ে 
লইয়াছে- আর তুমি তার মুখের পানে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার এ কুর্তামি 
ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি-অভ্যাসগতরূপে বাড়ির বাহিরে স্থান দিতে হইবে। এই পরকে 
ঘর হইতে বাহির করাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও। আইনভাঙ্গাকে বয়কট 


১২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বলে না। যাহাতে সেই সনাতন-তস্ত্রের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি--এস-_তাহারই 
সাধনা করি--ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।” স্ধযা ১৯০৬ নভেম্বর ২৩ 


বিপিনচন্দ্র পাল 


বিপিনচন্দ্রকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম দেখা যায় ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনে । সেই অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন : 1 ৬45 ৪ 007700181, ৪ 007700181 
০1 0)6 00770901815, & 1801081 01150109815, 5০ | 5810 [121 1)0111)01 119 ৫9110901290 1101 
[79 18010811917) 1001 2৮/29 11) 1119 19251 710%5010 [01] 179 105810 10 10116 13111191) 


0০৬৫1101 এই মানুষটি বিদেশ থেকে ফেরার পর ১৯০১ সালে প্রকাশ করেন “নিউ ইন্ডিয়া” 
পত্রিকা। পত্রিকার পাতায় সরকারের জনবিদ্বেবী- নীতির বিরুদ্ধে নানাবিধ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ 
রচনার মধ্য দিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। মডারেটপন্থী বিপিনচন্দ্র তখনও মনে 
করতেন, বিদেশি সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মধ/ দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান 
হবে। কিন্তু ১৯০৩ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব তার চিন্তাধারাকে আমুল বদলে দেয়। নিউ ইন্ডিয়ায় 
সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি বয়কট 
ও স্বদেশি আন্দোলনকে দেখেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। ১৯০৬ সালে 
বিপিনচন্দ্র “বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। “নিউ ইন্ডিয়া" ও “বন্দেমাতরম” দুটি পত্রিকা একসঙ্গে 
প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৬ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসবার পর, তিনি বন্দেমাতরম 
পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ যেন। অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থী গণঅভ্যুথানে আস্থাশীল। 
বিপিনচন্দ্র এই মতের সমর্থক ছিলেন না। “বন্দেমাতরম' পত্রিকার সংঅব ত্যাগ করেন বিপিনচন্দ্র। 
কিন্তু ১৯০৮ সালে অরবিন্দ পুলিশেব হাতে ধরা পড়ার পর, বিপিনচন্দ্র আবার বন্দেমাতরমে 
যোগ দেন। কোনরকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিপিনচন্দ্র ও তার অনুগামীদের কোন সমর্থনই 
ছিল না। 

তবুও অস্বীকার করা যায় না, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অন্যতম নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্ 
পাল। ইংরেজের আধিপত্যকে তিনি অস্বীকার করে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। 
রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তার বন্তৃতাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য এবং 
অনালোচিত। কিন্তু ১৯০৫ থেকে পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলনে তার ভূমিকা অস্বীকার 
করা যাবে না। বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন : “..স্বাধীনতার প্রেরণা বা মুক্তির বাসনা মানুষের অন্তরে 
একবার জাগিলে তাহার সমগ্র চিত্ত ও চরিত্রকে অধিকার না করিয়া ছাড়ে না। যে একবার জীবনের 
কোনও বিভাগে সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, সে কোন বিশেষ বিষয়ে কোন প্রকারের বন্ধন 
বহিতে পারে না। এইজন্য নবযুগের বাংলায় ধর্ম ও সমাজদ্রোহিতার আকারে যে ঘুক্তি-বাসনা 
প্রথমে আপনাকে সফল করিতে চাহিয়াছিল, অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা আমাদের আধুনিক 
রাষ্ট্রীয় জীবনেও রাষ্ট্রত্রোহিত! জাগাইয়া তুলিল। ধর্মে ও সমাজে স্বাধীন হইব, অথচ রাদ্্রীয় শাসন 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হইয়া রহিব, সহা সম্ভব নহে। ইংরাজিনবীস 
বাঙালি ত্রান্মা সমাজের আশ্রয়ে আসিয়া প্রথমে সমাজ-ভয়কে জয় করিয়াছিলেন। সত্যের প্রেরণায়, 
বদ্ধপরিকর হইয়া দাড়াইলেন। এইরূপে বাংলার নবযুগের স্বাধীনতাব সংগ্রামে শাস্ত্রত্রোহিতা ও 
সমাজদ্রোহিতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা জাগ্রত হয়। 


“ইংরাজি শিক্ষা ও যুরোপীয় সাধনা কেবল ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রের আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে নাই, 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১২১ 


আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বাজাত্যভিমান বা স্বদেশ হিতৈষিতা কিম্বা 080109157-এর আদর্শও 
জাগাইয়া তুলে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাটীন ও আধুনিক মনুষ্য-সমাজের ভ্ঞানলাভ করিয়া 
আমরা নিজেদের হীনতা বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। দুনিয়ার সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম-__ 
চীন, ব্রম্মদেশ অসভ্য জাপান 
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান 
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়। 
কেবল আমরাই এত বড় একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াও পরাধীন 
ও হেয় হইয়া রহিয়াছি। জগতের স্বাধীন দেশের তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের 
অন্তরে এক অভিনব বেদনা জাগাইয়া তোলে । এই বেদনার ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক 
স্বাদেশিকতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়।* 
বিপিনচন্দ্রের মধ্যে যে তেজস্বিতার প্রকাশ শ্বদেশি আন্দোলনের প্রথম পর্বের সূচনায় প্রদীপ 
হয়ে উঠেছিল, পরবর্তী সময়ে তা অনেক স্তিমিত হয়ে আসে। রাজনীতির সঙ্গে তার সংযোগও 
ক্ষীণ হয়ে যায়। তবুও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসেরই অমর্যাদা হবে। 
পরবর্তীকালে গোপাল হালদার বিপিনচন্দ্র পাল সম্পর্কে বলেছেন : 
“রাষ্ট্রচিস্তায় ও রাষ্ট্রসাধনায় বিপিনচন্দ্র স্বদেশিয় যুগে উগ্রপন্থী (6061115) বলেই পরিচিত 
ছিলেন, চরমপন্থী (/0001816) বা উদারপন্থী ছিলেন না। জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি সে সময়ে 
পূর্ণ স্বাধীনতাকে আমাদের রাষ্ট্রাদর্শরূপে স্থাপন করতে চান। সংস্কার অপেক্ষা সংগ্রামকেই করেন 
রাস্ত্রীয় সাধনার নীতি। আবার উদারনীতিক যুক্তিবাদ ও ব্যবহারিক বুদ্ধিও তিনি বিসর্জন দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না। তাই পরবততীকালে তিনি আবার বলেছেন, স্বাধীনতা অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয় 
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মাধিকার লাভ। স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যা কংগ্রেসের গ্রাহ্য, কিন্তু 
দেশের স্থীকার্য নয়। অবশ্য বিপিনচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল একটা যুক্তিমাত্র। তার যুক্তি বাস্তবকে 
মেনে চলত। তাই সংগ্রাম-পন্থী হলেও তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের ও গুপ্ত ড়যন্ত্রের পথ-অনুমোদন 
করতেন না। অরবিন্দের সঙ্গে তার এই দিকে ছিল পার্থক্য। নিরস্ত্র প্রতিরোধ (18551 
[২6515091709) ও জাতীয় আত্মগঠনের পদ্ধতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাই ছিল বিপিনচন্দ্রের 
অনুমোদিত পদ্ধতি (১৮/০৪) 115 ৮/875 211 151081)5, 1907)1...বাংলার নবধুগের সাধনায় কিন্তু 
গণতান্ত্রিক বোধ প্রবল বা পরিষ্কার ছিল না-_ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী জাতির জীবন ও জনসাধারণের 
থেকেও অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ কেন, সমগ্র জীবনদর্শনই ছিল এই 
বিচ্ছেদের বিরোধী। তার রাষ্ট্রসাধনায় জনশক্তিই শক্তির প্রধান উৎস হয়, তার রাষ্ট্রচিন্তায় ও 
গণতাস্ত্িক আদর্শকে তিনি প্রাধান্য দান করেন।..ভারতীয় এঁতিহ্য আজ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট 
তার মুল সূত্র “বৈচিত্রের মধ্যে এক্যের প্রতিষ্ঠা, _রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনন্বীদের কৃপায় আজ 
আমরা তাকে স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞারূপে গ্রহণ করি। বিপিনচন্দ্র ভারতেতিহাসের এই মুল সত্য স্বয়ং 
উপলব্ি করে আমাদের রাষ্ট্রচিস্তায় তা প্রতিষ্ঠিত করতে কম সাহায্য করেন নি। ভারতীয় জাতীয়তার 
ব্যাখ্যায় তিনি বারবারই বলেছেন--সকল সম্প্রদায়, সকল জাতির সমবিকাশেই তার প্রকাশ, 
সকলের স্বাধীন অধিকারেই তার বিকাশ (00110095116 181100197) ; 7170 86101791150 ৮10৬, 
1905), সংযুক্তরাষ্ট্র (01110 510103) ও সম্মিলিত মহাজাতি এই আমাদের জাতীয়তার রূপ। 
আরও বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন। তিনি যুক্তি আশ্রয় করলেন, ঠিক কিন্তু গণ আন্দোলনের বিপুল 
শ্রোত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, ক্ষুদ্রতর বাধায় কন্টকিত হয়ে রইলেন। তার নবযুগের যুগদৃষ্টি 


* বাংলার নবযুগ--বিপিনচন্দ্র পাল। পৃ. ২৬৯-৭০ 


১২২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


“অভিযানের যুগ" পেরিয়ে যে গণ-বিপ্লবের আভাষ একবারের মতো প্রত্যক্ষ করেছিল, তা আর 
প্রসারিত হতে পারল না, সীমাবদ্ধ হয়ে রইল-_-এটি তার রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি... 


জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 


বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সতা সমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। গঠনমুলক দিকটিও ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছিল। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। বাংলার 
শিক্ষার ক্ষেত্রটি পুনগঠিনের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
উদ্বুদ্ধ করে। ছাত্ররা তখন স্কুল কলেজের বাইরে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহৎ জাতীয় 
আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছে। তারা সরকারি শিক্ষায়তনের মোহমুস্ত। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ 
দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। অরবিন্দ সে সময়ে লিখেছিলেন : 
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সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১২৩ 
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১২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


[01115 (106 001781661. 0106 11715 00175110001৬6 100551011119 01 ০017010] 15 9110/60 (0 
0৬০1911900৬/ 0০ 1190 10150100101, 2০9০৫0/৩ (0 105 01111109, 105 162001095, 105 01100010. 
11 ৮111 00110 10110 ৬/2% 01 001161 50110015 2110 ০09110005 8110 09001)9 2. ?1111055 1৫08, 
৪ [10100110110 0 /25160 61761 2110 181518100 1700)05. 


ব্যারিস্টার স্যর আশুতোষ চৌধুরী বাংলার নেতৃবৃন্দকে একটি সমাবেশে আমন্ত্রণ জানান, 
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলার বিশিষ্ট 
চিন্তানায়করা পার্ক স্ট্রিটে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স আসোসিয়েশনের হলে মিলিত হলেন। তাদের 
আলোচনার বিষয় ছিল জাতীয় শিক্ষার একটা বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়া। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া 


হয়েছিল ঃ 


[121 111 010 001101) 01 11015 ০0100161100 81 15 005119010 0180 11000550179 11101 
91৭90101701 00011011 01 50000816101) 5108110 ৮০ 81 0100 69190115110 (0 0112010156 
৪ 59516) 01201080101) _ 1:1001019, ১০1০110100 1101001011021 - 017 101101701 1105 
&)0 00100 19101781 ০0170101, 2180 11001 1119 0110/11)0 26111101700] $10814 17৫ 
2000910160, 85 2 10৬15101791 (01711011060 (0 18100 11171001910 51005 (0 00111)01 (1115 
9৮9)০০1 0170 11091 1116 ০0171110166 0৩ 11750700160 (0 50101010 1010011 16011 ৮/100181) 110106 


৬০৩1৩ 


ড. রাসবিহারী ঘোষ, 
এম. এ. ডি. এল, সি. আই. ই. 
শ্রী গুরুদাস ব্যানার্জি, কেটি. এম. এ., ডি. এল. 
শ্রী টি. পালিত, বার-আ্যাট-ল 
রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি, এম. এ. বি. এল 
শ্রী পি. মিত্র, বার-আযাট-ল 
শ্রী এ কে. ঘোষ, বার-আযাট-ল 
মি. এ. রসুল, এম. এ. বি. সি. আই, 
বার-আযাট-ল 
শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., বার-আযাট-ল 
শ্রী এন. ঘোষ, বার-আ্যাট-ল 
শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন 
শ্রী মতিলাল ঘোষ 
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শ্রী সুবোধচন্দ্র মল্লিক 
শ্রী কালীনাথ মিত্র 
শ্রী গোনেশচন্দ্র চন্দ্র 
শ্রী ক্ষুদিরাম বোস, বি. এ. 
শ্রী হেরশ্বচন্দ্র মৈত্র, এম. এ. 
শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ. 
শ্রী গিরীশচন্দ্র বোস, 


এম. এ., এম. আর. এ. এস. 


শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ. 

শ্রী এন. সি. দাস, এম. এ. 

শ্রী মোহিতচন্দ্র সেন, এম. এ. 

শ্রী বি. চক্রবর্তী, এম. এ. বার-আযাট-ল 

শ্রী সি. আর. দাশ, বার-আযাট-ল 

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল. 

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ. বি. এল. 

শ্রী সতীশচন্দ্র মুখার্জি, এম. এ. বি. এল. 

মৌলভী সৈয়দ মহম্মদ করিম আগা 

ড. আর. জি. কর, এল. আর. সি. পি. 

ড. শশীভূষণ মিত্র, এম. বি. বি. এস. সি. 
(লমশুন) 

ড. অমৃতলাল সরকার, এল. এম. এস. 

ড. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, এম. এ. এম. বি. 

ড. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এম. এ. বি. এল. 

ড. মোহিনী মোহন চ্যাটার্জি বি. এ., বি. এল. 

ড. বনওয়ারীলাল চৌধুরী, বি.এ., বি. এসসি. 


" ড. মনোমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ. 


শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., বি. এল. 
শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল 

শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম এ. বি. এল. 
শ্রী এ. চৌধুরী এবং 

ড. নীলরতন সরকার (সম্পাদক) 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১২৫ 


-- একটি অস্থায়ী ট্রাস্টি গঠন করা হয় দাতাদের অর্থ গ্রহণের জন্য। এই ট্রাস্টি বোর্ডে 
ছিলেন : 

রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি 

মি. টি. পালিত, 

শ্রী সুবোধচন্দ্র মল্লিক 

শ্রী গোনেশচন্দ্র চন্দ্র 

শ্রী কাশীনাথ মিত্র 

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পাস্তির মাঠে (এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল) এক বিশাল 
সমাবেশে ১৫০০০ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল ছাত্র। সমাবেশে পূর্ব 
দিনে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে জানাবার পর ঘোষণা করা হয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ গঠনে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রচণ্ড 
উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে জনগণই তাকে “রাজা” উপাধিতে ভূষিত করে। উৎসাহী ছাত্ররা 
ঘোড়াহীন একটি গাড়িতে চাপিয়ে তাকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে নিয়ে যায়। 

কয়েকদিনের মধ্যে ময়মনসিংহের শৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকা এবং 
ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যাস্ত আচার্য চৌধুরী ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের গঠনকল্পে। অস্থায়ী কমিটি যে খসড়া পরিকল্পনা রূপায়ণ করে, আর একটি কমিটি 
সেই পরিকল্পনার বেশ কিছু পরিবর্তন করার পর তা গৃহীত হয় ১৯০৬ সালের ১১ মার্চের সভায়। 
বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স আসোসিয়েশনে এই সভা হয়। বলা যায়, এই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 
গঠিত হয়। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 

[185 051 81688 001511001৬5 ০1010 01 0116 5৮/8009101 1৬10৬617010 _ 6106 1150 7010 01 0141 
[11101010101] ৬5 095101)64 05 105 51501150175 10 ৮/51001) 001 [001111081 11070019180... 1106 
10051 2174 (1১6 (1151 00171 10105011$ 01 01৩ 9৬/909511 ০8156, এবং “0176 (00100901015 01 & 1৭9110781 
(0111৬215119 112৬০ 0001) 1910 0109980 2110 066). 

১৮৬০ সালের ১৮] 'আইন অনুসারে কাউন্সিল ১৯০৬ জুনে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিতে এর নিয়মকানুন ও পাঠক্রম ধীরে ধীরে রূপায়িত হতে থাকে। নিম্নোক্ত 
ব্যক্তিদের নিয়ে প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয় : 

১. ড. রাসবিহারী ঘোষ-_ প্রেসিডেন্ট- এম. ডি. এল, আযডভোকেট। 

২. ড. পি. কে. রায় _- ভাইস প্রেসিডেন্ট - অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ। 

৩. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী - কোযাধ্যক্ষ - এম. বি. এল, জমিদার, সুপরিচিত ব্যক্তি। 

৪. শ্রী আশুতোষ চৌধুরী __ এম. এ. বি. এ. (ক্যানটাব) ব্যারিস্টার, হাইকোর্টের বিচারপতি। 

৫. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-_সলিসিটর, থিওসোফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম নেতা, পণ্ডিত ব্যক্তি 

হিসাবে সুপরিচিত। 

৬. শ্রী গুরুদাস ব্যানার্জি--এম.এ., বি. এল, কলকাতা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য 

৭. মি. আবদুল 'রসুল--এম. এ. বি. সি. এল (অক্সন), ব্যারিস্টার, রাজনৈতিক নেতা। 

৮. শী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী - এম. এ. বি. এল. সলিসিটর। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উপাচার্য। 

৯. ড. নীলরতন সরকার -- এম. এ. এম. ডি., পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। 

১০. শ্রী অরবিন্দ ঘোষ -_ জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। 

১১. শ্রী মনোমোহন ভট্টাচার্য _ এম. এ. গৌরীপুর স্টেটের ম্যানেজার, সুসংগঠক। 

১২. শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -_ এম. এম., রিপণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ 


১২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


১৩. শ্রী সতীশচন্দ্র মুখার্জি -- ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। 
এই ১৩ জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দই বরোদার শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন। এবং 
স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগও ছিল। অন্য কেউই স্বদেশি আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না। আন্দোলনে আবদুল রসুল সমর্থন জানালেও সক্রিয়ভাবে জড়িত 
হন নি। বাঙালি সমাজের ৯৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পরিষদ । প্রত্যেকেই 
স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কৃতী ছিলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত নন, এমন মানুষদের 
পরিষদে গ্রহণ করা হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে । এর ফলে তারা বাঙালি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের 
দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত শিক্ষান্রমে নির্ধারণ করতে পারবেন। সে সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল বা অন্য কাউকেও পরিষদের 
পরিচালকমণ্ডলীতে নেওয়া হয়নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত সদস্যদের কারো বাড়ি ছিল 
পূর্ববঙ্গে, কারো পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও জীবনকে মূর্ত করে তোলা এবং 
আবেগের সমন্বয় সাধন ছিল মূল লক্ষ্য। 
পরিষদের বিদ্যালয় পাঠক্রম ছড়িয়ে পড়ে মফস্বল অঞ্চলে। তাছাড়া কলেজও স্থাপিত 
হয়েছিল। পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল এ রকম : 
১. প্রাথমিক : ৬ বছর বয়স থেকে ৩ বছরের পাঠক্রম । 
২. মাধ্যমিক : ৯ বছর বয়স থেকে ৭ বছরের পাঠক্রম। 
৩. মহাবিদ্যালয় : ১৬ বছর বয়স থেকে ৪ বছরের পাঠক্রম। 
শিক্ষায়তনে বিভিন্ন সময়ে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নানা সময়ে ভাষণ দিতেন : 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর __ সাহিত্য 
এ. কে. কুমারস্বামী -- শিল্প 
গুরুদাস ব্যানার্জি _- অস্ক 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত _ উপনিষদ 
মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি _ ইতিহাস 


ইন্দুমাধব মল্লিক -- জীববিজ্ঞান 
পিয়ারীমোহন মুখার্জি _ অর্থনীতি 
জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : “আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন 
চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে-দেশে জলাশয় নাই সে-দেশে আকাশের 
বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধৰিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে 
থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে না তাহা নহে-_কিন্তু 
তাহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া নাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাহারা চাকরি 
করেন, ব্যবসা করেন, পরের হুকুম নানিয়! চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না 
কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া 
বহিয়া উবিয়া চলিয়া যাইতেছে । ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে 
যে শক্তির চিরন্তন অনাবুষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে 
লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একাত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, 
যে-শক্তি আছে সে-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে 
নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজ সরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত 


সদ্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১২৭ 


হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উদ্থ খুঁটিয়া 
নিজেদের সামর্থ সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে আমরা সাস্বনা পাই 
না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না। 

“এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায় স্বরূপে 
আবির্ভৃত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের 
সম্বলের মতো এই ভান্ডে এই ভান্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই 
কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন 
পৃজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহবানেরই 
অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীনভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না। এ কি আমাদের 
কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন 
সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ। 
উপযুক্ত দাতা সকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও 
শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও 
ধন্য, গৃহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।”* 

জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর গোটা বাংলা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়। জাতীয় বিদ্যালয় 
স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে আবেদনপত্র আসতে থাকে। ১৯০৬ - ০৭ সালে পরিষদের 
অনুমোদনব্রমে এই সব স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় : রঙ্পুর, ঢাকা, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, 
কিশোরগঞ্জ, চাদপুর, মাগুরা, মাজপাড়া, খুলনা, যশোহর এবং বরবাসালিয়া। ১৯০৭ সালে ৯ 
হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। কলকাতার বহুবাজার স্ট্রিটের জুবিলি 
আর্ট আকাদেমিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এখানে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বিদ্যালয়ের ১০ 
জন ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ পায়। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে পরিষদের প্রাথমিক 
ও মাধ্যমিক টেকনিক্যাল কোর্সের পঞ্চম ও সপ্তম মানের প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল : 
কলকাতা, ঢাকা, রঙ্পুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর এবং লাহোরে। যে ৭২৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের 
মধ্যে বিভিন্ন স্তরের ৪১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। 

মফস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব জমি-বাড়ি ছিল। 

ধর্ম, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি _- নানান বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন চলতে 
থাকে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে পরিচালক মণগ্ডলীতে মতপার্থক্য দেখা 
দেওয়ায়, একদল সদস্য বেরিয়ে গিয়ে সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন 
গঠন করে। ৯৩ আপার সারকুলার রোডে তারকনাথ পালিতের বাড়িতে বেঙ্গল টেকনিক্যাল 
ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শেখানো হত (১) ইলেকট্রিক্যাল ইপ্রিনিয়ারিং, (২) মেকানিক্যাল 
ইঞ্জিনিয়ারিং, (৩) ফলিত রসায়ন এবং (৪) ভূবিদা। অধ্যক্ষ হন প্রমথনাথ বসু। হাতে কলমে 
ড্রাফটস্ম্যানের কাজ, ইঞ্জিন চালানো, সাবান তৈরি, চামড়ার এবং কাচ ও মৃৎশিল্পের কাজ 
শেখাবারও ব্যবস্থা হয়। রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি এবং নীলরতন সরকার সম্পাদক হন। 

দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯১০ সাল পর্যস্ত কোনক্রমে টিকে ছিল। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে 
থাকে। দু-তরফেরই তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন। ১৯২০ সালের মে মাসে ন্যাশনাল কলেজ ও 
স্কুল আসে ৯২ আপার সারকুলার রোডের বাড়িতে এবং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিণত হয়। 
অধ্যাপক বিনয় সরকার এবং ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদে। সাতটি ছেলেকে আমেরিকায় বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাবার উদ্দেশে 
এই টাক! দেওয়া হয়েছিল। 


* শিক্ষা-জাতীয় বিদ্যালয় -রবীন্দ্রনাথ 


১২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বঙ্গভঙ্গ রদ হল ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর । তারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের 
সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার বাড়ি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ 
১৯১২ সালে উঠে যায় মানিকতলার মুরারিপুকুরে পঞ্চবটি ভিলায়। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে 
যেতে থাকায় ১৯১৭ সালে কলেজ বিভাগ এবং ১৯২০ সালে স্কুল বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। 
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা কখনও বাড়ছিল, কখনও কমছিল। রাসবিহারী 
ঘোষ ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। তিনি কাউন্সিলকে আলিপুরে তার বাড়ি সহ 
তের লক্ষ টাকা দান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং 
সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে যাদবপুরে ১৯২ বিঘা জমি 
কাউন্সিলকে স্থায়ী লিজ দেয় কলকাতা কর্পোরেশন। ১৯২১ সালে ভবানীপুরের গোপালচন্দ্র সিংহ 
কাউন্সিলকে বার্ষিক সাড়ে চার হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি দান করেন। ইনস্টিটিউটের 
নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২২ সালের ১১ মার্চ। 
১৯২৪ সালে ইনস্টিটিউট নিজস্ব ভবনে উঠে এলেও, তখনও বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। 
কাজে শেষ হয় ১৯২৮ সালে। ১৯২৭ সাল থেকে কর্পোরেশনের বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা সাহায্য 
আসা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের রাধাকৃষ্ণ কমিশন রিপোর্ট 
থেকে জানা যায় (১৯৪৯) : 
01 811 016 017001121011705 ০01 1106 121101791 0:01117011 01000081101) 01 3 ৬/ 
09০8005 ৪90, (170০ 0011626 01 [21111)00111)0 0190 10011101005 15 0110 0101 0110 10 
517৬1৮6. 0817000 111 20041 1910, 10105 1790 2 1011 8110 01101 50101210. 115 
(5901)015 11৬৩৫ 0 ৬61 1762610 5819175 2170 ৬৩1০ 001119110 (09 2৫0 €0 11017 
11100170 0 0115105 ৮/01710. 511806 1176 11150100001011 1780 170 1011৬015109 27111901017 
8) ০0811 101 ০0061 202061910 0967605, 165 £8009009 ৬/০৩ €%0101064 ি0া) 
15001851016 [19051110195 11) 116 20৮০1110617 501৬106, ৮/1)010 110 11010176 01 50101 
॥ 0081০ ৮/25 & 19167600155 (0 21010101770100. 110৬/০৬01, (110 6011021101881 ৮/081 
0106 ০011666 ৮/৪5 01 581010 9 18181) 01001 1182 01110110 (150 11001511105 01 0810003, 
0110 01010189 01012 ০০011656 08100 10 09 1)910 29 11) 10 ৮29 1101101 10 2 1811৬015109 
0০10......৮/10) 2 ৮/০11-651901151)60 10108191101] 101 11121) 0191119, (186 3809৬)80 
0011620 ০01 [21217001716 2180 16017110105 506775 10 119৬০ 2 [01070131116 101৩. 
৬/০ 11005151904 01090 115 00৬০1711110, ০০9৫৮ [01009191101 1 10117018115 111001)1)0011 
21) 00120690154 00 011 091০815 (0701৬013109, 7৩০ 10 00110119019 (0 ৬/01 000 01 
15 0৬/) 101021811)1)6. 
৬/০ ৮০11০৮০ (100; 91011 69৫00]া) (0 191019001 15 2 ৬21018010 165018100 101 ০0 
০0700. 111016001৩ ৬৩ 2010109৬601 016 20010100 01 0110 20৬21111110 00৫১ 9110 ৬/৩ 
1015 0190 50051017019] 58100011111 ০0111178600 ০৪ 21৬০1, 09 0110 090৬৩111701), 
001 ৬/101)001 11901110111 017 005 26001) 01 1110 1115111010101). 


আগেই এই শিক্ষায়তন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। ১৯৪৫ সালে জেল 
থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছিলেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ 
এডুকেশনের কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানকে 
যোগ্য সম্মান দেবেন। সে কথা তিনি ভুলে যান নি। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও 
মনে রেখেছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। ন্যাশনাল 
কাউন্সিলকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে তারা নিয়েছিলেন মুখ্য ভূমিকা। ১৯৫৫ সালের 
সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল 'আকারে উপস্থাপিত হয়। ২৪ 
ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বিল গৃহীত হওয়ায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন তার যোগ্য স্বীকৃতি 
লাভ করে। 


সদ্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১২৯ 


ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়১ 


যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্পাঠে দেশময় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে যে লর্ড কার্জন 
ছলে বলে কৌশলে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে বঙ্গবাণীর প্রিয়সস্তান শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎ্প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন যে আমাদের এখন কর্তব্য দেশের শিক্ষার 
ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া। তাহাতে যে শুধু আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দোষ নিষ্কৃত 
হইবে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কখনই 
প্রকৃত শিক্ষার ফল ফলিবে না। বিদেশি ও বিধর্মী ও বিজেতা জাতির নিকট আমাদের জাতীয় 
প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা আমরা কখনই আশা করিতে পারি না। নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে 
দেশীয় সভ্য (2611০) সংখ্যার সঙ্কোচ হওয়াতে এই আশা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরে 
যখন পাঠশালার নিন্নশ্রেণিতে পঠিতব্য পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনও তিনি সেই কথাটা তুলিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে সরকার 
বাহাদুরের এই সকল নূতন নৃতন প্রস্তাব হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের 
শিক্ষার ভার আমরা নিজে না গ্রহণ করিলে আর নিস্তার নাই! আবার যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
উপলক্ষে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে, তখনও তিনি সেই এক কথা আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। 
এতগ্যতীত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আজ স্বদেশি 
আন্দোলনের দিনে বঙ্গের উভয় খণ্ডেই ছোটলাট বাহাদুর যে ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক নির্যাতন ব্রত 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দরুন জাতীয় শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া উচিত, এই 
কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে। 

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন --“....... বিদ্যা পর হস্তগতং ধনম্‌। কার্ধাকালে ন সা বিদ্যা 
কার্য্কালে ন তদ্ধনম।” আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিদ্যা পুস্তকস্থা ত বটেই, আবার পরহস্তাগতাও। 

পরের প্রসাদে বিদ্যালাভ করা অগৌরবের বিষয় বটে ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা অনিবার্য। 
ইংরেজের নিকট বা যুরোপেব নিকট আর আমরা বিদ্যা চাহিনা, একথা বলিবার সময় আজও 
আসে নাই। “স্বদেশি" সাজিব বলিয়া ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা 
আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহি না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
বসিলে আমাদের নিতাস্ত মতিভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। যে জাপানের উদীয়মান প্রতিভা দেখিয়া 
আমরা আবার প্রাচ্যভূমির বিজয় ঘোষণা করিতেছি, সেই জাপান আজও শত শত যুবককে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে। বাণিজ্যত্রব্যের আদান-প্রদান বন্ধ 
না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণিজ্য কি তাই বলিয়া বন্ধ করিতে হইবে£ আমাদের শাস্ত্রে আছে, 
দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্রও অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নিকট মৃতসম্ভ্রীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। 
নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কোনাভট্ট) মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি 
উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর আর কাহাকেও মিথিলা যাইতে হয় নাই, খাস বাংলাতেই ন্যায়শাস্ত্রের 
অধ্যাপনা আরম্ত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সর্বকালের প্রয়োজন হইলে বিদেশির নিকট, 
এমন কি শক্রর নিকটও বিদ্যাগ্রহণ করার নজির আছে। যুরোপের কাছে, ইংরেজের কাছে, এখনও 
আমাদের অনেক শিখিবার আছে, যখন আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারগ 
হইব, তখন স্বচ্ছন্দে শিক্ষা বিষয়ে ইংরেজের সংস্পর্শ ছাড়িতে পারি । আজকাল বাঞ্জলি কর্তৃক 
পরিচালিত শুদ্ধ বাঙালি অধ্যাপকমণ্ডিত কলেজের অভাব নাই, তথাপি ছাত্রগণ সরকারি বা মিশনারি 
কলেজে শিক্ষালাভ করিতে উৎসুক, ইহার কারণ কী? ইংরেজের কাছে ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞান 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_-৯ 


১৩০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ভালরূপ শিক্ষা হইবে এই জন্যই ত আমরা তথায় যাই, স্বজাতির উপর অশ্রদ্ধা বা বিজেতাজাতির 
উপর অন্ধ অনুরাগবশত তাহারা কি এই পথ অবলম্বন করে? অতএব এভাবে প্রশ্নটি আলোচনা 
করিতে হইলে এদেশে উচ্চশিক্ষার ভার এদেশীয় লোকের লওয়ার সময় এখনও আসে নাই। 

আর এক কথা, যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাটা নৃতন 
করিয়া উঠিয়াছে, সেদিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
অপেক্ষাও অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য আছে। এখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ 
একটি কাজে লাগাইতে হইবে। কাপড়ের কল ও তাত সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সূতা প্রস্তুতের 
বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্ন দেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া 
থাকিতে হয় এমন আর কিছুতেই নহে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবে না, বহ্বারস্তে 
লঘুক্রিয়া হইয়া দীড়াইবে! ইংরাজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে --1২01770 ৮/৪$ 101 08111 17 2 
08. আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় 
লাগিবে। শনৈঃ পঙ্থাঃ। ফরাসী বিপ্লবে বার বার নাম পর্যস্ত বদলান হইয়াছিল, আমাদের দেশে 
সেরূপ ঢালিয়া সাজাইবার সময় এক্ষণে আসে নাই। একেবার সব দিক দেখিতে গেলে কোন 
দিকই হইবে না। ....তবে অবশ্য দাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কাহারো হাত নাই। যদি কোন বাঙালি 
কার্নেজী কাপড়ের কলের জন্য অর্থব্যয় করিতে পরাগুখ হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেই 
অজস্র টাকা ঢালেন তাহাকে নিবারণ করিতে পারি না। ভাবিবার প্রধান বিষয়, টাকা (116 51105 
0 %৪1)। এক্ষেত্রে নাকি সে ভাবনা নাই। অনেক বিদ্যোৎসাহী স্বজাত্যানুরাগী ধনকুবের এই সাধু 
উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়াছি। 

কিন্ত এ প্রশ্নের আর একটা দিক আছে ; ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলনে অথবা তথাকথিত 
রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিলে যদি তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষ এইভাবে নির্যাতন করিতে 
থাকেন, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কিঃ আমরা কি আমাদের পুত্র, জামাতা, ভ্রাতা, 
ভাগিনেয়দিগকে কর্তৃপক্ষের ভয়ে দেশহিতকর অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিব, না 
তাহাদিগকে পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত 
করিব? যাহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বা মনুষ্যত্ব আছে, তিনি অবশ্যই 
এ প্রশ্নের উত্তরে, মুক্তকষ্ঠে বলিবেন, বরং আমাদের বালক বা যুবকগণ যাবজ্জীবন মূর্থ হইয়া 
থাকে তাহাও ভাল, তবু তাহাদিগকে দেশের কার্য হইতে ফিরাইব না। এই সকল নির্যাতন আরম্ভ 
হইতেই দেশের আপামর সাধারণ সেই উত্তরই দিয়াছে। এখন, দেশের ও সমাজের যাহারা অগ্রণী, 
তাহাদের চেষ্টা করা কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছারস্থ হইতে না দিয়া 
ইহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহারই ফল এই প্রস্তাব। তবে, এখনও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উপর আমাদিগের জাতক্রোধ হইবার সময় আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রনির্যাতন ব্যাপারে 
কোনও রূপ সহায়তা করেন নাই। ভবিষ্যতে করিতে পারেন এই আশঙ্কা। সে আশঙ্কা অমূলক 
কি সমূলক বলা যায় না। সরকার বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়কে যাহা করিতে অনুরোধ করিবেন, 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই যে করিবেন তাহা এখনও ঠিক বুঝা যায় না। এখনও পর্যস্ত সরকার বাহাদুরের 
আজ্ঞাধীন সভ্যগণ ও দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে বলপরীক্ষার কোনও সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। 
অতএব বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিরূপ হওয়া একটু যেন অবিবেচনার কার্য হইতেছে! তাহার 
পর, আসল কথা, আমাদের স্বাধীন শিক্ষাগারে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে, 
ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্তত এইরূপ যে 
হইবে না তাহার কোনও 89৫181166 নাই, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের সমস্ত 
উদ্যোগ %৭ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতেছি তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি? যখন 
বেসরকারি বিদ্যালয়ের উপরও কর্তারা চোখ রাঙাইতেছেন, তখন এ ক্ষেত্রেই বা আমাদের ভরসা 
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কী? স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কি আমরা নিষ্কণ্টক হইব! 

যাহা হউক, যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্‌ 
আদর্শে তাহা গঠিত হইবে এ প্রশ্নের বিচার আবশ্যক। ছাত্রগণের বোধ হয় ধারণা, যেমনটি ছিল, 
ইহাও ঠিক তেমনটি হইবে। সেখানেও সেই এফ. এ. বি. এ. এম. এ., সেই খাড়া বড়ি থোড়, 
থোড় বড়ি খাড়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া সেই “রমাকাস্ত কামার", আমরা এইরূপ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির 
পক্ষপাতী নহি। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রতিরূপ আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিলেই 
যে আমাদিগের অনিষ্টের সদ্য সদ্য প্রতীকার হইবে এমনও নহে, কেন না.......বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ডিগ্রি প্রভৃতি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির তুল্যমূল্য হইতে পারে না। তাহাতে দেশের ও সমাজের 
কোনও চিরস্থায়ী লাভ নাই। যদি এই সাধু উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হয়, তবে দেশ-কাল-পাত্র 
বিবেচনায় আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যে সমস্ত ক্রটি আছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলির সংশোধন করিতে হইবে। নিম্নে আমাদের 
প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দিতাও হইবে না। 
চাই কি, এ পথে গেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের এই উদ্যমে বাধা দিবেন না। আজকাল রাজায় প্রজায় 
যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ কথাটাও ভাবিবার বিষয়। 

আমাদের প্রথম কথা, সুধীসমাজের মত - বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা দেওয়া 
ও মৌলিক গবেষণার সহায়তা করা ; ইহা অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য, যাহাকে তাহাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিলে উচ্চশিক্ষার আদর্শ খর্ব হইয়া পড়ে ; বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষাগার 
নহে ; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার দুর্দশা ও 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধংপতন ঘটিয়াছে। অতএব, আমরা বিবেচনা করি, প্রস্তাবিত জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অন্যরূপ হওয়া উচিত ; সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করা, 
শিক্ষার্থী মাত্রেরই জ্ঞানতৃষ্া প্রশমিত করা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও প্রকৃত কর্তব্য 
হওয়া উচিত। ইহা 7২9568101 111501086 হইবে না, অক্সফোর্ড কেমব্রিজের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা 
করিয়া ডিগ্রি দিবে না। 01161519 চ%107519% নামক অধিষ্ঠান ও ?415০11011)0$ 1750106 নামক 
মন্দিরের ন্যায় কার্য করিবে। কোনও বিদ্যার্থী এখানে বঞ্চিত হইবে না ; যাহার প্রতিভা নাই, 
সে উচ্চ শিক্ষার অধিকারী নহে বলিয়া বিতাড়িত হইবে না। যাহার যেমন শক্তি সে ততখানি 
বিদ্যা শিখিবে। এখানে শুধু কেতাবীবিদ্যা শিখান হইবে না, কার্যকরীবিদ্যা শিখাইবারও বিশিষ্ট 
আয়োজন থাকিবে। শিক্ষাদান ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে ; পরীক্ষাগ্রহণ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার 
মাত্র হইবে। সম্ভব হইলে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসারে এই শিক্ষা অবৈতনিক হইবে। এরূপ 
একটি শিক্ষাগার আমাদের দেশে নাই। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎভাবে উচ্চ শিক্ষার, এবং 
পরোক্ষভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের ভার লইয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই প্রকৃতরূপে 
সিদ্ধ হইতেছিল না। হাল আইনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (উচ্চশিক্ষাদান) অনুসারেই 
পরিচালিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে 
জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার উদ্দেশ্যে একটি নৃতন শিক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। অতএব আমাদের 
এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার ভাবিফলও বিবেচনা করা উচিত ; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
সহিত জনসাধারণের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান জন্মিয়াছে, ইহার প্রভাবে তাহা দূরীভূত হইবে। 

আমাদের দ্বিতীয় কথা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ও পরীক্ষাগ্রহণের 
ব্যবস্থা হইবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়া দেওয়া আছে যে, ইংরাজি ভাষার সাহায্যে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে ও জ্ঞানপরীক্ষা করা হইবে। ছাত্রগণকে বিদেশি ভাষায় অবলীলাক্রমে মনের ভাব 
ব্যক্ত করিতে হইবে। যাহারা ভবিষ্যতে সরকারি কার্য করিবে বা এমন ব্যবসায় (যথা ওকালতী) 
অবলম্বন করিবে, যাহাতে, সাহেবদের সঙ্গে সর্বদা মাখামাখি করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে 
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ইংরাজি জ্ঞান দরকার বটে। কিন্তু ইংরেজের অধিকারে বাস করিতে হইলেই যে ইংরাজিতে মনের 
ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে, ইহার 
কোনও অর্থ নাই। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি 5০০০7 1.011/5180 স্বরূপ পঠিত হইবে, 
শিক্ষকগণ ইংরাজি ভাষায় সুপগ্ডিত হইবেন, কিন্ত শিক্ষা ও পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন থাকিবে। 
বহুকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রচলনের প্রকৃত স্থান 
এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বলা বাহুল্য ছাত্রকে অধীতবিদ্যা বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে 
এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকাতে মুখস্থ বিদ্যার অবাধ প্রচলন ঘটিয়াছে এবং শিক্ষার সবিশেষ 
অস্তরায় হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই, বলিয়া লর্ড কার্জন 
আক্ষেপ করিতেন। সম্ভবত পূর্বোক্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থাই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। এই বাধা 
দূরীভূত হইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক অধিক শিখিতে পারিবে । এবং ইহাতে 
জাতীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। ইতিহাস, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ত মাতৃভাষার 
সাহায্যে হইবেই, ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও মাতৃভাষায় হইবে। ইহাতে অসঙ্গত কিছুই 
নাই। ইংরেজ যে প্রণালীতে ফরাসি, জার্মান বা ল্যাটিন গ্রীক পড়েন; আমরাও সেই ভাবে ইংরাজি 
পড়িব। বর্তমান প্রণালীর বিড়ম্বনা--বাঙালি শিক্ষক বাঙালি ছাত্রকে বুঝাইতেছেন বিদেশি ভাবায়, 
পরের শিল পরের নোড়া দিয়া ঘরের ছেলের দাতের গোড়া ভাঙিতেছেন। শিক্ষক বিশদরূপে 
বুঝাইলেও তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে। 

এদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে অবশ্য অনেক বাগ্বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, এদেশীয় 
ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান চলিবে না, ইংরাজির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। তখন দেশের ও 
দেশভাষার যে রূপ অবস্থা হিল তাহাতে এই ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই। কিন্তু এখন বাংলা 
প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শব্দসম্পদ ও ভাবপ্রকাশেব শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। এখন 
দেশভাষার সাহায্যে মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাদান অনায়াসেই চলিতে পারে। উপযুক্ত এদেশীয় 
শিক্ষকেরও অভাব নাই। তখনকার দিনে সাহেব শিক্ষক ভিন্ন গত্যস্তর ছিল না, কাজেই ইংরাজির 
সাহায্যে শিক্ষাদানও একপ্রকার অনিবার্ধ ছিল। 

আমাদের তৃতীয় কথা, রাজপুরুষগণ নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। হিন্দুদিগের 
মধ্যে শাক্ত, বৈষ্তব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় থাকিলেও হিন্দুধর্মের মূলতত্বগুলি 
সার্বভৌমিক ভাবে শিখান বোধ হয় অসম্ভব হইবে না। মনস্থিনী আনি বেসান্ট বেনারস হিন্দু কলেজে 
এরূপ সার্বভৌম হিন্দু-ধর্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে 
পারে। 

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের একটা দোষ আছে তাহাও বলিয়া রাখি। আজকাল জাতীয় 
এক্যসাধন করিবার জন্য কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্মা কি ধ্রিস্টান, কি বাংলাভাষী কি হিন্দি 
কি উর্দুভাষী কি উড়িয়া ভাষী সমস্ত বাঙ্গালীকে এক করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে 
শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তবে সেই ভয়ে 
ধর্মভেদ ও ভাষাভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্বজাতির একীকরণ মানসে এখনকার মত ধর্মহীন শিক্ষা ও 
বিদেশিভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ধনীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও ভাষার জন্য স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিলে বোধ হয় এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে! যাহা হউক, এই বৈষম্যের 
সমীকরণের ভার বিজ্ঞ নেতাদিগের উপর দিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম। ভরসা করি, 
উদ্যোগিগণ সত্বর একটা খসড়া খাড়া করিয়া সমালোচনার জন্য শিক্ষিত সাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিবেন। 

ভারতী ১৩১২ অগ্রহায়ণ 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১৩৩ 
(২) 


প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরেই বিষয়শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় 
না দিয়া দেশভাষার সাহায্যে দেওয়া উচিত এবং ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় ভাষাস্বরূপ পঠিত হওয়া 
উচিত। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিম্প্রয়োজন। জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাযা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহার 
বিচার করিব। বাঙালি প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। “জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়? 
এই গৌরবান্বিত নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কল্পনা হইতেছে, তথায় এই দুই জাতির নিজস্ব 
প্রাচীন সাহিত্য হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত ও মুসলমানের পক্ষে আরবি ও পারসি) কিভাবে স্থান পাইবে, 
এই প্রম্ন সমাধান করা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য।২ 

সরকারি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে, এক এফ. এ. পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায়ই প্রাচীন 
ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (০০710815019) নহে, এফৃ. এ. পরীক্ষায়ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে 
যুরোপীয় প্রাচীন ভাষা লওয়া চলে। প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে (ছোত্রীদিগের 
ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র) মাতৃভাষা লইতে দেওয়া হয় না। নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিধিব্যবস্থার 
পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও নাকি ভারতীয় প্রাচীন ভাষার আদর বিশেষ বাড়ে নাই, বরঞ্চ 
কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীন ভাষার ত এই হাল। ভবিষ্যতের 
আশাস্থল আধুনিক ছাত্রগণের হৃদয়ে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য, জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় 
করিবার উদ্দেশ্যে, জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, এখন যাহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে 
বসিয়াছেন, তাহারা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র 
সমাজ ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। শুধু সরকারি সাহায্য বর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা 
অনুকূল শিক্ষা দিলেই এঁ নাম সার্থক হইবে। এ কথাটা যেন ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের 
জন্য বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ স্মরণ রাখেন। 

ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য ভারতবাসিগণ কর্তৃক স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় 
প্রাচীন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (০০011101501) হওয়া উচিত। কথাটা এত সহজ যে, কথাটা পড়িবা 
মাত্র সকলেরই ত ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া৷ লইতে প্রবৃত্তি হয়। প্রমাণ প্রয়োগ চাহিতে কিছুমাত্র 
আশঙ্কা হয় না। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সহজ কথাটাও আমাদের কাছে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 
ভারতবর্ষ যদি ইংলগ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে কথাটার শ্রীমাংসা করিতে বেগ 
পাইতে হইত না। কিন্তু আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-ভব্যতার মালমসলা 
বিদেশ হইতে আহরণ করিতে হইতেছে। এ অবস্থায় সুসভা ইংরাজের ভাষাই আমাদের শিক্ষার 
প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, অনেকের এইরূপ মত। এ কথাটার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের 
শেষাংশে করিব। আপাততঃ কি কি কারণে হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা (ও মুসলমানের পক্ষে 
আরবি ও পারসি) প্রয়োজনীয় তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি।* 

প্রথম, এই এই ভাষায় উভয় জাতীয় ধর্মশাস্ত্র লিখিত। জাতীয় ধর্ম, জাতীয় সমাজ, জাতীয় 
আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে 

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত। 

২. এই প্রবন্ধে হিন্দুজাতির দিক্‌ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুসলমান জাতির দিকৃ 
হইতে আরবি, পারসি শিক্ষা সম্বদ্ধে সেই সব কথা বলা যায়। সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা (হিন্দি, উড়িয়া) 
ভাষার যে সম্পর্ক, আরবি ও পারসি ভাষার সহিত উর্দুর সেই সম্পর্ক। 

৩. গত বৎসরের চৈত সংখ্যা 'প্রবাী'তে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। 


১৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


করিবার জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মহীন 
শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, ইহা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে ধর্মাচারের ও 
সমাজতত্বের প্রকৃত মর্ম নিহিত আছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থিগণের পরিচয় স্থাপন না করিলে, 
তাহারা কিরূপে ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্তুগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে? প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিলে কৃতবিদ্য 
ছাত্রগণ নিজের ধর্ম ও সমাজের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে যত্্শীল হইবেন এবং সনাতন আচার পদ্ধতি 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। অবিচারিত ভাবে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড মানিয়া 
লইতে হইবে ও জড়ভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এরূপ জবরদস্তির কথা এখনকার দিনে 
চলিবে না; এরূপ জবরদস্তির ফলে হয় অসাড়তা, না হয় উচ্ছৃঙ্লতা, না হয় কপটাচার 
(7)7০0155), উপস্থিত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্তে আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিশেষতঃ 
এখনকার দিনে ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার হিড়িকে সমাজে নানা রূপে আচারন্রংশ ঘটিতেছে এবং 
বিলাতি রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ সবেগে চলিতেছে। এক্ষেত্রে হিন্দু সন্তানের 
সংস্কৃতশিক্ষা, এই অনুচিবীর্ষা প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার ফলে 
প্রকৃত জাতীয়তার ভাব বিকশিত হইবে এবং নিজের জাতির প্রাটীন গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট, 
হইলে আত্মসম্মান বোধ জন্মিবে ও তাহার ফলে বিলাতি সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ঘুচিবে। 
অতএব জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে সংস্কৃত (বা আরবি, পারসি) ভাষা ও সাহিত্য 
ছাড়িলে চলিবে না। 

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনে গবেষণা, প্রত্বতস্তালোচনা, কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ প্রভাতি 
কার্য শিক্ষিত ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য। এ যাবৎ এ সকল কার্য বৈদেশিক পগ্ডিতগণই করিয়া 
আসিতেছেন ; দুই চারিজন মাত্র ভারতবাসী সামান্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিক্ষিত ভারতবাসির 
এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতায় প্রাচীন ভাষা শিক্ষার রীতিমত 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় প্রাচীনভাযা অনুশীলনের 
কেন্দ্রন্বরূপ হয়। সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে 7170০401 
[41011501। সাহেব যাহা বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণের সে কথাগুলি যেন 
মনে থাকে। 
পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতে হইলে, মাতৃভাষার ভাষাতত্ত 
আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষাজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয় ; কেন না দেশভাষাগুলি প্রাচীন 
ভাষার নিকট শব্দসম্পত্তির জন্য পদে পদে খণী। এমনকি, সাধুভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিতে 
হইলে, অথবা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের এবং অপত্রষ্ট শব্দের বর্ণবিন্যাসের নিয়ম আয়ন্ত করিতে 
হইলে, প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যস্তর নাই। বাংলা ভাষার ও সংস্কৃত ভাষার 
মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিবার জন্য 
সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপন্তি থাকা চাই, শুধু “খাটি বাংলা'র সেবা করিলে কিছুতেই চলিবে না। 
এই প্রসঙ্গে ইংরাজি নবীশেরা একট৷ ভ্রান্ত সংস্কার মন হইতে দূর করিবেন। ভাষা হিসাবে আধুনিক 
ইংরাজি ভাষার সহিত আযংলোস্যাক্সন, এবং ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ বাংলা ভাষার 
সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদপেক্ষা অনেক নিকট সম্বন্ধ । আর ইংরাজেরা তাহাদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা 
এবং সভ্যতা যেমন যিহুদী, গ্রীক, রোমক, আযংলো-স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতি হইতে পাইয়াছেন, 
আমরা সেরূপ সর্বদ্ধারী নহি। 

আমরা এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদি পাঠকবর্গ সমীচীন বলিয়! মনে করেন, তবে 
প্রাচীনভাবা শিক্ষা যে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, তাহা প্রমাণ হইল। 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১৩৫ 


যাহারা কাজের লোক, 967017107-এর ধার ধারেন না, তাহারা হয়ত বলিবেন--“সবই ত 
বুঝিলাম, কিন্তু গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় 
রহিয়াছে, ইহার উপর যদি ভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটাও, তাহা হইলে যে ছাত্রদিগের জীবনের ভার 
দুর্বহ হইয়া উঠিবে। কথাটা খুব চটকদার (21951)1) বটে; কিন্ত ইহার উত্তরটাও অত্যন্ত সোজা । 
সকলকেই যে সব বিষয় শিখিতে হইবে এমন কোনও “মাথার দিব্য” দেওয়া নাই, যে শিল্প শিখিবে 
তাহার দর্শন শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে ইতিহাস শিখিবে তাহার বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই, 
যে গণিত শিখিবে তাহার ইতিহাস শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রমাত্রেরই 
স্বজাতির প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কেন আছে, তাহার উত্তর প্রবন্ধের পূর্বভাগে দিয়াছি। 
বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ ভুলিবেন না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই বিলাতি 
শিক্ষার অঙ্গ, কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাটীনভাষাই আমাদের বিশেষভাবে নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব 
জাতীয় শিক্ষার হিসাবে, অন্য সমস্ত বিষয় একত্র করিয়া তাহাদের যে গুরুত্ব, একা প্রাচীন ভাষার 
সেই গুরুত্ব, অথবা তদপেক্ষা বেশি গুরুত্ব। সুতরাং, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বরং 
অপর পাল্লা (5০816) হইতে দুই একটা বিষয় সরাইয়া হাক্কা করা চলে, তথাপি ভারতী য় প্রাচীনভাষার 
দিকটা কমান চলে না। 

যাহা হউক, তিনটি ভাষা শিক্ষা যখন অপরিহার্য, তখন অনর্থক তাহা লইয়া বাগ্বিতণ্া না 
করিয়া, কি প্রকারে তিনটিরই স্থান হইতে পারে অথচ প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে 
বিচার করা সঙ্গত। তিনটি ভাষা শিখিতে হইলে তিনটিই যে সমপরিমাণে ও একই প্রণালীতে 
শিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বিষয়ের গুরুত বুঝিয়া সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


(১) বাংলা* ভাষা ও সাহিত্যের স্থান 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় 
ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। 
এমন কি, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠনও মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; ইংরাজেরা যে ভাবে 
ফরাসি, ল্যাটিন বা অপর কোনও বিদেশি ভাষা শিক্ষা করেন, এস্থলে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। 
সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষাকালে মাতৃভাষা হইতে তত্তৎ ভাষায় ও তত্তৎ ভাষা হইতে মাতৃভাষায় 
অনুবাদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সকল উপায়ে মাতৃভাষার প্রসার খুব বাড়িবে। ইহার উপর 
মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে । এই পর্যস্ত গেল ভাষা শিক্ষা। বাঙ্গলা সাহিত্য 
পাঠেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। সচরাচর যে সকল বাংলা সাহিত্য পুস্তক নিশ্নশ্রেণিতে পঠিত 
হইয়া আসিতেছে (যথা কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমপ্জরী, বোধোদয়, চারুপাঠ, নীতিবোধ 
ইত্যাদি) সেগুলি ইংরাজির অনুবাদ এবং বিদেশি দৃষ্টান্তে ও বিলাতি ভাবে পরিপূর্ণ । ইহার ফলে, 
প্রথম হইতেই স্বজাতির উপর বিতৃষ্কা ও বিদেশির উপর ভক্তি জন্মে; জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা, 
স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের উপর শ্রদ্ধা, সমাজ সম্বদ্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে না। ইহাই হইল প্রকৃত 
পরাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কোচ অপেক্ষাও ইহা বিষম। জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিতে হইলে 
এই সকল পুস্তকে চলিবে না। (আজকাল বিজ্ঞান রিডার নামধেয় সে সমস্ত পুস্তক চলিতেছে, 
সে সকল ত খাঁটি সাহিত্যই নহে, কাজেই সেগুলির স্বতন্ত্র নির্দেশেরই প্রয়োজন নাই)। জাতীয় 
আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সংক্ষিপ্ত 
করিয়া বাল্যাবস্থার অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া পাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা 

৪. প্রবন্ধের এই অংশে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বল! হইল, হিন্দি ও উড়িয্যা ভাষা সম্বন্ধেও তাহা 
খাটে। 


১৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সুন্দর ও সংগত বাবস্থা হইতে পারে না। বালকগণের গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশি অনুরক্তি দেখা 
যায়, কবির উক্তি হৃদয়ে গভীরভাবে উচ্চভাবগুলি মুদ্রিত করে, অতএব এইরূপ ব্যবস্থাই উপযুক্ত। 
পদ্য পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইলেও চরিতমালা, চরিতাস্টক, আর্যকীর্তি প্রভৃতি স্বজাতীয় 
মহাপুরুষশ্নণের জীবনী সম্বলিত আখ্যানগুলিই লইতে হইবে, নতুবা স্বজাতিপ্রেম জাগিবে না; 
গ্রন্ুকারগণ উৎসাহ পাইলে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা পূর্ণ পুস্তক রচনা করিবেন। 


(২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান 


জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিঙ্নশিক্ষা (1211170919 90010201011) ও উচ্চশিক্ষা (0161) ০00091101)) 
এই তিনটি স্তুর থাকিবে আশা করা যায়। নিন্নস্তরে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেরই ব্যবস্থা থাকিবে। 
কিন্তু মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার স্তরে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান করিতে 
হইবে। যতই উচ্চদিকে উঠিবে, ততই বাংলা সাহিত্যের ভাগ কমাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভাগ 
বাড়াইতে হইবে। ইহাতেই পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের অধিক উপকার হইবে, কেন না উচ্চ 
অঙ্গের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা সম্যক্রূপে অনুপ্রাণিত । আমাদের সমাজ 
ও ধর্ম ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্বেই 
দেখাইয়াছি। সাধারণ লোকে অবশ্য আবহমানকাল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত 
পড়িয়া এবং যাত্রা, বীর্তন, পাঁচালী, কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া 
আসিতেছে । (4855 ০09০8007) লোকশিক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। মনে রাখিতে হইবে, 
এই কৃতবিদ্য যুবকেরাই এক কালে সমাজের নেতা হইবে। সমাজের উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ ও 
প্রকৃষ্টভাবের আধিপত্য না হইলে, সংস্কৃত শিক্ষার সম্যক্‌ ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র বাংলা 
সাহিত্যের ব্যবস্থা রাখিলে, সমাজের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে। 

“দন্ত করি বিষহরি পূজে কোনও জন। 
মঙ্গলচণ্ীর গীতে করে জাগরণ।। 

শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণিত ধর্মের এরূপ বিকৃত আদর্শ প্রচলিত হইবে। ভাবী সাহিত্যেরও 
যৎপরোনাস্তি দুর্দশা ঘটিবে। 

অতএব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে । আবার, সংস্কৃত ভাষা 
শুধু ভাষা হিসাবে পড়িলে চলিবে না, সাহিত্য হিসাবে পড়িতে হইবে, ব্যাকরণ-বিচারে উদ্যম 
পর্যবসিত করিলে চলিবে না। সাহিত্যপাঠে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত উপকার পাওয়া 
যায়, তাহা আমাদিগকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আদায় করিতে হইবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া 
কাব্য-কলা (0.2 81), রচনাশিল্প বুঝিতে হইবে, ধর্ম ও নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতি 
বুঝিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ ভাব আয়ন্ত করিতে হইবে। নিজেদের সাহিত্য অবলম্বনে এই ভাবে 
শিক্ষালাভই সহজ, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর। ” 

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালীও কতকটা পরিবর্তিত করিতে হইবে। মাতৃভাযার সাহায্যে শিক্ষা 
দিতে হইবে, তাহা কার্যতঃ এক্ষণেও হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম। উপরস্ত মাতৃভাষার 
প্রকৃতির সঙ্গে পদে পদে তুলনা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যে শুধু দুরূহ ভাষা শিখিবার 
সুবিধা হইবে তাহা নহে; এই উপায়ে মাতৃভাষার সঙ্গেও সম্যক পরিচয় ঘটিবে। সংস্কৃত ভাষার 
প্রয়োগরীতির সঙ্গে মাতৃভাষার প্রয়োগরীতির কতটা মিল ও কতটা অমিল, কোন সংস্কৃত শব্দটির 
বাংলায় কি অপত্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাদি সন্ধান দিতে হইবে। এই প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকগণের 
পক্ষে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান সঙ্কলন ও ভাযাবিজ্ঞান প্রণয়ন যে কতদূর সুগম 
ইইবে তাহা বলা বাছল্যমাত্র। এই প্রণালীতে শিক্ষাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা। 


সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫ ১৩৭ 
(৩) ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের স্থান 


দুইটি কারণে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রথম, ইংরাজি আমাদের রাজ-ভাষা, 
রাজভাষায় অল্প-বিস্তর দখল না থাকিলে বিষয়কর্ম চালানোর অসুবিধা হইবে এবং বিশাল ভারত 
সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশের অধিবাসিগণের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে অন্তরায় ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, 
কালচক্রের আবর্তনে জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ সভ্য যমুরোপের নিকট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, 
বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিক্ষার্থী, এ অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারস্বরূপ ইংরাজি (বা 
তত্তুল্য অপর কোন যুরোগীয় ভাষা) না জানিলে জ্ঞানলাভের পথ নিতান্ত সন্ীর্ণ হইয়া পড়িবে। 
এ দুইটা কথার কোনওটাই চাপা দিয়া স্বদেশি' গোলামি করিতে গেলে বাতুলতা ও নির্বৃদ্ধিতা 
প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত দুই কারণে ইংরাজি শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ভাষা হিসাবে ইংরাজি 
শিখিলেই যথেষ্ট হইবে । ইংরাজি হইতে মাতৃভাষার অনুবাদ, ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ 
এই দ্বিবিধ প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠিপত্র লেখা, বিস্তৃত বিষয়ের 
সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন, (80500980০15, 50101781105, 1000015 ৮/110010) বড়জোব প্রবন্ধ রচনা পর্যন্ত 
শিখিলেই এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে । এইরূপ শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজি 
ভাষায় লিখিত শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মৃলগ্রস্থগুলি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহার জন্য 
সাহিত্য হিসাবে ইংরাজি পাঠনার তত প্রয়োজন দেখি না। 

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে ইংরাজি সাহিত্য পাঠনার ব্যবস্থা আছে, অনেকে সেই 
প্রণালীর পক্ষপাতী । তাহারা বলেন, সাহিত্যে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে 
বর্তমান যুগের সভ্যতার সারতত্ত হৃদয়ঙ্গম হয় ও তাহার ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ (ইহাকেই 
কি 01100 বলিব ?) ঘটে । ইংরাজি সাহিত্য আমাদের সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার 
ফলে নানারূপ কু-সংস্কার ও কদাচার, অপধর্ম ও বিকৃত রুচি তিরোহিত হইয়াছে, খ্রিস্টিয় ধর্মের 
উচ্চ আদর্শে সন্ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ 
হইয়াছে। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার “সু* ও “কু দুইটা দিক আছে। আমাদের 
জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম ইংরাজের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক; প্রত্যেক জাতির কাব্যনাটকাদি খাঁটি সাহিত্য, (10 1.11081816) সেই সেই জাতির 
জাতিগত, সমাজগত, নীতিগত ও ধর্মগত প্রকৃতির পরিপূর্ণ ছায়া। প্রথম বয়সে মনোবৃত্তি সকল 
এত কোমল ও নমনীয় (718511০) থাক্জেযে তৎকালে যে সমস্ত ভাব ও আদর্শ মনে অঙ্কিত হয়, 
তাহা কম্মিন্কালেও বিলীন হয় না। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, কিশোরবয়স্ক ছাত্রগণকে নির্বিচারে 
ইংরাজি কাব্য নাটকাদি পাঠ করিতে দেওয়া কি সঙ্গত? এই সকল বিজাতীয় আদর্শ দ্বারা যে আমাদের 
সামাজিক নৈতিক এবং সাহিত্যিক আদর্শ কলুষিত ও বিকৃত হয় নাই.ইহা কি কেহ সাহস করিয়া 
বলিতে পারেন? এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িল। 08109 19015801001 170110100126 
17001 [0170810165 কি এইরূপ একখানা ইংরাজি কেতাবে লেখা আছে যে, এক দরিদ্র বালক 
বিড়াল মারিয়া সেই চামড়া বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিত। ইংরাজ গ্রন্থকার 
এই দৃষ্টাস্ত দিয়া কিশোরবয়স্ক পাঠককে কত উৎসাহ দিয়াছেন এবং প্রবল জ্ঞানলিক্সার জন্য 
বালকটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বকীয় বালক পুত্রটিকে 
বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই গল্পটি পড়িতে শুনিয়া সেই দিনই তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া 
লইয়াছিলেন ; এরূপ অপকর্ম দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা তাহার এতই বিসদৃশ বৌধ হইয়াছিল, এবং 
তাহার দ্বাদশবর্ষীয় আত্মজকে 5৬/০11701119-র 51০০0111695 11635755 01 10৮৩ বুঝাইতে বাধা 
হইয়াছেন। বাস্তবিক, গুরুজনের অনভিপ্রেত পূর্বরাগ ও বিবাহ, নরহত্যা দ্বারা গৌরব লাভের 
উৎকট অভিলাধ, প্রভৃতি জিনিষ খাঁটি ইংরাজি সাহিতো আকৃসার মেলে। ইংরাজি বালকের রাজসিক 


১৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


চরিত্রগঠনে ইহাই উৎকৃষ্ট উপাদান সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্ৃপ্রধান হিন্দুর পুত্র-কন্যাদিগের পক্ষেও 
কি এইগুলি কল্যাণকর £ অবশ্য ইংরাজি উপাখ্যানাদিতে বিশুদ্ধ আদর্শেরও অভাব নাই। কিন্তু ভিন্ন 
দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে সংশিক্ষা লাভ করিলে তাহাতেও দোষ আছে। তাহার দরুণ 
ভিন্ন জাতির উপর শ্রদ্ধাভক্তি এবং স্বজাতির উপর বিতৃষ্ঞা জন্মে; নিজের সমাজের উচ্চ আদর্শ 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিতে পায় না, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হয় না। মানসিক দাসত্বশৃঙ্খল হাড়ে 
হাড়ে বসিয়া যায়, এসব কথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে হিতোপদেশ, 
পঞ্চতন্ত্র, কথা সরিৎসাগর প্রভৃতি কথাগ্রছে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্তরগ্রন্থে যে সমস্ত 
নরনারী চরিত্রের আদর্শ বর্তমান, যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক মত (যথা, অদৃষ্ট, কর্মফল, 
জন্মান্তর রহস্য), ধর্মানুষ্ঠান দোনধর্ম, অতিথিসৎকার, আর্তত্রাণ, প্রভুভত্তি) ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ 
রহিয়াছে, সেগুলি যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বিশেষভাবে অনুকূল। এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও 
বীরবিবেচক ব্যক্তিই দ্বিরুক্তি করিবেন না। /৯0015017, 101700501), 0010570101), 09017000011 প্রভৃতি 
যে সমস্ত সুলেখকগণের এবং যে সমস্ত অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লেখকগণের রচনা প্রবেশিকা ও 
এফ্‌ এ. পরীক্ষার্থীদিগকে সচরাচর সাহিত্যন্বরূপ পড়িতে হয়, তাহাতে এমন কোনও উচ্চ বা 
মহতভাব অথবা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলা বা রচনাকৌশল নাই, যাহার সমতুল্য জিনিষ হিতোপদেশ 
পঞ্চতন্ত্রে মেলে না, ইহা আমি স্পর্ধা করিয়! বলিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাদির ত কথাই 
নাই। তবে কিজন্য মনুষত্বলাভ বা উন্নত আদর্শলাভের জন্য বৈদেশিক সাহিত্যের সেবা করিব? 
কৈশোরে সকলেই হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র পড়িয়াছেন, কিন্তু তখন সকলেই দুরূহভাষা আয়ন্ত 
করিবার ব্যাকুলতায় ও ব্যাকরণের দৌরায্ম্যে, ভাবের মাধুর্য ও ওঁদার্য এবং রচনার সরসতার দিকে 
দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ লেখকের অনুরোধে এখন একবার নূতন করিয়া পড়িয়া দেখিবেন 

কিঃ 
ইহা অবশ্য স্বীকার করি, স্বদেশি বিদেশি সকল সাহিত্যেই উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদিতে সন্কীর্ণ 
সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া, একটা বিরাট সার্বভৌম ভাব আছে। ইহাও স্বীকার করি, সন্কীর্ণ গণ্তীর 
মাধ্যে থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় 'না। কিন্তু সে (3798 081101101/) বসুধাব্যাপিনী 
কুটুম্বিতা স্থাপনের সময় কিশোর বয়স নহে। আগে জাতীয়ভাবে বনিয়াদটা গড়িয়া লইয়া পরে 
ভিন্ন জাতির ভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন হইলে ভয়ের কারণ থাকে না, নতুবা আদর্শ বিকৃতি ও 
চরিত্রস্থলন অবশ্যন্তাবী। স্থপতি-বিদ্যায় পিরামিড গঠনে যেমন নিচেটা চওড়া এবং উপরটা ক্রমে 
ক্রমে ছুঁচলো হইয়া উঠে, চরিত্র গঠনের বেলায় সেরূপণ প্রথম বয়সে সার্বভৌম ভাব ও পরিণত 
বয়সে সঙ্কীর্ণতা আনিলে চলিবে না। ইংরাজি ও অন্যান্য যুরোপীয় সাহিত্যে সাহিত্যকলার নৃতন 
নূতন রীতি দেখা যায়। যাহা কালিদাসাদির অগ্োচর ছিল। সেগুলিও শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়, কেন 
না তাহাতে ভাবী বাংলা সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি হইবে। আশৈশব ইংরাজি চর্চা করিয়া এবং 
পঞ্চদশবর্যকাল ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইংরাজি বিদ্বেষের ভাব পোষণ 
করা সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে। তবে একথা অবশ্য মুক্তকষ্ঠে বলিব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশ 
হইতে আমদানি নব নব রীতির পরিচয় পাইবার পূর্বে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যে 
সাহিত্যকলার (/১0) যে বিশুদ্ধ ও প্রতৃষ্ঠ রীতি বর্তমান তাহা আগে বুঝিতে হইবে, কেন না তাহাই 
সহজ, স্বাভাবিক এবং কল্যাণকর উচ্চশিক্ষার স্তরে, যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বা শিল্প বাণিজ্যের 
দিকে না ঝুঁকিয়া /৮5 00815 লইবে, তাহারা বি. এ., এম্‌. এ-র ন্যায উচ্চ পরীক্ষায় স্বজাতির 
প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি 

নাই। 
ভারতী ১৩১২ চৈত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১. অত্যুক্তি 


দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগকালে লিখিত 

পৃথিবীর পূর্বকোণের লোক, অর্থাৎ আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের 
পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে ইহা লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাহারা সাত সমুদ্র 
পার হইয়া আমাদের ভালোর জন্য উপদেশ দিতে আসেন তাহাদের কথা আমাদের নতশিরে 
শোনা উচিত। কারণ, তাহারা যে হতভাগ্য আমাদের মতো কেবল কথাই বলিতে জানেন তাহা 
নহে, কথা যে কী করিয়া শোনাইতে হয় তাহাও তাহাদের অবিদিত নাই। আমাদের দুটো কানের 
উপরেই তাহাদের দখল সম্পূর্ণ। 

আচারে উক্তিতে আতিশয্য ভালো নহে, বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক, এ কথা আমাদের 
শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে ফলে নাই তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের 
দেশ শাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরু উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে এত দিনের 
শাসনের পরেও যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে তবে ইহা নিশ্চয়, সেই অততযুক্তি 
অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র। 

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত 
স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসংগত বোধ হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া 
চলে সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ, যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে সে প্রসঙ্গে আমাদের 
মুখে কথা বাহির হয় না। আমরা মনে করি ইংরেজ বড়ো বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে 
প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ ন'ই। 

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে, “সমস্ত আপনারই--আপনারই ঘর, 
আপনারই বাড়ি।" ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রীধুনিকে 
জিজ্ঞাসা করে, “ঘরে ঢুকিতে পারি কি?' এ একরকমের অত্যুক্তি। 

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে, "আমার ধন্যবাদ জানিবে'। ইহা অতুযক্তি। 
নিমস্ত্রণকারীর ঘরে চর্বচোষ্য খাইয়া এবং রীধিয়া এ-দেশীয় নিমন্ত্রিত বলে “বড়ো পরিতোষ লাভ 
করিলাম", অর্থাৎ “আমার পরিতোষই তোমার পারিতোধিক', তদুস্তরে নিমস্ত্রণকারী বলে “আমি 
কৃতার্থ হইলাম" ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পারো। 

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে 'শ্রীচরণেষু"* পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা 
অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে “প্রিয়” সম্বোধন করে- অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা 
আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত। 

নিশ্চয়ই আরো এমন সহশ্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্ত এগুলি বাঁধা অতুযুক্তি, ইহারা পৈতৃক। দৈনিক 
ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি, ইহাই প্রাচাজাতির প্রতি ভ্সনার কারণ। 

তালি এক হাতে বাজে না, তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়। শ্রোতা ও বক্তা যেখানে 
পরস্পরের ভাষা বোঝে সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব 
যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন ১০০5 1), সত্যই তোমরাই, তখন তাহার এই অত্যন্ত 
ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাঠটুকুকে তর্জমা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারই নহেন। 


১৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিশেষত বড়ো সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন তখন অনায়াসে 
সে কথাটার যোলো-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো যোলো-আনা কাটিয়া লইতে পারি। 
এগুলি বাঁধা দস্তরের অততযুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্রয়োগের অতুযুক্তি ইংরেজিতে ঝুঁড়িঝুড়ি আছে। 


11010115019, 17117625019019, ০50677619, 2৮/08119, 11111110519, 250010619, ০৬০1 5০ 1110101), 
টা 117৩ 116 01171, 00 0110 ৬/0110, 00190801000, 0101053 প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্বত্র 
যথার্থভাবে লওয়া যায় তবে প্রাচ্য অত্যুক্তিগুলি ইহজম্মে আর মাথা তুলিতে পারে না। 

বাহা বিষয়ে আমাদের কতকটা টিলামি আছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহিরের 
জিনিসকে আমরা ঠিকঠাক-মতো দেখি না, ঠিকঠাক-মতো গ্রহণ করি না। যখন-তখন বাহিরের 
নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এ স্থলে 
অজ্ঞানকৃত পাপের ডবল দোষ--একে পাপ তাহাতে অজ্ঞান । ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে 
এমন সাবধান করিয়া রাখিলে পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা 
করে তাহারা নিজেকেই ফীকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাকি আছে সেই-সেই বিষয়েই 
আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস 
খাইতেছিল সেই দিক হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কানা চোখটা 
ছিল ইহলোকের দিকে-_সেই দিকে ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম। কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে। 

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। 
অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে অন্যে তাহাকে 
বিচার করিবার অধিকারী । সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোনো উপকার 
হইবে বলিয়া আশা করি না- কিন্তু অপমানের দিনে যেখানে ফ্তটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় 
তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। 

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্ষি অলস বুদ্ধির বাহ্য প্রকাশ। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল 
পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগেকে যখন-তখন, 
সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ থাক বা না থাক, চিৎকার করিয়া বলিতে হয়--আমরা রাজভক্ত। অথচ 
ভক্তি করি কাহাকে তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে, 
না পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেন্ট আছে, কিন্ত মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার 
সঙ্গে? আপিসকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু 
বা অভিষেক উপলক্ষে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন 
হয় তখন ভীতচিত্তে শুদ্ধ ভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অততযুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় 
পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চিৎকার 
করিতে থাকে--এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুর ধরা পড়ে না চিৎকারে তাহা চার-গুণ 
হইয়া উঠে। 

কিন্ত এই শ্রেণির অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুও 
ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ব ও সত্যানুরাগের 
প্রমাণ দেয় না। জলাশয়ের জল সমতল নহে এ কথা যখন কেহ অল্লানমুখে বলে তখন বুঝিতে 
হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার 
চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে। 

এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা সমস্ত 


স্বদেশ ১৪৩ 


নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংঘ্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোনো 
উপায় আমাদের হাতে নাই--অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বল-প্রমাণ উপলক্ষে আমাদের 
অধিকার আমরা হারাই নাই; মুসলমান সম্াট যখন সভাস্থলে-সামস্তরাজগণকে পারে লইয়া 
বসিতেন তখন তাহা শুন্যগর্ভ প্রহসন মাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রার্টের সহায় ছিলেন, 
রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে 
টানিয়া লইয়া দেশে বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ুম্বর তখনকার চেয়ে চার-গুণ। যখন 
ইংলম্ডের সান্রাজ্যলক্ষ্ী সাজ পরিতে বসেন তখন কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা মাথার 
মুকুটে ঝলমল করেন, আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাহার চরণ-নুপুরে কিংকিণীর 
তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে। হায় জয়পুর! যোধপুর! কোলাপুর! ইংরেজ-সাম্রাজ্যের 
মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান তাহা কি এমন করিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া আসিবার 
জন্যই এত লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলে £ ইংরেজের সাম্রাজ্য-জগন্নাথজির 
মন্দিরে যেখানে কানাডা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রোলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ 
লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পান্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে সেখানে কৃশজীর্ণতনু ভারতবর্ষের 
কোথাও প্রবেশাধিকার নাই-_ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে-_কিস্তু যেদিন 
বিশ্বজগতের রাজপথে ঠাকুরের অভ্রভেদী রথ বাহির হয় সেই একটা দিন রথের দড়ি ধরিয়া 
টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌইহার্দ্-_ সেদিন 
থাকে এবং লন্ডনের হাঁসপাতালগুলির 'পরে রাজতক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতাবৃষ্টির বার্তা 
ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে। এই ব্যাপারের সমস্তুটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি 
অত্যুক্তি, খাঁটি নহে। 

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়েই তাহাদের স্বভাবের ওঁদার্য হইতেই ঘটিয়া 
থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিস, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের 
আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার 
করিতে হইবে । সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত; সাম্রাজ্য-চালনায় 
তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই--হঠাৎ একদিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব 
পোশাকের প্রাস্ত শিখ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন, আকস্মিক উপদ্রবের 
মতো একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্গীরিত হইয়া উঠিল--তাহার পর সমস্ত 
শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ। 

এখনকার ভারতসান্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে-_তাহার রঙ্চঙ নাই, গীতিবাদ্য নাই, 
তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধুলা, নাচগান, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত নিজেদের 
মধ্যে ব্ধ সে আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার 
বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের 
খাতা-সহির সম্বন্ধ । প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের 
নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোকে চারি দিকে প্রজার 
ঘরে ছড়াইয়া পড়িত-_তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবত বসিত তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটিরের 
মধ্যেও প্রতিধবনিত হইয়া উঠিত। 


১৪৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙগসমাজ 


ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ পরস্পরের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধা, 
যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই-সকল বিনোদনব্যাপারে অপটু তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। 
এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে সেখানে আমোদ-আহ্াদের অভাব 
নাই; কিন্ত সে আমোদে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে 
পাই-_কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্স্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস ডগ্কার্টের ঘোড়ার 
লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি তাড়াইতেছে, এবং দগ্ধ ভারতবর্ষের তপ্ত সংস্রব হইতে সুদূরে 
যাইবার জন্য রাজপুরুষগণ সিমলার শৈলশিখরে উর্ধ্বখাসে ছুটিয়া চলিয়াছেন। মৃগয়ার সময় 
বাজে লোকেরা জঙ্গলের শিকার তাড়া করিতেছে এবং বন্দুকের দুটো-একটা গুলি পশুলক্ষ্য 
হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের মর্মভেদ করিতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য 
একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্যহীন--তাহার সমস্ত পথই আপিস-আদালতের দিকে--জনসমাজের 
হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর 
সঙ্গে তাহার কোনখানে যোগ? গাছে লতায় ফুল ধরে, আপিসের কড়িবরগায় তো মাধবীমঞ্জরী 
ফোটে না। এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মতো। এ ছায়া তাপনিবারণের জন্য নহে, এ 
জল তৃষগর দূর করিবে না। 

পূর্বেকার দরবারে সম্ত্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে। সে-সকল দরবার 
কাহারও কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না; তাহা স্বাভাবিক। সে-সকল উৎসব 
বাদশা-নবাবদের ওদার্যের উদ্বেলিত প্রবাহ-স্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, 
তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দুরদূরাস্তরে 
বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষে কোন্‌ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্‌ দরিদ্র সুখস্বপ্ন 
দেখিতেছেঃ সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্বাটপ্রতিনিধির কাছে অগ্রসর 
হইতে চায়, তবে কি পুলিসের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না? 

তাই বলিতেছিলাম, আগামী দিল্লির রবার পাশ্চাত্য অততযুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে 
হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে--ও দিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। 
আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম 
বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন-_-খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে তাহার অর্ধেক 
আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা ছলে না যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া 
চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব 
শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই-সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোকলক্করে 
যথাসম্ভব অল্প খরচে চতুর সম্রাটপ্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎ ব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে 
চাতুর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্ত বদান্যতা ও গুঁদার্য, প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা 
রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয়, তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। এক চক্ষু টাকার থলিটির 
দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদশাহের অনুকরণকার্ষে নিযুক্ত রাখিয়া এ-সকল কাজ চলে না। 
এ-সব কাজ যে স্বভাবত পারে সেই পারে, এবং তাহাকেই শোভা পায়। 

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাহার প্রজাদিগকে 
বহু সহম্র টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষের রাজকীয় উৎসব কী 
ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ধীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু 


স্বদেশ ১৪৫ 


যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহার বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে 
পারে। তপ্ত বালুকা সূর্যের মতো তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তগণ্তবালুকার 
তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে । আগামী দিল্লি-দরবারও 
সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্তপ্রকাশ সম্রাটকে 
শোভা পায় না--ওঁদার্ের দ্বারা, দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা, দুঃসহ দভ্তকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ 
রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্তমান বাদশাহের 
নায়েবের কাছে নতিম্বীকার করিতে যাইবে-_কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কী সম্মান, কী সম্পদ, কোন্‌ 
অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিশ্বীকার তাহা নহে, 
এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্য জাতির নিকট 
খর্ব না হইয়া থাকিতে পারে না। 

যে-সকল কাজ ইংরেজি দস্তুর মতে সম্পন্ন হয় তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও 
সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে 
বা রাজকীয় শুভকর্মাদিতে যে-সকল উৎসব-আমোদ হইত তাহার ব্যয় রাঙাই বহন করিতেন, 
প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার 
উলটা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে -চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার 
আকবর শাজাহান প্রভৃতি বাদশারা, নিজেদের কীর্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন, এখনকার দিনে 
করিয়া লন। এই-যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য 
ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দিঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পাছ্‌শালা 
নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সেকালে 
বাদশারা নবাবরা, রাজকর্মচারীগণও এই সকল মঙ্গলকার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ 
রাখিতেন। এক কর্মচারীর অভাব নাই, তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত, 
কিন্ত দানে ও সত্কর্মে এ দেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতি 
দোকান হইতে তাঁহারা জিনিসপত্র কেনেন, বিলাতি সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্রাদ করেন, এবং 
বিলাতের কোণে বসিয়া অস্তিমকাল পর্যন্ত তাহাদের পেনশন সম্ভোগ করিয়া থাকেন। 

ভারতবর্ষে লেডি ডাফরিনের নামে যে-সকল হাসপাতাল খোলা হইল তাহার টাকা 
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই জোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভালো হইতে পারে, কিন্তু 
ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে, সুতরাং এই প্রকারের পূর্তকার্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। 
না করুক, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু 
শাই। কিন্তু কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না। বিশেষত, 
আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপাত্রের বেলায় বিলিতি দস্তর হইলে আমাদের কাছে 
ভারি অসংগত ঠেকে । আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় 
আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্যই ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার-নামক 
একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিস্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কষাকষি দ্বারা খাড়া করিয়া 
তুলিয়াছেন--জানেন না যে, প্রাচ্য হৃদয় দানে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই ভোলে। 
আমাদের যে উৎসবসমারোহ তাহা আহৃত অনাহৃত রবাহৃতের আনন্দসমাগম, তাহাতে “এহি এহি 
দেহি দেহি দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--১০ 


১৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দ্বারা কন্টকিত, সংশয়ের ছারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কূপণতার দ্বারা সংকীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে দরবার, 
যাহা কেবলমাত্র" দস্তপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি--তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্কিত 
হয়_-আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ওঁদার্য হইতে উৎসারিত 
নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই। 

এই গেল নকল-করা অতযুক্তি। কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরের মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে, 
এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি সাহেবি ছাড়িয়া নবাবি ধরে তবে তাহাতে যে 
আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির 
প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। ঠিক খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টাত্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেন্ট 
সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তত্ত দিয়া স্থায়ীভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, 
তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকৃপহত্যার অত্যুক্তি। 

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক টিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্যপ্রিয়, আঁটিসাঁটি আমাদের 
সহে না। দেখো-না, আমাদের কাপড়গুলা টিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি; ইংরেজের 
বেশভৃষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই-__-এমন-কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে কাটিতে 
কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা- হয় প্রচুররূপে নগ্ন নয় প্রচুররূপে আবৃত। 
আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরনের- হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। 
আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছৃসিত। 

কিন্তু ইংরেজের অতুযুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য নাই; তাহা অতযুক্তি হইলেও খর্বকায়। 
তাহা আপনার অমুলকতাকে নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে 
পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির “অতি'্টুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলংকার, সুতরাং তাহা অসংকোচে 
বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির “অতিষ্টুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিয়া 
যায়; বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ এরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্ক্তিতে বসিয়া 
পড়ে। 

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকুপের মধেতহাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে 
এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে 
জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকুপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে 
গণনা করিয়া দিয়াছেন। যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নাই! ও দিকে যে গণিতশাস্তর 
তাহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খেয়াল করেন নাই। হলওয়েলের মিথ্যে যে কত 
স্থানে কত রূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে 
ভালোরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া 
হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গু্ঠ উত্থাপিত 
করিয়াছে। ৮ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণির অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে 
পারে। প্রাচ্যে অতুযুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড 
কিপলিঙের “কিম” এবং তাহার ভারতবর্ধীষ চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা 
আছে, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র--তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক 
সত্য ছাড়া আর কোনো সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপ্লিঙ 
তাহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন ষে, যেমন হলপ-পড়া 
সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে তেমনি কিপ্লিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশ 
পাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না। 


স্বদেশ ১৪৭ 


ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ, ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের প্রিয়। 
না পারিলে তাহার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোশ রাঁধিয়া জন্তুটাকে 
যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য ইহাই যথেষ্ট আমোদের নহে; কিন্তু সেটা 
যে একটা বাস্তব জন্ত ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। ব্রিটিশ খানা যে 
কেবল খানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তের গ্রস্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোনো ব্যঞ্জনে 
পাখিগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে 
বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক। কল্পনার নিজ এলাকার মধ্যও ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের 
সন্ধান করে-_তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভান করিতে হয়। যে ব্যক্তি 
অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের 
ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভান করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্যে হইতে 
বাহির হইল। কিপ্লিঙ নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে 
ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে, এশিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে 
বাহির হইয়া আসিল। 

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে 
কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে 
ভুলাইতে পারি; লেখককে কোনোরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে 
বাস্তব সতোর ছন্স-গোৌফ-দাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা 
বাস্তব সত্যে কল্পনার রঙ ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের 
দুঃখবোধ হয় না। আনরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই, আর যুরোপ কল্পনাকেও 
বাস্তব সত্যের মুর্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের বিস্তর 
ক্ষতি হইয়াছে, আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোকসান করে নাই? গোপন 
মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর বানানো 
চলে তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে বাবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনাবেচার বাজারে যে 
কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের 
অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশে বিদেশে নিজেকে কিরূপ 
ঘোষণা করে তাহা আমরা জানি-_-এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে 
এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি। বিলাতে পলিটিক্‌সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো 
উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে-সকল দোষারোপ 
করিয়া থাকেন তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় তবে শঙ্কার বিষয় 
সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট-সংগত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন 
করিয়াও বড়ে। বড়ো লোককে মিথ্যুক,প্রবঞ্ণক, সত্যগোপনকারী বলা হইয়া থাকে। হয় এরূপ 
নিন্দাবাদকে অতুযুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয় ইংলভ্ডের পলিটিক্‌স মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ এ 
কথা স্বীকার করিতে হয়। 

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অতুযুক্তিকে 
সুস্পষ্ট অতুযুক্তিবপে পোষণ করাও ভালো, কিগ্ত অতুযুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া, তাহাকে 
বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভালো নহে--তাহাতে বিপদ অনেক বেশি। 

পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে দুইপক্ষে উভয়ের ভাষা বোঝে সেখানে পরস্পরের যোগে অতুযুক্তি 
আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে বিলাতি অতযুক্তি বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত। 


১৪৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এইজন্য তাহা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজের অবস্থাকে হাস্যকর ও শোচনীয় 
করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, “আমরা তোমাদের ভালো করিবার জন্যই তোমাদের দেশ 
শাসন করিতেছি, এখানে সাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে 
সত্যে ফলিতেছে।' আমরা তাড়াতাড়ি ইহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছি। 
আমাদের দাবি আর অস্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই-সকল অত্যুক্তিকে খর্ব করিয়া 
লইতেছে। এখন বলিতেছে, “যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব।' 
সাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া নিতাস্ত 
স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাতি অত্যুক্তি এমনি সুনিপুণ ব্যাপার যে, আজও 
আমাদের প্রধান দলিল করিয়া আমাদের জীর্ণচীরপ্রান্তে বহু যত্বে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অথচ আমরা 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় 
পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে-_এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ হ্যাদে লক্ষ্মী হইল 
লক্ষ্মীছাড়া'--এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরানিগিরির 
কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক 
আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঝণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের 
মতো নিমগ্ন হইয়াছে--এই তো গেল বাণিজ্য ও কৃষি। তাহার পর বীর্য এবং অস্ত্র, সেকথার 
কর না কেন? এ দিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের 
লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়ঃ এ অবস্থয় দীঁড়াইয়াছি। তবু কি 
বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলই দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায়, 
ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য! হায়, দরিদ্রাণাং মনোরধাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের 
শাসনে এতবড়ো একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে। অথচ পরদেশশাসন 
সম্বন্ধে এত বড়ো বড়ো নীতিকথার দস্তপূর্ণ অতুযুক্তি আর কেহ কি কখনো উচ্চারণ করিয়াছে? 
কিন্তু এ-সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা কেন! কোনো একটা জাতিকে অনাবশ্যক আক্রমণ 
করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসংগত নহে, ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা 
খাইয়া ইংরেজের কাছ ইইতেই শিখিয়াছি। নিতান্ত গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে যে অশিষ্টতায় 
দীক্ষিত করিয়াছে তাহা আমাদের দেশের জিনিস নহে। 

কিন্ত অন্যের কাছ হইতে আমরা যতই পাই-না কেন, আমাদের দেশের যে চিরস্তন নম্রতা, 
যে, ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? ইহাকে বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি 
করা। পু 

অবশ্য, পরের নিকট হইতে স্বজাতি যখন অপবাদ ও অপমান সহ্য করিতে থাকে তখন 
যে আমার মন অবিচলিত থাকে এ কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদলাঞ্থনার 
জবাব দিবার জন্যই যে আমার এই প্রবন্ধ লেখা তাহা নহে। আমরা যেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা 
করি তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাকৃশক্তিই আমাদের একটিমাত্র শক্তি। কামানের যে গর্জন তাহা 
ভীষণ, কারণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গোলাটা থাকে। কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রত্যুত্তর তাহা 
ফাকা-_সেরূপ খেলামাত্রে আমার অভিরুচি নাই। 

ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ 


স্বদেশ ১৪৯ 


সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সে সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া 
বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য প্রেম শাস্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। 
কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে। 

পৃথিবীতে এক-এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। এক সময়ে মধ্য এশিয়ার 
মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী বাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল। এক সময়ে মুসলমানগণ ধুমকেতুর 
মতো পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে কোণে ক্ষুধার 
বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোধিত হইতে থাকে সেই কোণ হইতে জগদ্বিনাশী ঝড় 
উঠিবেই। 

প্রাচীনকালে এই ধবংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক-রোমক-পারসীকগণ অনেক রক্ত সেচন করিয়াছে। 
ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার 
করে নাই। ভারতবর্ধীয় সভ্যতার বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও 
স্বার্থ-বিস্তার ভারতবর্ষায় সভ্যতার ভিত্তি নহে। 

যুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্বপ্রযত্বে নানা আকারে নানা দিক হইতে আপনার 
ক্ষমতাকে ও স্থার্থকেই বলীয়ান করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাম্পৃহা কোনোকালেই 
নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না-_-এবং অধিকারলজ্ঘনের পরিণামফল 
নিঃসংশয় বিপ্রব। 

ইহা ধর্মের নিয়ম, ইহা প্রুব। সমস্ত যুরোপ আজ অস্ত্রেশস্ত্রে দস্তর হইয়া উঠিয়াছে। 
ব্যবসায়বুদ্ধি তাহার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে। 
করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে অবিশ্বীস করিতে পারেন না। তাহারা বলেন, বিকার 
যাহা-কিছু দেখিতেছ এ-সমস্ত কিছুই নহে-_দুই দিনেই কাটিয়া যাইবে। তাহারা বলেন, যুরোপীয় 
সভ্যতার রক্তচক্ষু এপ্জিনটা মার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে ধক্ধক্‌ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই পুর্বদেশের 
হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখি 
যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে, তেমনি বায়ুকোণের রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্বদেশ হঠাৎ আপনার 
নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে; বস্তরগর্জনকে সে সার্বভৌমিক প্রেমের মঙ্গলশঙ্খধবনি 
বলিয়া কল্পনা করিতেছে না। যুরোপ ধরণীর চারি দিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে; তাহাকে 
প্রেমালিঙ্গনের বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যখণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না। 

এই অবস্থায় আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র 
আত্মরক্ষার আকাঙ্কষায়। আমরা যদি সংবাদ পাই যে, বিলাতি সভ্যতার মূলকান্ড যে পলিটিকৃস্‌ 
সেই পলিটিকৃস্‌ হইতে স্বার্থপরতা ও নির্দয়তা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান, প্রত্যহ 
জগৎ জুড়িয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, এবং যদি ইহা বুঝিতে পারি যে স্বার্থকে সভ্যতার 
মূলশক্তি করিলে এরূপ দারুণ পরিণাম একান্তই অবশ্যস্তাবী, তবে সে কথা সর্বতোভাবে 
আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে--পরকে অপবাদ দিয়া সাম্বনা পাইবার জন্য নহে, 
নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্য। 

আমরা আজকাল পলিটিক্স্‌ অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটিমাত্র 
মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের একটিমাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, আমরা 
পলিটিক্সের মিথ্যা ও দোকানদারির মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টাস্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি, 


১৫০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমরা টাকাকে মুনষ্যত্বের চেয়ে বড়ো এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া 
জানিয়াছি--তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর ধর্ম ঘরে ঘরে 
অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ গোয়ালা বাঁটে হাত না দিলে আমাদের 
কামধেনু আর একফোৌটা দুধ দেয় না--নিজের বাছুরকেও নহে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে 
আক্রমণ করিয়াছে । সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য যে-সকল তীক্ষবাক্য প্রয়োগ করিতে 
হইতেছে, আশা করি, তাহা বিদ্বেবুদ্ধির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেছে না; আশা করি, তাহা 
স্বদেশের মঙ্গল-ইচ্ছা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি খাইয়া যদি জবাব দিতে উদ্যত থাকি সে 
জবাব বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে--সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান 
রাখিবার জন্য, আমাদের নিজের প্রতি ভগ্নপ্রবণ বিশ্বাসকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শিশুকাল 
হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া 
স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইবার মহাবিপদ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবার জন্য। ইংরেজ যে 
পথে যাইতে চায় যাক, যত দ্রতবেগে রথ চালাইতে চাহে চালাক, তাহাদের চঞ্চল চাবুকটা 
যেন আমাদের পৃষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অস্তিম গতি লাভ না 
করি এই হইলেই হইল। ভিখ আমরা চাহি না। উত্তরোত্তর দুর্লভিতর আই্রুরের গুচ্ছ অক্ষমের 
অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, আমাদের আর ভিক্ষায় 
কাজ নাই--এবং এ কথা বলাও বাহুল্য, কুক্তাতেও আমাদের প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষাই বলো, 
চাকরিই বলো, যাহা পরের কাছে মাগিয়া-পাতিয়া লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় 
এই ভয়ে যাহাকে পাঁজরের কাছে সবলে চাপিয়া বক্ষ ব্যথিত করিয়া তুলি.তাহা খোওয়া গেলে 
অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই। কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া 
থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পাঁড়লে তাহা সে নিজেই 
বোঝে না। নিজের সেই অস্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্বপ্রকারে 
বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। শ্রমন জিনিস আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের 
স্বায়ন্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না-_-সেই জিনিসটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন 
পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সেও ভালো। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আমাদের খুব বেশি 
ব্ঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি; খুব বেশি 
সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়; এবং দেশকে শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের ছারা অনুষ্ঠিত হয়। এক 
কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারাই পাইব, যাহা 
দিব আত্মদানের দ্বারাই দিব। এই যদি সম্ভব হয় তো হউক-না যদি হয়, পরে চাকরি না দিলেই 
যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণুমূর্খ হইয়া 
থাকিতে হয়, এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাছে আমাদের 
টাকার থলির গ্রদ্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারও উপর কোনো 
দোষারোপ না করিযা যথাসন্তব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে 
পারি। ভিক্ষাবৃন্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন 
বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের 
দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সন্তাবনা না থাকে তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের 
বান্ধব-__-হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়। কার্তিক ১৩০৯ 


স্বদেশ ১৫১ 
২. বঙ্গবিভাগ 


বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার 
মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতা 
দিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার 
একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি 
যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই-_এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম 
প্রকাশ পাইয়াছে। 

কন্গ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুইকুল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা 
করিয়াছি। রাজভক্তির অজম্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণব্যাপার 
সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ 

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই-_ প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও 
একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন। 

ইহার কারণ এই, যে দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে সে দুটোই আমাদের 
মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিস্তিই অবিশ্বাস। 

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না-আছে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা--কারণ, চাণক্য 
স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জেয়। 
এবং যাহা দুর্জ্েয় আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিরা থাকে, 
ইহা স্বাভাবিক। 

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ত করিয়াছি যে, যুনিভার্সিটি বিলের ছারা 
তোমরা এদেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও, এবং বাংলাকে দ্বিখন্ডিত 
করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর। 

শিক্ষা এবং এক্য এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার 
প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে বাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত 
যখন মনে জানি_অপরপক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনে! উপায় নাই, এবং যাহারা 
আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহবান 
করিতে হইবে। 

কিন্তু, বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে. আমরা 
অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে 
ওরিয়েন্টাল-_এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। যুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস 
করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি, আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা 
পুরোপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। যোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি 
তাহা আমাদের নাই-_আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বীচি। 

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। 
সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল তখন তাহাকে তাহার এক ইংরাজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন : 
91281 11107 17100 030) 10117 1100 ৪ অথোণা! কিন্ত বাঙালি সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে 
কুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, 
নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না- আমাদের চিরন্তন 


১৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রকৃতি এবং শিক্ষা আনাদিগকে বাধা দেয়--এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, “আহা, 
আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্‌।' পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা 
নির্দয়তা আছে, আমাদের গাহ্‌স্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা 
করিতে দেয় নাই। সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, 
সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল 
তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া 
সুশিক্ষা নহে। 

যুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি 
তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া 
মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না। 

চাণক্যপণ্ডিতের ''্ত্ীযু রাজকুলেষু চ* শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা ক্ঠলগ্ন 
তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ শুষ্ক পুথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের 
প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিস্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টাস্ত দেখো-_ 

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশেই 
বাংলাদেশকে খন্ডিত করা হইতেছে--যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, যুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা 
ইচ্ছাপূর্বক যুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি 
কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা 
বলে যে “তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব", তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। 
গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, 
ছিন্ন করিতে নহে। 

আর মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন-_ 
অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন-_ কেন বলিতেছ,তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা 
আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণেই কীদিয়া বলিতেছ, “তোমরা যাহা সংকল্প 
করিয়া তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'। 

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত 
হইয়াছে। আমরা যুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। 
তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়-_-ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না, স্বতন্ত্র অবলম্বন করিতেও 
প্রবৃত্তি থাকে না। 

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু 
লাভের বিষয় তাহা গ্রহণ না করি কেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের 
নীতি ও শ্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই 
আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম তাহা 
বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই। 

কিন্ত ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন কষাকষি চলিতেছে, তাহা 
এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি-উপলক্ষেও তাহা গোপন কবিবার চেষ্টা বৃথা এবং 
লঙ্জাকর। আমরা যদি-বা কপট ভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা 
পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই-- এমন অবস্থায় রাস্তায় 


স্বদেশ ১৫৩ 


ঘাটে, আপিসে আদালতে, রেলে, ট্র্যামে, কাগজপত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের 
মন-জানাজানি হইয়া থাকে। 

আমরা ঘরে ঘরে বালিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং 
কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক । ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে 
বাঙালিজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত 
করিয়া থাকে। 

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার 
অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা 
স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন। গালেও 
চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না- আমাদের কি এমনি কপাল। 

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতস্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে এঁক্য সুদৃঢ় 
হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 

কিন্ত আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলান। বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই 
আসিলাম। আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য তাহার 
মীমাংসার জন্য নিজেদের চন্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না। 

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই; এখন বলিবার 
সময় আসিয়াছে। 

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই- আমরা আক্ষেপ করিব না, পারের কছে বিলাপ করিয়া 
আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্বদ্বারে মাথা-খোঁড়াখঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ 
যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইব। 
আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে নাঃ /সই নদী শুক্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কি 
জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না। 

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দীড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ 
দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার 
করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের এক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে 
আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয় 
তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের 
যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দীড়াইবে তখনই আস্তরিক এক্য উদ্বেল 
হইয়া উঠিবে _-তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল 
একই জাহ্বী তাহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ 
করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তশ্রোতে 
সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণ-বিধান করিয়া আসিয়াছে । আমাদিগকে কিছুতে পৃথক 
করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে 
আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের ছারা 
হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, এঁক্যকে 
দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 

এ হইল প্রাণের কথা; ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু 
থাকে-যদি এমন সন্দেহ মনে জন্বিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লোপ 
পাইতে পারে, আমাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে--তবে সে সম্বন্ধে আমাদের 


১৫৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বক্তব্য এই যে, পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া 
থাকেন, তবে আজ হউক কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাহারা সাধন 
করিবেনই; আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন। মনে করো-না কেন, কথামালার 
বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল-_-“তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে 
তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া।" তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি 
তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল। 

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। মুযুনিসিপালিটির 
স্বায়ভুশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে 
কাড়িয়া লইলেন। উপরস্তু গাল দিলেন, বলিলেন, “তোমরা কোনো কর্মের নও'। আমরা হাহাকার 
করিয়া মরিলাম, “আমাদের অধিকার গেল।' অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারাণী এক 
সময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরা রাজকার্ষে 
প্রবেশলাভ করিতে পারিব, কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে 
বহিষ্কৃত হইতে থাকি তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী। সেই দলিলের 
কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে। ময়দানে মহারাণীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। 
যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার 
উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা 
টাউন-হল হইতে উদ্বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে 
হইবে, তবে আমরা ঘুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না। 

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য 
আমাদেরই সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে সেইখানে আমরা 
নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাম্বীস হইব না। এ কথা কোনোমতেই 
বলিব না যে, গবর্মেন্ট একটা কি করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল 
দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল- তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে তবে কোনো বোৌশললক 
সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। 

ঈশ্বব আমাদের নিজের হাতে বা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, 
তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ । মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া 
থাকেন, তবু আমাদের মাটিব মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে 
ফললাভ হ্হাতে কখনোই বঞ্চিত হইন না। 

ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ 
করিতে পারিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ; অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পাদে হতাশ করিয়া তাহাদের 
দ্বার হইাতে দূর করিয়া দিবেন তখনই আমাদের নিজের ভাণগ্ডারে কী আছে তাহা আবিষ্কার করিবার 
অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কী সাধা তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের 
পাপের কী প্রায়শ্চিন্ত তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাদিয়া সোহাশ যখন কিছুতেই 
জ্রটিবে না-_বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে 
মিলিবে না_-তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষুঃ প্রেম লক্ষ্পীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য 
গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত 
সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্সাল কন্ফারেন্দে 


স্বদেশ ৃ ১৫৫ 


দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান 
কবিব না। এবং সেই গুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের 
গবর্মেন্টকে বলিব ধন্য--তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। 
আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির 
উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার 
অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না__-তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিভ্রাণ। 
জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে-_আঘাত, অপমান ও একাস্ত 
অভাব--সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে। 

১৩১৯ 


৩. দেশের কথা 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত “দেশের কথা' 
নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরস্তে তিনি 
লিখিতেছেন-_ 

'এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং 
দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বছবৎসর 
যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তন্ত্র অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই 
পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

“কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর 
হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির 
অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা 
প্রদান করেন নাই--কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্‌স হইতে সমুদ্ধৃত 
কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবেন। এই দৃশ্য একটি বিয়োগাস্ত 
নাটকের ন্যায়--প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের 
দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি 
জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।' 

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন-__ 
কর্ণপাত করিবেন।' 

শিক্ষাটা কি এই হইল। ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া 
দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির 
নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়। ব্যাপারটা এতই সহজ? 

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব। একটা তো কিছু করা 
চাই। 


১৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো এ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা 
করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে । আমরা বলিব, লাভের 
বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে : ইংরাজের আদর্শ 
আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হাদয় বিমুখ হইতেছিল। 
সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে 
বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্ম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে 
উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। 
ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের 
চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে। 

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, 
দেশহিতৈধিতা কাহাকে বলে তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল এ নামটাকে 
লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা 
নহে। জিনিসটা বিদেশি, নামটাও বিদেশি থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে 
হয়, তবে 'ম্বাদেশিকতা' কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের উধের্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের 
লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম বল দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে 
পারে- কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া 
যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্্রিয়টিজ্ম শব্দের 
বাচ্য হইয়াছে। 

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ 
কখনোই এ কথা ভাবে নাই যে পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব 
সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার 
জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। 
তাহার ছ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত ক্ষীণজীবী নহে, 
অতএব কী জানি লাভ করিতে গিয়া মূলধন-সুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে, এ স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির 
জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে 
শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র 
প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় 
স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পুথিবীময় তাল্‌ ঠুকিয়া-ঠুঁকিয়া দেবতাকে সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া 
স্তম্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। 

বিখ্যাত ভ্রমণকারী “৩৬০০ 11601" এর ন'ন সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণ 
প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_ 
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এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি ও বড়ো 
বড়ো ইস্কুলই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ 
মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে--তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার 
জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের 
দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়। মনে হইবে না। 
তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায় ধর্মই বা কোথায়। আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির 
প্রয়োজন হয় তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়। কাজেই সেজন্য দরখাক্জত করিতেই হয়, শুদ্ধ 
ইংরাজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না। 

এক দিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপর দিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার 
উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়ে উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন, অর্থাৎ পোলিটিকাল 
্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে। 

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং 
এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে 
তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতস্ত্রই 
মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে- মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের 
চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া 
দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। 
সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম 
হইয়াছে; কারণ, স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণ তার দিকে আকর্ষণ করে। 
তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরাজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল। জাপানের 
সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া 
দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার 
অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ--ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে--তাহা 
নয়। 

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী 
ব্যক্তি “দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন-_ 

'গবর্মেন্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন তখন 
তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রাস্তে আবদ্ধ 
থাকিবে, ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।' 

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এ পারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড 
কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল 
কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় 
সোনার চাঁদ হইয়া উঠে। 


১৫৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে- কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের 
জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার 
জন্য আমাদিগকে এক্যবদ্ধ হইতে হইবে--আমাদের চিস্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে 
হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্ষে স্বদেশের দিকে 
আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই-_-যাহা শিক্ষা ও অবস্থার 
গুণে অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্কর 
মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে-_ আমাদিগকে পুনঃপুন নিম্ষল 
আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না। 


১৩১৯ 


৪. ব্যাধি ও প্রতিকার 


কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার 
প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই 
গভীররূপে বেদনা পাই-না কেন, সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর 
তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই। 

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিন্তকে এমন কঠোর গুদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল 
কোন্‌ সাহসে, এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে 
আমাদের প্রতি মনত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে--কিস্তু শুধু বি' তাই। এই কি প্রবীণ 
রাষ্ট্রনীতিকের পদ্থা। রাজাই যেন আমাদের পর, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে 
একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে। 

যখন দেখি--পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে, একটা আতঙ্ক জাগিয়া 
উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর 
নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা 
আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে, ইহা যখন 
বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায়-চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে। 

কিন্ত আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদুর উপেক্ষার কারণ কী। ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা 
কোনে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত । আমাদের ইচ্ছা -অনিচ্ছার ঢেউ 
কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনে কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার 
কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবঙ্থায় আমাদেব কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের 
আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে 
কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাই স্পর্ধা। 

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার 
ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই “স্বদেশী” উদ্যোগ হঠাৎ অন্মদিনের মধোই 
আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের 
কাছে ভারতবর্ষের এত দাম, অতএব এখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র 
নাই, কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস 


স্বদেশ ১৫৯ 


আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে। 

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানা 
স্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল-_সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে 
শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত 
না। 

কিন্ত সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উ্ভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে 
হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ ববা বলে না। তা ছাড়া এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া যে 
পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা 
যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম “এবার আমাদের লড়াই 
শুরু হইল", তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান 
কারণ, আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি-না কেন, দেশকে ঠিকমতো কেহ কোনোদিন জানি 
না। 

চিরদিন আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে 
প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কন্গ্রেসি চাল-_-কেবল 
মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই। 

কিন্ত যখন দেখা গেল, ঠিক কন্গ্রেসের মলয়মারুতহিল্লোল নয়, দুটো একটা করিয়া 
লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের পালা পুরাদমে 
আরম্ভ হইল! 

কিন্ত ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক-না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত 
করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের 
রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ দেশে 
আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া ঘায় এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে 
ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভাস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলন্ডবাসী 
ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সন্ত্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অতান্ত ত্যক্ত 
হইয়া উঠিলেও ভারত রাজ্যশাসন ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ত হয় না-_ইংরেজই 
তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরাজি 
দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন তাহা ভদ্র ইংরেজ পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল। 

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের এ একটা ভারি মুশকিল আছে। তাহারা যখন ক্ষাপা হইয়া 
উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি 
পাড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে, আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের 
দরকার করে না-_কারণ, অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই 
দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত 
পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু 
সমুদ্রপারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্য এখনো সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, 
রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে। 

এইজন্য আমাদের মতো অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্মীস্তিক আঘাত পাইয়া 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিসপিস ও দাঁত-কিড্মিড়ের 
অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়_-তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষুতা ও ওঁদার্য তাহাদের কাছে অত্যন্ত 
অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে এরকম চাল ঠিক নয়--যেমন অস্ত্রশস্ত্র 


১৬০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক 
ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়াগাটা বুঝিতে পারিবে। 

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে 
ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই-সমস্ত আধ-মরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা 
আয়োজন না করিলে চলে না; বোয়ার যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভুরি ভুরি মিথ্যা 
গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্ত আমরা যে 
এমন নিরুপায়, আমাদের সন্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুত্র ইংরেজের দলকে 
যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয়, ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে 
পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সম্ত্রম নষ্ট হয়। 

যাহা হউক, এ-সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের 
আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম; এই স্পর্ধায় 
স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম 
যুদ্ধ কেবল এক পক্ষ হইতেই চলিবে, অপর পক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া 
দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। 

অপর পক্ষে অস্ত্র ধরিবে না একথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি-না 
অশ্রজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি, আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। 
ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের 
শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইন-রক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র 
বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা ফাটাফাটি ঘটিলেই আমরা এমন-ভাব করি কেন, 
যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল £ ভাবিয়া দেখো দেখি, ইংরেজের উপগ্ে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা 
কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দেমাতরম্‌ 
দিকে কিছুমাত্র টলিবে না। 

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে, এবং ভয় 
বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্গ-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যস্ত 
স্বদেশি মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে, ইহাতে আমরা যতই 
আশ্চর্ম হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম। 

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ কথা বলা চলিত যে, রাগদ্বেষের ছারা 
আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি। এ-সমস্তই সদ্যুক্তি 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু -বুজিয়া থাকিলে চলে 
না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে 
তাহার অনাথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এতবড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া 
জোয়ার-ভাঁটা রৌদ্রবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বাকার করিয়া লইয়া, যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি 
তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি 
হইয়া পড়ি না। 

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে. যে-কোনো কারণেই 
এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষাতি করিতে যাই তবে ইংরেজ 
তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই 


স্বদেশ ১৬১ 


সহজ, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা 
যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্তের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের 
অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম-_ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ 
রয় নাই। 

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে 
আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে। 

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে 
গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে 
রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে 
না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে। 

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, 
কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে 
না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সন্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ 
আছে শত্র সেখানে জোর করিবেই-আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শক্র যদি না 
করে তো অন্য শক্র করিবে- অতএব শক্রকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিকার দিতে হইবে। 

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন 
হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি 
নাই। 

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি 
ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে 
কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না 
দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না। 

পরিচয় তো পাইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা 
কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন; 
তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল- কিন্তু দুঃখের 
সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে। 

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে 
হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা 
বিরুদ্ধ। 

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, একে নদীর জল, এক 
সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছিঃ আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে 
মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের 
মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি 
যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই 
ক্ষমা করিতে পারেন না। 

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না--ঘরে 
মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, কার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়। 

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে 
হিন্দ-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। 


ধঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--১১ 


১৬২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন 
হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের 
পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে 
চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহার! যাহাদিগ্কে স্ল্েচ্ছ বলিয়া অবভ্ঞ্প 
করিতেছে সেই ল্লেচ্ছের অবজ্ঞ তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই। 

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা 
সুন্ষ্রাতিসূন্ষ্রভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত--যাহারা সামান্য স্বলনেই আপনার 
লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না-_সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য 
শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে- মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে 
যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়-_মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। 
যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, এক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, 
দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না। 

যাহা হউক “বয়কট”-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট 
হইতে স্বরাজমস্তরও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যতকিছু বাধা সমস্তই 
বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছু নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের 
ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের 
চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইয়া প্রতিবন্ধক, এ 
কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে 
উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে। 

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল 
নিজের জোরে। আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদব ব্যাধির একটা লক্ষণ 
মাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে 
অথবা বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্র পড়িয়া সনিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই। 

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে 
আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্তর-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাীক্ষা দানে দেশের 
লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ 
করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা 
বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন 
নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে “আমরা উভয়ে ভাই'-_- তখন এই ভাই কথাটার মানে 
সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা “চাষা-বেটা” বলিয়া জানি, যাহাদের 
সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে-হইলে আমাদিগকে 
গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, 
আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় 
দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্ধার গুতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের 
উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা । সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত “স্বদেশী'-প্রচারকের 
নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদেব বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি 
করিয়াছে যে বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা 
ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের শ্লেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে 
বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুত্রব্যক্তির কাছেও 


স্বদেশ ১৬৩ 


তাহা বিস্বাদ বোধ হয়-__সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম “বয়কট” বা স্বরাজ" 
দেশের উন্নতি বা আর-কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বর্দেশি বলিয়া স্লেহবশত আমরা যদি 
সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে 
বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাবখানে থাকিয়া তাহাদের আপন 
হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ 
বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না। 

হিন্দু-মুসলমান একে হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান 
শ্োতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বল! হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি 
নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম 
ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, 
ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে 
এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, 
সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান-_আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত, শুধু 
সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্‌। 
আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি 
তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও 
তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব। 

এইজন্য 'অদ্যকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, স্পর্ধা 
করিবার, লড়াই করিবার দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে একটা 
বিলাসের স্বরূপ ইইতে পারে, কিন্তু অশক্তের পক্ষে তাহা দেউলে হইবার পঙ্থা। যে শক্তি তাহাতে 
অপব্যয় হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল আমাদের আছে কি? শুধু তাই নয়, যে হিসাবের উপর 
নির্ভর করিয়া আমরা এতটা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে হিসাবটা কি ভালোরপ পরীক্ষা 
করিয়া দেখা হইয়াছে। যে নৌকায় কোনোমতে ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে শুরু 
করিলে যদি তাহার ফাটাগুল। দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় 
বলিয়া মনে করি কেন। এই নৃত্যব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না কিন্তু ইহাই যদি আমাদের 
অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত এঁ ফাটাগুলা সারাইয়া লইতে হইবে 
তোঃ-_তাহাতে বিলম্ব হইবে। তা হইবে বটে, কিন্ত জগতের মধ্যে আমরা এমন পুণ্য করি 
নাই যে, ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, দুর্লভ ধন লাভও করিব, অথচ বিলম্ব ঘটিবে 
না। 

তবে করিতে হইবে কী। আর-কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা 
সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন 
দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাহারা 
লইতে পারেন। তাহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই 
দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্ধ্কে একত্রে টানিয়া যদি তাহাতে একটা কলেবর দান করিতে 
না পাবি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা 
করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনোপ্রকার কর্মনীতি 
ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিম্কল অবসাদের 
মধ্যে ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিবে। 

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না 


১৬৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 
কিন্ত যদি আমরা অসময়ে ওদ্ধত্য করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। 
গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয়-_-সেই সতর্কতা ভীরুতা 
নহে, তাহা তাহার কর্তব্য। 

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার 
যুগে আছে, এ কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত 
হইয়া উঠিয়াছেন তাহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের 
অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ 
অত্যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর-কিছু না পারো খবরের কাগজের 
সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ 
কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা 
করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাতআ্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার 
অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেইসকল ভয়ের 
বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, 
অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো, নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের 
হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা 
এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি 
কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি 
আমাদিগকে সামান্য বলিয়া, ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অন্নানবদনে 
স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা 
যে কিছু একটা করিতেছি, ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো 
করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাম করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না 
মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন 
দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন__এই আমাদের সাধনা । 
আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা 
কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না-_এই 
কারণেই আমরা কামনা করি, কিন্ত সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি-_কেবল 
সমিতির অধিবেশনে অতি সূ নিয়মাবলী-রচনা লইয়া আমাদের তর্কবির্তকের অন্ত থাকে না, 
কিন্ত নিয়ম খাটাইয়া, বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া 
পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না-_ কারণ, 
উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ণ্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা 
কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের 
পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের 
যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র 
কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না। 

এ কথা নিশ্চয় জানি, অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া 
উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি-উদ্বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের 
বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিম্ষলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর 


স্বদেশ ১৬৫ 


নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু 
আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না। 

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে 
তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে 
আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, 
কারণ যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা 
লঙজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ 
নিম্ষলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে 
না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন 
হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ত 
করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের 
দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী। ইংরেজেরই আইন, 
ইংরেজেরই সহিষ্্ুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমর বলি, এ যে মগের মুন্ুক হইল। মর্লির 
মুখে লিবারেল নীতির উলটা কথা শুনিলেই আমরা বলি, এ কি পৃবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল। 

আমার নিবেদন এই, এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই 
সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। 
এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টীকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন 
দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে। 

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, 
দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের “ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। সমস্ত 
ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়-_শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের 
সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। 
ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি, এবং ইহাকে জানিবার জন্যই 
বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য 
করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ওঁদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্‌ দুঃখে কোন্‌ অভাবে 
কোন্‌ সৌন্দর্যে কোন্‌ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে, নানা দিক 
হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে 
একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল 
আমাদের মাঝখানে এই সমুদ্র সেতু বীধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল 
কাজই বাকি পড়িয়া আছে। 

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া 
বুক ফুলাইয়া বলিতে 'ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই 
তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা 
করিতে পারি। 

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে 
এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনই আমরা সমস্ত পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া 
আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হহাবে। 


১৬৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতি পদে 
সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অনায়রূপে অবিশ্বাস 
করিব- নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব-_-স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া 
নিঙ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব-_-অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল 
ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুযোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে 
দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে--আমরা কতখানি 
রাগ করিয়াছি, আমরা কতবড়ো ভয়ংকর, সে আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন 
আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অন্যায় ধমকটা 
দিলেন সে কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায়, এক কাগজ হইতে আর-এক 
কাগজে, মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো, কী কাজ 
করিতে হইবে। আচ্ছা, মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষা, কিন্ত কোথাও তো তাহার একটা 
শুর আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা 
কার্যপরম্পরার মধ্যে দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে-_নৃতন বা পুরাতন বা যে দলই 
হউন, তাহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাহাদের প্ল্যান কী, তাহাদের আয়োজন কী। 
কর্মশুন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই-_ইহা 
মনুষাস্বভাবের ধর্ম কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া 
না হয়। যে অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাস মাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ 
নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে-_এ সময়কে যেন আমরা নষ্ট 
না করি। 


১৩৯৪ 


৫. দেশহিত 


বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার বে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্য 
একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে 
পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক 
ভাবে পূর্ণ, এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার 'আাকার ধারণ করিতেছে।  - 

এ কথ নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্যোগ যদি দেশের 
সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই 
কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন 
আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই। 

অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের 
ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত) হইবে, দেশের 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কি না তাহা নিশ্চয় 
নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায় যে, দেশে যদি দুই-চারিজন 


স্বদেশ ১৬৭ 


মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্যমাত্র বলিয়া অনুভব না 
কবেন-_তাহারা যদি ইহার নিগুঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে 
অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় 
এবং আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামুল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল করিয়া 
তোলে-_তবে তাহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে 
ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে। 

কিন্ত আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? 
যে ইহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্বেগ একান্ত 
সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে-_কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ক্রটি সে 
সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণাস্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত 
কোনো উদ্দোশ্যসাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিস্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের 
সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই, তবে ইহার মতো 
উৎ্ক্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারি দিকে 
যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ 
নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত 
ভণ্সনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের 
চেয়ে ভয়ংকর শক্র নহে। 

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিসটা অতি 
সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক 
ছিলেন তাহা তাহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। 
ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। 
তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাহাকে কিরূপ অসহিষুঃ ও কঠিন করিয়াছিল। 
নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই-__ধর্মের উজ্ভ্বলতাকে 
সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। 
কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিপদ কি কেবলই যাহাদিগকে আমরা শক্রপক্ষ 
বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই। উন্মন্ততা অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছন্মবেশ ধরিয়া 
তাহার মূলে আঘাত করে না। যথার্থ দুর্বলতাই কি উচ্ছুঙলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার 
ভান করে না। যাহা শক্তি নহে কিন্তু শাস্তির বিড়ম্বনা, শক্তিধর্ম সাধনায় তাহার মতো সর্বনেশে 
বিঘ্ন আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চাবি দিকে 
দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাহারাও 
তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন 
না। যে শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাহার এই-সকল 
নকল উৎপাতকে কখনো! এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তক্করতা, 
অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারি দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, এ কি এক মুহূর্তের জন্য 
তাহারা সহ্য করিতে পারেন যাহারা জানেন আত্মহিত দেশহিত লোকহিত যে-কোনো হিত-সাধনই 
লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক জাতির চরিত্রকে 
নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভূলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের 
জন্যও স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন। 


১৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমাদের দেশের সকল 'মমঙ্গলের মূল কোথায়। যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের 
দেশের বুকে এক করিয়া তোলায় দেশহিতের সাধনা । বুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে। 
ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম 
দ্বারা আমরা আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী করিয়া, 
মিথ্যাকে অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ 
বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব-_এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে 
যে ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে 
পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ 
দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই 
দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই 
প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির 
সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি 
প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাখবিদের 
সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পুজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। 
কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত 
না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য 
প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম ; কিন্ত কোনো ফল-_সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার 
করুক না-_সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসরন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে 
প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম 
মানব স্বর্গত্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে । ফুললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ 
কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে। 


১৩০৫ 


৬. সদুপায় 


বরিশালের কোনো-এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ 
লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ 
অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল 
সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ 
করিয়া করে। 

অনেক স্থলে নমশৃদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে! 

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ 
করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই। 

যদি জিজ্ঞাসা করো ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে 
দুই ভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা 
করা- রাগ প্রকাশ করা তার কাছে গৌণ। 


স্বদেশ ১৬৯ 


পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী। সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার 
আলোচনা করিয়াছি; এমন-কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই 
কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ 
করিয়াছেন। 

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমান সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত সমাজগত কারণে মুসলমানের 
মধ্যে হিন্দুর চেয়ে এঁক্য বেশি, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া 
আছে। এই মুসলমান-অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি 
বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ 
করা যায় তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়। 

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর 
মধ্যে সামাজিক এঁক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। 
সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 
করা যায় নাই; দুই পক্ষ একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম। 

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং 
দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং 
পরস্পরের মধ্যে ঈর্ধাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া 
তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালি প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের 
সঙ্গে কাজকারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহ্‌দ্য নাই সে কথা বেহারবাসী 
বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় 
করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও 
বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার 
সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগরকে বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই, এবং বাঙালি ও বেহারি 
উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহার্দিগকে 
নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে। 

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে দে অংশটি 
খুব বড়ো নহে; এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান পূর্ণ, যেখানকার 
অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার 
শুষিয়া লয় নাই, সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান- সেখানে মুসলমানসংখ্যা বৎসরে বৎসরে 
বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও 
এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতস্ত্ 
করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও 
থাকিবে না। 

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরাজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন, এবং 
সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একাস্ত আবশ্যক হউক-না, 
তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের 
মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা। 

সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া 
লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত 


১৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে 
আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা 
করিলাম। 

আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি 
লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম 
না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে 
হাতে-হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। 

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিন্নশ্রেণির প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার 
আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে 
মিথ্যা বলিতে পারি না। 

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক 
দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে 
কতদূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শক্রতা-সাধনে 
কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শক্রতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি 
তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিন্বশ্রেণির হিন্দুদের অসুবিধা 
ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ কথা সত্য নহে। এমন-কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে 
বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার 
কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃন্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন 
ও দুরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই 
চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজনা সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় 
ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া 
তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আস্ত্বীয়তা দাবি করিয়াছি। 
এবং যে উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে 
পূর্বের চেরে দ্বিগুণ দরে ফেলিয়াছি। 

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চ মঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ 
লোকের দ্বারে আসিয়া দীড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল-_এ কী 
ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন। 

বস্তৃতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো এক মুহূর্তে 
অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে, লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, 
“দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে 
নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।” আমর এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জব্দ করিতে 
চাই, কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না; অতএব ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও তোমার্দিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে। 

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো 
ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না। 

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র 
করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না, উল্টা ইহাদের গুমর 
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বাড়িয়া যাইতেছে। 

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে 
তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধা-বশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। 
ইংরেজও ঠিক এই কারণ-বশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত 
ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে। আমরা যখন নীচে আছি তখন 
উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে 
অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়। 

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদারের চিত্ত আকর্ষণ 
করিতে পারেন নাই, তখন তাহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাহারা মনেও চিন্তা 
করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈধী 
তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ 
করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার ন্দরিয়া থাকে বটে, 
কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দীড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের 
অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের 
সাধারণ লোকে জানে না, এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত 
জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি, সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের 
লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসা-বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা 
নহে। এমন অবস্থায় “ভাই” শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমলসুরে বাজে না__যে 
কড়িসুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ। 
তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে 
পারি না দেশের মধো মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের 
দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য 
দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধো মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য 
হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শক্রপক্ষ তাহাদিগকে 
মাতৃবিঙ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই 
এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের ক্ন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া 
বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না 
তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন, এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে 
দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি। অবশেষে 
যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া 
আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজিপড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল 
না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য 
আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে 
না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব। 

আমাদের দুর্ভাগ্ই এই. আমরা স্বাধীনতা চাই। কিন্তু স্বাধীনতাকে আমবা অ্তরের সহিত 
বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা 
ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ 
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করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্রিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া 
দিবার বিভীষিকা, এ-সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ 
ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই-সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই 
প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি 
না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব 
সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও 
চালাইতে হইবে-- অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি। 

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে 
আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার 
কোন-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ 
করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্টকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে 
আগুন লাগিবে। সেইসঙ্গে স্থায়ী ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো 
হইয়াছে। 

এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া 
মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদ্দারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ 
করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে 
গিয়া পৌঁছিয়াছে। 

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় 
বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ 
উপদ্রব করা যাইতে পারে। 

ইহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা। ইহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য 
যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের ছারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই 
হইবে না সেকথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বার বার বলিতে হইবে। 

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া বদি আমরা 
বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশি কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশি কাপড় 
না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশি-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই-সকল 
লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না। 

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না! “যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে 
স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা 
আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রবেশ করিবে 
ইহা আমরা সহ্য করিব না”--দেশেব নিন্নশ্রেণির মুসলমান এবং নমশুত্রের মধ্যে এইরূপ 
অসহিষু্তা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমনকি, ক্ষতি্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী 
ব্যবহার করিতেছে। 
এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা 
অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশুঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও 
আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দন! 
করা হইবে না- এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে 


স্বদেশ ১৭৩ 


গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন-কি, কাগজে কুৎসিত গালি 
দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় এঁক্য সাধন বলে না। 

এ-সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া 
প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লঙ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া 
যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়। 

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্গণ কোনোপ্রকার 
আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে, তখন তিনি বলিয়াছেন-_-তাহা 
হইতে পারে, কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই, আমরা পাশ্চাত্য। 

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের 
ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের 
দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব, এই অতিহীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। 
যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের 
সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল 
হইবে না, অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের 
উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এইপ্রকার অশ্রদ্ধার ওদ্ধত্য দ্বারা 
আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি। 

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর 
করিয়া গুপ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত 
মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে মানুষের ইচ্ছাকে, মঙ্গলের দিকে, ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত 
করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে 
তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, 
পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়, নিজেকে নম্র করিতে হয়, মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে 
মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে 
টানিবার জন্য টানাটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। 
সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবত্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি 
না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, তখনই সে বুঝিবে, আমি 
মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তখনই সে বুঝিবে, বন্দেমাতরম্-মস্ত্ের ছারা 
আমরা সেই মা'কে বন্দনা করিতেছি, দেশের ছোটোবড়ো সকলেই যাঁহার সম্ভান। তখন 
মুসলমানই কি আর নমশূত্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্য যে-কোনো ইংরেজিশিক্ষায়-পশ্চাদ্বতী 
জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত 
করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি তাঁহার 
প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই 
দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল 
লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব, ইহা কোনো বাগ্সিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের 
জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি; কিন্তু তাহা সতাকার ইন্ধনের অভাবে 
কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ--সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয়বুদ্ধি, 
মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশি মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ 
অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পুজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ 
উলটা ফলই পাইতে থাকিব। 


১৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


' একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা 
কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের 
বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্‌ সীমার মধ্যে সংযত 
করিবে। দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের 
আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্খানে ঠেকাইব। শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক 
হইয়া উঠে এবং উন্মন্তও যদি দেশের উন্নতিসাংনের ভার গ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙখলতা 
সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর বাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন 
দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর 
সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বৃদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত 
যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্প যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত 
অসংলগ্ন-ভাবে এক বিভীধিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি 
মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার 
আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্ঠিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাত্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত 
হয়, কেন-যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা 
যায় না; বিভীষিকা অত্ন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, 
এবং কাণুজ্ঞানহীন মন্তত! মাতৃভূমির হৃৎপিগুকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।১ এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে 
প্রণালীর এঁক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা-বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে 
সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। 
অদ্য বার বার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; 
প্রশস্ত ধর্মেব পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান; এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই 
কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্)ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। 
অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে। কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে। সে কেবল আমাদের 
যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ "করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের 
কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। 
কোনো-একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা 
অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা 
কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিস্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে 
চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ 
দুর্গম- দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় 
সংগ্রাম করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোধিক অহংকারতৃপ্তিতে 
নহে, অহংকারবিসর্ভনে; ইহাব সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া। 


১৩৯১৫ 


১। কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ করিয়া রেলগাড়িতে বোম! ছুঁড়িবার পূর্বে 
এই প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে 
তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায়, এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ। 


স্বদেশি-__আন্দোলন 





পালাবদলের ডাক 


শিবনাথ শাস্ত্রী 


১. স্বদেশি ধুয়া 


দেশ যে বিদেশীয় রাজার অধীনে রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট ফল কিঃ সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট 
ফল- জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তা। যে জাতির অধিকাংশ মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে আর কিছু ভাবিবার 
থাকে না__সে জাতির অবস্থা অতি হীন। এই একটা মুল তন্ত্র জানিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন 
দেশ স্বাধীন থাকে, তত দিন শাসনাদি সম্বন্ধে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা থাকিলেও দেশের অগ্রগণ্য ও 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে বাধ্য হইয়াও পরার্থ চিস্তাতে নিযুক্ত হইতে হয়। আজ আক্রমণকারী 
অপর জাতির হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা আবশক, কল্য মহামারীর বা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে 
সহস্র সহস্ত প্রজার জীবন রক্ষার উপায়বিধান আবশ্যক, পরস্ব দারিদ্র-পীড়িত প্রজাকুলের অবস্থার 
প্রতি মনোযোগ আবশ্যক, এইরূপে কোনও না কোনও পরার্থ প্রসঙ্গ সততই উপস্থিত রাখে। এবং 
তাহাতে দেশের নেতৃগণকে সর্বদাই ব্যাপৃত হইতে হয় । তৎপরে সামাজিক শক্তি ও পদগৌরবজনিত 
এক প্রকার দায়িত্বভ্ঞান মানবমনে নিরন্তর কার্য করে। আমার হাতে এত লোকের ধন, মান, 
প্রাণ__এই জ্ঞান চিন্তে এক প্রকার গাস্তীর্যের আবির্ভাব করে। তাহার ফল অতি উৎকৃষ্ট। তাহাতে 
মানবচিন্তকে সমুন্নত, সংযত ও উদার করিয়া থাকে। গড়ের উপরে একথা সর্বদা মনে রাখিবার 
উপযুক্ত যে, দায়িত্বজ্ঞানের ন্যায় মানবচরিত্রের শিক্ষক ও উন্নতি বিধায়ক শক্তি অতি অঙ্গই আছে। 
সর্বদেশে ও সর্বসমাজে এই শক্তি মানবচরিত্রকে উন্নত করিতেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় অধিকার 
বলে এরূপ উদারচেতা উন্নতহদয় নেতার অভাব কখনই হয় নাই। এমন কি অতি অধুনাতন 
কালেও আমরা স্যর, টি. মাধব রাও, -্যর স্যালার জঙ্গ, স্যর দিনকর রাও, বঙ্গাচার্লু স্যর শেষাত্রি 
আইয়ার প্রভৃতি উদারচিত্ত, বিচক্ষণ, কর্তব্য সাধনে দৃঢ়চেতা নেতা পাইয়াছি। ইহারা প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্ধ চালাইবার লোক আমাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য নহে। 
এক দিকে মানসিক শক্তি, অপরদিকে দায়িত্বজ্ঞান ইহাদিগকে গড়িয়াছিল। 

বিশ্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। পদার্থচিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞান যদি বহু বিশাল 
ক্ষেত্রে মানুষকে উন্নত করিতে পারে, সামান্য গ্রাম বা জনপদের ক্ষুদ্র জীবনকেও সমুন্নত করিতে 
পারে। প্রাচীন কালে ইহাও ছিল। গ্রামবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া গ্রামের সাধারণ হিতকর বিষয় সকলে 
মনোনিবেশ করিত; এবং সেই সকলের নির্বাহ বিষয়ে যথাসাধ্য পরস্পরের সাহায্য করিত। বন্যা 
হইয়া গ্রাম ভাসিয়া যায়, গ্রামবাসিগণ একত্র হইল পরামর্শ করিয়া কেহ বা খাটিয়া দিল, কেহ বা 
অর্থ সাহায্য করিল-_-সকলে মিলিয়া গ্রামরক্ষার একটা উপায় নির্ধারণ করিল; গ্রামে হিতশ্ব জন্তর 
ভয় উপস্থিত, তাহারা সকলে একত্র হইয়া তাহা নিবারণের একটা উপায় নির্ধারণ করিল; রাজকোষে 
অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন, মোড়লের আহানে সকলে একত্র হইয়া পরামর্শানস্তর প্রত্যেকে যথাসাধ্য 
কর দিয়া সে দায় উদ্ধার করিল ; গ্রামে দুই পরিবারের ঘোর বিবাদ উপস্থিত, গ্রামবাসিগণ 
পঞ্চায়েতের দ্বারা তাহার নিস্পত্তি করিয়া লইল। এইরূপে পরার্থ চিন্তার জন্য আহৃত হওয়াতে 
গ্রামবাসী জনসাধারণের চিত্তে পরার্থ-্রবৃত্তি প্রবল হইত; দায়িত্ব জ্ঞান-জনিত এক প্রকার উদার 
ন্যায়পরতার উদ্রেক করিত; তাহারা ইহা ভাবিতে অভান্ত হইত যে, জনসমাজে সুখে বাস করিতে 
হইলে স্বার্থের ন্যায় পরার্থেও মনোনিবেশ করিতে হয়। এরূপ শিক্ষার ন্যায় সামাজিক শিক্ষা আর 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--১২ 


১৭৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হইতে পারে না। ইহাই জনসমাজের মূল ভিত্তি। এই সর্তেই জনসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং 
এই সর্তই প্রাচীনকালের প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থাকর্তার মনে প্রবল ছিল। “তুমি যদি আত্মরক্ষার ' 
জন্য, নিজের সুখ-সুবিধার জন্য, সমাজের আশ্রয় চাও, এবং অপরের সাহায্যের অপেক্ষা কর, 
তবে অপরকে সাহায্য করিবার জনা প্রস্তুত থাক”--মুূল ভাব এই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার এই 
একটি শোচনীয় ভাব দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে মনুষ্কে আত্মসুখে সুখী করিতেছে। আমার 
প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ আমার চিন্তনীয় বিষয় নহে, এই ভাব অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে মানুষ 

যাক ইহা বাহিরের কচ, মামরা বর্তমান বিদেশীয় অধিকারকে যে জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তার 
উৎপাদক কারণ বলিয়াছি তাহাৰ কারণ এই- বর্তমান রাজারা কি দেশের বুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে কি গ্রামের প্রজাসাধারণকে, সকলকেই পরার্থ চিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের 
উপযোগী কার্য হইতে এক প্রকার বঞ্চিত রাখিতেছেন। কোথায় তাহারা শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে এদেশবাসিদিগকে স্বদেশ শাসন বিষয়ে উন্নত ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য দিবেন, তাহা না করিয়া 
রং তাহাদের রাজনীতির গতি উন্নত পদ হইতে এদেশীয়দিগকে দূরে রাখিবার দিকেই দেখিতেছি। 
ওদিকে গ্রাম্য শাসনপ্রণালী দেশ মধ্যে যাহা কিছু ছিল তাহা তাহারা অনেক স্থলে ভাঙিয়া 
ফেলিয়াছেন। এক্ষণে যদিও কোনও কোনও স্থলে গ্রামা মিউনিসিপালিটি ও পঞ্যায়েৎ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্ট' করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রজাগণকে প্রকৃত শক্তি দিতে না পারাতে ভাঙা 
8975552755525585 এই হইতেছে যে, দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ 
সকল লোকের মনে এই ভাব দৃঢ় নিবদ্ধ হইতেছে যে, এই বিদেশীয় রাজ্যের সুযোগে আমরা 
যে যা করিয়া লইতে পারি-_করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থসাধন করাই এই সুযোগের প্রকৃত 
সছ্যবহার। এইরূপে স্বার্থই মানুষের ধ্যানে-ভ্ঞানে প্রবেশ করিতেছে। স্বার্থচিন্তাই মানুষের অধিকাংশ 
সময়, ও অধিকাংশ মানসিক শক্তিকে অধিকার করিতেছে। 

ইহার মধ্যে যে কতিপয় ব্যক্তি দেশবাসিগণের মনে স্বদেশপ্রিয়তা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, 
তাহাদের হস্তে কি কঠিন কার্ষের ভাবই পড়িয়াছে!! স্বদৈশের কল্যাণ কিসে হয, এ প্রশ্নের প্রতি 
কে প্রণিধান করে! এ যে কলিকাতার বড়বাজারে সহস্র সহস্র মাড়োয়ারি কিনিতেছে বেচিতেছে, 
উহাদের কয়জন 'ভাবে স্বদেশের কল্যাণ কিসে হয় £ রেলযোগে কলিকাতা হইতে সিন্ধু দেশ পর্যস্ত 
যাত্রা কর, তীয় শ্রেণির গাড়িতে যাত্রা করিলে ত কথাই নাই, ভদ্র মধ্যবিত্ত সেবিত মধ্যম শ্রেণির 
গাড়িতে যাও, চব্বিশ ঘন্টা আরোহীদিগের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ রাখ, কি শুনিবে? দেশের 
কল্যাণ কিসে হয় এ চিন্তা কতবার দেখিবে ? তাহাদের অধিকাংশ লোক দেশের কল্যাণের কোনও 
ধার ধারে না। ক্ষুদ্র চিন্তা ক্ষুদ্র কথা অবিশ্রান্ত স্রোতে বহিতেছে। তাহাদের আদর্শপুরুষ কংগ্রেসের 
নেতৃগণ নহেন ; কিন্তু অমুক গ্রামের অমুক ধনী, নিউরন ভিন হয়া 
ধন সংগ্রহ করিয়াছেন। 

রি জালের জাতী 
কিছু দেখিতেছি না। 

দ্বিতীম নিষ্ট ফল জাতীয় হীন-চিন্ততা। প্রথ্ল নিদশিয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতাতে আপনাকে 
আপনি হারাইয়া ফেলার মত দুর্গতি আব হইতে পারে না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ী সম্মুখে দাঁড়াইয়া 
বলিতেছে-_-“উই কিছুই নহিস, তোর দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। আমার অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই 
তোর জীবন ধারণের উপায়”_ শুনিয়া আমার মনও যদি বলে, “তাইত আমি ত কিছুই নই, আমার 
দ্বারা ত কিছুই হইতে পারে না”-তাহা হইলে আমার আর উপায় নাই! আমি হান থাকিবারই 
উপযুক্ত। 

ব্যক্তিগত আত্মাদরের ন্যায় ভ্রাতীন আকআ্মাদর জাতীয় মহত্বের নিদান। যে মানুষ আপনার 
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শক্তিকে আপনি আদর করে না, সে স্বভাবতঃই নিচ হইয়া পড়ে। একটা কথা এদেশে সাধারণ 
লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে--“হাতির চোখ ছোট বলে সে আপনাকে আপনি দেখে না, 
আপনাকে আপনি জানে না, এই জন্যই সে মানুষের হাতে এত সহজে কাবু হয়।” হাতির পক্ষে 
ইহা সতা কিনা বলিতে পারি না। তবে একথা যথার্থ যে, যে-ব্যক্তি আপনার শক্তির পরিচয় আপনি 
পায় নাই, আপনার প্রতি যার সাহস নাই, সে আপনাকে আপনি বড় করিতে পারে না। 

বিদেশীয়দিগের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্িভা নিবন্ধন যে আমাদের শিল্প বাণিজ্যাদি নষ্ট হইয়া 
যাইতেছে, প্রজাকুল বৃকতাড়িত মেষযূথের ন্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে, এখন সে কথা 
বলিতেছি না। আরও গুঢ়তর স্থানে জাতীয় আত্মদরের অভাব প্রবিষ্ট হইয়া যে জাতীয় হীনচিস্ততা 
আনিয়া দিতেছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় অবনতি ঘটাইতেছে তাহার প্রতি স্বাদেশবাসিগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটি এই-_ আমরা যেন চিন্তার জগতেও বিদেশীয়দিগের সমক্ষে সোজা 
হইয়া দীড়াইতে পাবিতেছি না। তাহারা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন-- “থাম! থাম! তোমাদের 
দ্বারা বড় বা ভাল কিছু হইতে পারে না; তোমরা বর্বর ও চিন্তাশক্তিহীন জাতি; বিভ্ঞান, দর্শন, 
ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক সময়ে তোমরা যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কিছুই নহে; এখনও ও সকল 
সম্বন্ধে তোমরা যে বেশি কিছু করিবে তার আশা নাই, তোমরা সর্বদা আমাদের অনুবর্তী হও; 
আমাদের চরণে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম প্রস্তুতি শিক্ষা কর।” এই কথা শুনিয়া আমরাও মনে 
করিতেছি আমাদের দ্বারা জ্বান-বিজ্ঞান ধর্মাদি সম্বন্ধে ভাল বা বড় কিছু হয় নাই এবং হইতে পারে 
না, ধর্মাদি বিষয়েও আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের চরণে বসিতে হইবে-_এইটাই আমাদের 
জাতীয় হীন-চিত্ততা। এইটিই এই বিদেশীয় অধিকারের দ্বিতীয় গুরুতর অনিষ্ট ফল। বিদেশীয় 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদিগকে যেন সামলাইতে দিতেছে না। যেন আমরা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় 
পাইতেছি না; একটু নিরিবিলি হইয়া বসিয়া যে একটা কিছু ভাবিব তাহার যেন সময় পাইতেছি 
না! আমাদের চিস্তাক্ষেত্রে প্রতিদিন নৃতন নৃতন বিষয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে বহিম্খ করিতেছে; 
আমরা নিবিষ্ট চিন্তে জ্ঞানের অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। একান্ত মনে আত্মা ও পরমাত্মার 
চিন্তাতে রত হইতে পারিতেছি না। হায়! আমরা জাতীয় আত্মাদর হারাইয়া ফেলিতেছি। 

এই জাতীয় আয্মাদর কিরূপে থাকে? আমরা কিছু হইতে পারি কিছু করিতে পাবি-_এই জ্ঞান 
কিরূপে আসে? এস্থলে একটি গুরুতর বিষয় বিবেচ্য আছে। বাক্তিগত আত্মাদরের মুল দেখিতে 
পাই, অতীতের উপরে সর্বদা নির্ভর থাকে। যে বাক্তি একটা কিছু করিয়াছে:--সে আর একটা 
কিছু করিতে সাহস পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘোর দারিদ্রের মধ্যে জন্মিয়া পুরুষকারের গুণে 
উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন--“দারিত্র্যকে ডরাই 
না, আমার পথ আমি খুলিয়া লইব।” তেমনি মানুষ নিজ শক্তির পরিচয় আগ্রে না পাইলে সে 
শক্তির উপরে জোর করিয়া দাড়াইতে পারে না। অতএব বর্তগ্রান আত্মাদর অতীত মহত্বের উপবে 
দণ্ডায়মান খাকে। অতএব এ দেশে জাতীয় আত্মাদর বর্ধিত করিতে হইলে এ দেশীয় অতীত মহত্বুকে 
জাতীয় স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে ; আমরা এক সময় কিছু করিয়াছি এই জ্ঞানকে বাড়াইতে 
হইবে। আমাদের প্রাীন গৌরব যাহা কিছু আছে তাহাকে বিদেশীয়গণ যে ভাবে নামাইয়া দিতে 
চাহিতেছেন সে ভাবে নামাইয়া দিতে দেওয়া হইবে না; তাহাকে তুলিয়া ধরিতে হইবে। 

কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আর এক বিপদকে পরিহার করিতে হইবে। সে বিপদ এই--পরপদদলিত 
জাতিরা অনেক সময়ে একদিকে আঘাত পাইয়া অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়ে। 
বর্তমানকে অন্ধকারময়ও নৈরাজাপূর্ণ দেখিয়া অতীতকে অতিরিক্ত মাত্রাতে আশ্রয় করে। আমাদের 
ঘাহা ছিল ভাল ছিল, তাহার মত আর হইতে পারে না, আমাদের ন্যায় কোন জাতি প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছে? আমরা কি না করিয়াছি বিজ্ঞান-দর্শনে, ধর্ম-কর্মে, আমাদের মত প্রানে কোন জাতি 
হইয়াছে? ইতাদি ইত্াদি। “পরে আমরা অনেক করিয়াছি” এই জ্ঞান হইতে "আমাদের করিবার 


১৮০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কিছু নাই”, এই জ্ঞানে স্বলিত হইয়। পড়া অতি সহজ। তাহা হইলেই মানুষ সর্ববিধ উন্নতি-বিমুখ 
হইয়া পড়ে। তাহা হইলে আর জাতীয় উন্নতির আশা থাকে না। 

অতীতের প্রতি আস্থা ভাল--কিস্তু অতীত-পুজা ভাল নহে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্ত-রাজ্য প্রভৃতি 
পাশ্চাতা জাতি সকল, এমন কি প্রাচ্য জাপান পর্যন্ত কোনও উন্নতিশীল জাতি স্বীয় স্বীয় অতীতের 
প্রতি আস্থাহীন নহে ; কিন্তু সে আস্থা তাহাদিগকে অপর জাতিদিগের ভাল বিষয় লইতে বিমুখ 
করে নাই। অপর দিকে চীন ও ভারতবর্ষে অতিরিক্ত মাত্রাতে অতীত-পৃজা থাকাতে ইহারা অপর 
জাতি সকলের নিকট হইতে ভাল বিষয় কিছু লইতে পারিতেছেন না: সর্ববিধ উন্নতির প্রতি বিমুখ 
হইয়া রহিয়াছেন। বলিতে গেলে এই দুই দেশে অতীত-পৃজার প্রতি অধিক ঝৌক না দিয়া, বর্তমান 
ও ভাবী উন্নতির প্রতি অধিক ঝোক দিলে ভাল হয়। 

কিন্তু কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, অতীতের প্রতি আস্থা হইতে অতীত-পুজার পার্থক্য কোথায়? 
উত্তর-- অতীতের প্রতি আস্থা যখন এরূপ উতৎকট কোটিতে যায়, যে তাহা বর্তমান উন্নতির পথ- 
রোধ, এবং মানবের চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে, তখন তাহা অতীত -পুজাতে দীড়ায়। মানুষ যখন 
অতিরিক্ত মাত্রাতে অতীতের দোহাই দেয় তখন বোঝা যায় যে, সে স্বাধীনচিস্তার শক্তি হারাইয়াছে। 
তাই বলিয়াছি অতীত-পৃজা ভাল নহে, অত্রীতের প্রতি আস্থা ভাল। প্রথম প্রথম ইংরাজি শিক্ষা 
এদেশীয়দিগকে স্বজাতির অতীতের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রাাতে আস্থাহীন করিয়াহিল। কিছুদিন হইতে 
তাহারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে । মার্কিন সাধু এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন “সত্য এমনি জিনিস 
যে যদি তুমি অসাবধানতাবশতঃ তাহা পথে ফেলিয়া বাও, তোমাকে পিছাইয়া কুড়াইয়া লইয়া 
আসিতেই হইবে।” বর্তমান শিক্ষিত দলের চিন্তে যেন তাহাই দেখিতেছি। তাহাদের অগ্রগামী 
ব্যক্তিগণ এক সময় অসাবধানতাবশতঃ যাহ। পথে ফেলিধা গিয়াছিলেন, তাহাই তাহারা পিছাইয়া 

যাহা হউক, এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার আলোচনাতে আর অধিক সময় না দিয়া প্রকৃত বিষয়ের 
অনুসরণ করি । আমরা প্রবল প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে চিন্তারাজ্যে স্বাধীনভাবে দীঁড়াইতে পারি--এই 
জ্রানটা স্বদেশীয়দিগের মনে বর্ধিত করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা করিতে গেলেই দেখা যাইবে 

আমরা কিছু করিব, আনরা কিছু করিব, এরূপ একটা ধূয়া তুলিয়া দিতে পারিলেও ভাল হয়। 
শিল্প-শিক্ষান জন্য এদেশীয় যুবকদিগকে জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা 
এইরূপ একট! ধুয়া হুলিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে। রবিবাবু “স্বদেশি সমাজ, স্বদেশি 
সমাক্ত” বলিয়া যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ একটা ধুয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ সহায় 
বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই 'আন্দোলনের মধ্যে একটি বিষয় দেখিয়া কিছু ক্ষুগ্ন হইতেছি। ইহারা 
অকারণ কংপ্রেমপক্ষীয়দিগের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিতেছেন। যেন স্বাধীনভাবে স্বদেশের 
উন্নতিসাধনের চেষ্টা ও কংগ্রেসের আন্দোলন ইহার মধ্যে কোনও বিবাদ আছে। আমি ত ইহার 
মধ্যে কোনও বিবাদ দেখিতে পাই না। কংগ্রেস রাজদ্বারে আঘাত করিয়া যে স্বদেশের জন্য বিশেষ 
কোন অধিকারলাভ করিতে পারিবেন তাহার অধিক আশা নাই। আর তাহা না করাতে যে ভগ্মহদয় 
বা নিরাশ হইতে হইবে তাহাও নহে। কংগ্রেস তিনটি মহাকার্য সাধন করিতেছেন, তাহা কেহ 
অস্বীকার করিতে পারেন না ;: এবং সে জনা কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা আছে। 

প্রথম দেশবাসিদিগকে আপনাদের বর্তমান রাজনীতিতে মনোযোগী করা, এবং বর্তমান 
সুখ-দুখে অভিনিবিষ্ট করা। কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় সকল সংবাদপত্রের স্তস্ত দিয়া আপামর 
সাধারণ সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, এবং সকলকেই রাজনীতির ভালমন্দ নিচারে অভ্যস্ত 
করিতেছে। ইহা একটি মহোপকার, কারণ যে দেশের অধিকাংশ লোক আপনাদের দেশের 


পালাবদলের ডাক ১৮৬ 


শাসনকার্য ও তৎসক্রান্ত সদসৎ বিষয়ের আলোচনাতে বিমুখ ও উদাসীন সে দেশে স্থায়ত্বশাসন 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; এবং হইলেও সুফল প্রসব করে না। 

দ্বিতীয় মহোপকার কংগ্রেসের অধিবেশন ও আলোচনা দেশের লোকের মনে স্বদেশপ্রেম 
জাগাইতেছে। লোকে যখন দেখিতেছে, দেশের সকল প্রদেশের ভাল ভাল লোকেরা স্বদেশের 
কল্যাণোদ্দেশে অর্থের ক্ষতি ও শ্রম স্বীকার করিয়া সকলে সমবেত হইতেছেন ; তখন স্বতঃই 
লোকের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হইতেছে। ইহা কি কম উপকার £ বলিতে কি কংপ্রেস, এত 
বৎসর কার্য না করিলে, স্বদেশি সমাজ বলিয়া একটা কথাই উঠিতে পারিত না। 

কংগ্রেসের তৃতীয় কার্ধাটিও সামান্য নয়। ইহা বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন সামাজিক 
অবস্থার, বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তি্ণকে এক স্বদেশানুরাগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একস্থালে আনিয়া উপবিষ্ট 
করিতেছে। তাহারা কংগ্রেস মণ্ডপে সমবেত হইয়া অতি প্রবলরূপে অনুভব করিতেছেন যে, তাহারা 
এদেশের লোক, তাহাদের সুখ দুঃখ এক, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এক। তাহাদের প্রাপ্য অধিকার 
এক। ইহা ভারতীয় একতা প্রবৃত্তিকে অগ্কুতরূপে বর্ধিত করিতেছে । আমি এই ভারতীয় একতা 
সাধনকে কংগ্রেসের মহামুলা কার্য বলিয়া মনে করি। 

অতএব বলি স্বদেশি সমাজ যদি করিতে চাও কর, এদেশের শক্তিতে, এদেশের চেষ্টাতে, 
এ দেশের উপাদানে যতদূর হয় করিবার চেষ্টা কর, তাহাতে উপকার ভিন্ন 'অপকার নাই। ফল 
কথা এই-_-যেমন করিয়া পার, “আমাদের দ্বারা কি হয় দেখি”, এই ধুয়াটা তুলিয়া দেও। ধূয়া 
তুলিয়া দেওয়া একটা মস্ত কথা! ইহাতে আর কিনতু না করুক যদি সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যরাজোর 
দিকে চাওয়াটা ঘুচায় তাহা হইলেই মহালাভ। এই ধূয়াটা তুলিবার জন্য আমার একটি প্রস্তাব আছে, 
তাহা বলিতেছি। এই প্রস্তাবকে কার্ধে পরিণত করিবার জন্য কাজে কিছু করা আমার শরীরের 
বর্তমান অবস্থাতে সাধ্যায়ান্ত নহে। ইহা দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি। 


প্রস্তাব 


১ম, জাতীয় সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া “জাতীয় স্বাবলম্বন 
সভা” নামে একটি সভা স্থাপিত হউক। 

২য, প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে ইহার প্রাদেশিক শাখা সভা সকল স্থাপিত হউক। 

৩য়, প্রাদেশিক শাখা সকল প্রধানতঃ ছয় বিভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য করুক। 

ক. শিল্প বাণিজ্য বিভাগ। 

খ. জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভাগ। 

গ. সাহিতা বিভাগ। 

ঘ. রাজনীতি বিভাগ। 

উ. সমাজ ও নীতিবিভাগ। 

চ. দৈহিক বিভাগ। 

র্থ, প্রত্যেক বিভাগে স্বদেশীয়দিগের দ্বারা যে কিছু উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায় 
আবিষ্ধার করা, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া, ও তাহার ফল সংগ্রহ করা, ও সেই ফল সকলের গোচর 
করা, এ সকল প্রাদেশিক শাখার প্রধান কার্য হউক। 

৫ম, প্রতোক পাঁচ বৎসর অন্তর বিশেষ বিশেষ নিদিষ্ট স্থানে এই স্বাবলম্বন সভার মহামেলা 
করিবার নিয়ম প্রবর্তিত হউক। তাহাতে বিদেশীয়দিগকে সভাপতি হইবার জনা ডাকা হইবে না। 
এ দেশীয়গণই তাহার সকল কার্য করিবেন। তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, শিল্প প্রদর্শনী 
থাকিবে, বিজ্ঞানাদির প্রদর্শন থাকিবে, বায়াম-কুস্তী, ক্রীড়া প্রত্ৃতির প্রদর্শনী থাকিবে। এবং পূর্ববর্তী 


১৮২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পাঁচ বসরে দেশের যে কোনও প্রদেশে স্বজাতীয়দিগের চেষ্টাতে, স্বজাতীয়দিগের যে কোন উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইবে। 

ইং্প্ডের লোকে বর্তমান কংগ্রেসকে অতি হীন চক্ষে দেখিতেছেন। তাহার একটি প্রধান কারণ 
এই যে, তাহারা দেখিতেছেন যে আমরা যে দেশ হইতে ব্রাডলা, ওয়েডারবরণ, কটন প্রভতিকে 
না ডাকিয়া কংগ্রেস করিতে পারিতেছি না, যে কারণে কংগ্রেসের নেতৃগণ ইহা করিতেছেন তাহা 
জানি। তাহারা জানেন যে ইংলগ্ডের লোককে বুঝাইতে না পারিলে, আমরা এদেশের লোকের 
প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতে পারিব না। ইংলগ্ডের লোককে বুঝাইবার প্রধান উপায় সে দেশের 
রাজনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের মধ্যে একদল ভারতহিতৈথী প্রস্তুত করার প্রধান উপায়। ইহা সত্য, কিন্তু 
ইংলগডের লোকে এরূপ কার্যের প্রতি বড় আস্থা রাখেন না। তাহারা জাতীয় স্বাধীনতাতে বর্ধিত, 
জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী । ভারতবর্ধীয়গণ স্বাধীনভাবে কি করিতেছে ও কি চাহিতেছে তাহাই 
তাহারা দেখিতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। ১৮৮৮ সালে ইং 
যখন বাস করি তখন একদিন কথোপকথনের মধ্যে কংগ্রেসের উল্লেখ করাতে সে দেশীয় একজন 
ভদ্রলোক বলিলেন-_-"না120 00751765515 170 6০০৫ : 1015 11001)0 1117 1170 09৮01. ৪110 
০1 11106 9080 20891219015 5110110 1075100 71118115111) ৫01) 207170 0101 5011 
01 01172"-- ইংরাজেরা এভাব পছন্দ করেন না। 

আমি যে স্বাবলম্বন সভার প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে বিদেশীয়গণ সাহায্য করিবেন না। তাহা 
সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের কার্য হইবে। আমার মনে হয় যদি এরূপ একটি সভার আয়োজন 
করা যায়, তাহা হইলে আমরা একটা স্বদেশি ধুয়া তুলিয়া দিতে পারি ; এবং তদ্দারা ভারতীয় 
একতাও আশ্চর্ধরূপে সাধিত হইতে পরে! 

প্রবাসী ১৩১২, আফাঢ 


২. জাতীয় একতা 


একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ আরন্ত করি। আমাদেব বাসগ্রামের একজন অভ্ঞ ও 
অশিক্ষিত দোকানদার একবার আমার সহিত কলিকাতা আসিতে পথে আমাকে বলিল- “অনেক 
দিনের পরব ভাগাক্রমে মশাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, আমার একট। সান্দেহভর্জন করতে হাবে।” 

উত্তর-বল কি সন্দেহ? 

_জগতের ত একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন? আপনি কি বলেন? 

প্রশ্ন আচ্ছা তিনি ত দয়ামন £ 

উল্তর- তাতেও সান্দেহ নাই। 

প্র্_তাবে কেন তিনি দেশটা বিদেশির হাতে দিলেন? 

উত্তর--আচ্ছা মনে কর, তোমার একটি জমিদারি আছে। তুমি জমিদারিতে গিয়া সেখানকার 
কয়েকজন লোককে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপরে জনিদারি দেখিবার ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার 
ভার দিয়ে এলে । মনে আশা রহিল ঘে তাহারা তোমার জমিদারির উন্নতি করিবে, এবং প্রজাদিগের 
কুশল দেখিবে। তার পর কিন্তু দিন বাদে তোমার নিকট সংবাদ এল যে, এ কতিপয় ব্যক্তি তোমার 
জনিদারির উন্নতিতে মনোযোগী না হয়ে স্বার্থসাধানের জন্য পবস্পরের সহিত বিবাদ কলহে তোমার 
জমিদারি নষ্ট করছে এবং প্রজাদের ঘোর দুঃখ উৎপন্ন করছে; তখন তুমি কি কর? 

প্রশ্ন-_মামি একজন জবরদন্ত নায়েব পাঠিয়ে দি, যে গিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে পদচ্যুত করে 
দমনে রাখে, এবং প্রজাদের কুশল দেখে। 


পালাবদলের ডাক ১৮৩ 


উত্তর--ঈশ্বর এই কাজ এদেশে করিয়াছেন। এ দেশটা বহুকাল এ দেশের রাজাদের হাতে 
ছিল। দেশীয় শাসনকর্তারা দেশের উন্নতির দিকে মনোযোগী না হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের 
সহিত যুদ্ধবিগ্রহে দেশ উৎসন্নে দিয়াছিল; এবং প্রজাদের ঘোর দুঃখ উৎপন্ন করিয়াছিল; সেই জন্য 
ঈশ্বর এক জবরদস্ত জাতিকে পাঠাইয়াছেন, যাহারা এই স্বার্থপর ও স্বদেশের অনিষ্টকারি 
রাজাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, দেশে শাস্তিস্থাপনপূর্বক দেশের উন্নতি ও প্রজাদের কুশল বিষয়ে 
মন দিতেছে। 

প্রশ্ন--আজে্র ঠিক বলেছেন! আমার 'এতদিনের ধোকাটা ভাঙিয়া গেল, দেশ ত বিদেশির 
হাতে, এটা ঈশ্বরের প্রদত্ত, সাজা বটে দয়াও বটে। 

উত্তর--তাতে সন্দেহ কি? মনে কর দেশে যদি শান্তি ও সুশাসন না থাকিত, ভুমি কি আজ 
নিরুদ্বেগে কলিকাতাতে জিনিসপত্র কিনিতে যাইতে পারিতে £ আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা কি 
পাইতাম? 

প্রশ্ন-ঠিক ঠিক! দেশ যে বিদেশির হাতে আছে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা; এবং যতদিন দেশের 
লোকের চোখ না ফোটে, যতদিন তারা আপনার কল্যাণ আপনি না দেখে, ততদিন এরা থাকাই 
ভাল। 

উত্তর--থাকাই ভাল কি, থাকবেই; ঈশ্বর এ দেশকে আবার তুলিবার জন্য এই আয়োজন 
করেছেন। 

ক্ষণিক কথোপকথনে আমার স্বগ্রামবাসী দোকানদারকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কি সত্য 
নহে। যদি কোনও দেশে সকলের শীর্ষস্থানে এক প্রবল রাজশক্তি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, 
তাহা এই ভারতবর্ষে । ইহার বিভিন্ন প্রদেশীয় প্রজাপুগ্ের মধ্যে ধর্মগত, ভাষাগত, সামাজিক 
রীতিনীতিগত কতই বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বৈরভাব, সামাজিক বৈরভাব, প্রাদেশিক 
বৈরভাব, এখনও ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রধৃমিত রহিয়াছে। এই সকলকে দমনে রাখিয়া, 
শান্তি ও সুশাসন স্থাপনপূর্বক, অপক্ষপাতে ন্যায়দণ্ড ধারণ কবিবার জন্য একটি শক্তি রহিয়াছে। 
ইহা কি দেশেব বর্তমান অবস্থাতে মহোপকারক নহে? ইহা কি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা নহে? 
কেবল শান্তি ও সুশাসন নহে, এই শান শক্তির অধীনে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, কলা 
সাহিত্য সকলি বিকাশ কবিবার অবসর পাইতেছি। ইহারই সাহাযোো জাতীয় জীবনে নব আকাঙ্কার 
অভ্যুদয় দেখিতেহি। গড়ের উপরে এ কথা কি সত্য নহে, যে আমাদের দেশের প্রাচীন সামাজিক 
বিধি ব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জাতীয় নব জীবনেব অনুকূল নহে? বদ্ধ জলে নৃতন শ্রেত 
প্রবেশের ন্যাষ জাতীয় চিন্তে নবভাব ও নব আকাজ্ক্ার অভ্যুদয় ভিন্ন জাতীয় নবজীবনের সম্ভাবনা 
নাই। ইংলপ্ডের সমাগম সেই পুরাতন বাঁধ ভাঙিয়া নৃতন চিন্তা প্রবিষ্ট করিতেছে। 

ফলতঃ মঙ্গলময় ঈশ্বরের এই বিধি দেখা যাইতেছে, যে ভারতবাসি আবার উঠিবে, নবলোকে 
আবার নব দিন দেখিবে;__ইংরাজ তাহার সহায় মাত্র। ইংরাজ যাহা কিছু করিবেন তাহাতে এই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যদি তাহারা এদেশীয়দিগের অনুকূল হইয়া তাহাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত 
হন তাহাতে এই নবদিনকে শীঘ্র শীঘ্র আনিবে; এবং তাহারা জগতের ইতিবৃন্তে পরাজিত জাতির 
নবজীবনদাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন; আর যদি আমাদের প্রতিকূল হইয়া সমুদয় উন্নতির 
পথে অস্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হন, তাহাতে নবজীবনের দিন আসিতে বিলম্ব হইবে; এবং তাহারা 
আপনাদের অন্যায়কারিতার শাস্তি ভোগ করিবেন। সংকীর্ণচেতা রাজ-পুরুষদিগের রাজনীতি এখন 
যতই পশ্চাদ্গামিনী হইতে চাহুক না কেন, আমরা দেখিতেছি ভারতকে নবজীবন দিবার জন্য 
এত প্রকার শক্তি কার্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার সকলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাহীন করা 
তাহাদেরও সাধায়ন্ত নহে। তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত নবজীবন পাইবে। 

এরূপ আশা করিবার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। সকলে চিস্তা করিলে দেখিতে পাইবেন 


১৮৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যে, স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় ইংলগ্ের সংঅব। তাহারা স্বায়ত্তশাসনে বর্ধিত, 
মজ্জাতে, তাহারা যতই সান্রাজ্লোলুপ হউন না কেন শাসনকার্ধে সে সকল ভাব একেবারে বর্জন 
করিতে পারিবেন না। তাহার প্রমাণ রুষিয়া আজিও স্থীয় প্রজাবর্গকে যে সকল অধিকার দিতে 
সাহস করিতেছেন না, তাহা আমরা পাইয়াছি। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রকাশ্য 
সভাদি করিবার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ আইন-আদালত প্রভৃতির আশ্রয় এ সমুদয় আমরা প্রাপ্ত 
হইয়াছি। আমরা যদি সজাগ থাকি, আমাদের সুখ-দুঃখ যথাযথরূপে যদি বিদিত করিতে পারি, 
উন্নতি দ্বারা জগতের অগ্রসর চিন্তা সকলের অংশী যদি হইতে পারি, স্বার্থনাশ ও স্বদেশ-হিতৈষণার 
দ্বারা যদি শ্রদ্ধেয় হইতে পারি, আমাদিগের প্রাপ্য অপরাপর অধিকার না দেওয়া তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব থাকিবে না। দলাদলিতে তাহাদের রাজকার্য চলে;-_সুতরাং এক দলে যাহা না দিবেন, আমরা 
সজাগ থাকিলে অপর দলের নিকট হয়ত তাহা পাইব। এরূপ আশা করা যাইতে পারে। 

তাবে এই সকল অধিকার আমাদিগকে নিয়মতস্ত্রাধীন আন্দোলন দ্বারা লাভ করিতে হইবে। 
বিপ্লব ও অরাজকতা ইহার প্রকৃষ্ট পথ নহে। তদ্দ্বারা হঠকারী ব্যক্তিদিগের স্বার্থসাধনের সুযোগ 
দেওয়া হয়। এবং স্বাধীনতার নামে পরাধীনতাকে আনয়ন করা হয়। নিয়মতন্ত্রাধীন আন্দোলন 
বহুকালসাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহাতে বিশেষ ধৈর্য সহিষ্তার প্রয়োজন ; কিন্তু তদ্দারা 
জাতীয় চরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা বর্ধিত হয়; এবং জাতীয় জীবনে স্বায়ত্ত-শাসনের শক্তি 
বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইংলগ্ডের ইতিহাস ইহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। 

ইংরাজ অনিচ্ছাসত্বেও আর একটি কাজ করিতেছেন। ভারতীয় জাতি সকলের মনে একতা 
প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া দিতেছেন। অনিচ্ছাসন্ত্রেও এই বন্য বলিতেছি__তাহাদেব বাজনীতির গতি 
যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ একতা প্রবৃত্তি যাহাতে বর্ধিত না হয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রদেশের অধিবাসীগণ যাহাতে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, সেই যেন তাহাদের 
চেষ্টা। কিন্ত এই ভেদ ক্রিয়ার সাহায্যে দেশকে শাসন করা যতই তাহাদের লক্ষ্য হঠক না কেন, 
দেশের সকল শ্রেণির লোকের মনে দুইটি ভাব দিন দিন বর্ধিত হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। প্রথম 
ভাবটি এই দেশেব বিকাশ ও উন্নতি বিষয়ে রাজাদের সাহাযোর আশা অল্প; সুতরাং আনাদিগকেই 
আত্মোন্নতি সাধনে প্রধান রূপে মনোযোগী হইাতে হইবে । দ্বিতীয় ভাবটি এই-_জাতীর একতাসাধন 
অভ্ঞাতসারে এই দুইটি ভাব জাতীয় চিন্তে বিশেষরূপে বর্ধিত করিয়াছেন। এই গবর্নমেন্ট দেশের 
লোককে জানিতে দিয়াছেন যে, বৃটিশ রাজ্য স্থাপনাবধি বিগত দেড় শত বৎসর উন্নতির অভিমুখে 
দেশের যে গতি হইয়াছে, সম্ভব হইলে আনেক বিষয়ে তাহা রোধ করিতে তাহারা ইচ্ছুক। তাহারা 
পরিচ্ছাররূপে এদেশবাসীদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন যে, তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধ, 
সেখানে তাহারা এদেশীয়দিগের উন্নতির প্রতি বিমুখ। এই সংস্কার ঘে পরিমাণে প্রবল হইতেছে 
সেই পরিমাণে পূর্বোক্ত দুই ভাব এদেশীয়দিগেব মানে প্রবল হইতেছে। হয়ত আমরা তাহার্দিগকে 
বুঝিতে ভূল করিতেছি। তাহারা হয়ত ভাবিতেছেন যে বিগত দেড়শত বৎসর অনেক বিষয়ে দেশ 
যেরূপ দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, এতটা দ্রুত গতি ভাল হয় নাই; প্রাচ্য দেশে প্রতীচ্য কার্ধপ্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আরও ধীরে ধীরে চলিতে হইবে; এই জন্য তাহারা কোনও কোনও বিষয়ে 
ফলিতেছে যে, প্রজাগণ তাহাদের উপনে আশা রাখিতে পারিতেছেন না। জেতা বি'জাতের পার্থক্য 
আমরা এখন যেমন উল্দ্রলবূপে অনুভব করিতেছি, আগ্রে কখনই এরূপ করি নাই। যাহা হউক, 
এই থে জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি ও জাতীয় একতা প্রবৃত্তি, জাতীয় নব-জীবনের পক্ষে এই দুইটিই 


পালাবদলের ডাক ১৮৫ 


অতীব প্রয়োজনীয়। জাতীয় স্বাবলম্বন সম্বন্ধে মনের ভাব আগ্রে “স্বদেশি ধুয়া” নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত 
করিয়াছি; জাতীয় একতা সম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিবার অভিপ্রায় আছে। 

জাতীয একতার অশেষ গুণ। মনে কর এদেশের সাধারণ লোকে ধর্মঘট করিয়া যদি আজ 
প্রতিজ্ঞা করে যে, কেহ ইংরাজের ঘরে চাকর হইবে না, খিদ্মদ্গার চাপরাশি বা খানসামা হইবে 
না, তাহা হইলে ইংরাজদিগকে হয় দাসত্ব প্রথা প্রবর্তিত করিয়া প্রাচীন রোমানদিগের ন্যায় কণ্টক 
হয়; ফলতঃ তাহাদের এখানে বাস করিয়া কার্য করা কঠিন হয়। আমরা বঙ্গদেশে দেখিয়াছি কৃষকগণ 
এইরূপ ধর্মঘট করিয়া দেশকে নীলকর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছে। রাজার! নীলকরদিগের 
পৃষ্ঠপোষক হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। অত্যাচারের শাস্তি আপনা-আপনি আসিয়াছে। 
ভারতীয় সাধারণ প্রজাকুলের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব বা করা কর্তব্য তাহা বলিতেছি না। কেবল 
মাত্র একত৷ দ্বারা কি হইতে পারে, তাহার দিষ্তাত্র প্রদর্শন করিতেছি । ফল যথা এই--সহহ্র 
প্রভেদসত্তেও দেশবাসীগণ যতদিন স্বদেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা 
করিতে প্রবৃত্ত না হইবেন ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। 

এক্ষণে বিচার্য এই, জাতীয় একতা সাধনের উপায় কি? আগ্রেই বলিয়'ছি বিদেশীয় গবর্নমেন্টের 
একতা-প্রবৃত্তি বর্ধিত হইতেছে। এরূপ একতা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে করি না। এরূপ 
একতা প্রবৃত্তি জাতীয় জীবনের মুূলদেশকে স্পর্শ করে না, অথবা জাতীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও 
শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ইংলগ্ের দলাদলি গবর্নমেন্টেও এরূপ একতা-প্রবৃত্তি আমরা 
প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া থাকি। বর্তমান সময়ে দেখিতেছি কনসারবেটিব্গণ লোকের অপ্রিয় হইয়া 
পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে পদচাত করিবার জন্য লিবারেলগণ বদ্ধপরিকর হইতেছেন। এই কার্ে 
বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্নভাবাপন্ন মানুষের অদ্তুত একতা দেখা যাইতেছে। এ একতা বিদ্বেষ প্রসূত, 
বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য অভ্যুদিত, সে লক্ষ্যসিদ্ধ হইলে আর ইহা প্রবল থাকিবে না। ইহাতে 
স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা ও চিত্তের নিঃস্বার্থতা অপেক্ষা, বিশেষ দলের নিপীড়ন ও পরোক্ষভাবে 
স্বাথসাধন অধিক মাত্রাতে আছে বনিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

ক্ষণিক কারণে সকল মানবসমাজেই এরূপ একতা মাধ্যে মধো দেখা দিয়া থাকে । আমরা সর্বদাই 
দেখিতেছি গ্রাম মধ্যে জলপ্লাবন প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাক ঘটিয়া সমস্ত গ্রামের বিপদ যখন ঘটিতেছে, 
তখন শ্রামবাসীগণ আপনাদের দৈনিক বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া স্কন্ধের 
সহিত স্বন্ধ সংলগ্ন করিয়া সে বিপদুদ্ধার করিয়া লইতেছে। আবার সে বিপদ চলিয়া গেলে 
আপনাদের পুরাতন রীতির অনুসরণ করিতেছে। বিপদ ক্ষণকালের জনা মানুষের প্রকৃতিকে 
পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। মানুষের কেন ইতর প্রাণীদেরও প্রকৃতিকে পরিবতিত করে। ডাক্তার 
জর্জ স্মিথের লিখিত ডাক্তার ডফের জীবনচরিতে একটি আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। সে 
ঘটনাটি এই। ডাক্তার ডফ ১৮৩০ সালে এদেশে আসিয়া যখন কার্যারস্ত করিলেন, তখন টাকির 
সুপ্রসিদ্ধ মুন্সী মহাশয়দিগের সাহায্যে সেখানে প্রচার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদের মিশন গৃহাটি 
একটি উন্নত ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। ১৮৩৩ সালে সুন্দরবনে এক মহা সাইক্লোন উপস্থিত 
হয়। এ ঝড়ে সমুদ্রের জল উঠিয়া সুন্দরবন প্লাবিত হইয়া যায়। সেই প্লাবন টাকি পর্যন্ত প্রসৃত 
হইয়াছিল। সমুদয় গ্রাম জল প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গেল, কেবল মিশন গৃহটি উন্নত ভূমির উপরে 
দণ্ডায়মান থাকিয়া বিপন্ন গ্রামবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিল। এই মিশন গৃহটি যখন লোকাকীর্ণ, 
সকলে প্রাণভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন দেখা গেল যে একটি বাঘ প্রাণভষে জলে সাতার 
দিয়া মিশনগৃহের অভিমুখে আসিতেছে। বাঘটি অতি কষ্টে সীতরিয়া সেই উন্নত ভূমিতে উঠিল, 
এবং বিড়ালটির মত শাস্তভাবে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ কবিল; এবং এক কোণে 


১৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
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লাগাইয়া তাহাকে গুলি করিলেন। 

বাঘ যে, সেও বিপদে পড়িয়া আপনার প্রকৃতিকে ভুলিয়া গিয়াছিল; মানুষের সঙ্গে এক স্থানে 
দাড়াইয়াছিল। কিন্তু কথা এই, সে কি চিরদিন সেইরূপ থাকিত? ঝড় থামিয়া গেলেই আবার নিজ 
মুর্তি ধারণ করিত। সেইরূপ, যে একতার মূলে কেবল বিদ্বেষ তাহা অধিক দিন থাকে না; বা 
তাহা মানব-প্রকৃতিকে উন্নত করে না। সুতরাং যে স্বজাতি-প্রেম ওরফে ইংরাজ বিদ্বেষ, তাহার 
প্রতি অধিক আস্থা স্থাপন করিতেছি না। 

এস্থলে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল কি ইংরাজ-বিদ্বেষ বশতঃ একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত 
হইতেছে? তাহা ত নহে; একতা প্রবৃত্তি বাড়িবার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান। তাহা সত্য। 
(১ম) ইংরাজি শিক্ষাতে বিভিন্ন প্রদেশের যুবকগণের চিত্তসকলকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে; 
(২য়) সংবাদপত্র সকল বিভিন্ন প্রদেশের সুখ দুঃখ পরস্পরের গোচর করিতেছে, এবং চিন্তা ও 
ভাবের বিনিময়ের পক্ষে অদ্তুত সহায়তা করিতেছে; €৩য়) রেলওয়ে স্টিমার প্রভৃতি গতায়াতের 
সুবিধা করিয়া দিয়া বিভিন্ন প্রদেশীয় মানবের সম্মিলন ও আত্মীয়তার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেছে; 
(৪র্থ) ইংরাজের প্রধান কীর্তি যে পোস্ট আপিস তাহা ত্বরিতগতিতে এক প্রদেশের মানুষের চিন্তা 
আর এক প্রদেশে বহিয়া লইয়া যাইতেছে । (৫ম) সর্বোপরি সমগ্র দেশ এক রাজার অধীন হইয়া 
একই প্রকার আইন, আদালত, রাজশাসনের বশবর্তী হইয়া সামাজিক সুখ দুঃখে এক হইয়া 
যাইতেছে;_অর্থাৎ সমস্ত দেশ অগ্রে হিমালয়াদি প্রাকৃতিক প্রাচীরের দ্বারা একীভূত হইয়া 

কিন্তু আমাদের এই সকল শক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা কর্তব্য নহে-_জাতীয় 
একতা বর্ধিত করিবার জন্য ধিশেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই কথা ঘখন ঝলিতেছি, তখন 
এ কার্ষের দুঙ্ধরতাও বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। বর্তমান ভারতে জাতীয় একতা সাধন করা 
'অসাধা বাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন দেখি (১) বিগত সেন্সস রিপোর্টে ৪৪০০ ভিন্র 
ভিন্ন বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা মিলিতভাবে আহার বিহার বা আদান-প্রদান করে না; (২) 
বখন দেখি এই এক ভাবতে হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিল্ধি, শুজরাটি, মারহাটি, কর্ণাটি, মালয়ালান তামিল, 
[তালেশু, উড়িঘা, বাংলা, আসামি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ও বহু সংখকে অপ্রধান ভাষা রহিয়াছে, 
(৩) যখন দেখি দশজন ব্যবসাদার এক মেলাতে গিয়া সর্বাগ্রে দশটি চৌকা বানাইতে বসিতেছে, 
(৪) হখন দেখি এখনও উন্নত বর্ণের লোকগণ নিকৃষ্ট জাতীয়দিগকে অস্পৃশা বোধে দূরে পরিহার 
কবাতিছে, এমন কি তাহাদের ছায়া স্পর্শ করাকে ও পবিত্রতা ভাবিতেছে। (৫) যখন দেখি 
মহরনাদির সঘহে পুলিসের সহজ সতর্কতা সান্তেও হিন্দু মুসলমানের মণ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়া 
রক্ডরপাত হহাতোছে, তখন ভারতায় একতার আশা ধভাবতঃই ম্লান হইয়া যায়। 

ইহার উপরে আবার তিনটি নৃতন শক্তি দেখা দিয়াছে, যাহার গতি বিপনীত দিকে দৃষ্ট হইতেছে । 
প্রথম, বর্তমান বাজাদের রাজনাতি বিভিনপ্রাদেশের ও সম্প্রদায়ের মানুষদিগের মনে পরস্পরের 
প্রতি ঈর্ধা ও বিদ্বেষ উৎপাদন বিষায়ে সহায়তা করিতেছে। তাহারা বিহারিদিগকে 
বলিতিছ্ছেন_বাঙালিরা কেন তোমাদের মুখের গ্রাস হরিয়া লইয়া যায়ঃ আমরা বাঙালিদিগকে 
বাধা দিতেছি, তোমরা অগ্রসর হইয়া এস; পাঞ্তাবিদিগাকে বলাতোছেন উত্তর -পশ্চিমাঞ্চলের লোক 
এখানে "আসিবে কেন? মুসলমানদিগকে বলিতেছেন হিন্দুরা কেন সব লুঠিয়া খায়? শিখদিগকে 
বলিতেছেন- তোমরা কেন হিন্দুদের কাঙ্ছে হাবিয়া যাও? ইত্যাদি। তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধিটা 
বাঙালিদের প্রতিই কিছু অধিক দেখা যাইতেছে । ইহার ফল হইতেছে যে, যেখানে ঈর্ধা ছিল না, 
সেখানে ঈর্ধা দেখা দিতেছে । এস্থলে ইহা স্মরণ করহিবার উপযুক্ত যে ইংলপ্ডে গবর্নমেন্ট কখনও 


পালাবদলের ডাক ১৮৭ 


স্বপ্নও দেখেন না, যে স্কটল্যাণ্ডে ইংরাজ যাইবে না, বা ইংলগ্ডে স্কচ কর্ম পাইবে না, বা 
ওয়েলসবাসিদিগকে ইংরাজ তাড়াইয়া রক্ষা করিতে হইবে । আমাদের দেশেই ইংরাজের রাজনীতি 
এই আকার ধারণ করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই, তাহারা কিছু পরিমাণে কৃতকার্যও হইতেছেন; 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মনে ঈর্ধা ও বিদ্বেষ দেখা দিতেছে। 

এই এক একতা বিরোধী শক্তি। দ্বিতীয় শক্তি হিন্দুধর্মের পুনরুখানের নামে বর্ণভেদের 
পুরাতন প্রাচীরগুলিকে পুনঃসংস্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা। কিছুদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির 
মানুষ প্রাচীন ধর্মকে পুনরুথিত ও সবল করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষার 
যথেষ্ট কারণ আছে। তাহারা দেখিয়াছেন যে হিন্দুদিগের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইয়া 
যাইতেছে। যে জাতি ধর্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেই জাতি ধর্ম ভাবহীন হইয়া যাইতেছে । এক্ষণে 
উপায় কিঃ যেমন করিয়া পার প্রাচীন ধর্মভাব সকলকে রক্ষা কর। প্রাচীন ধর্মভাবকে রক্ষা করিতে 
গিয়া তাহারা জাতিভেদ প্রথাকে রক্ষা করিতে ও পুনরায় দৃঢ় করিতে বাধ্য হইতেছে । কারণ প্রাটীন 
ধর্ম জাতিভেদ প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সহিত অভিন্নভাবে জড়িত। এই যে জাতিভেদের 
প্রাটারকে পুনর্গঠনের চেষ্টা ইহার পরোক্ষ ফল এই দেখিতেছি যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা 
বর্ণ আপনাদের সীমান্তরেখা আবার পরিষ্কার করিয়া আকিবার চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থ সভা, 
সুবর্ণবণিক সমিতি, তন্তবায় সমিতি প্রভৃতি প্রতিদিন দেখা দিতেছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ 
সমবেত হইয়া নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে শিক্ষা ও ভ্রানবিস্তার করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে সহায় 
হন তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, এবং অনেকস্থলে যে তাহা হইতেছে না তাহাও বলা উদ্দেশা 
নয়। কিন্তু অনেকস্থালে দেখিতেছি আবার পুরাতন অধিকার, পুরাতন পার্থক্য, পুরাতন রীতি 
নীতি পুনরুধিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে এই সকল পুনরুখথান চেষ্টার গতি একতার 
দিকে না গিয়া পার্থক্যের দিকে যাইতেছে। 

তৃতীয়তঃ আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্মসংস্কারের জন্য যে আর্ধসমাজ অভ্তযদিত হইয়াছে, 
করিতেছে; এবং সাম্প্রদায়িক সংবীর্ণতাকে প্রসব কবিয়া ভারতীয় একতার পথে অন্তরায় স্বরূপ 
হইতেছে। 

এখন উপায় কি? এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ভুলিয়া উপায় চিস্তাতে প্রবৃত্ত হইলে হইবে না। 
এগুলি মনে রাখিয়া উপায় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইংলগ্ডে দুইশত প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদ 
সত্বেও একতা আছে। জাপানে শিন্টো ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রভৃতি সহশ্র প্রভেদ সত্তেও 
একতা আছে। স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, অনিবার্ধরূপে একতা 
প্রবৃত্তি বর্ধিত হইবে। অগ্রে একতা প্রবৃত্তির উন্মেষের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াহি, তাহা ত 
আছেই, সে জন্য আমাদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না। ইংরাজ গবর্মমেন্ট এখনও এদেশে বহুকাল 
থাকিবে এবং তাহাদের রাজনীতি যে কোনও কালে জাতীয় উন্নতির সম্পূর্ণ অনুকূল হইবে তাহা 
বলা যায় না; সুতরাং এই বিদেশীয় সংশ্রব-জনিত সংঘর্ষ ও তাহার পরোক্ষ ফল যে এদেশবাসিদিগের 
মধ্যে একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত করিতেছে, তাহা থাকিবেই। আমাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে 
এতদতিরিক্ত আমাদের কিছু আছে কিনা ? আমাদেরও কিছু কসর আছে। জাপানবাসিগণ কিরূপে 
আপনাদের মধো অদ্ভুত একতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। 

জাপানের উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই । ১৮৬৮ সালে তাহাদের পূর্ব প্রচলিত ষোগুন গবর্মমেন্ট 
রহিত হইয়া মিকাডোর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তৎপূর্বে জাপানবাসিগণ বিদেশীয় সংস্রবের 
ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। এমন কি প্রধানমন্ত্রী মাকুইস ইতো একস্থানে বলিয়াছেন, ১৮৬৩ সালেও 
রাজবিধি বিদেশগমনের বিরোধী ছিল; এবং তাহাকে লুকাইয়া বিদেশ যাইতে হইয়াহিল। ১৮৬৮ 
সাল হইতে বিদেশীয় সংশ্রবের বিরোধী রাজবিধি নিরাকৃত হইয়া উদার রাজনীতি অবলশ্বিত হইল। 


১৮৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তদবধি নানা বিষয় অধায়ন করিবার জন্য সন্ত্ান্ত বংশীয় বহুসংখ্যক যুবককে প্রতিবর্ষে ইংলগু, 
আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে প্রেরণের রীতি প্রবর্তিত হইল। জাপানের প্রধান পুরুষগণ 
সাহিতা প্রড়ৃতি অনুশীলন ও প্রয়োজনমত অবলম্বন করা আবশাক বোধ করিতে লাগিভেন। ১৮৭১ 
সালে দেশের প্রধান পুরুষদিগের পরামর্শে মিকাডো লর্ড ইবাকুরা নামক একজন প্রধান রাজ 
পুরুষকে দূত স্বল্ূপ নিয়োগ করিয়া, কিডো, ওকুবো, হইতো, যমগুচি প্রভৃতি সন্তরান্ত বংশীয় কতিপয় 
সুদক্ষ বাক্তিতে তাহার সহকারীরূপে দিয়া, তাহাদিগকে পাশ্চাতা সভ্য জাতি সকলের সহিত 
মৈত্রীস্থাপনের ও তাহাদের রাজনীতি প্রভৃতি অধায়নের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। ইহারা প্রথমে 
আমেরিকা গমন করেন। সেখানে বহুদিন বাস করিয়া তাহাদের রাজনীতি প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া 
ইউরোপে আগমন করেন ; এবং ইংলগু, ফ্রা্স, বেলজিয়ম, হল্য।গু, প্রুসিয়া, রুসিয়া, ডেনমার্ক, 
নীতি, শিল্প বাণিজ্নাদি বিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করেন; বিদ্যাগার, শিল্পাগার, যুদ্ধাগার, 
বাণিজ্যাগার প্রভৃতি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করেন। একজন জাপানবাসী লেখক বলেন, 
তাহারা দুই বংসরকাল এই সকল কার্যে এত বাস্ত হিলেন যে দিবাভাগে তাহাদের বিশ্রামের সময় 
থাকিত না। ১৮৭৩ সালে বিয়েনা নগরে যে মহাপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহারা 
ইউরোপীয় শল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাহারা স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত 
হইঘা পাঁচ বালাম বৃহৎ বৃহৎ গ্রঙ্থে আপনাদের পরীক্ষিত বিষয় সকল মিকাডোর ও স্বদেশবাসিগণের 
গোচর করেন। এই অদ্ভুত পাঁচ বালাম গ্রন্থ নব্য জাপানের পথ প্রদর্শক কপে বিদ্যমান রহিযাছে। 
বলা বাহুলা, যে নব্য জাপানের অনেক উন্নত রাজনীতি কার্ধনীতি ইহা হইতে প্রাপ্ত। ইহার পারে 
মার্কুইস ইতো প্রজাতঙ্থ শাসন প্রণালী অনুশীলন কবিবার জন্য আবার ইউরোপ ও আমেরিকাতে 
গিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ ১৮৮৯ সালে নব জাপানের এক শাসনপ্রণালী ব্রচনা করিয়া ইনি 
সিকাডোব হাসতে অর্পণ কারেন। ১৮৯০ সাল হইতে তাহাই প্র্র্তিত হইযাছে। ইহা অনেক পরিমাণে 
ইংলগুর পার্লেমেন্টি প্রণালীর অনুরূপ । ইহাতে হাউস অনু (হাউস অব বেপ্রেহেস্িটিভস্্‌ 
আনে; এবং প্রজগদিগিকে সম্পূর্ণ স্বায়ভ্তশাসানেব অধিকার প্রদভ হইয়াছে। এততহিন সামবিক শীতি 
শেল্প বাণিজ্য প্রতি অনুশীলনের জন্য আরও অনেক লোক পাশ্গাতা জগতে প্রেরিত হইয়াছেন। 

সছংশভাত, সুশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই এইরূপ কার্ধের জন্য প্রেরিত হইাতেন। ইহাব 
ফল এই হইল "ঘ কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশ প্রতাগত শিক্ষিত ব্যক্তিবার্গে রাজকার্ষের সকল 
বিভাগ পূর্ণ হইঘা গেল। ইহারা সকল বিভাগের নেতা স্বরূপ হইলেন। ইহাদের সংশ্রবে ইহাদের 
উচ্চ উদা” ভবিসকল সকল শ্রেণির মধো বাপ্ত হহাতে লাগল। ইহারা নব-জাপানের এক প্রবল 
দল হইয় ঠলেন। ইহারা মিলাডোকে পরামর্শ দিরা আব এক মহাকার্ষে প্রবৃস্ত করিলেন। তাহা 
সকল শ্রেণিব মধ্যে শিক্ষা বিস্তার । শ্রিক্ষা এতদুর বিস্তৃত হইয়াছে যে শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চ 
কর্মচারির প্রদর্শিত তালিল্াতে দেখা যাইতেছে যে এখন বালকবালিকাদিগের মধো শতকরা ৯০ 
ডন শিক্ষা পহিতেছে। হহাব কল কি দাড়াইয়াছে ভাহা সকলেই আনুমান করিতে পারেন। পৃর্বোন্ড 
বিদেশ প্রত্যাগত অপ্রসল দালের হ'ল সকল শিক্ষার সাভাযো চুয়াইয়া সমাজের নিন্নতম স্ুব পর্যন্থ 
প্রবেশ করিয়াছ্ছে। লৎসর বৎস লক্ষ লক্ষ নরনারা দাদেশতিতিষণ। মানতে দাক্ষিত হইয়া সংসার 
ধার্মে প্রবেশ কলিতোছে। 

জাপানের বাশিম সৌভাশ্যেশ বিষ এত, এই অগ্রসর দল নিকাডোকে আপনাদের ভাবাপন় 
ুরিতে সমর্থ হইালেন। মিলাডো হহাদের পরামার্শে তিনি যে পাচটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা 
ইতিহাসের স্মবণীহ অন্ত ঘটনা বলিনা উল্লিখিত ভইবাব যোগ্য। এই পাঁচটি প্রতিজ্ঞার মাধ একটি 


পালাবদলের ডাক ৯৮৯ 


এই ছিল, যে দেশের রাজকার্য প্রজাসাধারণের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে চলিবে। ইহার ফল 
এই হইল, যে তদবধি জাপানবাসী প্রজাগণ দেশকে আপনাদের দেশ এবং রাজকার্যকে আপনাদের 
কার্য বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। তদ্দ্ারা ভাহাদের স্বাদেশহিতৈষিতা ও একভা-প্রবৃত্তি অগ্নির 
ন্যাম জবলিয়া উঠিল। তাহার ফল আমরা এই যুদ্ধে প্রতাক্ষ করিতেছি। রুষিয়া কেন জাপানের 
সম্মুখে দাড়াইতে পারিল না? কিরূপে দীড়াইবে? জাপান হইতে যে সৈন্যদল গেল তাহার প্রত্যেক 
ছোট বড় সৈনিক পুরুষ, এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, স্বদেশের নিমিন্ত প্রাণ দিবার জনা ব্যগ্র। 
ওদিকে রুষিয়! হইতে যে সকল রির্জাভিস্ট আনা হইল, তাহাদের প্রত্যেককে গলা টিপিয়া অনিচ্ছার 
উপরে আনিতে হইল। ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছে। যে দেশে রাজকার্ধে প্রজাদের হাত 
নাই, একমাত্র নিরক্কুশ স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন, সে দেশে প্রজাগণ এই বিশ্বাসে বর্ধিত হয়, খে 
দেশরক্ষা, দেশশাসন রাজারই কাজ তাহাদের কাজ নহে। তৎপরে দেশরক্ষার জন্য যখন তাহাদের 
সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তাহারা সহজে সে কার্ষে অগ্রসর হইতে চায় না। ইহার একটি 
অতুযুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রন্মাদেশে পাওয়া গিয়াছে। লর্ড ডাফরিন যখন ব্হ্মাদেশের ব্রাজাকে পদচ্যুত 
করিবার আশায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তখন বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে সে কার্য সাধিত হইল! 
জগতের লোক দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল, যে একটা দেশ জয় হইয়া গেল; তাহার রাজাকে ক্দীকৃত 
করা হইল; অথচ প্রজারা রাজার সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও তুলিল না। এ কেমন? ভিতরকার 
কথা এই ইংরাজ সৈন্য যখন গেল, তখন প্রজারা ভাবিয়াছিল যে দেশরক্ষা ত রাজার কাজ, রাজা 
নিশ্চয তাহাব কোনও উপার বিধান করিবেন; কিন্ত্র ঘখন দেখিল যে দেশ পরহস্তে গেল; রাজা 
বন্দি হইয়া গেলেন; তখন তাহারা স্বদেশ রক্ষার জন্য উঠিল; কিন্তু তখন আর সময় নাই। ইংরাজেরা 
ইহাদিগকে ডাকাতের দল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ইহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দমন করা বড় কঠিন কাজ দীড়াইল না; কারণ এই বিদ্রোহী দল সকলের মাধ্য লক্ষ্য ও পরামর্শের 
একতা ছিল না। রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীতে কি দীড়ায় তাহা আর দেখিতে বাকি রহিল না। 

মিকাডো প্রজাবর্গকে রাজাশাসনে অধিকার দিয়া জাপানবাসিগণের মধ্য একতা বিষযে যেরূপ 
সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষে সম্ভব নহে। কিন্ত অপর দুইটি উপায় ত 'আমরা অবলম্কন 
করিতে পারি। প্রথম, একটি অগ্রসর উন্নতি-প্রয়াসী স্বদেশহিতৈথী শিক্ষিত দলের সৃষ্টির ছারা স্বাদেশ 
প্রেমের উদ্দীপনা করা, দ্বিতীয় প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। “স্বদেশি ধুযা' নামক প্রবন্ধে 
যে "জাতীয় স্বাবলম্বন সভার” (৪0041 9011000]]) /১১৩০০৪0ট) প্রস্তাব করিয়াছি, এই অগ্রসর 
উন্নতি-প্রয়াসী দল তাহার দ্বারা সৃষ্ট হইবে। এইরূপ একটি সভা স্বদেশ প্রেমিকদিগের মিলনের 
ভূমি হউক। বিদেশগামী যুবকের সংখা দিন দিন বর্ধিত হউক। তাহারা কেবল ব্যারিষ্টার হইয়া, 
চুরুট ফুঁকিতে, ইয়ারকি দিতে ও পরের নিন্দা করিতে, শিখিয়া আসিবেন না; যে সকল উপায় 
অবলম্বন করিলে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতে পারে তাহা শিখিয়া আসুন। কতগুলি 
প্রতিভাশালী লোক জাপানে যান, দেখিয়া আসিয়া বলুন জাপান কি করিয়া বড় হইল, কতকগুলি 
ফিলিপাইনে যান দেখিয়া আসুন আমেরিকা সেখানে কোন রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষ 
ভাবে কতকগুলি দেশ বিদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ক্রম প্রদর্শন করিয়া আসুন। সর্ব বিষয়ে 
ইহারা আমাদের পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা হউন। 

এই দল হইতে রীতিমত জাতীয় একতার প্রচারক একদল নিযুক্ত করা আবশক। ইহারা স্বদেশের 
উন্নতি সাধন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভরণ-পোষণশের জনা স্বদেশীয়দিগের স্বতঃ প্রবৃত্ত সাহায্যের উপরে 
নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন। রাজা প্রজা সকলের অভিমুখীন হইবেন; সকলকেই 
আপনাদের ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, বিশেষভাবে দেশীয় রাজাদিগকে বুঝাইয়া শিক্ষা 
বিস্তারের প্রয়াস পাইবেন; যে যে বিষয়ে ইংরাজ গবর্নমেন্ট এদেশের উন্নতি প্রয়াসী যে সকল 
বিষয়ে বিধিমতে ইংরাজ গবর্নমেন্টের সাহায্য করিবেন; সর্বঘা বিদ্রোহ প্রবৃত্তি দমন করিবেন, 


১৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিবেন; সর্বোপরি জাতীয় স্বাবলম্বন ও জাতীয় 
একতার ভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত করিবেন। ইহাদের শিক্ষা ও চরিত্রগুণে সর্বসাধারণের অগ্রগণ্য ও সম্মানিত 
লোক হওয়া আবশ্যক। তত্তিন্ন ইহারা সর্বসাধারণের, রাজা প্রজার, শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিবেন 
না। 

কিন্তু অনেকে হয়ত বলিবেন কে স্বদেশের জনা এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবে? ব্রাহ্মসমাজেও 
সভ্যেরা এক সময়ে নিরাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, কে সমাজের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিবে? 
কিন্তু এক কেশবচন্দ্র সেন সে পথ খুলিয়া দিয়াছেন। তাহার পদবীর অনুসরণ করিয়া আজ আমরা 
কত ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিতেছি। কেন স্বদেশের উন্নতির জন্য 
আত্মসমর্পণ করিবার লোক পাব না? ইহা কি ঈশ্বর ও মানবের সেবা নয়? 

আমি যে সম্পূর্ণ কল্পিত ছবি আঁকিয়া লিখিতেছি তাহা নহে। আমি জানি ভারতবাসীর শ্রীতি 
ও শ্রদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ গোপালকষ্জ গোখালে মহাশয় এইরূপ একদল সৃষ্টি করিবার ক্ুন্য বিশেষ 
বাগ্র আছেন; এবং হত কতক্দূর অগ্রসরও হইয়াহেন। আমি তাহার চেষ্টার উপরে ঈশ্বরের 
আশীর্বাদ ভিক্ষা করি; তিনি এ বিভাগে দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র সেন হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাহার 
নিজের স্বার্থনাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কি বৃথা যাইবে ? ভারতবাসিগণ ত্যাগী পুরুষদিগকে সকল কালেই 
পৃক্তা করিয়া আসিতেছেন, তাহারা নিশ্চয় গোখলে মহোদয়েব ন্যায় মানুষের সহায় হইবেন। আসুন 


সর্বশেষে প্রজাসাধারণের শিক্ষার বিষয় কিছু বলি। যাহারা দেশের উন্নতি চান, তাহারা ভুলিবেন 
না, যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে প্রজাসাধারণের ও নারীকুলের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিচ্ছেদ 
ঘটাইয়াছে। আমরা কংগ্রেস কবিতেছি, আমরা শিল্পশিক্ষর আয়োজন করিতেছি। আমরা জাপানে 
ছাত্র পাঠাইতেছি, প্রজাসাধারণ ও দেশের নারীগণ (কোথায় ? তাহারা এ সকল আকাঙ্কা ও উদ্যম 
হইতে দূরে _ বহুদূরে । আমবা তাহাদের উৎসাহ ও সুহাযা পাইতেছি না। আমাদের হৃদয়ের 
ভাব চুয়াইয়া সে স্তর পর্ষন্থ নামিতেছে না। এরুপ বিচ্ছেদ থাকিতে দেশের উন্নতির কোনও চেষ্টা 
স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না। এইজন্য শিক্ষাব বিস্তার বিষয়ে এই অগ্রসর দলকে সর্বাপেক্ষা 
মনোযোগী হইতে হইবে । শিক্ষা বলিতে কেতাব পড়া শিক্ষা মনে করিতে হইবে না। সামাজিক 
উপায়ে কথোপকথন ও বন্তৃতাদি দ্বারা অনেক শিক্ষা দেওযা যাইতে পারে । ইংলশের ইউনিভার্সিটি 
একস্টেনসন প্রণালী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছে। 

প্রজাসাধারণের শিক্ষা বলিলেই ভাষাগত পার্থকা মহান অন্তবায় স্বরূপ সম্মুখে আসিয়া 
দণ্ডায়মান হয়। কোন্‌ ভাষায় ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? কোন্‌ ভাষা ভারতের সর্বসাধারণের 
ভাষা হইবে? কোন্‌ ভাষা অন্ততঃ উর্দু বা হিন্দির স্থান শ্রধিকার করিবে? ইহা এক মহা প্রশ্ন। 
ইহার আলোচনাতে এখন প্রবৃত্ত হইতে পারি না। স্থুলতঃ একথা বলিতে পারি, যে ইংরাজি ভাষা 
ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে যাইাতেছে। এ ভাবা পৃথিবীব সর্বত্র আপনাকে বাণ্ত করিতেছে। স্বাধীন 
জাতিরাও যত্রুপূর্বক ইহা স্বীর দেশেব মনুষ্যকে শিখাইাতেছে। মান্দ্রাজী আয়। ও মান্দ্রাজী সামান্য 
লোকদিগকে দেখিয়া মনে হয়, সাধারণ যানুষাকে মোটামুটি ইহা বলিতে ও বুঝিতে সমর্থ করা 
বড় কঠিন কার্য নয। "অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামে এপ এক একটি ক্রুদ্র দল করা যায, যাহাবা ইহা 
বুঝে ও ইহা হইতে লব্ধ চিষ্বা সকল মানুমেব কাছে ন্যক্ত কনিতে পাবে। তৎুপরে প্রতোক প্রাদোশের 
দেশীয় পাহিত্য ও সংবাদপত্রাদি দারা প্রজাসাধারাণের শিক্ষার সাহাম্য করা যাইতে পারে। 

শেষে বলি প্রকৃত স্বদেশ-চিতৈমী যানা, তারা শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে উদাসীন প্রাকিবেন না। 
জাতীয় একতার ভিন্তি সেখানে। 

প্রবাসী ১৩১২ ভাত 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


১. আমাদের কর্তব্য 


“তোমরা এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলে কেন” 

নর্টনের এই প্রশ্নে নরেন্দ্র গোস্বামী উত্তর করিয়াছিল “গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ভান্য।” 

দুই চারিখানা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কল্পনা মনে আটে 
তাহারা উন্মাদ নহে ত আর কি? 

প্রফুম্ন চাকি ইন্স্পেক্টর নন্দলাল কর্তৃক ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সময় এইরূপ আক্ষেপোক্তি 
করিয়া মরিল, “তুমি বাঙ্গালী হইয়া এই কাজ করিলে?” 

ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? এই শ্রান্ত বালকেরা মনে করিয়াছিল তাহারা সুশাসন ও 
কেবল সাধারণ সকলেই এজন্য প্রাণ দিতে পারে না, উহারা তাহাদের হইয়া জীবন বলিদান ব্রত 
গ্রহণ করিল। 

বালক-বুদ্ধির প্ররোচনায়, অসংযত কল্পনার মাদকতাসেবনে উন্মস্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা প্রকৃত 
কার্ষের পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিল। আমাদের পরিশ্রম বিফল, সাধনা অসিদ্ধ, উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া 
পড়িল। 

কর্জনের বঙ্গচ্ছেদ বাবস্থার সময় ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে জাতীয় ভ্রাত্ুভাবের 
জলন্ত উদ্দীপনা, স্বদেশি ব্রত গ্রহণ ও প্রচারের একান্ত একাগ্রতা দেখা গিয়াছিল। ১৬ অক্টোবর 
ভারতবাসীর একটি স্মরণীয় দিন। সেই নিনকার বিরাট জনতায়, বয়ন শিল্পের উন্নতি সংকল্পে লোকে 
ঠাদা দিয়া চাদা নিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা এই সময় পদব্রজে 
টাদা সংগ্রহ করিয়াছেন। বেঙ্গল টেকৃনিকাল বিদ্যালয়, ন্যাশনাল কলেজ, নাশনাল ফণ্ড, প্র্ততি 
সেই সময়কার উৎসাহের ফল। ইহা ছাড়া বঙ্গলম্মী মিল, ছোট ছোট বয়ন বিদ্যালয়, নানারূপ 
কলকারখানা স্থাপন এবং স্বদেশি ব্রত গ্রহণের উৎসাহে দেশ তখন জাগ্রত মুখরিত হইযা উঠিয়াছিল। 

আমরা দেখিতেছি সেই উৎসাহ বহি উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর প্রভার প্রজ্লিত না হইয়া সমভাবেই 
যেন অবস্থিত রহিয়াছে। সেই আশ্রহ-শ্রোত দিন দিন প্রবলতর ও পরিবর্ধিত প্রবাহে সমগ্র বঙ্গভূমির 
উর্বরা না করিয়া শ্োতের জল যেন একস্থানেই আটকা পড়িয়া গিয়াছে! ধনী, শ্রমভীবী, বা চাকুরে 
লোকের উৎসাহ স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হইয়া পড়া আশ্চর্যের বিষয় নহে।কিস্তু যে সকল নব্যদল 
দেশব্রত গ্রহণ করিয়া এই কার্ষেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ত্াহাদেরও যেন এ সকলদিকে পূর্বের 
প্রাণপণ উৎসাহের অভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া তাহারাও কি প্রকত 
কার্য ভুলিয়া থাকিবেন ; তাহাদের কর্তব্য, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করিবেন! 

বঙ্গচ্ছেদের সময় স্বদেশি ব্রত গ্রহণের আরস্তে আমরা যে পথ ধরিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে 
অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় পথ। দেশে নানারূপ কলকারখানা, নানারূপ 
শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, স্বদেশি গ্রহণ, বিদেশি বর্জনের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার দিকেই 
আপাততঃ আমাদের বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু এখানেও ধৈধেব আবশ্যক। 
দোকানদারের বিদেশি জিনিস নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশি গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়া ফললাভের 


১৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে; বুঝাইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্যদিকে দ্রব্য সুলভ 
করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ মূল্য সুলভতাই স্বদেশি দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশি বর্জনের 
সহজ এবং স্থায়ী উপায়। 

বস্ত্রের কল বহুব্যয়সাধ্য। তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় বয়ন শিল্পের আয়োজন 
করা উচিত। গ্রামে গ্রামে চিনির ছোট ছোট কল সহজেই হইতে পারে। বাঙালির বুদ্ধির অভাব 
নাই, কলকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিলে তাহারা যে শীঘ্বই কৃতকার্য হইবে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোমা শিখিতে বালকগণ যদি বিলাত যাইতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
কলকারখানা শিখিতে কেনই বা বিলাত যাইতে পারিবে না। আসল কথা এই দিকে আকাঙ্ক্ষার 
গতি হওয়া আবশ্যক। শুনিতে পাই, এ দেশে কাচের চুড়ি বিক্রয় করিয়া বিদেশিগণ কোটি কোটি 
মুদ্রা দেশে লইয়া যান। ইহা বস্ত্রাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নহে, সখের জিনিষ । ছেলেরা বুঝাইয়া 
অনেককেই ইহার ব্যবহারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আর দেশে যাহাতে ইহা প্রস্তুত হয় বড়লোকেরা 
তাহার চেষ্টা করুন। কলকাবখানা ছাড়া কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া 
আছে তাহার ঠিক নাই। বিলাত হইতে মাছ ফল দুধ প্রভৃতি নানাদ্রব্য এ দেশে টিনে আবদ্ধ হইয়া 
আসে, তাহার কৌশল শিখিয়া আসিলে আমাদের দেশের মাছ ফল প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইয়া আমরা 
বিস্তর লাভ করিতে পারি। একান্ত প্রাণে, ধীর অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ কার্যে মনোযোগী 
হইলে ইহার অবশ্যস্তাবী ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর অতি সহজভাবে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইতে 
থাকিবে। যোগ্যতার জয় সর্বত্র । ইংরাজ শাসনে উৎকপ্ঠিত হইবার কোনই আবশ্যক দেখি না। ভারতে 
বিদেশি শাসনের আবশ্যক আছে তাই তাহারা আহে ; আবশ্যক বধ হহলে আপনা হইতেই তাহারা 
চলিয়া যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম । কেমন করিয়া তাহারা যাইবে আমরা জানি না, তাহা ভাবিবার 
দরকারও নাই। যখন অনাবশাক হইল তখন রোম আপনা হইতে ইংলশু ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। বোয়ারদিগকে পরাজয় করিয়াও ইংরাজ শেষে তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। 
কোন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সমগ্র সুইজারলান্ড যখন এক বাক্যে বলিল আমরা নরওয়ের অধীনতা 
মানিব না, তখন তাহাই হইল, ইহার জন্য একবিন্দু রক্তপতন হয় নাই। 

প্রাকৃতিক নিয়ম পাশ্চাতাজাতির উপর একরাপ, প্রাচ্াজাতির উপর অনারূপ নহে । আমরা যোগ্য 
হইালে আপনা হইতে স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইব। সকলেই জানেন, হল্যাণ্ড সমুদ্রের সমভলভূমি। এই 
সমুত্র কৌশলে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া হল্যাগুবাসী ইহা বাসযোগা করিয়াছে । ইউরোপ, আমেবিকা 
পরিশ্রমপট্র, অধ্যবসায় নিপুণ বলিয়াই বিজ্ঞান, শিল্পে, বাণিজ্যে সকল বিষয়েই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার 
পরিচয় দিতেছে । মহৎ জাতি হইবার গুণসকল আমরা আয়ন্ত করিতে পারিলে কে আমাদের অধীন 
করিয়া রাখিতে পারে? 

কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ। জাতিগঠনের প্রকৃত চেষ্টা আমাদের নাই বলিলেই হয়। চরিত্র 
বল-বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রকৃত জাতি গঠনের চেষ্টা । আধুনিক শিক্ষার ফলে বালকদিগের মধ্যে যে ওছ্ধত্য 
দেখা যায় তাহা চরিত্র বল নহে। পূর্বকালে বালকগণের গুরুউল্তি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু অধুনা বহস্থালে 
নব্যদল স্ববুদ্ধি গর্বে অভিন্ঞ প্রাজ্জলোকদিণকেও যেরূপ অশ্রদ্ধা অমান্য করে তাহা জাতীয় উন্নতির 
অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের ছাত্রগণ কিরূপ বাধ্যতার সোপান দিয়া চরিত্র বল সঞ্চয় 
করে তাহা আমাদের শিক্ষার বিষয়। ইওরোপ, আমেরিকার প্রতি গুহে, প্রতি স্কুলে বালক 
বালিকাদিগকে যেরূপ শাসননিয়মে কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষাৎ 
জীবনের কর্তব্যসাধন অতি সহজ হইয়া আসে। একজন আমেরিকাবাসী গল্প করিতেছিলেন, প্রতি 
স্কুলে বালকগণ অগ্নি পরীক্ষা দিতে বাধ্য। পাড়ায় আগুন লাগিলে কি রূপে তাহার মধ্যে ঝাপ 
দিয়া অগ্নি হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবে অতি কঠোর নিয়মে তাহারা সে শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার 
ফলে কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে শ্রেণিবদ্ধ বালকেরা প্রাণের প্রতি কিছুনাত্র জাক্ষেপ না করিয়া 


পালাবদলের ডাক ১৯৩) 


সদর্পে অনলে বিচরণ করে। আর এ দেশে পথে কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে লোকে জনতলা 
করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কিন্তু বিপদে পড়িবার সম্ভাবনায় অসহায়কে রক্ষা করিতেও অগ্রসর হয় 
না। আমাদেব দেশের প্রবাদই এই, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা; আপনি বাঁচলে বাপের নাম। 
স্বেচ্ছাসেবকদল পরোপকার কার্ষে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল যে প্রশংসার কাজ করিতেছেন 
এমন নহে; যথার্থই জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ইহা একটি উপায় মাত্র। সর্ববিষয়ে 
আমাদের জাতিগঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের মহিলাগণ শিক্ষিত না হইলে যথার্থ জাতিগঠন 
হইতে পারে না। কিন্তু এতদিনেও আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? শুরুকুল 
সমাচার পত্রে এ সম্বন্ধে একজন যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
লেখক বলেন যে, “যদিও চরমপন্থীগণ প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব প্রতৃতি বিষয় লইয়া খুব 
আন্দোলন করিতেছেন কিন্তু তথাপি জাতিভেদ সংস্কার তাহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। 
তাহারা নারীগণের অন্তঃপুরকারাগুহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ভোগের বিরোধী অথচ তাহারা 
পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুঠিত নহেন। তাহারা 
তাহাদের নিচ জাতীয় দেশবাসীকে স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হন অথচ সর্ববিষয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের 
সহিত সমান অধিকারপ্রার্থী এবং রেলওয়ের কোন গাড়ি কেবল সাহেবদিগের জন্যই নির্দস্ট দেখিলে 
সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাহারা শ্বেতাঙ্গের বিন্দুমাত্র প্রভূত সহ্য করিতে চান না, অথচ 
অন্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণগণ 
সমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সংস্কার কেবল এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই হওয়া অবশ্য কর্তব্য। 
যে সকল লোকে সমাজ প্রভুত্বে পীড়িত, রাজনৈতিক অধীনতা তাহাদিগকে পীড়া দিতে পারে 
না। যাহাদের নিকট মনুষ্যের কোন রকম দাসত্ব একান্ত অসহ্য, তাহারাই বিধাতার আশীর্বাদে 
স্বাধীনতা লাভের যোগ্যপাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা সত্ত্বেও রোমে দাসত্ব ছিল। যে সমস্ত লোক 
পুরোহিতগণের ইঙ্গিতে অন্ধভাবে পরিচালিত এবং তাহাদের আদেশ নির্বিবাদে আনতমস্তকে পালন 
করে তাহারা স্বেচ্ছাচার অথবা নিয়মতস্ত্রে গঠিত প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া 
দ্বিধাশূন্যভাবে রাজপুরুষগণের প্রভূত্ব স্বীকার করিয়া লয়। অতএব কেবলমাত্র রাজনৈতিক 
আন্দোলন কখনই সাধারণকে স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাবের কল্যাণময় পথে আনয়ন করিতে পারিবে 
না।' 
ভারতী ১৩১৫ ভাত্র 


২. কর্তব্য কোন পথে? 


সংবাদপত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বর্ধমানে তিনটি বালক ধৃত হইয়াছে। বঙ্গেম্বর ট্রেনে সেই পথ দেয়া 
যাইবেন শুনিয়া তাহারা নাকি তাহার হতা সঙ্কক্পে ঘুরিতেছিল। আগড়পাড়া ট্রেনেও আবার 
বোমানিক্ষেপের কথা শুনা যাইতেছে। এখনো যে বালকদিগের দুর্বদ্ধি দূর হইতেছে না ইহা বড়ই 
দুঃখের বিষয়। এইরূপ অরাজকতা সংসাধনে শক্তিক্ষয় করিলে প্রকৃত মঙ্গলকার্যে শক্তি আসিবে 
কোথা হইতে? 

ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে কয় জন? এই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর 
মধো এরূপ ভক্তসংখ্যা বোধ হয় অ্গুলিনিিষ্ট করা যাইতে পারে। আর তাহারাই কি না ভ্রান্ত 
বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহাদের আত্মদান, পুণ্যশক্তি অন্যায় প্রয়োগে নি্ষল বার্থ করিতে 
বসিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, দেশের কল্যাণ কল্পনায় দেশের সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? 
যে সকল স্বদেশ সেবকগণ অরাজকতার পক্ষপাতী, অনুরাগে জ্ঞানশুন্য না হইয়া এ সম্বন্ধে ধীরচিত্তে 
একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন_ইহাই আমাদের অনুরোধ। 
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ইতিহাস কি বলে? বিদেশীয় দৃষ্টাস্তেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? স্বাধীন রাজ্যের মধ্যেও 
রাজনিধনকামীদলকে সিদ্ধকাম হইতে দেখা যায় নাই। আর আমরা হৃতশক্তি, নিতান্ত অক্ষম দুর্বল 
অধীন জাতি; দু একটা ইংরাজহত্যা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এরূপ মনে করা কি নিতাত্তই 
মৃঢ়তা নহে? কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের আগে যদি বা বুদ্ধির ভুল জন্মিয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় অস্ততঃ 
এখন ত সচেতন হওয়া উচিত। এই অরাজকতার ফলে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের 
অত্যাচার, শত নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি, সংবাদপত্র দমন, কঠোরতর বিচারপদ্ধতির প্রবর্তন প্রস্তাব 
প্রভৃতি দলননীতিতে ভারতবাসী দিন দিন নিপীড়িত, পেষিত হইয়া উঠিতেছে। এই পেষণ স্থায়ী 
হইলে কিছুদিনে যে আমরা একেবারেই নিজীব অসাড় হইয়া পড়ি না এমন কে বলিতে পারে? 
অস্ততঃ ইহা সুস্পষ্ট যে উক্তরূপ মারকাট সঙ্কল্লে রাজপক্ষের ক্ষতি অপেক্ষা প্রজাপক্ষের ক্ষতি 
শত সহত্রগুণে অধিক। ইংরাজ যদি আজ প্রজাদমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে 
উড়াইয়া দিতে চায়--আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাহার প্রতিরোধ করি। বোম্বাই সহরের 
প্রজাবিদ্রোহে কি ঘটিল? বস্তৃতঃ তাহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের একাস্ত 
ভরসা। এ সত্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না। দেশের জন্য মৃত্যু পুণ্যকার্য সন্দেহ নাই, 
কিন্তু সে মৃত্যুতে যদি সিদ্ধির পরিবর্তে অসিদ্ধি, মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল আনয়ন করে- তাহা 
হইলে? যাহাদের বাচাইবার জন্য তুমি মৃত্যুবরণে উদ্যত, তোমার কার্য যদি তাহাদেরই জীবন 
বলির কারণ হয়, তাহা হইলে? তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। 

ঝড়ের মুখে নৌকা চালাইয়া নৌকা ড্ুবান কোন নাবিকেরই কর্তব্য নহে, শত্রর অপরিমিত 
শক্তির মধ্যে মুষ্টিমেয় সৈন্য সঞ্চালনে বিনাশ অবশ্যস্তাবী। স্বদেশ-সেবকগণ এরূপ অসম অন্যায় 
যুদ্ধে মৃত্যুর সন্কল্প ত্যাগ করুন। যেরূপ জীবনদানে সর্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়-__যাহাতে 
মাতৃভূমির যথার্থ সেবা হয়-_এখন সেই কার্ষেই জীননপাত করিতে হইবে; অন্য কথায়,_ এখন 
তাহাদের মরিবার সময় নাই, বাঁচিয়া কাজ করিতে হইবে-_ সম্মুখে স্তুপাকৃতি কাজ পড়িয়া আছে; 
তাহা দিয়া সযত্তে স্বরাজের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে;_ সে জন্য বিস্তর পরিশ্রম বিস্তর 
আয়োজনের প্রয়োজন, এক পুরুষের আজীবনব্যাপী উদ্যমেও তাহা সম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। 
উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাণ দান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব; কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও 
আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্রতই প্রশস্ত ব্রত। রাজা প্রজার 
বিবাদে মারকাট অত্যাচারে সবলপক্ষেরই যখন জয় লাভের আশা নাই তখন দুর্বল পক্ষের কোন 
কথা। ধীর সহিষু্তায় অত্যাচার সহ্য করিয়া, সহশ্ব বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উন্নতির 
পাথে অগ্রসর হইতে হইবে, আত্মসঙ্কল্লে অটল থাকিতে হইবে! গৃহবিবাদই আমাদের সকল অনর্থের 
মূল,__সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক! অধিক কি কথা; এহেন জাতীয় মহাসমিতি, যাহার প্রভাবে 
আমাদের জাতীয় মহাদেহে গৌরবময় নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহাই আজি মতপার্থকাজনিত 
'অস্তর্বিবাদে পুনর্বিক্ছিন্ন, বলহীন, মুমূর্ষুবৎ। অতএব মাতৃভূমির পৃজায় যতদিন আমরা সকলে অর্থাৎ 
দেশের অধিকাংশ লোকে বিবাদ ব্িসম্বাদ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে না শিখি ততদিন কেবল মুষ্টিমেয় 
লোকের আবৈধ চেষ্টায় স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অ'শা দুরাশাবিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বর্জন 
নীতির প্রচার, স্ট্রীপুরুষ সর্বসাধারণের মধ্যে দেশভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষা বিস্তার, শিল্প বাণিজ্যের 
উন্নতিতে অর্থবল সংগ্রহ, সর্বোপরি একতার মহাবল সঞ্চয়ই আমাদের সফলতা লাভের মূল মন্ত্র। 
বলা বাহুল্য, অন্নপানের ন্যায় নিরমিত ব্যায়ামচর্চায় স্বাস্থ্যরক্ষা € দেহবলের উৎকর্ষ সাধন ও 
বিদ্যাচর্চায় মানসিক বলের উৎকর্ষ সাধন সমস্ত সাধনার মুলে বর্তমান। অতএব স্বদেশি হজুকে 
বালকগণ যদি তাহাদের লেখাপড়া গু শরীর পালন ছাড়িয়া দেন হাহা হইলে পরবংশে দেশের 
কাজ করিবার অল্প লোকই থাকিবে! বালকগণের নহে- সুশিক্ষিত যুবকগণেরই প্রতি গ্রামে গ্রামে 
সভাসগিতি করিয়া, প্রকাশ্য 'ভাবে বৈধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দল সংগঠনে, ভিন্ন ভিন্ন উন্নাতজনক 
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ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকস্ত যাহাতে গভর্নমেন্ট সন্দেহ না করেন-_রাজপক্ষকেও আপনাদিগের 
সহায় গ্রহণে চেস্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইংরাজ বাঙালির বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া কোন কাজ সাধিত 
হইতে পারিলে তাহার আর বিনাশ নাই। কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিজের কোন কার্ষে 
গভর্নমেন্টের সাহায্য লইলে আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানের হানি হয়। ইহা নিতান্তই স্রাস্তিপূর্ণ যুক্তি। 
প্রথমতঃ, অবিমিশ্র আত্মনির্ভরতা সংসারে নাই, কোন না কোনরূপে একের সাহায্য অন্যকে গ্রহণ 
করিতে হয়ই। রাজপক্ষ প্রজাপক্ষ উভয়ে মিলিয়া দেশ, আমরা যতই প্রতিজ্ঞা করি না কেন; 
রাজপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরহীন হইতে পারিই না। সুতরাং উক্তরূপ কথার কোনই মূল্য নাই। 
দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবার জন্য 
গভর্নমেন্টকে ডাকি-_তীহাই প্রকৃত নির্ভরতা । কিন্তু ক্রাস্ত পরিশ্রম করিতে করিতে কার্য সুসিদ্ধির 
জন্য রাজপক্ষের সহায়তা গ্রহণে আত্মনির্ভরতা বা আত্মসম্মানের ক্রি হইতে পারে না। কেন না 
উদযোগী প্রজাপক্ষের রাজপক্ষের সহায়তা ন্যায্য প্রাপ্য, অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে। বস্তুতঃ আমাদেব 
স্বজাতির মধ্যে সন্তাব যেমন আবশ্যক, রাজা প্রজার মধ্যেও বন্ধুত্বস্থাপন তদপেক্ষা কম আবশ্যক 
নহে। এ সম্বন্ধে স্যর আযনডু তাহার বিদায়কালের বন্তৃতাতে যেরূপ উপদেশ দান করিয়াছেন 
তাহা কার্যতঃ কতদূর সফল হইবে জানি না; তবে কর্তৃপক্ষ ইহা যে বুঝিতেছেন, তাহাও আশাজনক। 
সত্যই গভর্নমেন্ট আমাদের অমঙ্গল প্রার্থী নহেন; প্রজাপক্ষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাও তাহাদের 
নীতির অন্তর্গত নহে। রাজায় প্রজায় মিলন নাই বলিয়া, পরস্পরকে আমরা জানি না চিনি না 
বলিয়াই পরস্পরে বিরোধের এত কারণ ঘটে। কিন্তু সেলামবাজি পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত 
বন্ধুত্বস্থাপনের উপায় নহে। “সেলামবাজি” কথাটা যে এস্থলে চলিত অর্থেই ব্যবহৃত, তাহার বোধ 
কবি টীকার আবশ্যক নাই। স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে দাসভাবে যেরূপ সম্মান দেখান হয়-ঞ্ঠাহাই উক্ত 
নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনুগ্রহলাভ হইতে পারে, সমভাব সৌহার্দ্য লাভ হয় না। 
'শামাদের দুর্ভাগাই এই--যাহারা রাজপক্ষের সহিত মেলামেশা করেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ 
লোকেই হয়ত বা কোন ফাকা উপাধির প্রত্যাশায়, নয়ত বা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে সতেজে 
সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দঁড়াইতে পারেন না। এবং সেলামবাজিকেই হীন স্বার্থসাধনের পক্ষে 
ব্র্গাস্ত্র বিবেচনা করেন। সুতরাং রাজপক্ষ৩ ইহাতে এমন অভ্যস্ত যে ইহার ক্রটি দেখিলেই তাহারা 
অসম্মান মনে করেন, এবং উভয়ত সমকক্ষ মিলন যে সম্ভবপর ইহাও তাহাদের মনের ত্রিসীমাতে 
প্রবেশ করে না। অনেক সময় তোষামোদকারীগণ দেশের সত্য মনোভাব (57017701) প্রকৃত 
ইচ্ছা সংগোপন করিয়া স্পষ্ট বিপরীত বলিয়া রাজপক্ষের মন রক্ষা করিতেও কুষিত হন না। স্বরাজ 
বিরুদ্ধে কাশীর রাজার উক্তিই ইহার একটি দৃষ্টাত্ত। দোষ রাজপক্ষের নহে, দোষ আমাদেরই; 
ইহা বুঝিয়া আত্মসংশোধন করিতে হইাবে। মহতের বন্ধুত্ব মহত দ্বারাই অর্জন করিতে হয়। তাহারা 
যদি দেখেন তাহারাও যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ; তাহারা যদি দেখেন অনুগ্রহ লাভের 
জন্য নহে, দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যেই আমরা তাহাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করিতেছি, তাহারা যদি 
বোঝেন, সেলামবাজি না করিয়া আমরা তাহাদের অসম্মান করিতেছি না, আমরা মনুষ্যোচিত 
ভদ্রতা বিনয় রক্ষা করিয়া ভারতের প্রতি তাহাদের কর্তব্য কি নির্ভয়ে তাহাই প্রকাশ করিতেছি 
মাত্র, _ তাহা হইলে ক্রমশ পরস্পরের মধ্ো বিশ্বাস ও বন্ধুত্বস্থাপন হইবেই হইবে। 
রামমোহন বিদ্যাসাগর তাহাদের হৃদয়মাধূর্যে ও চরিত্রবলে লাট মহালাটদিগেব যেরূপ শ্রদ্ধাভাজন 
বন্ধু ছিলেন,_-কোন রাজা মহারাজা অপর্যাপ্ত তৈলমর্দনেও রাজপক্ষের সেরূপ সম্মানীয় বন্ধু? 
বর্তমান আডভোকেট জেনেরল তাহার নিভভীক ন্যায়কর্তব্যপরায়ণতায় দেশেব হিতসাধন করিয়া 
রাজপক্ষের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু হায়। যাহাদের স্বার্থসাধনের গুঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ে 
জাগ্রত, তাহাদের এ সাহস কোথা হইতে আসিবেঃ এমন লোকও আছেন, যাহারা রজপক্ষের 
প্রিয় পাত্র হইবার জন্য দেশের সর্বনাশেও অকুঠিতচিত্ত! গভর্নমেন্ট দেশের শক্র নহেন, আমরাই 
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আমাদের নিজের শক্। বর্তমান যুবকগণ, যাহারা দেশের আশা-ভরসা, যাহারা নিঃস্বার্থতা-মূর্তিমান, 
গভর্নমেন্টকে উপেক্ষা না করিয়া, তাহার শত্রতাচরণ না করিয়া__যাহাতে নিজের চরিত্রবলে 
তাহাদের সৌহার্দ্য জয় করিতে পারা যায় সেই দিকেই লক্ষ্য দান করুন। যদি আমরা কখনও 
এই মিলনযুদ্ধে জয়ী হই, একদিকে স্বদেশির মধ্যে একতা স্থাপন, অন্যদিকে বিদেশির নিকট হইতে 
্র্ধাপূর্ণ সম্মানপূর্ণ সৌহার্দ্য আকর্ষণ করিতে পারি তখনি বিনা রক্তপাতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা 
হইবে। এখন একজন কটন, একজন ওয়েদারবর্ণ আমাদের উন্নতি কামনায় নিজ জাতির সহিত 
দ্বন্দ্ব করিতেছেন,_-আমাদের চরিত্রবল দেখিলে তখন শত কটন, শত ওয়েদারবর্ণ অভ্যুদিত হইয়া 
আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারদানে আপনাদিগকেই সম্মানিত জ্ঞান করিবেন। 
চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই-_-কে জানিত বঙ্গবালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা 
সৃজন করিতে পারে! কিন্তু এরূপ কার্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল, ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের 
স্বরাজের প্রকৃত পথ তাহা নির্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্তব্য। 
ভারতী ১৩১৫ পৌষ 


বিপিনচন্দ্র পাল 


১. বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা 


বাংলাদেশের প্রবল ও প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-আবেদনাদির আন্তরিক অসারতা বর্তমান 
বঙ্গবিভাগসন্বন্ধীয় সাধারণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে অতিশয় ক্রেশকররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। 
বহুকাল হইতে রাজকীয়-শাসনসংরক্ষণ-বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে একটা 
এঁকাভাব ও ঘননিবিষ্টতা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে এঁক্য ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি ও 
স.তজ সহকারিতার সম্বন্ধ ইদানীস্তন রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও আধুনিক শাসননীতির নিম্পেষণে 
ও নিপীড়নে আরো ঘনীভূত ও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল, ইংরেজরাজ ইহা হইতে 
কথঞ্চিৎপরিমাণে আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বা অশান্তি আশঙ্কা করিয়া এই এক্যবন্ধন ছিন্ন করিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, সংবাদপত্র ও বক্ৃতামঞ্চ হইতে ঘোষণা বাহির হইয়াছে যে, 
বাংলাদেশের আপামর সাধারণ সকলে ঘোরতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বন্তুতই কি তাই 
হইয়াছে? বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটা অভূতপূর্ব ভাবের বন্যা ছুটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার 
করা যায় না। কিন্তু এ ভাবকে কি শোক নামে কদাপি অভিহিত করিতে পারা যায়? শোকাহত 
হইয়াই কি বাংলার ধনিবর্গ “প্রভো সংহর সংহর” বলিয়া রাজদ্বারে তারস্বরে চীৎকার ও তারযোগে 
নবেদন-আর্তনাদ তুলিয়াছেন? শোকাচ্ছন্ন হইয়াই কি অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ইংরেজের 
বিলাতযাত্রা করিয়া প্রবল ক্রন্দনের রোল তুলিবার বিপুল আয়োজন করিতেছেন? যে ভাবে 
দেশ মাতিয়াছে, তাহাকে কি শোক বল? এ সকল প্রশ্ন তুলিলেই আমাদিগকে এই সকল 
আন্দোলন-আস্ফালনের আস্তরিক অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 

এ ভাবকে আমরা শোক বলিতেছি শুদ্ধ এইজন্য যে, ইহার প্রকৃত মর্ম ও সত্য প্রকৃতি 
ব্ক্ত করিতে পারি, ইংরেজের লোহিতলোচনসম্মখে আমাদের প্রাণে এমন সাহস হয় না। গভীর 
বিরাগ, বিজাতীয় বিদ্বেষ, অপরিসীম সন্দিগ্ধিতা ও অবিশ্বাস, এ সকলেই আমাদের প্রাণে 
ইংরেজরাজের এই অমঙ্গল সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের দণ্ডবিধির ভয়ে এ সকল ভাবকে 
যথাসতাভাবে ব্যক্ত করিতে সাহস পাই না। তাই বলিয়া আমরা আমাদের অমল লোচনকে কৃঝ্ঃ 
অবগুষ্ঠমে আবৃত করিয়া এই অলীক শোকের হাহাকার তুলিয়াছি। ইংরেজের চক্ষে ধূলা দিবার 
ইচাতেই আমরা হাতে কালো ফিতা বাধিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা 
আমাদিগকে বিরাট সভার দিনে বহুল অর্থের অপব্যয় করিয়া সভামগুপকে কৃষ্মবস্ত্রমপ্তিত করিবার 
জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা এই অলীক শোকের কথা এমন তারস্বরে 
দেশ মধ্যে প্রচার করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে যে, দেশে এই বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা শোকের উচ্ছ্বাস 
উঠিয়াছে, ইহা নহে। 

ফলত, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে শোকের কারণই বা কি আছে? ইংরেজ তাহার স্বার্থসাধনের 
জন্যই এদেশে আসিয়াছে, আমাদিগের উদ্ধারসাধনের জনা নহে। এতদিনেও যদি আমরা এই 
সামান্য কথাটা না বুঝিলাম, তবে আমাদিগের বিচারবুদ্ধিকে ধিক্‌.--শতাধিক ধিক। আপনার 
স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া, আপনার শ্রেষ্টবল প্রয়োগে ইংরেজ যদি আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে 
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যায়, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে, শোকের কারণ কি আছে, বুঝি না। 
অভিমানেও একপ্রকার শোকের উদ্রেক হয়, কিন্তু ইংরেজ কি এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে এতটাই 
ভালবাসিয়া আসিয়াছে যে, আজ সে সহসা বিমুখ হইল বলিয়া স্ত্রীজন-স্বভাবসুলভ অভিমানভরে 
আমরা ক্রন্দন করিতে বসিব? ইংরেজ প্রেমের হাট বসাইতে এদেশে আসে নাই, আপনার পণ্য 
বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এ তো অতিশয় জানা কথা। তবে, আমাদিগকে হতবীর্য ও হীনবল 
করিয়া সে আপনার প্রভুশক্তিকে সর্ববিধ উপায়ে এদেশে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, ইহার 
জন্য আমরা এত অধীর হইয়া এরূপ শোকের অভিনয় করিব কেন? ইহাতে আমাদের অকল্যাণ 
ভিন্ন কদাপি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। 

অলীক কথা লইয়া অতিশয় আলোচনা আন্দোলন করিলে, সেই শব্দের অন্তর্বর্তী ভাব ও 
চরিত্র পর্যস্ত আন্দোলনকারীর স্বভাবে স্বল্পবিস্তর সংক্রমিত হইয়া থাকে, ইহা মনস্তত্বের একটা 
অতি স্থুল কথা। এইজন্যই এই শোকধ্বনিতে আমাদের বীর্যহানির বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি। 
শোকে লোককে অধীর করে,_ আমরা চাই আজ অশেষ ধৈর্য। শোকে মানুষকে হতাশ করে, 
_আমরা চাই আজ বিপুল বিশ্বের সমগ্র আশাকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের বিশাল 
ক্রোড়ে বাঙালিজাতির জন্য যে বিধাতৃনিদিষ্ট স্থান অনাদিকাল হইতে বিশ্বের অবিরাম পরিণামের 
মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে উপবেশন করিতে । জাতীয়জীবনের এই অভিনব 
উদ্দীপনাকালে কি এই অলীক শোকের অভিনয় আমাদিগকে আর সাজে? ইহাতে ইংরেজের 
প্রসাদলাভ তো হইবেই না, আমাদেরও শক্তি বা চরিত্র লাভ হইবে না। 

আমরা আপনাদিগের অন্তরে শক্তি বা চরিত্র লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল 
ইংরেজরাজের প্রসাদলাভের জন্য আকুল হইয়া এতকাল বিপুল অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া 
আসিয়াছি। আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন -অনুষ্ঠানের দ্বারা এইজন্যই আমরা ক্রমশ 
হতাম্বাস ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। ইংরেজ রাজনীতি ও ইংলগ্ডের ইতিহাসের কতকগুলি বাঁধা 
গত্‌ সাধিয়া সাধিয়া আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, আলোচনা ও চেষ্টার মৌলিকতা একেবারে 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আজ পর্যন্ত তাহার যথাযোগ্য 
ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, ইহারই জন্য আমাদের সমুদয় চেষ্টা এমন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। 
এখনো যদি অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা কবিতে না পারি, বঙ্গবিভাগসম্বদ্ধীয় যে আন্দোলন-আলোচনা 
হইতেছে, তাহাও নিশ্চয়ই একান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে। 

এইজন্য সর্বাগ্রে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তাহা বিশদরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে; অলীক 
শব্দসন্ধানে যাইয়া শুদ্ধ পথন্রান্ত হইয়া শক্তিক্ষয় করিলে চলিবে না। প্রথমত ইংরেজ যদিই বা 
বাংলাদেশকে দ্বিভাগ করিয়া ফেলে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত অনিষ্টসন্তাবনা কি, ইহা বুঝিতে 
হইবে; তার পর, সে কেন এ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছে, তাহারই বা ইহাতে স্বার্থ বা সুবিধা 
কি, এ কথাও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আমাদিগের দিক্‌ দিয়া ও ইংরেজের 
দিক্‌ দিয়া, এই উভয় দিক হহাতে ধীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম 
উদঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং প্রকৃত অবস্থা একবার পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে যথাবিহিত 
ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না। 

প্রথমত বাংলাদেশ যদি সত্যসত্যই বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের কিরূপ অনিষ্টপাতের 
সম্ভাবনা, ইহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্ত 
সত্যকথাটা পরিষ্কার ভাষায় আজ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
সে কথাটা যে কেহ বোঝেন নাই, এমন মনে করি না। কথাটা এত জটিল নয় যে, তাহা অতি 
সামান্য বুদ্ধি লইয়াও কেহ বুঝিতে পারিবেন না। বিষয়টা চক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে, 
কিন্তু পথিপার্স্থ মৃতদেহ দেখিয়া ভীরু লোকে যেমন চোখ বুজিয়া সরিয়া যায়,_-কি জানি তাহা 


পালাবদলের ডাক ১৯৯ 


দেখিলে ও তাহার কথা ব্যক্ত করিলে পরিণামে আপনাকেই খুনদায়ে পড়িতে হয়, সেইরূপ 
কি জানি এই বঙ্গবিভাগের মূল উদ্দেশ্যটা কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে রাজদ্বারে 
রাজতক্তিহীনতা -অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লাঞ্কিত হইতে হয়, এই ভয়ে বুঝিয়া-সুঝিয়াও অনেকে 
তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হন নাই। গতবৎসর এই বিষয়ে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে 
সকলেই এই মূল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দিয়া, অবান্তর বিষয়েই আলোচনা ও প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন। এইজন্য এত সহজে লাট কার্জন তাহার ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রামের বক্তৃতায়, 
বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে আমরা যা-কিছু আপত্তি তুলিয়াছিলাম, তাহা অমন করিয়া খণ্ডন করিতে 
পারিয়াছিলেন। সত্য কথাটা একবার সাহস করিয়া যদি আমরা বলিতে পারিতাম, শাসনের সুবিধার 
জন্য নহে, কিন্তু গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে এই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইয়াছে, এ কথা যদি স্পষ্ট করিয়া একবার বলিতাম, লাট কার্জন তাহার অসাধারণ বিচারশক্তি 
ও অলোককুটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াও আমাদের আপত্তিথগুন বা আমাদিগের যুক্তিবলকে 
আপাতত অধিকৃত ও পরাভূত করিতে পারিতেন না। 

বাংলাবিভাগ্ের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশস্থলেই 
আমার নিকটে নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা 
আমাদের মানসিক বা নৈতিক, বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা 
আছে, ইহা আমি মনে করি না। আমাদের মানসিক জীবন দেশের পাঠশালা, স্কুল, কালেজ 
ও ইউনিভার্সিটি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ক এই সকল প্রতিষ্ঠান 
ইংরেজরাজ্যের শিক্ষানীতি দ্বারা সর্বত্রই পরিচালিত হইতেছে। সে নীতি পূর্ববঙ্গে যেমন, 
পশ্চিমবঙ্গেও সেইরূপই সমভাবে কার্ধ করিবে। পূর্বেকার অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, এখন 
যে একই শিক্ষানীতি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত 
হইাতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসন্ভব। বাংলা বিভক্ত হইয়া, পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগ পরস্পর হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই যে এই শিক্ষানীতি দুই বিভাগে দুইরূপ হইবে, তাহা নহে। সুতরাং এই 
বিভ।গপ্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, আমাদের মানসিক জীবনে সাক্ষাৎরূপে যে কোনপ্রকারের 
বিশেষ বিসদৃশ ভাব বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙালিজাতির বর্তমান মানসিক এক্যবন্ধন শিথিল 
বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। 

রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সমস্যার সমতা হইতে চিন্তা, ভাব ও আদর্শ বিষয়ে 
জাতীয়জীবনে যে মানসিক একা স্থাপিত হয়, একই শাসনাধীনে বাস করিয়া বাঙালিজাতির মধ্যে 
যে একাবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, এই বঙ্জাবিভাগের দ্বারা তাহাও যে 
সাক্ষাতভাবে শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কাও করি না। কারণ, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা, 
নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনেও, প্রজামগুলীর অবস্থারই অনুসরণ করিয়া রচিত ও প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আর বাংলাদেশের প্রজাসাধারণের সর্ববিধ অবস্থা পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যখন একইরূপ 
রহিয়াছে, ও মোটামুটি একইরূপ থাকিয়াও যাইবে, তখন বাংলার দুই বিভাগে যে 
রাজকীয় -বিধিব্যবস্থা-জনিত কোন একটা বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারিবে, এমন ভাবিবার 
কোন উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল আইনকানুন সময়-সময় 
প্রচলিত হইবে, পূর্ববঙ্গেও প্রায় তাহাই হইবে। 

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে বাংলা-সাহিত্যের কোন অনিষ্ট হইবে, এমনও সম্ভাবনা দেখি 
না। বাংলাসাহিত্য ইংরেজের সংসর্গে অসাধারণ সজীবতা ও প্রসার লাভ করিয়াছে, সত্য; কিন্ত 
তাহা ইংরেজের শাসন-নীতির দ্বারা হয় নাই, ইংরেজী ও পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও 
সাহিত্যেরই দ্বারা হইয়াছে। বাংলা বিভক্ত হইয়া গেলে দেশ মধ্যে পাশ্চাতাসাধনার চর্চা ও প্রভাব 
বে কোনরূপে হ্রাস পাইয়া যাইবে, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব 


২০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তদ্দারা যে বাংলাসাহিত্যের শক্তিহাস বা অধিকার সন্ধীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও করি 
না। বাংলা সাহিত্য বাঙালিজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এই সাহিতোর পুষ্টিসাধনে পূর্বে যেমন পশ্চিম 
ও পূর্ববঙ্গ যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছে, বঙ্গদেশ যদি রাজ-আদেশে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, তাহার 
পরেও সেইরূপ পূর্বপশ্চিম সম্মিলিত হইয়াই, এই সাধারণ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিসাধনে রত হইবে। 
স্কুলপাঠ্যের বাহিরে বাংলাসাহিত্যের উপরে বিদেশীয় ইংরেজরাজের হাত সাক্ষাংভাবে আজ 
পর্যস্ত পড়ে নাই, কখনো পড়িতে পারিবেও না। আর স্কুলের পাঠ্যের দ্বারা সাহিত্যের দেহপুষ্টি 
কোথাও হয় না, আমাদের মধ্যেও হইবে না। এই সকল কারণে এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্ধে 
পরিণত হইলেই যে অবশ্যস্তাবীরূপে বাংলাসাহিত্যের উপরে কোন বিশেষ অনিষ্টপাত হইবে, 
এইরূপ ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। 

এতদ্দারা যে আমাদের কোন অর্থগত অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও করি না। 
পণ্য ও বাণিজ্য, এই প্রশস্ত পন্থা। এখন দেশে যে পরিমাণে পণা উৎপন্ন হইতেছে, বাংলাদেশে 
একজন লাটের স্থানে দুইজন লাট প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। গ্রাহকের 
প্রয়োজন দ্বারা সর্বত্রই পণ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়া থাকে,-__রাজকীয় বিধিব্যবস্থার দ্বারা নহে। 
ভারতে ইংরেজ রাজ্যে একটা সর্বজনীন অর্থনীতি বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা 
ভারতের পণ্যবৃদ্ধিতে ভারতবাসীর দৈন্যনিবারণের প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে, সত্য। ভারতের 
পণ্যে, এই ব্রিটিশ অর্থনীতি প্রভাবে, ভারতসম্তানগণের দৈনা দূর হয় নাই, হইতেছে না; 
ব্রিটিশেরই ধনাগার পরিপূর্ণ ও স্ফীতকায় হইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম বিভাগ 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তই থাকুক, আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ই হইয়া যাউক,--তাহা দ্বারা 
এই সর্বগ্রাসী ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না। সুতবাং যতদিন এই 
অর্থনীতি রাজকীয় শাসনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাবে, ততদিন কিছুতেই আমাদব এই নিদারুণ 
দৈন্য দূর হইবে না;-_বাংলা এক থাকুক আর দুই হউক, এ বিষয়ে আমাদের ভাগ্যপরিবর্তন 
করিতে পারিবে না। অন্যদিকে, বাংলার বাণিজ্যের লাভ যাহাদেরই সুষ্টিগত হউক না কেন, 
__বাংলা-বিভাগের দ্বারা এই বাণিজ্যের পরিমাণের কিছুতেই হাসবৃদ্ধি হইবে না। কলিকাতার 
ব্যবসায়িগণ ও ইংরেজ বণিক্সম্প্রদায় এখন বাংলার সমুদায় বহির্বাণিজ্যকে আপনাদের হস্তগত 
রাখিয়াছেন, বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হইলে, এই বহির্বাণিজ্যন্রোত দ্রিধাবিভন্ড হইয়া, 
এক ভাগ চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবে, ইহা সত্য । কিন্তু তাহাতে কলিকাতাব যে ক্ষতি হহাবে, চট্টগ্রামের 
সে-পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি হইবেই হইবে। বঙ্গবিভাগে কলিকাতার ব্যবসায়ী ও বণিকৃসম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবেন, কিন্তু সমষ্টিভাবে বিচার করিলে বাংলাদেশের বা বাঙ্গালিজাতির অর্থগত লাভালাভ 
তদ্দধারা বিশেষ কিছুই হইবে বলিযা বোধ হয় না। বরং চট্টগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে মোটের উপরে 
আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিনাণে অধিক হইবানই কথা। সে অবস্থায় চট্টগ্রাম কলিকাতার 
বাণিজ্য যতটা আত্মসাৎ করিবে, তদপেক্ষা বা-কিছু নূতন পণ্য আমদানি রপ্তানি করিতে পারিবে, 
সেই পরিমাণে, এই নৃতন বন্দরের প্রতিষ্ঠা থারা সমগ্র বাংলাদেশের স্বল্পবিস্তর লাভবান্‌ হইবারই 
কথা। 

সামাজিক বিষয়েও এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের যে কোন গুরুতর অনিষ্ঠ হইবান আশঙ্কা 
আছে, এমনও মনে হয় না। ইংরেজ আইনকানুন ও সিপাইসান্ত্বীরই কর্তা, আমাদের সমাজের 
প্রভ়ি নহে। আমাদিগের সামাজিক জীবন কার্ধত ইংারেজাধিকারের বাহিরে এখানা অনেকটাই 
পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরেজের প্রতি আমাদের বিশ্বাসভক্তি যে-পরিমাণে বাড়িয়। উত্িয়াছে, তাহাতে 
আর যে কখনো আমরা স্বেচ্ছায় তাহাকে আমাদিগের পারিবারিক ও সামাজিক জীবানের স্বাতস্ত্া 
€ স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আমাদিগের সামাজিক নেততেে নরণ করিব, এ আশা একদিন হয তি 


পালাবদলের ডাক ২০১ 


আমরা কেহ কেহ করিতাম, এখন সে আশঙ্কা আর নাই। বিষম -উৎসাহগ্রস্ত সমাজসংস্কারকও 
এখন আর ইংরেজের হস্তে আপনাদের সামাজিক কুরীতি-কুনীতি সংশোধনের ভার কিঞ্চিৎ 
পরিমাণে অর্পণ করিতে সাহস পাইবে না। ইংরেজ দেশীয় জনসাধারণের এতটাই শ্রদ্ধাভাজন 
হইয়া উঠিয়াছে যে, সে যাহা স্পর্শ করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে লোকের মন প্রবলভাবে বিদ্রোহী 
হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ইংরেজ বাংলাদেশকে দ্বিখগুই করুক বা দ্বিশতখণ্ডই করুক, 
বাঙালি-হিন্দুমুসলমানের সামাজিক জীবন তদ্দারা কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে ভালমন্দ কোনদিকেই 
পরিবর্তিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 

বর্তমান আন্দোলনে এ সকল মানসিক, নৈতিক, অর্থগত বা সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধে 
বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অধিকাংশস্থলেই 
নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। এই সকল আপত্তির ও আশঙ্কার কোন মৌলিক 
শক্তি ও সারবন্তা নাই বলিয়াই ইংরেজ এই আন্দোলনকে নিতান্তই কল্পনাজড়িত ও শুদ্ধ 
ভাবুকতাপ্রধান বা 5০011101081 বলিয়া মনে করিতেছে। কথাটাও তাহাই। এই বঙ্গবিভাগের 
প্রস্তাবে আমাদের একটা বহুকালপোধিত ভাবে আঘাত লাগিয়াছে। আমরা বাঙালি সকলে এক 
হইয়া আছি, একই হইয়া থাকিতে চাই; আমাদের ভাষা এক, সাহিত্য এক, প্রাচীন ইতিহাস 
এক; ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক আধার ও আবেষ্টন এক; আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই, 
--মোটামুটি আমাদের পূুরুষপরম্পরাগত প্রকৃতি ও কৌলিক জীবনপ্রবাহ একই মূল হইতে উৎপন্ন 
হইয়া, গঙ্গাযমুনাধারার ন্যায়, একই জাতীয়জীবনধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া 
প্রাচীন স্মৃতি ও সম্বন্ধকে ছিন্ন করিয়া সহসা অকারণে এক অভিনব রাজকীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজ আমাদিগকে পূর্ব পশ্চিম এই দুই ভাগে বলপুর্বক বিভক্ত করিবে, ইহা 
আমাদের মর্মে লাগে। এই মর্মে লাগাটুকুই কেবল, এই 51711100118] এবং আমাদের অনিষ্টাশঙ্কা 
যে কেবলই কল্পিত, ইহা আমারা স্বীকার করি না। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম ইংরেজও ঢাকিয়া 
রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমরাও প্রকাশ করিয়া বলিতে বা আলোচনা করিতে আজ পর্যন্ত 
সাহস পাই নাই। তারই জন্য কেহ বুঝিয়াও, কেহ বা বস্তুতই না বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের 
এই আপত্তি-ও আন্দোলনকে কেবলহ 50101170110 বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বা ধরিয়া 
লইয়াছেন। কিন্তু সতা কথা এ নয়। 
আর্থিক বা সামাজিক বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এ ফাকা কথা। আমরাও ইহা জানি, ইংরেজও ইহা 
বিলক্ষণই বোঝে। আসল কথাটা এই যে, ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠাবাঘাত করিতে 
উদ্যত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর 
করিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজরাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের, কেবল যে 
পেলব-পল্পবে আঘাত করিতে উদাত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূলে, একেবারে আপনার 
সুতীক্ষ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহার উপরে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, 
সাহিত্যের সম্প্রসারণ, আর্থিক স্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক শক্তিসঞ্চয় ও রাজনৈতিক মুক্তিলাভ, সকলই 
একান্ত নির্ভর করিতেছে, ইংরেজ এই প্রস্তাব করিয়া সেই বস্তুকে আমুল উৎপাটিত ও বিনষ্ট 
করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ। 

প্রথমত আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সর্ববিষয়ে সার্থকতালাভ আত্তান্তিকভাবে রাজনৈতিক 
স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা লাভের উপরে নির্ভর করিতেছে। মানসিক উন্নতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ 
চর্চা দ্বারা জাতির উত্তাবনী শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা, প্রথমত শিক্ষার ও ছিতীযত সেই শিক্ষা 
হাতেকলমে-কার্যে, জীবনে, চরিত্রে_মুর্তিমতী করিয়া তুলিবার সুযোগ ও অবসরের উপরে 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিক্ষাপ্রণালী যদি এমন হয় যে, তাহার উদ্দেশা শিক্ষার্থীর মানসিক 


২০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শক্তি ও বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন করা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম বা সমাজ বা 
রাজ্যশাসনবিষয়ে কতকগুলি মত, ভাব ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা, তবে সে শিক্ষাদ্ধারা শিক্ষার্থীর 
মানসিক বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন কদাপি সম্ভব হয় না। ইংরেজের আধুনিক শিক্ষানীতির 
উদ্দেশ্য আমাদের মানসিক উন্নতিসাধনের সহায়তা করা নহে, কিন্তু ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তির 
স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এইজন্য এই শিক্ষা আমাদিগকে জাতীয়জীবনের প্রাচীন গৌরবকাহিনীকে 
ঢাকিয়া-রাখিয়া আমাদের চিরস্তন হীনতা ও বর্তমান বিদেশীয় রাজজাতির শক্তি ও মহিমা দ্বারা 
আমাদিগের সরল চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্য এমন অপরিসীম বাগ্রতা প্রকাশ করিয়া 
থাকে;__যে সকল উপায়ে আমাদের উদ্তাবনী শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে, সর্বদা সশঙ্কিতে, নানা 
কৌশল অবলম্বনে তাহার পথরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। রাজকার্ষে ও স্বদেশের শিক্ষা, সম্পদ্‌, 
সৌন্দর্য ও শক্তিবিধানের শতমুখ পন্থায় মানসিক শক্তি নিয়োগ ও মৌলিক গবেষণা করিবার 
অবাধ সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়,_ ইংরেজ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া 
বসিয়া আছে। সকল ক্ষেত্রে, সর্ববিধ বিষয়ে দেশের রাজশক্তি তাহার হস্তগত আছে বলিয়া, 
ইংরেজ এদেশে হুকুমবরদার হইয়া রহিয়াছে দেশে গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও শক্তিশালী যে যেখানে 
আছে, হয় বিজনে পারিবারিক জীবনের সন্থীর্ণতা ও নিজীবতার মধ্যে পড়িয়া আপনার স্বভাবদত্ত 
শক্তিরাশির অপচয় করিতেছে, অথবা ইংরেজের তাবেদার হইয়া দাসের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া 
স্বল্পবিস্তরপরিমাণে ইংরেজের প্রসাদভোগ করিতেছে । আপিসে ইংরেজ কর্তা, এদেশীয়গণ তাহার 
ভূত্য। ব্যবসায়বাণিজ্যে ইংরেজ ধনী, এদেশীয়েরা কেবল জন খাটিয়া জীবনধারণ করিতেছে। 
জাতীয়জীবনের বিশাল কর্মভূমিতে যথাযোগ্য কর্তৃত্ব, সুযোগ ও অবসর আমাদের ভাগ্যে কদাপি 
লাভ হয় না। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোনপ্রকারের 
উন্নতিলাভের আশা অলীক কল্পনামাত্র। 

অল্পে অল্লে আমরা এইটি বুঝিয়া উঠিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের নবোম্মেষিত 
জাতীয়জীবনকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্কা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে 
জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ শাসনক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া আছে, থাকুক। পুলিস পাহারার 
ভার এবং এই পুলিস পাহারার জন্যই রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভারও যে আপনার হাতে 
বাখিবে, তাহাও রাখুক। আইনকানুন যাহা কবিতে হয়, সে করুক। এ সকল বিধানে আমরা 
এখনি তাহাকে সংঘত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। কিন্তু এই সকলের 
বাহিরে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যথাসাধ্য আমরা অগ্রে সে ক্ষেত্র অধিকার করিতে 
28757587275 
শিক্ষিতদলের সঙ্গে আপামর সাধারণের স্বাভাবিক নেতৃ-নীতসম্বন্ধ যতটা বর্তমান-অবস্থাধীনে 
পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত ইউর উড়ে নীরলসাতির টি তির ভি নিন ভ্রুক্ষেপ না 
করিয়া, আমরা তাহার যথাযোগ্য উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপে বিবিধ ক্ষেত্রে, 
বিবিধ উপায়ে স্বজাতির আভ্যন্তরীণ প্রস্তাশক্তিকে উদ্দুদ্ধ করিয়া, জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
চারিদিকেই হইতেছিল। এই চেষ্টার সঙ্গে ইংরেজর।জের সন্ীর্ণ স্বার্থের একটা সহজ বিরোধ 
রহিয়াছে। আমাদের এই চেষ্টা যে পরিমাণে ফলনতী হইবে, ভারতশাসনের দ্বারা ইংরেজের 
সঙ্কীর্ণ স্বার্থনাধনের পন্থা সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। ইংরেজের সঙ্গে এখন এমনই 
এক বিপরাত সন্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, আমাদের প্রভাবে তাহার পরাভব, আমাদের ধনাগমে 
তাহার অর্থহানি, আমাদের শক্তিবিকাশে তাহার শক্তিচালনার ক্ষেত্র সঙ্পচিত হইবেই হইবে। এ 
অবস্থায় ইংরেজ দেবতা হইলেও আমাদের কল্যাণকামনা করিতে পারিত কি ন', সন্দেহের কথা। 
ইংরেজ সামান্য মানুষ, আত্মস্থার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের স্বার্থ সে সাধন করিতে যাইবে, এ অদ্ভুত 
আশা করা বাতুলতামাত্র। অন্য কোন ভ্াাতি আমাদের উপর এরূপ অনন্য প্রতিদ্বন্দ্ী প্রতৃশক্তি 


পালাবদলের ডাক ২০৩ 


লাভ করিলে আমাদিগকে বহুদিন পূর্বে একেবারে নিম্পেষিত করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। এই 
নিম্পেষণে হয় আমাদের জাতীয়শক্তি অরণিগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত, নতুবা 
এই প্রাচীন জাতিও অপরাপর প্রাচীন জাতিসকলের ন্যায় পৃথিবীবক্ষ হইতে একেবারে চিরদিনের 
জন্য বিলোপ পাইত। ইংরেজ আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; যাহাতে আমরা তাহার 
উন্নত সভ্যতার ভার বহন করিবার উপযোগী বল লাভ করি, তাহারও চেষ্টা করিয়াছে। 
হাষ্ট-পুষ্ট-তুষ্ট বলীবর্দের মত বসুন্ধরার শ্রীসম্পৎশক্তিকর্ষণে তাহার সহকারিতা করিয়া আপনাদের 
অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সার্থক করি, ইংরেজ আমাদের জন্য এ আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছে। 
অন্য কোন জাতি ইহাও করিত কি না, সন্দেহ। মানুষে যতটা মহত্ব ও উদারতা সম্ভব, ইংরেজ 
তাহা দেখাইয়াছে। এর বেশি করিতে পারিলে ইংরেজ দেবতা হইত । দেবতা নয় বলিয়া তাহার 
নিন্দা করিতে পারি না। 

ইংরেজের কোন দোষ ইহাতে নাই-_ইংরেজকে ইহার জন্য দায়ী করি না। কিন্তু বিষয়টা 
এই যে, ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্মিলন ও সামপ্রস্য 
কদাপি সম্ভব নহে। আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাই, সেভাবে 
আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, ইংরেজ ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগকে 
অন্যথা নহে। এইটি ইংরেজ বিলক্ষণ বোঝে, এবং বোঝে বলিয়াই বাঙালির জাতীয়জীবনের 
এই অভিনব অন্কুরোদ্গম দর্শন করিয়া আপনার স্বার্থ ও প্রভূত্বের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া, 
বাংলাদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙালিজাতির এই বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক শক্তি ও 
প্রভাবকে ভাঙিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। 

বর্তমান ভারতবর্ষে যে অভিনব রাজনৈতিক আন্দোলনসআ্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর 
রাজনৈতিক জীবনকে উর্বর ও সজীব করিয়া তুলিতেছে, সেই পুণ্যধারার পবিত্র গোষুবী, 
এই মুখসর্বস্ধ বাঙালির মুখ হইতেই প্রবাহিত করিয়াছেন। বোম্বাইএ, মাদ্রাজে, পঞ্ভাবে, আগ্রা 
ও অযোধ্যায় যে রাজনৈতিক তাকাঙ্কা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে এই অধম 
বাঙালিজাতির রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙালি 
কার্ক্ষম নহে, কিন্তু অবলাজনের ন্যায় তাহার দুর্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ভারতের কর্মঠ ও বীর্যবান্‌ 
জাতিসকলের জীবনে, ভাবে, চরিত্রে ও চেষ্টায় এক অলৌকিক বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। 
এখনো ভারতের অন্যত্র লোকে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সংসাহসের পরিচয় দিতে পারে না-_বাঙালি 
প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্দান করিতেছে। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন একটা মুখরতা ও 
প্রগল্ভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্য প্রদেশে এখনো দেখা যায় নাই। এ মুখরতা নিবীর্য ও 
নিযনস্ত্র ও রমণীস্বভাব বাঙালির মধ্যে কোন বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে, ইংরেজ এ 
আশঙ্কা করে না। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত যদি অন্যে অনুসরণ করিতে আরম্ত করে, বাংলার 
সংবাদপত্রে এবং বক্ৃতামঞ্চে যে নিভীকতার পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে,_পঞ্জাবে, 
অযোধ্যায় ও মহারাষ্ট্রে যদি সে নিতীকতা একবার ফুটিয়া উঠে. এমন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত 
হইতে পারে, যাহা রাজা প্রজা উভয়েরই মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে। গোমুখীতে 
গঙ্গার ক্ষীণ নির্বারকে যদি বন্ধ করিতে পারা যায়, তবে গঙ্গা-পন্মা, সকলের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ 
হইয়া যাইবে, সেইরূপ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনকে যদি ভাঙিয়া দিতে পারা যায়, তবে 
ভারতবর্ষের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ ও বেগ নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে । এইজন্যই, 
আপনার ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ইংরেজ এই 
বঙ্গবিভাগব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। 


২০৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বাংলার রাজনৈতিক শক্তি বাঙলি-হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। 
বাঞলি-হিন্দুদিগের এঁক্য ও উপচটীয়মান প্রভুত্বকে যদি বিনাশ করিতে পারা যায়, বাংলার 
রাজনৈতিক জীবন ও শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা ইংরেজ তাহারই 
চেষ্টা করিতেছে। পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এই মুসলমানগণ স্মরণাতীত কাল 
হইতে আপনাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে অত্যন্ত সস্তাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। 
ংলার অধিকাংশ মুসলমানই ফলত আদিতে হিন্দুস্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে কুলগত বা 
00101051031 কোন বিশেষ পার্থক্য ইহাদিগের নাই। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বাংলায় কখনো 
শোনা যায় নাই। ইংরেজের কুটিল রাজনীতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, _মাগ্রা ও অযোধ্যায়-_হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে যে বিছ্বেষবি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে, বাংলাতেও এই বঙ্গবিভাগের পরে, 
তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। মুসলমানসম্প্রদায় নানা কারণে এখনো ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া 
এই বঙ্গবিভাগবিষয়েই, ইংরেজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল অনুচরের সাহায্যে আপনার 
কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইংরেজ বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানের 
মধ্যে বিবিধ রাজকীয় ব্যাপারে ঈর্ধাদ্বেষ উৎপাদন ও পরিপোষণ করাইয়া, বাঙালির রাজনৈতিক 
শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ ভেদনীতি প্রচার করিয়া 
৮০ বেহারবাসীদিগের সাহায্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে 
এ উ৬/৪৬:১/১০ উঠল জরিনা 
রায়ান পারবা কো ই ভানিজের নিরন্তর 
এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। এই জনাই আমি মনে কবি যে, বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার 
নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয়ছীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে 
উদ্যত হইয়াছে। এইজনাই ইংরেজ যাই করুক না কেন-আমাদিগকে এই প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, 

অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
বঙ্গদ্শর্ন ৫ম বর্ম কাতিক 


২. বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা 


ধরেভ অকারণে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয় নাই। প্রকাশ্যে যে কারণ দেখাইতেছে, 
হাই বে তে মুখ্য হেতু, ইহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দেশটা অতি বড় 
হইয়া পড়িয়াছে, লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, শাসনবন্ত্রের জটিলতাও তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে;_এত বড় দেশ, এতগুলি লোক, এমন ভটিল শাসনঘস্ত্রের উপরে যথাযথ দৃষ্টি 
দা রা বথানিয়মে পরিচালিত ক একজন লাটের পক্ষে অসাধ্য,_এ কথার কোনো 

ই। কিছুদিন হইতে 5 যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমন রাজপুরুষ বাংলার 
চপ নিধুক্ড হইতেছেন, এই কারণে তাহাদের পক্ষে শাসনভার কিঞিৎ পরিমাণে গুরুতর 
হইতে পারে। কি এ রোগের গুঁধধ বথাসন্তব বাংলার রাজপুরুষগণের মধা হইতে উপযুক্ত 
লোক নির্বাচন করিয়া বাংলার সপাদব্রের পদে প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাকে দ্বিখণ্ড করা নহে। আর 
দেশের প্রধানতম রাজপুরুষাকে সাধারণভাবে শাসননাতির তন্তাবধানই করিতে হয়, পঞ্খানুপুষ্থরূপে 
ক্ষত্র-বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও প্রতেক কার্ষের পর্যবেক্ষণ করা ভাহার সঙ্গত 
কর্তব্য নহে। এ সকল ভার স্থানায় শাসনকর্তাদিগের উপরেই ন্যস্ত আছে। তবে আর লাটের 
ভার এত গুরু হইল কিরূপে? বাংলার ছেোটলাট বাহিরের অনেক কার্ধ সাধন করিয়া থাকেন। 


রে 


রি 


পালাবদলের ডাক ২০৫ 


তাহার এক যাণ্মাসিক সফরে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহা দেখিয়াও এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, 
বাংলার লাট বস্তুতই অতি গুরুভারে নিপীড়িত হইতেছেন। বর্তমান লাটবাহাদুর ধর্ম ব্যবসায়ীর 
পুত্র, ধর্মপ্রচারে বৈজিক প্রভাবে বিশেষ অনুরক্ত। তিনি তো কদাপি পাদ্রিসভার সভাপতিত্ব গ্রহণে 
অবসরাভাব অনুভব করেন না! তবে কি করিয়া বলি, তিনি শাসনকার্য সম্যক্রূপে পরিদর্শন 
করিয়া উঠিতে পারেন না? মোট কথা এই শাসনভারের গুরুত্ব একটা ছুতোমাত্র, ইহা বাংলা 
বিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূলে গভীর, কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সহজে কদাপি ইহা হইতে 
বিরত হইবে না। 

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবে, ইহা প্রথম হইতেই জানিতাম। বাংলার রাজনৈতিক শক্তি প্রবল 
হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ ইহা বহুকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এই রাজনৈতিক শক্তিকে 
ইংরেজ ভয়ের চক্ষে দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে নানা উপায়ে এই শক্তিকে সংযত করিবার 
চেষ্টা করিয়াছে। ক্যান্বেলীশাসনে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে এতদর্থেই সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়। উড়িষ্যা 
ও বেহারে বাঙালি যাহাতে কোনো প্রকারে প্রভাববিস্তার করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্যও 
বহুকাল হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। এই ভেদনীতি নূতন নহে। এই নীতিপ্রসাদে বেহারে 
বাঙালির প্রতি সৌহার্দ হ্রাস হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইংরেজের কুটিলনীতি মূর্তিমতী হইয়া 
উড়িষ্যায় একটা কপট, সঙ্থীর্ণ, স্বার্থপর স্বদেশহিতৈষার জাল পাতিয়া উৎ্কলীয়দিগের প্রাণে 
বাঙালি বিদ্বেষ জ্বালিতেছে। এই নীতিই আসামে আসামী ও বাঙালির মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা 
সৃষ্টি করিরা জাতীয় একতাসাধনের অভিনব অন্তরায় উৎপাদন করিতেছে। এই ভেদনীতি প্রতিষ্ঠার 
দ্বারা ইংরেজ এদেশ অধিকার করিয়াছিল; এই ভেদনীতি প্রচার করিয়াই দেশ মধ্যে সে আপনার 
বর্তমান অসংযত অধিকারকে অক্ষুণ্ন রাখিতে চাহিতেছে। এই ভেদনীতির সফলতার উপরেই, 
ইংরেজ মনে করে, ভারতে তাহার প্রভুশক্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আত্মরক্ষার্থে সে এই 
ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছে-_-আমাদের নিন্দাস্ততিতে, আমাদের নিবেদন-আবেদনে বা 
আন্দোলন-আর্তনাদে সে কদাপি ইহা পরিত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না। 

নিগুঢ় স্বার্থের প্রেরণায় ইংরেভ বাংলাকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয়, আমাদের চীৎকারে 
যে সে তাহা হইতে বিরত হইবে, এ কল্পনা আমি কদাপি করি নাই। আর এই স্বার্থ যেমন 
এদেশের রাজপুরুষদিগের তেমনি সমগ্র ইংরেজ জাতির। বিলাতের লোকে বা বিলাতের মস্ত্রিদল 
আমাদের মুখ চাহিয়া এ ভেদনীতি বর্জন করিতে যে ভারতের রাজপুরুষদিগকে কদাপি অনুরোধ 
করিবেন, এ কল্পনাও আমি কখনো করি নাই। আমরা এদেশের রাজপুরুষ ও বিলাতের 
ইংরেজমণগ্ডলীর মধ্যে ভাবগত, আদর্শগত ও চরিত্রগত যতটা প্রভেদ আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া 
থাকি, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে সে প্রভেদ নাই। এখানকার অবস্থা গুণে ইংরেজের আচার-আচরণ 
কতঙ্কটা পরিবর্তিত হইয়া যায় সত্য-_কিন্তু সেটা কেবল বাহ্যব্যাপার মাত্র। ইংরেজ এদেশে 
আপনার ভূত্যকে গালি দিয়া বা প্রহার করিয়া আপনার প্রতুত্ব রক্ষা করে, স্বদেশে কথায় কথায় 
তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া ভূত্যের পরিচর্যা লইতে হয়। ইহা এজন্য নহে যে, এদেশে আসিয়া 
সে মন্দলোক হইয়া যায়, কিন্ত কেবল এই কারণে যে, বিলাতে ভূত্যের অঙ্গে হাত তুলিলে 
তাহার আপনার পৃষ্ঠ নিরাপদ থাকে না,._এখানে কৃষ্ণকথায় ভূত্যকে পদদলিত করিলেও সে 
কদাপি তাহার প্রতিশোধ নিতে চায় না। এদেশে ইংরেজের চরিত্র যদি বিকৃত হয়, তাহা আমাদের 
গুণে, তাহার আপনার দোষে নহে। 

ফলত ইংরেজ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই আপনার স্থার্থটা পূর্ণমাত্রায় বোঝে এবং 
তাহা রক্ষা করিবার জন্য সদসৎ সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। উদারনীতিকই হউক 
বা রক্ষণশীলই হউক, ইংরেজ সর্বাগ্রে ইংরেজ। ইংরেজত্বকে বজায় রাখিয়া তবে সে উদারমতি 
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বা রক্ষণশীল হইয়া থাকে। এইজন্য ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের যখনই বিরোধ 
উপস্থিত হয়, তখনই সে স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উদারমতিও রক্ষণশীল হয়, রক্ষণশীল উদারমতি 
হইয়া উঠে। সেখানে ইংরেজ এক। বাহিরে উদারমতি ও রক্ষণশীলে যতই বিরোধ হউক না 
কেন,_-উদারনীতি ও রক্ষণনীতির উপরে ও অন্তরালে একটা সাধারণ ব্রিটিশনীতি বিদ্যমান 
আছে। এ নীতিই ইংরেজের ইতিহাসকে বিরলে বসিয়া গাড়িয়া তুলিয়াছে! মন্ত্রীপরিবর্তন, মত 
পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলাদলির ঘাতপ্রতিঘাতের অবিরাম আন্দোলন ও আবর্তনের মধ্যে এ 
সনাতন ব্রিটিশনীতিই সাক্ষী ও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাহারই উপরে ইংরেজনীতির একত্ব 
প্রতিষ্ঠিত। একদল মন্ত্রী যায়, আর একদল আসে, কিন্তু এই সনাতন নীতির অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ 
করে না। এইজন্য একদল পররাষ্ট্র হরণ করে ও হরণকালে বিপক্ষদলের নিকট যথেষ্ট লাঞ্কুনা 
প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হৃতরাষ্ট্র আত্মসাৎ করিবার সময় কোনো দলেরই আপত্তি থাকে না। 
বুয়রবিগ্রহকালে উদারমতিদল বর্তমান মসত্রিসমাজের বিরুদ্ধে কি আন্দোলনই না করিয়াছিল; কিন্ত 
চারিবসর পূর্বে যদি উদারমতিগণ মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইত, এই অন্যায়সমরলব্জ ট্রান্সভ্যাল ও অরেঞ্জ 
রিভাব রিপ্ব্লিকৃকেও আত্মসাৎ করিতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্রও কুঠিত হইত না। বিপক্ষের 
চৌর্যাপবাধের প্রতিবাদ করিতে উভয় পক্ষই পটু, কিন্তু চৌর্যলন্ধ পরধন স্বজাতিসাৎ করিবার 
সময়ে কেহই কদাপি পরাদুখ হন না। ইহারই নাম ইংরেজনীতি, এতদ্দারাই সনাতন ব্রিটিশনীতির 
পরিচয় ও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

এই সনাতন ব্রিটিশনীতির তথ্য যাহারা অবগত আছেন, বিলাতের রাজপুরুষেরা বা 
প্রজাসাধারণে যে কখনো বাংলাবিভাগের প্রন্তাব রদ করিবেন, তাহারা কখনো এ কল্পনা করেন 
নাই। এ বিষয়ে এদেশে আন্দোলন যেমন নিম্ষল হইয়াছে, বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিম্ষল 
হইয়া যাইবে; ইহা অভিজ্ঞ লোকে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। উদারমতিন্দ এই সনাতন 
ব্রিটিশনীতির বিরুদ্ধে ভারতের হিতকামনায় যে আজ পর্যস্ত কোনো সাধুকার্য করিয়াছেন, 
ইতিহাসের স্মৃতিতে তাহা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না রিপন্-আমলে ইহারা লীটন্-প্রতিষ্ঠিত 
মুদ্রাযন্ত্রসন্বন্ীয় কঠিন বিধি রদ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবারেও যে মন্ত্রিত্ব পাহিলেই বাংলাবিভাগের 
ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিয়া দিবেন, এ কল্পনাও নিতান্তই অসার ও অলীক। লীটন্-আমলে কেবল 
মুদ্রাযন্ববিধিই যে প্রস্তার স্বার্থ স্বাধীনতাকে সম্কৃচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নহে। ফলত 
লীটন্-দরবারে যত রাজবিধি প্রচলিত হয়, তন্মধ্যে ভারতের জাতীয়জীবনের পক্ষে অস্ত্রবিধিই 
সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ছিল। ইতিপূর্বে ভারতের সমগ্র প্রজামগ্ুলীকে ইংরেজ কখনো একেবারে 
নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয় নাই। বৈধভাবে অস্ত্রধারণ ও আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রচালনা করিবার অধিকার 
প্রজার মৌলিক অধিকার। এ অধিকাব হইতে যে দেশের প্রজামণ্ডলী বঞ্চিত হয়, কেবল তাহাদের 
রাজনৈতিক জীবন নহে, কিন্ত মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হেষ ও হীন হইয়া পড়ে। ইংরেজরাজ লীটন্-আমলে 
ভারতের মনুষ্যত্বের মূলে এই বিষম আঘাত করেন। বিদেশীয় প্রজাকে নিরস্ত্র ও নিবীর্য করিয়া 
রাখা সনাতন ব্রিটিশনীতির অন্তর্ভুত। ইহার উপরে স্বজাতির যথেচ্ছ-অধিকার পররাষ্ট্রে স্থায়িত 
প্রাপ্ত হইবে, ইংরেজ ইহা মনে করে। অস্ত্র-আইনের সাঙ্গে ইংারেজের জাতীয়স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে 
, জড়িত । এই জন্য উদারমতি রিপন এই বিধানের প্রতিবিধানের জন্য কিঞিতমাত্রও চেষ্টা করিলেন 
না; কিন্তু স্বদলের উদার্ধ প্রভাবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিধানটি ভুলিযা দিলেন। ফলত মুদ্রামপ্রবিষয়ক 
বিধানের দ্বারা ইতারেজ আপনার উপরে 'আপনি বিপদ ডাকিয়া আনিতেছিল। এই বিদেশি 
প্রজামগুলীর গোপনীয় মনোভাব ইংরেজ কেনল শুদ্রাষন্্েব সাভাযোই অবগত হইতে পারে। 
এইজন্য মুন্রানন্ত্বের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা ইধরোজের আত্মরক্ষার নিমিত্ত আবশাক। 
আত্মপ্রয়োজনেই রিপন-শাসনে ইংরেজ লাটনের অদূরদর্শী বিপদসক্্ুল মুদ্রাযন্ত্রনীতিকে বর্জন 
করিয়া প্রজামগুলীর স্বাধীনভাবে মনোভাব ব্যক্ত কবিনার হৃত অধিকার তাহাদিগকে পুনরর্পণ 
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করে, আমাদের বিশেষ কল্যাণকামনায় নহে। ইংরেজ যদি বোঝে যে, বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব 
কার্যে পরিণত হইলে তাহার কোনো বিশেষ বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে, সে সোৎসাহে অতিশয় 
ওঁদার্য প্রকাশ করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভারতের শাসনকর্তাগণকে অবিলম্বে অনুরোধ 
করিবে। অন্যথা আমরা যতই আন্দোলন-আর্তনাদ করি না কেন, সে তশ্প্রতি কদাপি কর্ণপাত 
করিবে না। 

এদেশের আন্দোলন যেমন নিম্ষল হইয়াছে, এইজন্য বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ 
নিশ্চয়ই নিম্ষল হইয়া ঘাইবে। এই সকল নিম্ষল আন্দোলনে শক্তিক্ষয় না করিয়া, এখন 
আমাদিগকে আপনাদিগের শক্তিসংগ্রহ করিয়া, আত্মশক্তিপ্রয়োগে এই অনিষ্টনিবারণের 
আয়োজন করিতে হইবে। 

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ আপনিই আমাদের বিলাতি আন্দোলনের 
পথ একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বঙ্গবিভাগের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, নৃতন সুবাসৃষ্টির 
জন্য অভিনব রাজবিধি প্রণীত হইয়া তাহা পাস্‌ হইয়াও যাইবে। এখন আর এজন্য বিলাতে 
আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদিগের রাজভক্ত স্বদেশহিতৈষিগণও মনে করিবেন, 
এমন বোধ হয় না। বিশেষত আমরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রবল আন্দেলন করিয়াছি, 
ও করিতেছি, তাহাতেই ইহার রদের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। 

কার্জনবাহাদুর এরূপভাবে তাড়াতাড়ি বাংলাবিভাগের আদেশ প্রচার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ 
করিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি আমাদিগের বিচারাধীন নহেন; ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণে 
তাহাব ভারতশাসনের যথাযথ বিচার করিবে। কিন্তু কাজটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা 
দ্বারা বর্তমান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ সন্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, 
ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যদি, যেভাবে আন্দোলন আরন্ত করিয়াছি, তাহা না করিতাম, 
--শিষ্টসস্তানের ন্যায় কঠোর বিমাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া যদি কেবল অশ্রজলেই আমাদিগের 
মনোবাসনা নিঃশেষ নির্বাপিত করিতাম, তবেও বা হয়ত ইংরেজ কখনো আমাদের দুঃখমোচনার্থ 
ইচ্ছুক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা এই আন্দোলনে অভিনব ও অজ্ঞাতপূর্ব অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। 
ইংরেজের শ্ুত্যাধারকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা তাহার অর্থাধারের উপর আক্রমণ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছি। প্রাটীন আত্মনাবেদনের পদ্থা নিম্ষল জ্ঞানে বর্জন করিয়া, এখন আমরা 
আত্ম প্রতিষ্ঠাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজ আমাদের আবেদন-আর্তনাদে কান দেয় নাই, এখন 
যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে পণাসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া আমাদের অভিযোগে মনোনিবেশ 
করে ও আমাদিগকে ঈপ্সিতফলদানে শাস্ত করিতে উদ্যত হয়, যে কুহকজালে তাহার প্রভুশক্তি 
এতকাল ভারতের অমিতসংখাক প্রজমণ্ডলীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িতে আরন্ত করিবে। 
পূর্বে আমাদের আর্তনাদে এই অনিষ্টপাত নিবারণ করা ইংরেজের পক্ষে বুদ্ধির কার্য হইত; এখন, 
এই আএনিক রাজাক্ঞাপ্রচারের পর, এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা, সাংঘাতিক দুর্বলতার পরিচায়ক 
হইবে। লাট কার্জন্‌ ইংরেজরাজের প্রতাবর্তনের পথ স্বয়ং রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। 

তিনি আমাদিগের প্রত্যাবর্তনের পথ নষ্ট করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায আমরা যদি রণে 
ভঙ্গ দিই, ভারতের প্রজামগুলীর পক্ষে আর বহুকাল মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারপ্রতিষ্ঠার কোনোই 
সম্ভাবনা থাকিবে না। 

অবস্থা এম্নি দাড়াইয়াছে যে, ইংরেজকেও এখন বাংলাবিভাগ করিতেই হইবে: আমাদিগকেও 
তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। বাংলাদেশ বিভক্ত হইলেও আমাদিগের এই 
আন্দোলন ও চেষ্টা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। তবে এখন বিলাত-আপিল পরিত্যাগ করিয়া 
স্বদেশীয় প্রজাসাধারণের নিকটে ইংরেজরাজের এই কু-অভিসন্ধির বিরুদ্ধে আবেদন অভিযোগ 
উপস্থিত করিতে হইবে। 


২০৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ইংরেজ আপনার সঙ্গীর্ণ স্বার্থের জন্য বাংলাকে অযথা কারণে বিভাগ করিতেছে; আমরা 
আমাদের জাতীয়স্বার্থরক্ষার্থে যথাসম্ভব বাংলাকে একত্র করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব। এইজন্য 
বাংলায় একটা জাতীয়সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় 
বিভাগের সর্বপ্রকার স্বদেশি অনুষ্ঠানকে একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ও একই উপায়ে 
তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইংরেজদরবারে ঘদি কখনো কোনো আবেদন-আন্দোলন 
সম্বদ্ধেই হউক, এই সমিতিকেই করিতে হইবে। ইংরেজরাজ বাংলাকে দ্বিভাগ করিয়াছেন, করুন; 
রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনাদি তাহারা যে ভাবে হউক যদচ্ছা বিহিত করুন; আইনকানুন 
যখন যেরূপ ইচ্ছা, এই দুই ভাগে বিধিবদ্ধ করুন, কিন্তু আমরা একের কর্তব্যকে উভয়ের কর্তব্য 
মনে করিয়া, কার্যত যুক্তভাবে তাহা সাধন করিব। পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতি 
প্রতিষ্ঠিত করিব না. পশ্চিমবঙ্গেও করিব না.__ আমাদের বেসরকারি স্বায়ত্তশাসন উভয় ভাগে 
সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিব ও প্রতিষ্ঠিত করিব। এই বাংলা জাতীয়সমিতির অধীনে পূর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলাসমিতি, এ জেলাসমিতির অধীনে প্রত্যেক সব্ডিভিসনে 
সব্ডিভিসন সমিতি, ও তাহার অধীনে গ্রাম্যসমিতিসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র বাংলাদেশকে, 
রাজশাসনবিভাগ নির্বিশেষে, লাটভক্তি ও লাটবিভক্তি উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, এক বিশাল, 
স্বাধীন, সবল, স্বদেশসেবানুপ্রাণিত, স্বজাতিহিতরত, আত্মশাসনজালে আবদ্ধ করিবে। এই সকল 
সমিতি স্বদেশচর্যার জন্য আপনারা আপনাদিগের উপরে ইচ্ছাকর নির্ধারিত করিবে; আপনারা 
আপনাদের শাসনাদির ব্যবস্থা করিয়া লইবে; আপনাদের শক্তি, অর্থ ও সর্ববিধ চেষ্টা নিয়োগ 
করিবে। এইরূপ একটা বিরাট বাংলা জাতীয়সমিতি গঠন করা, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের 
সর্বপ্রধান কর্তব্য। 

ইংরেজ আমাদিগের রাজনৈতিক একতাকে ভাঙিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা তাহা 
'ভাঙিতে দিব না। যাহাতে ইংরেজ এ অনিষ্টপাতে অক্ষম হয়, যাহাতে বাংলার প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত 
হইয়া একই যন্ত্রসাহায্যে সমগ্র বাংলার হিতসাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য এই সমিতি 
গঠন করিতে হইবে। সেইরূপ ইংরেজ বাংলা ভাগ করিয়া দিয়া, এদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্িতা জাগাইবার আয়োজন করিতেছে; তাহার প্রতিবিধানের জন্য বিবিধ উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এদেশে বহুকালাবধি অপূর্ব সৌহার্দ্য বিদামান 
রহিয়াছে। ইদানীস্তন কালে ইংরেজের ইঙ্গিতে, রাজকীয় ভিক্ষার লোভে, কোনো কোনো স্থলে 
মুসলমানহিন্দুর এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল চেষ্টা 
এখনো অতি সন্ীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলাবিভাগ করিয়া এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া 
তোলা হইবে। আমাদিগকে এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইবে। 

প্রথমত যে সূত্রে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার সন্তাবনা, তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। 
ইহার এক সূত্র সরকারি চাকুরি, অপর সরকারি অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি। এই দুই 
লোভ যদি জয় করিতে পারি, তবে ইংরেক্জ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ 
উৎপাদন করিতে পারিবে না। কুকুর যেমন পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে 
বিষম কলহে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ইংরেজের উচ্ছিষ্ট সামান্য রাজকর্মের লোভে হিন্দু মুসলমানে 
বিষম কলহ উপস্থিত হইবে। এই অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে সরকারি কার্যের প্রতি 
দেশের লোকের মনে ঘ্বণা ও উপেক্ষা উৎপাদন করিতে হইবে; যথাসস্তব ইংরেজের দাসত্ব 
হইতে বিরত থাকিতে হইবে; এবং যাহারা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের জন্য এই দাসত্ব গ্রহণ 
করিবে, স্বদেশের জনসাধারণের চক্ষে তাহারা হীনবৃন্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজা যাহাকে 
সম্মান করিবে, আমরা সে সম্মান স্বীকার করিব না। রাজা যাহাকে মানা করিবে, আমরা তাহাকে 


পালাবদলের ডাক ২০৯ 


উপেক্ষা করিব। রাজার খেলাতখেতাব আমরা দাসত্বের চিহ্ বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিব। এই 
ভাব প্রাণপণে স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে প্রদীপ্ত করিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে হিন্দুমুসলমানের 
মধ্যে বিবাদের কারণ সমূলে বিনাশ করিয়া দিলে, ইংরেজ আর এই বিভাগের ছারা আমাদিগের 
জাতীয়জীবনকে হীনবল করিতে পারিবে না। 

এতদ্তীত হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার 
হইবে। হিন্দু বিশ্বমানবের সাধনভাগ্ডারে যেরূপ আপনার মহার্থ সাধনধন প্রদান করিয়াছে, 
মুসলমানও সেইরূপই করিয়াছে। মুসলমানও একদিন ফুরোপের গুরু ছিল, মুসলমানও জগৎকে 
অনেক শিক্ষাদীক্ষা দান করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান অক্ষয়কীর্তি রাখিয়াছে। বর্তমান 
ভারতীয় সভ্যতা যেমন হিন্দুর নিকটে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটেও অশেষপ্রকারে খণী 
রহিয়াছে। উদারভাবে, মনস্তত্বের দিক্‌ দিয়া, জাতীয়জীবনের বিবর্তনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করিতে 
হইবে। এই সকল উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধাব উদ্রেক 
করিয়া নবভারতের জাতীয় একতাসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপেও বাংলাবিভাগের ছ্বারা 
যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে, তাহা নিবারণ করিতে পারা যাইবে। 

বিদেশীয়-পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গবিভাগনিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে 
সর্বপ্রযত্তে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই চেষ্টা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে প্রবল হইয়াছে মাত্র, মূলত 
বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ইহার কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বঙ্গবিভাগ না হইলেও এই চেষ্টাকে বলবতী 
করিয়া রাখিতে হইত; বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইবে; 
কারণ, এই চেষ্টার উপরে আমাদিগের সমগ্র জাতীয়জীবনের শক্তি ও মুক্তিসাধন নির্ভর করিতেছে। 
(বদেশিপণ্য পরিহারের যে সঙ্কল্প হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের সঙ্গে তাহার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ 
নাই; স্বতন্ত্রভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া বাঞ্কনীয়। সময়ান্তরে ইহার স্বতস্্ব আলোচনা 
কত্িব। 

বঙ্গদর্র্নি ৫ম বর অগ্রহায়ণ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--১৪ 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১. আবেদন, -না আত্মচেষ্টা* 


স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোন পন্থা শ্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন 
চলিতেছে, ইহা একটি শুভ চিহ্র বলিতে হইবে। ইহাতে জানা যাইতেছে, আমাদের অসাড় 
সমাজদেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে । আমাদের ন্যায় অন্ন ম€সাহার ক্ষুদ্রকায় একটি আসিরিক 
জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, 
উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন পথে গেলে, উহাদের 
ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃন্ত হইয়াছেন । দুঃখের বিষয়, ইহাতে নিচ দলাদলির 
গন্ধ মাত্র নাই। কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা। 

একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্ের প্রতিবাদ 
করা, তাহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য, উন্নতি সাধনের 
অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত 
না করিলেও, তাহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়। 

আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাহ। খদি আমবা নিজের 
চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্পমাত্রও পুরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের শিক্ষা 
জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারি, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারি। যাহারা 
সাধনার ছারা, ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের বিল্তকে স্বদেশের কার্যে চালিত করিয়াছেন তাহাদিগকে 
আমি ভক্তির সহিত ননস্কার করি। তাহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে বার্থ হইয়াছে, 
এ আমি কখনই বলিব না। 

তখন সমস্ত দেশের এক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হাদয় নিজের মধ্যে 
সেই উপায়ে একটা বিপুল এঁক্যের আভাস উপলর্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন ছিল তাহা 
এক্যের অমৃত কথাব আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, 
তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুবদ্ধাবে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইতে পারে না। এখন চিরন্তন সম্বদ্রের আহ্ান শুনিয়াছি-:এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে 
সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্ধবেগে ঢলিবে- কোন একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসঙ্গ লাভের 
দিকে নাহে। 

অপর দলের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত পূর্থীশচন্দ্র রায় মহাশয় 'আবেদন-নিবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া 
পরিশেষে বলিতেছেন;--“আমাদের সকলেরই আয্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক হইয়া 
পড়িয়াছে, আমাদের নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উাঠয়াছে।” 

আসল কথা এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন মতপার্থক্য নাই, যাহা কিছু প্রাভেদ 
সুখা গৌণ লইয়া। 


* দেখুন, পু. ৪০৩ 


পালাবদলের ডাক ২১১ 


তবে আবেদন-নিবেদনের কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি বলায়, “ব্যাধি ও চিকিৎসার” লেখক মহাশয় 
আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায়, 
ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনি ইংরাজরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখন আমরা 
পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদের পদানত হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের 
সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাহাদিগের নিকট পাইতেছি সে 
কেবল তাহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের 
মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ, যেখানে বল নাই সেখানে 
অধিকার কোথায় £ অবশ্য বিধাতা প্রত্যেক মনুষ্যকে, প্রত্যেক জাতিকে কতকগুলি স্বাভাবিক 
অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু সে অধিকার রক্ষা করা না করা আমাদের নিজের হস্তে 
একটা সংস্কৃত বচন আছে “দেবা দুর্বল ঘাতকা।” দুর্বলের প্রতি দেবতারাও বিমুখ। 

ইংলগ্ডের ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, কেবল বশের দ্বারা এবং বহুকাল যুঝাযুঝি করিয়াই 
রাজাপ্রজা পরস্পরের অধিকার নির্ধারিত হইয়া অবশেষে তাহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া 
গিয়াছে । এখন ইংলগ্ডের রাজা প্রায় সাক্ষীগোপাল, প্রজারাই সর্বেসর্বা। এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে প্রজার কোন বিবাদ নাই। প্রজাদের মধ্যেই দুই তিনটা দল আছে, তাহাদেরই মতামত লইয়া 
যাহা কিছু বাদ বিসম্বাদ চলিয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে যে পক্ষ প্রবল হয় সেই রাজ্যের কর্তৃত 
লাভ করে; পূর্বনির্দি্ট রাজার নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিয়া সর্বসাধারণ প্রজাদের অধিকার 
বিস্তারের চেষ্টায় ইংলগ্ডে যে আন্দোলন চলিয়া থাকে তাহাকেই 00751780110781 261180)017 অর্থাৎ 
রাষ্ট্রতস্ব-সম্মত আন্দোলন বলে । আমরাও এক্ষণে তাহাদের দেখাদেখি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইংলগ্ডের রাজ্যতস্ত্র এবং আমাদের রাজ্যতম্তব 
সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইংলগু স্বাধীন, আমরা পরাধীন, ইংলগু 
বিজয়ী আমরা বিজিত। তাহাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ, আমাদের মধ্যে সে 
রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ নহে। 

আমরা ক্রন্দন করিব তাহার নিকট? ইংলগ্ডের রাজ্যতন্ত্ব অনুসারে শাসন বিষয়ে আমাদের 
রাজার বাক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। তাহার দয়া উদ্রেক করিয়া কোন ফল নাই। পার্লামেন্ট আমাদের 
হর্তাকর্তা বিধাতা । ইংগের জনসাধারণ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই এ মহাসভা গঠিত। 
অতএব জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব ও মতামত প্রবল থাকে তাহার দ্বারাই সমস্ত পার্লামেন্টের 
রাষ্ট্রনীতি অনুরঞ্রিত হয়। এক্ষণে ইংরাজ-জ্ঞাতির যেরূপ ভাব ও মতামত তাহাতে ইংলগডের 
পার্লামেন্ট হইতে আমরা কি কিছু বিশেষ অধিকার লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি! 

হিন্দু রাজত্বের সময় প্রজার উপর হিন্দু রাজার অসীম প্রভুত্ব ছিল বটে; কিন্তু, পুত্রের উপর 
পিতার যেরূপ অসীম প্রভৃত্ব, উহা! সেইরূপ প্রভুত্ব। তখন রাজা প্রজার মধ্যে পিতা পুত্রের 
সম্বন্ধ-একটা স্লেহের সম্বন্ধ ছিল। পুত্রবৎ প্রজা পালন করা কর্তব্য--এই সনাতন রাজধর্মের 
উপরেই তখনকার রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, বলার্জিত অধিকারের উপরে নহে। আমাদের দেশে 
প্রজার রঞ্জনার্থেই রাজা নামের সার্থকতা । রাজা রামচন্দ্র প্রজারগ্রনের জন্য কিনা করিয়াছিলেন? 
তখন রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থ এক ছিল। সুসময়ে প্রজার নিকট রাজা যে কর চাহিতেন, তাহা 
তাহাকে অকাতরে দান করিত। কেন না, তাহারা বেশ জানিত, অসময়ে তাহাদিগকে রাজাই আবার 
রক্ষা করিবেন। তাহারা জানিত, তাহাদের প্রদত্ত ধন তাহাদের দেশেই ব্যয় হইবে; অথবা সেই 
ধনে রাজা যে কোন অনুষ্ঠানই করুন না কেন. তাহারাও কতকটা তাহার ফলভোগী হইবে । কোন 
অভাব বোধ করিলে, কিম্বা বিপদে পড়িলে, পুত্র যেরূপ পিতার নিকট আবদার করিয়া কিছু চাহে 
কিংবা সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রজারাও রাজার নিকটে ঠিক সেই ভাবেই প্রার্থনাদি করিত। তাহাতে 
ভিক্ষার ভাব কিছুই ছিল না, হীনতার ভাব কিছুই ছিল না। মোগল রাজত্বের অত্যুদয় কালেও 


২১২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজা প্রজার মধ্যে এই রূপ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কতকটা বজায় ছিল। তাহার কারণ, মোগল রাজারা 
এই দেশেতেই বাস করিতেন, তাহাদের অতুল এশর্য এই দেশেই ব্যয় হইত। প্রজা বলিয়া প্রজার 
উপর তাহাদের ক্ষমতা ছিল। আকবর বাদশা হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনার্থে হিন্দু পরিচ্ছদাদি ধারণ 
করিতেন; এমনকি, রাজা মধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা আইন-যন্ত্র পরিচালিত 
করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতেন না; তাহাদের শাসনকালে তাহাদের ব্যক্তিগত দয়া ও ন্যায়পরতা আমরা 
প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতাম। পাছে কোন সামান্য প্রজা সুবিচার হইতে বঞ্চিত হয়, এই জন্য 
জাহাঙ্গির বাদশা তাহার প্রাসাদকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, বাহিরের শৃঙ্খলটি ধরিয়া 
কেহ নাড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, তাহার নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। 
সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ, এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধ, উহাতে হাদয়ের তিলমাত্র 
সংশ্রব নাই। লর্ড কার্জন সেদিন ইংলগ্ডের কোন সভায় বলিয়াছিলেন, ভারতরাজ্য শাসনে ভারতের 
হদয়স্পর্শ করা আবশাক। একথা খুবই ঠিক। কিন্তু তিনি যদি বুঝিয়া থাকেন, দিল্লি দরবারের 
ন্যায় বিপুল আড়ম্বরেই ভারতের হৃদয়পুষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রথমত 
রাজত্বের সময়ে, একটা সামান্য উৎসবে যে ঘটা হইত, তাহার তুলনায় উহা কছুই নয় বলিলেও 
হয়। তাহা ছাড়া, সে সকল উৎসবের বাহ্য আড়ম্ববের ভিতরে ও একটা প্রাণ ছিল--সহৃদয়তা 
ছিল। তাহাতে লোকের যে শুধু চক্ষু, কর্ণ তপ্ত হইত তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের হাদয়ও মুগ্ধ 
হইত । গরিব দুখী কাঙালদিগশুক মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া, সরকারের হিতৈষীযোগ্য 
ব্ক্তিদিগের উচ্চপদে উন্নীত করিয়া, সারবান প্রসাদ বিতরণ করিয়া মোগল সম্াট, প্রজাদিগের 
পক্ষান্তরে, প্রথম হইতেই ইংরাজ এদেশে বণিকভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বণিক ভাবেই 
রাজ্য চালাইতেছেন। ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-কার্ধ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের 
বণিক নীতি এখনও কার্যত অক্ষত রহিয়াছে। ইংরাজের রাজত্ব বণিকনীতি অনুসারেই চলিতেছে। 
ইংরাজ ভারাতর তেত্রিশ কোটি অধিবাসীকে প্রজাভাবে যতটা না দেখেন, তদপেক্ষা তাহাদের 
রপ্তানি মালেব 'ক্রতা হিসাবে দেখিয়া থাকেন। তাহাদের চক্ষে, ভারত অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের নিবাস 
ভূমি একটি বিপুল রাজ্য নহে-উহা তাহাদের মাল কাটাইবার একটি মহা বিপণি। এই ভাবে 
দোখেন বলিযাই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থের অপেক্ষা, লাঙ্ষেষ্টারের স্বার্থ তাহাদের নিকট গুরুতর 
বলিয়া বোধ হয, এইভাবে দেখেন বলিয়াই, সেদিন লর্ড কার্জন ইংরাজ প্লান্টারের খাতিরে, দেশীয় 
কুশি প্রজার দুঃখদুর্দশায় কিঞ্চিৎ উপশম করিতেও সাহসী হইলেন না। এই বণিক-নীতি অবলম্বন 
করিয়াই, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ, ইংরাজ এদেশের কত শিল্প বিদলিত করিয়াছেন, এখনও দেশীয় 
ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষে কত বাধা দিতেছেন। যতটুকু শিক্ষা দিলে, অল্প বেতনের কেরাণি পাওয়া 
যায় ততটুকু শিক্ষা দেওয়ইি এখন তাহাদের মনোগত অভিপ্রায়; এইরূপ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে 
নানাপ্রকার কন্টক রোপণ করিতেছেন। আমরা মনে করি ইংলগে যখন 0০571411971 
421121197 করিয়া ইংলগের প্রজাবন্দ এত অধিকার লাভ করিয়াছে, তখন সেই প্রণালী অবলম্বন 
করিলে আমরাও কেন না সফল হইব। কি বিমম ভুল। ইসপ-কথামালার সেই রজকেব ভারবাহী 
হেয় পশু ও তাহার আদরের ও সখের গৃহপ্রহনী জীব--এই উভয়ের প্রতি তাহার কিরূপ বিভিন্ন 
ব্যবহার এই প্রসঙ্গে কি তাহা স্মরণ হয় নাঃ চির অনাথ মাতৃহীন অবোধ শিশু নিজ জননী মনে 
করিয়া বিমাতার ক্রোডে, শ্লেহাকাঙ্ক্ষায় বার বার ঝবীপাইয়া পড়ে, ও বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও 
সে যেমন প্রকৃত অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না, আমাদেরও এক্ষণে সেই দশা হইয়াছে। 
তাছাড়া, ইংলগ্ডে এখন “সাম্রাজিকতার” ধুয়া উঠিয়াছে, ইংলগ্ের স্বার্থপরতা চূড়ান্ত সীমায় 


পালাবদলের ডাক ২১৩ 


পৌছিয়াছে। যে ইংলগ্ুড এক সময়ে স্বাধীনতার লীলাভূমি ছিল, পৃথিবীর দাসত্ব মোচনে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিল। সেই ইংলগু সেদিন নিজ স্বার্থের জন্য বলপূর্বক চীনদেশে অহিফেন প্রবেশ করাইতেও 
কৃঠিত হইলেন না। ইংলগ্ের দার্শনিক পণ্ডিত হর্বট স্পেনসার সেদিন তাহার 75015 24 
0০/197715 নামক গ্রছে, ইংলগে কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছে তাহা জ্বলম্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা 
দেখাইয়া দিয়াছেন। এখনকার পার্লমেন্টে, সেদিনকার ব্রাইট্‌ গ্ল্যাডস্টোনের মত লোকই বা কোথায়? 
আর তাহারা থাকিতেই বা ভারতের হিতের জন্য কতটুকু করিতে পারিয়াছিলেন? প্রাতঃস্মরণীয় 
ভারতহিতৈষী মহাত্মা রিপণ ভারতের জন্য যে হিতকর ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন, তাহা কি শেষে রক্ষিত হইল? 

আসল কথা, যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন 
ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে। আমরা যদি তাহাদের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়পবতার 
দোহাই না দিয়া, তাহাদের স্বার্থের দিক দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু 
কাজ হইতে পারে। কিন্তু এ সময়ে তাহা বুঝানও বড় সহজ নহে। যখন তাহারা আপনারা বুঝিবেন, 
ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে প্রভূত লোকক্ষয় হইতেছে, করভারে প্রপীড়িত হইয়া ভারতবাসী 
দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং এই কারণেই তাহাদের রপ্তানি মালের তেমন কাটতি হইতেছে 
না, তখন তাহাদের একটু চেতনা হইবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই আমাদের দারিত্রযের প্রকৃত 
কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন--আমাদের দুঃখদুর্দশা প্রতিকারের উপায় চিন্তা করাবেন। এখন 
আমরা তাহাদের নিকট যতই ক্রন্দন করি তাহাতে কোন ফল হইবে না। 

কি কন্সারবেটিভ কি লিবার্যাল ইংলগ্ডের যে কোন পক্ষই কর্তৃত্ব লাভ করুক, ইহাদের কাহারও 
'জামলে “অস্ত্র-আইন' রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? ভারতের আয়ব্যয়ের উপর 'আমাদের 
বাস্তবিক কর্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে? ভারতের স্বার্থের উদ্দেশে ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থ 
উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখন কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি? পার্লামেন্টে দুই একটা প্রশ্ন 
উত্থাপিত করিতে পারিলেই কি আমরা কৃতার্থ হইব ?-_ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আর দুই একজন 
সদসা বাড়িলেই কি আমাদের চতুর্থবর্গ ফল লাভ হইবে তবে শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের 
উপরেই আমাদের কেন এত আগা? আবেদন নিবেদন কি প্রতিবাদ ঘষে আমরা একেবারেই 
করিব না. আমি একথা বলি না_উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থ ব্যয় 
না করি, আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য। 

এখন তবে আমরা করিব কি£-_এ সময়ে আমাদের মুখ্য কর্তব্য কিঃ আমাদের সমস্ত অর্থ 
ও উদাম (কবল আবেদন নিবেদনে নিহশেষিত না করিয়া, রাজ্য সরকারের একান্ত মুখাপেক্ষা 
না হইয়া, যাহাতে নিজের চেষ্টায় আত্মবল সধ্যয় করিতে পারি তাহাই কি এখন আমাদের মুখা 
করবা নহেঃ রাজ সরকার নিজ কর্তব্য সাধন করিতেছে না বলিয়া আমরা কি একেবাবে নিশ্চেষ্ট 
হইযা থাকিব? “বাধি ও চিকিৎসার” লেখক মহাশয় এ মর্মে বলেন-- “আমরা রাজ সরকারকে 
এত কর দিতেছি, তাহাদের নিকট হইতে তদনুরূপ কাজ আদায় না করিয়া, যদি তাহাদের কর্তব্য 
কাজগুলি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের দোকর খরচ হইবে। এই দরিত্র দেশে অত 
টাকা কোথায়?” কিন্তু রাজ সরকার তাহাদের কর্তবা করিতেছেন না বলিয়া, তাহাদিগের নিকট 
সেই বিষয় আবেদন করিবার জন্য. তাহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিবার জনা, প্রতি বংসরে আমরা 
যে সার্দ লক্ষেরও অধিক টাকা খরচ করিয়া থাকি, উহাও কি দোকর খরচ নহে? শুধু আবেদনের 
কার্যে এ টাকা নিঃশেষিত না করিয়া, দেশের বাস্তবিক কোন হিতকর অনুষ্ঠানে উহার কিয়দংশ 
নিয়োগ করিলে কি ভাল হয় না? আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত 
বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা 
মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটি প্রসাদ অর্জন করা অপেক্ষা 


২১৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহার মূল্য আমি অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও একতার 
পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে উহার চেষ্টা উদ্যম বাঞ্কিত পথে 
চালিত হয়, তত্প্রতি স্বদেশবৎসলব্যক্তিমাত্রেই যত্রবান হওয়া উচিত। 

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর না করিয়া, কিসে এদেশে ব্যবসায় শিল্পের 
উন্নতি হয়, সাধারণ শিক্ষা ও বিস্ঞন শিক্ষার প্রসার হয়, অন্নকষ্ট দূর হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, 
নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চিত হয়, ইতর-সাধারণের সহিত শিক্ষিতমগুলীর যোগ নিবন্ধ হয়, 
এই সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেস ঘদি আলোচনা করেন, উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করেন, তাহা 
ইইলে এই জাতীয় মহাসভার ষে সম্পূর্ণ সার্থকতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। 

অধীন জাতি যতই চেষ্টা করুক না কেন, স্বীয় আকাঙ্ারূপ উন্নতি কখনই সম্পূর্ণরূপে লাভ 
করিতে পারে না সত্য। তবে একথাও ঠিক, আবেদন নিবেদনের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া, 
আত্মচেষ্টায় আমরা আপনাদের যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের পক্ষে প্রকৃত 
মঙ্গল- তাহাতে আমাদের আত্মবল সঞ্চয় হয়_ আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। 

যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত, পরাধীন ভারতের তুলনা হয় না, তথাপি যে পথ অনুসরণ 
করিয়া এই আসিরিক জাতি এত অল্পকালের মধ্যে অসাধারণ উন্নাতি লাভ করিয়াছে সেই পথটি 
আমাদের সকলেরই একবার আলোচনা ও চিস্তা করা কর্তব্য। সে পথটি শিক্ষার পথ-_সর্বাঙ্গীণ 
শিক্ষার পথ। 

জাপান সম্রাট মিকাডো, টোকিও নগরে পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার স্বল্প 
করিয়া, রাজ্যের পূর্বতন অভিজাতবর্গেক নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিয়াছিলেন : 

“শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আব কিছুই করিবার আবশ্যক সাই, কেবল জ্ঞানকে 
পরিস্ফুট ও হৃদয়ের বৃত্তি সকলকে পরিমার্জিত করা আবশ্যক । আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সমস্ত 
পৃথিবীর সভ্যতার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে; শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে এবং সমস্তই 
হাতে কলামে শিখিতে হইবে । গৃহে শিক্ষা কবিবাব বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বিদেশ প্রমণই 
যথেষ্ট। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের ভ্রান চক্ষু প্রসারিত হইাবে এবং তাহাদের বুদ্ধি উন্ন'ত হইবে । আমাদের 
দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। 
এতগ্যতীত শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষঘটি 
নিতান্ত শুকতব বিষয়। সেই জন্য যাহাবা আপন আপন স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন 
করে তাহাদিগের আচরণে কিলমাত্র আপন্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে, বিদেশে স্ত্রী শিক্ষার পলনভুমি 
কিরূপ, এনং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি, এই সমস্ত তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা 
সকলেই যদি এই বিষয়ে মনোযোগী হও, তাহা হইলে সশ্াতা-পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র 
কঠিন হইবে না। আমরা সকলেই অর্থ ও বলের মুল পর্ন করিতে সমর্থ হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর 
অন্যান্য জাতিন সহিত সনকক্ষাভাবে টক্কর দিতে পারিব। অঠএব, তোমবা আমাদের এই সকল বাসনাকে 
তোমাদের হৃদয় মাধ ভাল কবিয়া স্থান দেওড। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় তদ্ধিষযে সাহাযা 
করিতে তোমরা প্রতোোকে যরাসাধ্য চেষ্টা কর।"” 

এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভাপান কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে আমরা সকলেই তাহারা প্রত্যক্ষ 
পরিচয় পাইাতেছি। পুনর্বার বলিতেছি, মদিও স্বাধীন জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হম না, 
হদিও জাপানীদিগের ন্যায় 'আনাদের কার্যদক্ষতা নাই, দুঢ়তা নাই, অর্থবল নাই, নৈতিক বল নাই, 
স্বদেশ বাংসল্য নাই, তথাপি এই পরীক্ষিত নার্গটি অনুসরণ করিলে শুধু আবেদন নিবেদন অপেক্ষা 
আমাদিগের যে অধিক ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এই মাগ অবলম্গন 


পালাবদলের ডাক ২১৫ 


করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের আত্মচেষ্টার একটা পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। 
ভরসা করি, ইহা কালে সুফল প্রসব করিয়া আমাদের চির আশা পূর্ণ করিবে। 


ভারতী, ১৩১১ আশ্বিন 


২. রমণীর স্বদেশব্রত 


গত ৩০ আশ্বিন তারিখে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার 
মূলমন্ত্র “স্বদেশ সেবা' আর তাহার অভূতপূর্বত্ব-“কার্য তৎপরতা", সকলেই কিছু করিতে ব্যস্ত। 
দাসদাসী পরিবেষ্টিত ধনী, সুখশয্যা ছাড়িয়া দেশের জন্য ছারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। মাতার 
কোল ছাড়িয়া শিশু তাহাতে যোগ দিতেছে। দরিদ্র আসিয়া তাহার যথাসামর্থ্য জাতীয় ধনভাগ্ডারে 
দান করিয়া প্রসন্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে। সকলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সভা-সমিতি করিয়া 
বক্তৃতা, গান উপদেশ দ্বারা সাধারণকে এই স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। 
আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ.আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে। এক কথায়, 
কোন-না-কোন-রূপে সকলে মাতৃসেবা করিতেছেন। দীর্ঘ অন্ধতায় আমরা মায়ের যে দুর্দশা 
করিয়াছি আজ তাহার প্রায়শ্চিন্ত করিতে লালায়িত। আজ শুধু স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা 
লইয়া লোকে বসিয়া নাই, সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই যে সব কাজের উল্লেখ ববা 
গেল তাহা অবশ্য পুরুষেরাই করিতেছেন--আর রমণীগণ কি করিতেছেন? বিলাতি বসু পবিহাব 
করিয়া পুরুষের সহধর্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিক কি শ. প কি 
করিবার নাই? তাহাদের রাজ্য অস্তঃপুরে, গৃহধর্মে কি তাহাদের কিছু করিবার নাই? অহ, এ 
জানি যে অনেকে তাহা করিতেছেন। অন্তঃপুরের সংবাদ বাহিরে আসে না আর না আসাই ভ'ল। 
রমণী নীরবেই আপনার কার্য করিবেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অরক্ষণীয়া 
কনদ্র অকালেও বিবাহের বিধি আছে। ছেলেদের পাঠে মনোনিবেশ করা উচিত--এ বিষয়ে 
কাহারো মতদ্বৈধ না থাকিলেও দোশর এই বিশেষ মুহূর্তে যে সে নিয়ম অকাট্য নয় তাহাতেও 
সকলে একমত। সেই নিয়মে, রমণীর অস্তঃপুরে কি ঘটিতেছে তাহাও আজ প্রকাশ্যে আলোচনা 
করা যাইতে পারে, কারণ, তাহা জানিলে অনা রমণীগণও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। 
বিলাতি বস্তু যথাসাধ্য বর্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটি রমণী ৩০ আশ্বিন হইতে আরও 
২/১টি বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শিল্পের সহিত জড়িত। যাহারা এ ব্রত গ্রহণ 
কবিয়াছেন তাহারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার আগে, অন্ততঃ 
দেবতা প্রণামে যাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই শাড়ি যে তাহাদের অঙ্গকে গৌরবান্বিত 
করিবে, এই মোটা কাপড়ের মুল্য যে অনেক চেলি, বানারসী অপেক্ষা অধিক তাহা কি বলিতে 
হইবেঃ ভগিনীগণ! তোমরা সকলে কি এই অপরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপুত্রের চক্ষু সার্থক 
করিবে না? 
ইহার মধো করিবার আর কিছু নাই ; কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ। তাহার 
লশ্ষ্মীর ভাণ্ডারে জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটি মৃৎ-পাত্র বা যে-কোন পাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিদিন 
তাহাতে অস্তুতঃপক্ষে একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। এটি এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ 
ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না। ঘরে ঘরে সকলে ইহার মাহায্মা বুঝিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করুন 
ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা হইবে তাহ! নহে--ইহাতে রমণীর 


২১৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আর একটি গুরুতর কর্তবা _- সস্তান শিক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাহার শিশুসস্তানকে 
শিক্ষা দেন যে, প্রভাতে সর্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্মভূমির উদ্দেশে রক্ষিত 
পাত্রে একমুঠা চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম 
ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া 
আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম ও স্বদেশভক্তিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। 
কিন্তু আমাদের দেশে যে শুধু তাহা হয় না তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। কিন্তু 
স্বদেশভক্ত পরিবারে জন্মিয়া শিশু যদি মাতৃস্তন্র সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ শ্রীতি পান করে, আপনার 
মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জননী জন্মভূমিকে চেনে, আপনার ভাইবোনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাইবোনকে 
ভালবাসিতে শেখে তবে সে কখনও স্বদেশকে বিস্মৃত হইবে না। গবর্নমেন্ট হাজার শিক্ষার জীতায় 
পিষিয়া _ শিশুদের ব্ল্যাকি, লংম্যান ও ম্যাকৃমিলিয়ানের হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স্কগণকে 1.০৫ 
৬/৪071 পড়াইয়াও তাহাদের হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম দূর করিতে পারিবেন না। আজ যে বহু 
পুণ্যের ফলে এই স্বদেশপ্রীতির বন্যা আমাদের উপস্থিত শুক্ধ হৃদয়কে ভাসাইয়া সবল করিয়া 
যাইতেছে, এ দৈব ঘটনা। এ সব সময় ঘটে না। কিন্তু তটিনী তাহার কোলের জমিটি চিরকালই 
শ্যামল রাখে। বাল্যশিক্ষার ফলও জীবনকে চিরকাল পরিচালিত করে। মাতা যদি শিশুর মনে 
এ বীজের অস্কুর স্থাপন করেন আর গৃহে যদি তাহা পোষিত হয় তবে সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও 
তাহার মন বিচলিত হইবে না, বরঞ্চ বাধার আঘাতে তাহাকে নূতন শক্তিশালী করিবে। সেই জন্যই 
বলিতেছি, এ শিক্ষা আমাদের ঘরে হওয়া উচিত, আর এই “মায়ের কৌটা” ব্রত গ্রহণে তাহার 
সহায়তা হইবে। জ্ঞানোদয় হইবার পূর্বেই শিশু এই পারিবারিক অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইবে। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা প্রত্যেক বালক-বালিকার দ্বারা একমুঠা চাউল দেওয়াইাতে 
পারেন। যাহাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে তাহারা স্বজনগণের মধো পালা কবিয়া তাহা দিবাব 
ব্যবস্থা করিবেন। ইহা ছারা পুরস্কার ও শাসনের বিধিও কবা যাহাতে পাবে। ছেলোমেযে কোন 
ভাল কাজ করিলে মা-বাপ যদি তাহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন আাব সেই পুরস্কার বা তাহাব 
অংশ হইতে কিছু এই পাত্রে অর্পণ করিতে শিক্ষা দেন তাবে দেশেব সেবা করিয়া আমবা নিজেই 
যে কৃতার্থ হই তাহা সহজে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইাবে। ছোলে জোন মন্দ কাজ কবালে, তাহাব 
একটি শাস্তি হইবে, সেদিন নে মাঘের কৌটায় কিছু দিতে পাবিলে না। পশিগমের স্বেন একটি 
মফঃস্বল শহরে আমাদের এই প্রস্তাবমত অনুষ্ঠানের কিরূপ সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা শাল্গে উদ্দীত 
একটি পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন। 

“এখান অনেক বাঙালি মেয়ে আছেন। আমাদের মনে হইল ইহাদের সঙ্গে দেখা শন 
কথাবার্তা হইলে গুভ ফল হইতে পারে। অনেকেই স্বদেশরত গ্রহণ কলিতে পারেন। ব-দিদিণ 
সহিত এখানকার আনেকেরই আলাপ পবিচয় আছে। আমাদের অনুরোধে তিনি নিজে পাড়া 
পাড়ায় গিয়া অনেককে তাহাব বাড়িতে এলদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সে দিন বিকাল বেলা 
আমবা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলাম তাহার বাটি গিয়।' দেখিলাম, ভাহাব ঘবেব আযতন হত 
তাহার চেয়ে নিমন্ত্রণ অনেক বেশি হইয়া পড়িয়াছ্ে। তনু এই অসুবিধা সাও ব-দিদিব উৎসাহ 
মনে দনে আনন্দ অনুভব করিলাম । বলা বাহল) আনরা আসিতে না আসিতে গান গাহাতে অনুকগ্দ 
হইলাম; পুরুষের মভলিসে চা-পংন আহে, গন্তীব আলোচনা মাছে, টুটকি গল্প আছে, গান তাহার 
'আনুষঙ্গিক একটি আমোদ মাত্র। কিন্ত এনপ মেয়ে মজলিসে গান আমোদনামের বাচা নাতে। ইহা 
প্রীতিনিলনের সর্নপ্রধান উপায় ৪ ঙ্গ। শুনিলাম প্রপানতঃ এই প্রলোভনে আনুষ্ট হইয়া এখানে 
এত মেয়ের সমাগন। প্রথম গান হইল বান্দেমাতরন" এবং এই গান হইতেই সাদেশি পিমায়ে কথা 
পাড়িবার সূত্রপাত হইল। দেশেক মঙ্গলের জন্য পুরুষের মে দিকে অগ্রসর হইয়াছেন আমাদের & 
সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত, সংক্ষেপে আমনা এই বিষয়টি তাহাদিগকে, বুঝাইযা বলিলাম। 


পালাবদলের ডাক ২১৭ 


ইহাতে তাহারা সকলেই প্রায় এক বাক্যে বলিলেন, 'এতে কি আমাদের কারও অমত হতে পারে, 
আমাদের পুরুষরা যা করছেন আমাদেরও তাই করা চাই।' 

সত্যই সকলে কার্যত তাহা করেন। বিলাতি লবণ, বিলাতি চিনি খান না, বিলাতি শাড়ি পারেন 
না কিন্তু অনেকে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে না, বাবুরা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিয়া 
চলেন মাত্র। সেখানেই তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিলাম। “একজন আর একজনের একটি জামার 
লেস দেখিয়া দরদাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, জানিয়া কি ফল? আপনি ত আর 
এ কিনতে পারছেন না, এ বিলাতি-বাবু (তার স্বামী) যে স্বদেশি হয়েছেন, তিনি কি আপনাকে 
আনতে দেবেন £” 

উত্তর হইল, “বাবুকে জানাইব না, আমার ছেলেকে বলিব চুপি চুপি আনাইবে।” 

আমরা তখন বিদেশি দ্রব্য না কিনিবার শুভ ফল কি, তাহাতে দেশের কিরূপ মঙ্গল হইবে 
তাহা বুঝাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য পূর্বোক্তা রমণী লেস ক্রয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। খুব উৎসাহের 
স্রোত বহিলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মায়ের কাজ করা সকলেরি কর্তব্য। তখন এই গানটি 
গাওয়া হইল। 

কি আলোক জ্যোতি আধার মাঝারে কি পুলকে প্রাণ ছায়। 
ফুটিল যে আজি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কায়।। ইত্যাদি-_ 

ইহার পর শ্রীমতী ল-_একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

আমাদের আবশ্যকীয় ব্যবহার্য কোন্‌ জিনিস কোথায় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তাহাই লেখা 
হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর রবিবাবুর একটি জাতীয় সঙ্গীত হইল। তাহার পর, মহিলারা স্বদেশ 
ব্রত গ্রহণ করিলেন। আমরা আগে হইতেই কতকগুলি টুকরা কাগজে “মায়ের কৌটা” লিখিয়া 
সেই কাগজগুলি স্থানীয় নির্মিত একটি সুন্দর ছোট টুকরিতে করিয়া আনিয়াছিলাম। টুকরিটি 
তাহাদেব নিকট ধরিয়া বলিলাম, “সাধারণতঃ লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুল, আতর দিয়া আদর করে, 
আজ আমরা আপনাদের সম্মানার্থে এই প্রতিজ্ঞাপত্ত উপহার ধরিতেছি। যিনি আজ হইতে স্বদেশব্রত 
গ্রহণ কবিবেন, তিনি একখানি কাগজ ভুলিয়া লউন। এই কাগজখানি তিনি বাড়ি গিয়া একটি 
পাত্রে তুলিযা বাখিবেন। সে পাত্রটিকে মায়ের কৌটা নাম দিবেন। প্রতিদিন ভাড়ার দিবার সময় 
সেই পাত্রে একটি দুইটি পয়সা বা দু-এক মুষ্টি চাল রাখিয়া দিবেন এবং এইকপে সঞ্চিত দান 
১ বৈশাখে বা বিজয়া দশমীর দিন বা মাসে মাসে জননী জন্মভ্মির পূজার জনা দান করিবেন, 
আর প্রতি ব্রতধারিণীর আরও একটি মহিলাকে এই ব্রতধারণ করাইতে হইবে। 

কাগজ সকলেই উঠাইয়া লইলেন, কেহ কেহ আমার কথা শুনিতে পান নাই, তাহাদিগকে 
আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অ-বাবুর মা তখনি সে টুকরিতে একটি টাকা ফেলিয়া 
দিরা বলিলেন, ভাণ্ডার ত অনেক পরে সংগ্রহ হইবে, আজ এই যে শুভ মুহূর্তের, শুভ সম্মিলন, 
এই আনন্দের দিনে কি কিছু দান সংগ্রহ কবিলে ভাল হয় নাঃ পারিবারিক মায়ের কৌটা আমরা 
গৃহে গিয়া স্থাপন করিব। এই টুকরিটি, যাহা হইতে আমরা শ্রদেশব্রত গ্রহণ করিলাম, এই শহরের 
মায়ের কৌটা হউক। যাহাদের কাছে টাকা ছিল তৎক্ষণাৎ তাহারা টুকরিতে এক একটি টাকা ফেলিয়া 
দিলেন। ব-দিদির বিশেষ বন্ধুরা তাহার নিকট হইতে ধার করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিশ টাকা 
ট্ুকরিতে জমা হইল। ব্রত গ্রহণের পর আরও দুই একটি গান হইল। অবশেষে ক-বাবুর দুই কনা. 
যোগীনবাবুর ভারতবর্ষের মানচিত্র অভিনয় করিয়া মুখস্থ পাঠ করিলেন। বড় ভগিনী হইলেন গুরু, 
ছোট শিষা। গুরু. শিষাকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া তাহার কীতিস্থলগুলির নির্দেশ করিয়া 
ভারতের গৌরব কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন-সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। 
সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইল, আমরা আশাতীত আনন্দ লইয়া গৃহাগমন করিলাম; শুনিলাম কেবল 
আমরা নহি, সকল মহিলাই আমাদের মত আনন্দলাভ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট সভার গল্প 


২১৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শুনিয়া যাহারা আসিতে পারেন নাই তাহারা খুব আপশোষ করিতেছেন। কিন্তু এখানেই ইহার 
শেষ হইল না। সেদিন যে রমণীগণ সঙ্গে টাকা না থাকায় টাকা দিতে পারেন নাই তাহারা টাকা 
পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপ ৬/৭ দিনে আর কিছু অর্থ অযাচিত ভাবে সংগৃহীত হইল। তাহার 
দ্বারা দুটি তাত কেনা হইয়াছে। এখান হইতে দুইজন ভদ্র যুবক কলিকাতায় তাত শিক্ষা করিতে 
গিয়াছেন, তাহারা ফিরিয়া আসিলে, এখানে একটি তাতশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় তাতি, 
জোলাদের এই তাতে শিক্ষা দিবেন। আর শিল্পসমিতির সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নিজ লোক 
হারা গৃহে গৃহে মাসাস্তে লোক পাঠাইয়া মায়ের কৌটায় সঞ্চয় আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। 
এই মাসিক সংগ্রহে শিল্পবিদ্যালয়ের কতকটা খরচ চলিবে।” 

আমাদের ইচ্ছা বঙ্গের ঘরে ঘরে এই ব্রত গৃহীত হউক। শুনা যায় অতীতকালে ভারত মহিলাগণ, 
নিজ অলঙ্কার মোচন করিয়া দেশের কার্যে সমর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গরমণীর নাম ব্রতপালনের জন্য 
বিখ্যাত। আজ যদি তাহারা এই কষ্টশূন্য ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন, জননী জন্মভূমির পৃজার 
জন্য এই যৎসামান্য দানে কুঠিত হ'ন, তাহা হইলে তাহাদিগের লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিবে 
না। তাহা হইলে জননীর অভিশাপে আমাদের দেশ চির অভিশপ্ত হইয়া থাকিবে। 

রমণীগণ ঘরে ঘরে যদি এই মায়ের কৌটা স্থাপন করেন, তবে দ্রৌপদীর হাঁড়ি যেমন কখনও 
শূন্য হইত না, একটি শাকান্ন হইতে সহস্রলোককে খাইয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের 
গৃহলক্ষ্মীর একমুঠা চাউলে দেশের ভাণগ্ার পূর্ণ থাকিবে। যুবকগণ! তোমাদের সাহায্য ভিন্ন কোন 
কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া মাতৃগণকে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া 
মায়ের কৌটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আইস।... 

ভারতী ১৩১২ পৌব 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 


বঙ্গলক্ষ্ীর ব্রতকথা 


বন্দে মাতরম্‌। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্তে নেমে নিজের 
মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। 
প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে 
সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের 
ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবনে শতদল ফুটে 
উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গাল 
ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল। 

এমন সময় মর্তে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম কর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী 
হ'ল। সন্নযাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল 
হ'লেন। লক্ষ্মী ভাবলেন- হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী ;: আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হ'ল। তখন 
বাংলাতে রাজা ছিলেন, তার নাম আদিশুর। লক্ষ্মী তাকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী ; বাংলায় 
অনাচার ঘটেছে ; আমি বাংলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন,-_না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে 
যেয়োনা; যাতে বাংলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। 
দরবারে ব'সে পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন ; কনোজ থেকে পাচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 
আনালেন। তাদের সঙ্গে পাচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাদের রাজ্োর মধ্যে বাস করালেন। 
তারা বাংলা দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাদের ছেলেমেয়ে বাংলার গায়ে 
গায়ে বাস করতে লাগ্ল। তাদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাংলার 
লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বস্লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল। 

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাংলার ধন দেখে ধান 
দেখে মোছলমান বাংলায় এলেন। তখন বাংলার রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তার 
রাজ্য গেল। মোছলমান বাংলার রাজা হলেন। হিদুর জাতিধর্ম নষ্ট হ'তে লাগল। হিদুর ঠাকুরঘর 
ভেঙে মোছলমান মসজিদ তুলতে লাগলেন । অর্ধেক হিদু মোছলমান হল। হিদু-মোছলমানে এক 
গানে এক ঠায়ে বাস ক'রে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাংলার 
লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাংলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদ্‌শা রাজা ছিলেন, 
তার নাম ছিল হোসেন সা। লক্ষ্মী তাকে স্বপ্র দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমার হিদুও যেমন, 
মোছলমানও তেমনি : হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি করতে লাগল, আমি বাং 
ছেড়ে চললেম। পাঠান রাজা কেদে বললেন--মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিদু মোছলমান 
সমান দেখব; তাদের ভাই-ভাই এক ঠাই করব; তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন__আচ্ছা 
তাই হবে, আমি এখন থাক্‌ব ; দিল্লিতে মোগল বাদ্‌শা হ'বেন। দিল্লির বাদ্‌শা বাংলার রাস্তা হবেন, 
সেই রাজা হিদু মোছলমান সমান দেখবেন; তখন হিদু মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া বিবাদ 
মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। দরবারে ব্রাহ্মাণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। 
মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মানা ক'রে বরাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় 
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সিনি দিতে লাগ্ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হলেন। তিন যবন ব্রাহ্মাণ সবাইকে ডেকে 
কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লির মোগল বাদশা বাংলার রাজা হ'লেন। তিনি হিদু মোছলমানকে 
সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিদু মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া বিবাদ মিটে গেল। বাংলার 
লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল। 

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। 
দিল্লির তখনকার বাদ্‌শা ছিলেন, তার নাম ছিল আলম্গীর। তিনি হিদু-মোছলমানে তফাত করতে 
গেলেন। বর্গী এসে বাদ্শার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খ্রিষ্টান ইংরেজ সদাগর 
বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লির বাদ্‌শা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা 
দিয়েছিলেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের 
দিল্লির বাদ্‌শাকে ছেড়েছেন। বাদ্‌শা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদশার দশা দেখে 
বাদ্‌্শাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাংলার রাজা । তারা এসেছিল সদাগর, হ'য়েছিল 
বাদ্‌শার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা । রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাংলাদেশের 
ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্ল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, 
তীক্ষু বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগল, আবার 
নিজের দেশ হতে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন্‌, 
তখন মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়। বাংলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ো মানুষ শিশু সাজল; 
ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগ্ল। সদাগর রাজা কাচ এনে দিলেন। 
বাংলার প্রজা কাঞ্চন বদলে সেই কাচ নিতে লাগ্ল। দেশের জিনিসে লোকের মন উঠে না। 
ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর করতে লাগ্ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ 
করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজতে লাগল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন; দেশের যত 
বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগ্ল। লক্ষ্মী বললেন-- আর না, আমি বাংলার 
লক্ষ্মী, বাংলার লোকের এই দশা, আমার আর বাংলায় থাকা চল্লো না। 

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেচা ডেকে 
উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালি কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন 
ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠুল। ইংরেজ রাজা সেই কাদন শুনে বিরক্ত হলেন। 
ইংরেজ রাজ্রার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণি, হয়ে এসেছিল 
নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্ত। আলমগীর বাদ্‌্শার তক্তে বসে সে আপনাকে 
আলমগীরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে এরা বড় ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ কর্ছে, থাক্‌, এদের দু-দল ক'রে 
দিচ্ছি ; এক দিকে যাক মোছলমান, একদিকে থাক্‌ হিদু। এরা ভাই-ভাই এক ঠাই থেকে বিরক্ত 
কর্ছে ; এদের ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও । এই ব'লে তিনি বাঙালিকে 
দু'দল ক'রে দিলেন,_-একদিকে গেল হিদু, একদিকে গেল মোছলমান। -পুবে-উত্তরে গেল 
মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাকল হিদু। " 

লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী ; আর আমার নিতান্তই বাংলায় থাকা চল্ল না। আমার 
হিদু যেমন মোছলমান তেমনি। হিদু মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হ'ল, তখন আর আমার 
বাংলায় থাকা চল্ল না। 

১৩১২ সাল আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোনবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন, সেইদিন 
রাজার হুকুমে বাংলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছোড়ে যাবেন। পাঁচকোটি 
বাঙালি আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগ্ল-_না, তুমি বাংলার লক্ষী, তুমি বাংলা 
ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ; বিদেশি রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না, 
তাই ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই করতে চাইলেন ; আমরা ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হব না ; মা, তুমি কৃপা 
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কর ; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হ'ব; আর পুতুলখেলা কর্ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাচ কিন্ব 
না ; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্ব না ; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক ; বাংলার লক্ষ্মী বাঙালিকে 
দয়া করলেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা 
দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা ; ঘোর দুর্যোগ, ঝম্ঝম্‌ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া । পঞ্যাশ হাজার 
বাঙালি মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল। বললে, মা আমাদের রক্ষা কর। বাংলার লক্ষী যেন 
বাংলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্ব না। কাঞ্চন দিয়ে 
কাচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাকৃতে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে 
উঠলেন--জয় হউক ; জয় হউক ; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকৃবেন, 
তোমরা প্রতিজ্ঞ ভুলোনা ; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; 
ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হয়ো না, তোমাদের “এক দেশ এক ভগবান্‌ এক জাতি এক মনপ্রাণ” হোক; 
লক্ষী তোমাদের অচলা হবেন। 

তিরিশে আশ্বিন ; কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পুজা নিয়ে বাংলার লক্ষ্মী এ 
দিন বাংলা ছাড়ছিলেন। এ দিন বাংলার লক্ষী বাংলায় অচলা হ'লেন। বাংলার হাট মাঠ-ঘাট জুড়ে 
বস্লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষী বিরাজ কর্তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশে আলো 
হ'ল। সন্রাবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্ল। লোকের গোলাভরা 
ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল। 

বাংলার মেয়েরা এ দিন বঙ্গলক্্ীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্ল না। হিদু 
মোছলমান ভাই-ভাই কোলাকুলি করলে । হাতে হাতে হল্দে সুতোর রাখি বাধলে । ঘট পেতে 
বঙ্গলঙ্ষ্মীর কথা শুন্লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন। 

বচ্ছর বচ্ছর এ দিনে বাঙালির মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালির ঘরে এ দিন উনুন জুল্‌বে 
না। হাতে হাতে হল্দে সুতোর রাখি বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শীখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে 
বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষী ঘরে থাকবেন। বাংলার 
লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন। 


সবাই বল-_ 

আমরা ভাই ভাই এক ঠাই 
ভেদ নাই ভেদ নাই। 
ভাই ভাই এক ঠাই 
ভেদ নাই ভেদ নাই।। 
ভাই ভাই এক ঠাই 
ভেদ নাই ভেদ নাই।। 


মা লশ্ষ্মী, কুপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাচ নেবো না। শাখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের 
থাকৃতে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। 

ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা 
ভূষণ আভরণ কর্বো। পড়শ্ীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় 
হোক! মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোকু। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন। 


বাঙলার মাটি, বাঙলার জল, 
বাঙলার বায়, বাগুলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুগ্য হউক হে ভগ্গবান্‌। 


২২ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট, 
বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক 
পূর্ণ হউক হে ভগবান্‌। 
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, 
বাগ্লির কাজ, বাঙালির ভাষা, 
সত্য হউক সত্য হউক 
সত্য হউক হে ভগবান্‌। 
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, 
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন 
এক হউক এক হউক 
এক হউক হে ভগবান্‌। 
বন্দেমাতরম 
অনুষ্ঠান 


প্রতি বংসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্ীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। 
সে দিন অরন্ধন। দেব-সেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষ্যে গৃহে উনুন ভ্বলিবে 
না। ফলমূল চিড়ামুড়ি, অথবা পূর্বদিনের রীধা-ভাত ভোজন চলিবে। 

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্থে উপবেশন করিবেন। বিধবারা 
ললাটে চন্দন ও সধবারা সিঁদুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষীর কথা শুনিবেন। 
কথা-শেষে বালকেরা শগ্খধবনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামাস্তে বাম হস্তের (বালকেরা 
দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশি কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখি বাঁধিয়া 
দিবেন। রাখিবন্ধনের সময় শখ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল 
যথাসাধ্য বিদেশি, বিশেষতঃ বিলাতি, দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্তের 
পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরাস্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে 
বিনিয়োগ করিবেন। 


রজনীকান্ত গুহ 


ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসস্তোষ 
স্বদেশি আন্দোলনের মূল কারণ 


কেহ কেহ মনে করেন, বসরাধিক হইল ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, 
একমাত্র ইংরেজ বিদ্বেষই তাহার মূল। ইহাদিগের কথার ভাবে বোধ হয় যে, যে সমস্ত শিক্ষিত 
ভারতবাসী এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রধান আপত্তি 
এই যে ইংরেজ বিদেশি--কোনও স্বদেশীয় রাজা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিলেই সকল গোল 
চুকিয়া যায়। এই সংস্কার ভ্রাস্ত। কারণ, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, এমন নির্বোধ কেহই 
নাই, যিনি মনে করেন, রাজা স্বদেশীয় হইলেই প্রজাসাধারণকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে । কোনও 
দেশের অধিবাসিগণ স্বাধীন কিনা, তাহা বিচার করিতে হইলে, তাহাদিগের রাজনৈতিক অধিকার 
কি প্রকার, তাহাই দেখিতে হয়, রাজা স্বদেশি কি বিদেশি, এ প্রশ্নের সহিত উহার সম্পর্ক বড় 
কম। অর্থাৎ, আরও সোজা কথায় বলিতে হয়, রাজা বিদেশি হইলেও প্রজাসাধারণ বহুপরিমাণে 
স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, আবার রাজা স্বদেশীয় হইলেও দেশবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে 
পদ-দলিত হইতে পারে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ইংরেজগণ স্বাধীনতার জন্য যত সংগ্রাম 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদিগকে কঠোরতম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহাদিগের স্বদেশীয় প্রথম 
চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্সের সহিত। পক্ষাস্তরে, ওলন্দাজ ভূতীয় উইলিয়ম তাহাদিগের বর্তমান 
স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার পরে, প্রথম জর্জের সময় হইতেই পার্লিয়ামেন্ট ও মস্ত্িগণ 
সর্বেসর্বা হইতে আরম্ত করেন। প্রথম জর্জ তো পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক ছিলেন, তিনি এক বর্ণ ইংরাজি 
বলিতে পারিতেন না, ভাঙা লাটিনে প্রধানমন্ত্রীর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালাইতেন, ইংলগু 
ছাড়িয়া হানোবরে যাইতে পারিলে হাঁফ ছাড়িয়া বীচিতেন। আবার তৃতীয় জর্জ ইংলগ্ডেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণের পূর্বে ইংরাজ (৮০1) 61781151781) বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় 
ছিলেন, অথচ তিনিই আজীবন প্রজাগণের ন্যায্য অধিকার হরণ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। নেপোলিয়নের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বার্নাডট (8৫1789016) সুইডেনের রাজা নির্বাচিত 
হন এবং চার্লস নাম গ্রহণ করিয়া! উহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সে দিন নরোওয়েবাসিগণ 
সুইডেন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ডেন্মার্কের এক যুবরাজকে রাজত্বে বরণ করিয়াছে। ইহাতে সুইডেন 
বা নরোওয়েবাসিদিগের স্বাধীনতা কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী 
যে আপনাদিগকে পরাধীন বলিয়৷ অনুভব করিতেছে, তাহার একমাত্র ইহাই কারণ নয় যে, ভারতের 
রাজা বিদেশি। আমরা জানি, এডোয়ার্ড আমাদের রাজা থাকিলেও আমরা হিন্দু বা মুসলমান 
আমলের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারি। তবে এই যে দেশব্যাপী অসম্তোষ 
স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে ইহার কারণ কি? কারণ, ভারতবাসীর উল্লেখযোগ্য কোনও রাজনৈতিক 
অধিকার নাই, এবং তজ্জন্য তাহারা কতকগুলি বিষম কুফল ভোগ করিতেছে। 


২২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অন্তর্ব্যবস্থান বা ০0115010110. ০6 00 50816 ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। তদর্থে বিভিন্ন প্রকারের 
রাজশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। 

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যস্ত যত প্রকারের রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের 
সকলের যথাযথ বর্ণনা না করিয়া মোটামুটি দুটি মেরু (90193) বা সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। 
একমেরু, পুর্ণ একনায়কত্ব বা 2)50115 0570115)। ফ্রান্সের সর্বপ্রধান নৃপতি চতুর্দশ লুই-এর 
একটি কথাতে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। একদা তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, “[, '০40 
9৫50 14011” “রাজ্য? সে তো আমি।” এই তন্ত্রের মূল কথা, রাজা স্বয়ং ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের 
প্রতিনিধি। তিনিই রাজ্য। প্রজাসাধারণের কোনও স্বত্ব নাই। অন্নানবদনে রাজার আদেশ পালন 
করাই তাহাদিগের ধর্ম। প্রাচীন ভারতে, পারস্যে, মিশরে, মধ্যযুগে ইউরোপে এবং বর্তমান সময়ে 
চীন ও অন্যান্য দেশে এই একনায়কত্ দৃষ্ট হয়। ইহার বিপরীত মেরু, প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ যে তন্ত্রের 
ব্যবস্থানুসারে দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী পররেষ ও রমণী) সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
রাজক্ষমতা পরিচালন করে। বলা বাহুল্য, এই রূপ প্রজাতন্ত্র আজ পর্যস্ত পৃথিবীর কোনও দেশে 
দেখা যায় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল সুধীজনের আশা এই, পৃথিবীতে কোন-না-কোন দিন এই প্রকারের 
রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে । ভবিষ্যতের আশা, যাহাই হউক, আজকাল যত প্রকারের শাসন প্রণালী 
প্রচলিত আছে, তাহা এ উভয় মেরুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে স্থাপনযোগ্য, ইহা স্পষ্টই দেখা 
যাইতেছে । এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ভারত গবর্নমেন্ট এ প্রথম মেরুর অতি নিকটবর্তী । এক 
কথায় বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে একনায়কত্ব বা 06%01%) প্রতিষ্ঠিত। 

মানবজাতির আদিম অবস্থায় যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী (অথবা 9501010 09$0119]) 
(7190160 7 85585511181107) উপযোগী ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন জাতি যতই উন্নতির 
সোপানে আরোহণ করিতেছে, ততই উহা অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। এ জন্য সভ্য দেশ মাত্রেই 
প্রজাশক্তি ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছে এবং কোথায়ও বা বিনা রক্তপাতে, কোথাও বা লক্ষ 
লোকের শোণিত বিনিময়ে একনায়কত্ব স্থলে বন্ছনায়কত্ব (বা ৫০110018০%) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
পাশ্চাত্য ভাতি সমূহের চক্ষে ভারতবর্ষ সভ্য নয় সুতরাং এদেশে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতৃলতা 
বলিয়া উপহাসাম্পদ। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপ্রতিহত রাজশক্তি প্রজারগ্রক বা 
প্রজাপীড়ক উভয়ই হইতে পারে। হিন্দু রাজাদিগের ক্ষমতা, অপ্রতিহত ছিল, কিন্ত মনুসংহিতা ও 
মহাভারতে যে রাজকর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে মনে হয়, প্রাচীনকালে এ দেশে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান করাই রাজার প্রধান কার্য ছিল। অর্থাৎ হিন্দু 069০119) (976০1011 05570119) ছিল। 
আক্বরের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। প্রশ্ন এই, ইংরেজ শাসন কি পূর্ণসাত্রায় প্রজারঞক ? 13110151, 
06955001917 কি 6৫176৬০1070 ৫65০697? অথবা ভারত গবর্নমেন্ট অসীম ক্ষমতাশালী হয় হউক, 
কিন্তু উহা কি গবর্মমেন্টের অবশ্যকর্তব্য সকল পালন করিতেছে? ইংরেজ শাসনের গুণাগুণ এই 
প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। 


রাজশক্তির প্রধান কর্তব্য -- স্পেন্সারের মত 


এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, গবর্মমেন্টের অবশ্যকরণীয় কার্য কি? 
আমরা এ বিষয়ে প্রথমে হার্বার্ট স্পেনারের মত আলোচনা করিব। যে সমাজ বর্বরাবস্থা অতিক্রম 
করিয়া অপেক্ষাকৃত সুসভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে সমাজস্থ নরনারীগণের একটি নৈসর্গিক 
অধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ না করিয়া ইচ্ছানুরূপে আপনাদিগের 


শক্তির ব্যবহার করিতে পারে। 
[ 2৬65 7084) 183 65৫০) 00 ৫0 811 021 176 ৬৮111 010৬1৫0৫110 11171765101 
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176 ০0121 7০6৫017) ০01 2119 06101 17817 5০0০0181 918160০3, [9 54.] 

এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি স্বত্ব (1210) আছে। সে যাহাতে এই স্বত্বগুলি 
অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই গবর্নমেন্ট বা রাজশক্তির কর্তব্য। 
দেশে শাস্তি রক্ষা করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এবং বৈদেশিক শত্রর আক্রমণ হইতে 
দেশকে নিরাপদ রাখা, এই কর্তব্যেরই অন্তর্গত। 


[ ৬/1)017 55 88166 01১21 1 ৬/25 015 6556110181 [018010101) 01 015 90806 (০ 01005০1 
10 80001115001 0106 18%/ 01 ০0018] 06901) _ 10 12721100211) 10017511215 ১ ৮/6 ৮171009119 
855115190 10 11 0180 0010, 11010 01015 01 51116101176 ০9০1) ০101201 টিটো 08০ 10165095595 01 
115 17015170095, ০80 01 ৫0606170811 111, 2) ০0ো]া)0]) ৮/10) 0180 00170100110 8118106, 


80211510101) 26195510179 -_ 590161 51255, ৮115 ] 

এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ইংলগ্ডের শাসন প্রণালীও দোষশুন্য নয়, ভারতবর্ষের 
সম্বন্ধে আর কী কথা! যে দেশের অধিবাসিরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়াও পয়সা দিয়া লবণ কিনিতে 
বাধ্য হয়, সে দেশে মানবজাতির নৈসর্গিক স্বাধীনতার কথা উপস্থিত করাই বিড়ম্বনা । অতএব 
অতঃপর অন্য আদর্শের অনুসন্ধান করা যাক। 


রাজশক্তির গুণ পরীক্ষা -__ মিলের মত 


উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী (৪০০৫ £০৬০71011) কাহাকে বলে? মিল্‌ বলেন __ 

“10000 10091 11100112110 90110 06 ০5509110106 ৬/18101) 277 োা। 01 00৬০1101802] ০217 
[055655 15 10 [010171016 0106 ৮৬1700৩ 218৫ 11161115610 ০1 017৩ [0601016 01)0171561৬০5”, 

/9771০5271101155 00৮67771574, ৮12. 
পুনশ্চ, 

“411 20%0100)0 ৬1101) 21715 8 01712 2০০৫ 15 21 08211129010) 01 90186 [021 
0 080 £০০৫ 709110105 65150110 11 1116 11701৬10891 10801710615 01 075 ০0111180119 (01 
170 ০0170890101 115 ০০01100101৩ 218115.” __ [0০ 0. 13. 

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, নিন্নোক্ত কথায় তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে_ 

৮৬/০ 12৬০ 170৬, 01801610016 001811160 & 00181096101) 01 ৪ (৬০০1৫ ৫1৬15101) 0 0106 
[10111 ৮%1101) 2079 5০0 01 001)01021 1175110610101785 ০) 7055655. 11 00191505 [81119 11) 017৩ 
066706 11) ৬4101) 016১ 0107791৩ 0১6 07610511750] 80৬881০01718011% 01 06 ০০0৬, 
11101010111 01700101980 1001050 90৬1)০0176116 01) 11106511601, 118 ৮1100, 1৫ 11) 0019০01081 
9007৬19 2110 67101010০9 ; 2114 021019 ০1 01৩ ৫62৩6 01 700166০1101) ৮৮118 ৮৮101 0769 
01062171120 10116770101, 11116110010091, 270 30101৬৩ ৬/011) 211680 65151177%, 50 5 10 ০1816 
/101) £168065 ৫0০০1 91) [1911০ 8119” -_ 00 ত্চি 13, 14. 


মিল যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম এই। উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহাকেই বলা যাইতে পারে, 
যচ্থ্ারা জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও কার্যকরী শক্তিসমূহ সম্যক বিকশিত হয়, এবং যাহা 
এ সকল শক্তিকে যথাসম্ভব কার্যে নিয়োজিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধন করে। এক্ষণে যদি 
দেখা যায় কোনও দেশের শাসনকার্ষে তদ্গেশবাসীদিগের মোর্টেই কোন হাত নাই-_তাহারা কেবল 
কর প্রদান করে, কিন্তু তাহার বায় সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে পারে না-_তাহারা দিন দিন আত্মরক্ষায় 
অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্ত কার্ধক্ষেত্রের অভাবে তাহাদিগের মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে 
পারিতেছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নৈতিক বল হারাইতেছে-_যদি দেখা যায়, সে দেশের 
উচ্চতর রাজকার্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের একচেটিয়া, জনসাধারণ স্বদেশে ভারবাহী গর্দ্ভ মাত্র, 
তবে বলিতে হইবে, মিলের আদর্শানরসারে এইরূপ শাসন প্রণালী নিতাস্ত দোষযুক্ত। বস্তুতঃ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গদমাজ--১৫ 


২২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বা বর্তমান উন্নততর ইউরোপীয় জ্ঞান-_যাহা দ্বারাই বিচার করি না কেন, এক্ষণে 
এ দেশে যে প্রকারের শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন তাহার স্বপক্ষে 
বলিবার আর কিছুই নাই। কথাটা যে একান্তই অসঙ্গত ও মিথ্যা নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ইংরেজ 
শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে। 


ইংরেজ শাসনের দোষ ও অভাব 
স্পেনারের উক্তি 


এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে অপরের দেশ জয় করিতে হইলে ন্যায় ধর্মকে পদদলিত 
করিতে হয়। ইংরেজের ভারত জয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যাভিচার দৃষ্ট হইবে না, ইহা কোনও 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারে না। সুতরাং ইংরেজ কি কি উপায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ 
অধিকার করিলেন, তাহার অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। প্রশ্ন এই, অতীতকালে যাহাই হউক, 
এক্ষণে কি ইংরেজের রাজদণ্ড ন্যায় ও ধর্মের অনুজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে 
হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক লেখক কি বলেন শুনুন। ভারতে ইংরেজগণ 
যে সকল বহুবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়া স্পেন্সার ক্ষোভ সহকারে 
বলিতেছেন-_ 

“12৬ ৫০৬৮ 00 ০00 ০0৬৮) ৫95 10170150 17010110165 216 ০0111117160. [0০৬৮ (0 
০ ০৬7) ৫99, ০০, 816 ০011011)8150 1132 2112৬0005 5811 71017019019, 91৫ 018০ [01111255 
3580101) ৬4110) ৬/11165 ছিটা) 01১০ [9০০01197015 1760119 1811 0100 [01000106০01 116 
5011. 00০৬) (0 ০00 ০৮৮) 095 ০0170110069 1176 0001110 09001151) ৬৬101010505 
1811৬5 50101615 10 17121110211) 2170 0316110 12116 5810)0011017)”.- 

50০০4 52125, 7 194 

[ এখনও পূর্বের ন্যায় অন্যায় আচরণ চলিতেছে । এখনও ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে 
এবং নির্দয়রূপে প্রজাগণের নিকট হইতে তৃস্তির প্রায় অর্ধেক শস্য কররূপে গৃহীত হইতেছে। 
এখনও এই ধূর্ত যথেচ্ছাচার তন্ত্র ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া 
রাখিতেছে ও নূতন নৃতন প্রদেশ জয় করিতেছে। ] 


আর একজন ইংরাজের মত 


বর্তমান ভারত শাসনের মূল প্রকৃতি কি? ইহা এদেশে সুফল না কুফল প্রসব করিতেছে? 
একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ বলেন, যে সকল কুকীর্তির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক 
অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল কি? 
1115 016 91161) 17816 01 177019. ॥171165 10165616 (011)! 1015 10116 50০01701110 ৫2117 

01 1190195 1650011065 ১ 1015 010 50001011180101) 01 0116 11100616515 01 01) 50115 

০06 06 5011 10 110 110616515 06 01১0 016151015 ) 1115 0179 ০0175100120101) 215/25 

91 [1121910 ০০91০ 11012 -_ /9156) $ 12195161095 871115/ 17216, চি 638. 

অর্থাৎ সেই কুফল আর কিছুই নহে - বর্তমান আকারের বৈদেশিক শাসন হইতে যাহা প্রসূত 
হইতে পারে তাহাই। উহা ভারতের শোষণ, বৈদেশিকদিগের স্বার্থের নিকট ভারতবাসির স্বার্থের 
বলিদান, ভারতের কথা ভাবিবার পূর্বে ইংলগের কথা ভাবা । ইহাতে দেশের যে দশা হওয়া সম্ভব, 


তাহাই দিন দিন স্পন্ঠীকৃত হইতেছে। 
দাদাভাই নৌরজীর মত 
শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী /2০৮০/) ৫14 (77877157716 71714 নামক প্রসিদ্ধ গ্রে 
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ভারতবাসীর অবস্থা ও ইংরেজ শাসনের দোষগুণ সম্যক আলোচনা করিয়া নিঙ্গলিখিত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন__ 
“06 ৩8150116 555167) 91 3171091) 2016 15 0) 01173171151, 05085175, 065500011৬6, 
0659০115 20 11061191016 21০০ 
এই কথার মধ্যে একবর্ণ অত্যুক্তি নাই। ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। 


[ 007-21709 অব্রিটিশ ] 


ব্রিটিশ রাজনীতির মূলসূত্র কি ?1০ [২6016507181101) 170 (25810, অর্থাৎ কেবল প্রজাসাধারণের 
প্রতিনিধিগণই কর স্থাপন করিতে পারে, তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত রাজার করস্থাপনের অধিকার 
নাই। ইহা হইতে দ্বিতীয় এই সূত্র প্রসূত হইয়াছে যে প্রজাসাধারণের অমতে রাজস্ব ব্যয়িত হইতে 
পারে না, তাহাদিগের মতবিরদ্ধ কোনও কার্য করিতে চাহিলে প্রজাগণ রাজার আয়ের পথ বন্ধ 
করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতে কি দেখিতে পাই? বড়লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের হিসাব উপস্থিত 
করা হয় বটে, কিন্তু দেশীয় সদস্যগণ তদুপরি শুধু বক্তৃতা করিতে পারেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া 
যে কর আদায় হয়, তাহা শত অপকর্মে অপব্যয়িত হইলেও তাহাদিগের কোনও প্রতীকার করিবাব 
সাধ্য নাই। ফলে দিন দিন যুদ্ধের আয়োজনে কত অর্থ জলের ন্যায় খরচ হইতেছে তাহার ঠিকানা 
নাই। এদিকে শিক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্যে একান্ত অর্থাভাব। শুধু তাই নয়, পূর্বে চীন হইতে 
পশ্চিমে মিশর পর্যস্ত যেখানে ইংরেজগণ প্রয়োজনে নিজ্পরয়োজনে যে যুদ্ধে ব্যাপূত হউন না কেন 
ভারতবাসিকে তাহার খরচ জোগাইতেই হইবে । কাবুলের আমীর বা তাহার পুত্র বিলাতে গেলে 
তাহার অভ্যর্থনার ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসিকে বহন করিতে হইবে। পারস্যের শাহ বিলাতে ভোজ 
খাইলে সে আতিথেয়তার ব্যয়টাও আমাদিগকেই দিতে হইবে। আরও দেখুন, কি ন্যায় বিচার! 
উপনিবেশ সমূহের জন্য বিলাতে যে আফিস আছে, উপনিবেশবাসিরা তাহার ব্যয়স্বরূপ এক 
কপর্দকও দেয় না, অথচ ভারত-সচিবের বেতন হইতে আরম্ত করিয়া তাহার আফিসের কাগজ, 
কলম, আলপিনটির ব্যয় পর্যস্ত কড়াত্রান্তি হিসাব করিয়া সমস্তই ভারতবাসিকে দিতে হয়। এদেশে 
গোরা সৈন্য পাঠাইতে হইবে, বিলাতে তাহাদিগের সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা তো 
ভারতবর্ষ দিতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য রাখার ব্যয়টা যে ভারতবাসির স্কন্ধে পড়ে নাই, 
সেটা তাহাদিগের নিতান্ত কপালের জোর। এই সমস্ত যদি 7-217101517-ন্যায়বিরুন্ধ না হয়, তবে 
আর ন্যায় অন্যায় বলিয়া দুটা কথা অভিধানে আছে কেন? 


[0৩85176 অবনতিজনক 


ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসির উচ্চতর মানসিক শক্তি বিকাশের সুযোগ নাই। প্রথমতঃ 
সমগ্র ভারতবাসী নিরস্ত্র, সৈনিক বিভাগের উচ্চকর্মে তাহাদিগের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং 
তাহারা দিন দিন নিবীর্ঘ, অস্তঃসারশূনা হইয়া পড়িতেছে। বহিঃশক্রর কথা দূরে থাকুক, তাহারা 
বন্য জন্তর হস্ত হইতেও আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারে না। উচ্চতর রাজকার্ষের দ্বারও তাহাদিগের 
নিকট রুদ্ধ। ফলে, ব্রিটিশ ভারতে মাধবরাও, সালরজঙ্গ, কৃপারাম, দিনকর রাও, ফয়জ আলি 
খাঁ, পুর্ণিয়া, শেষাদ্রি আয়ার প্রভৃতি মনশ্বী লোকের স্থান নাই। আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, 
গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে ইংলণ্ড জন্মগ্রহণ করিলে শাসনবিভাগে কোন্‌ পদ লাভ করিতেন, তাহা 
কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আক্বরের উদার ও দূরদর্শী নীতির সহিত ইংরেজের 
অনুদার, সন্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ নীতির কোন তুলনাই হয় না। আকবর মানসিংহকে কাবুলের ন্যায় 
একটি নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের 


২২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কথা ত বলাই নিশ্প্রয়োজন। কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন, ইংরেজগণ গাইকোয়াড়কে কানাডার 
গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন? কানাডা তো পরের কথা,_-মললীর অতবড় 
বক্তৃতার পরেও তো বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বঙ্গের অস্থায়ী ছোটলাট না হইয়া মৎস্য রক্ষণ কর্মে 
নিযুক্ত হইলেন। আরও নিচে অবতরণ করা যাক। রমেশবাবু বর্ধমানের কমিশনারের পদে উন্নীত 
হইলে ইংরেজ কর্মচারীগণের মধ্যে কি বিষম কোলাহল উতিত হইয়াছিল-_ডাক্তার প্রসম্নকুমার 
রায় যাহাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ যেদিন প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন সেদিন শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারজী- 
বিগণ অনুপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন--ইহা যখন স্মরণ করি তখন 
ইংরেজ চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা ভাবিয়া বস্তৃতঃই বড় ক্ষুব্ধ হইতে হয়। একটি অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক 
নিয়ম এই যে চর্চার অভাবে কোনও শক্তিই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ভারতবাসির জন্য উচ্চতর 
মানসিক শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র নাই, সুতরাং তাহারা যে দিন দিন নানা প্রকারে শক্তিহীন হইয়া 
পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? “আগে উপযুক্ত হও, পরে আশা করিও", এই প্রবাদ বাক্য 
ইংরেজের মুখে সর্বদাই শুনা যায়। কিন্তু আগে সন্তরণ শিখিয়া পরে কেহ জলে অবতরণ করে 
কি? বুদ্ধি প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়া কাহাকেও নির্বোধ বলিয়া উপহাস করা, রাজনীতি 
হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধর্মনীতি নহে। 
[ 069078001৬5 8110 11190561511 সর্বনাশী ও দারিত্যোৎপাদক ] 


অনেকেই জানেন, একশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, এক ভারতবর্ষে 
বিগত পঞ্শ বৎসরের দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার কারণ 
কি? অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তো পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটিতেছে, তবে শুধু ভারতবর্ষেই লক্ষ লক্ষ লোক 
দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর ভারতের সাংঘাতিক দানিত্র্য। দাদাভাই নৌরজী 
বা ডিগবীর গণনা না হয় নাই স্বীকার করিলাম। লর্ড ক্রোমার এবং লর্ড কার্জনের উক্তি অনুসারেও 
ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। প্রচচি ইংরেজের আয় বার্ষিক ত্রিশ পৌন্ড, প্রতি 
ভারতবাসির আয়, সরকারি গণনানুসারে, মোটে দুই পৌন্ড, অথচ প্রত্যেক ইংরাজ আয়ের শতকরা 
আটভাগ কর স্বরূপ প্রদান করেন, আর প্রতি ভারতবাসিকে আয়ের শতকরা পনের ভাগ দিতে 
হয়। এই ঘোর দারিদ্র্য কি ভারতবাসির অলঙ্ঘনীয় কর্মফল, না ইহার জন্য রাজপুরুষগণও কিয়ৎ 
পরিমাণ দায়ী? দায়ী বই কি। ইংরেজগণ অধর্মাচরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন 
করিয়াছেন, এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় পয়তাল্লিশ কোটি টাকা শোষণ করিতেছেন। এই দুই কারণে 
ভারতবাসী হৃতসর্বস্ব ও রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই দিনের পর দিন প্রায় দশ কোটি 
ভারতবাসী অর্ধাশনে জীবনপাত করিতেছে--এই জন্যই যখনই দৈব কিক্িম্মাত্র প্রতিকূল হন, 
তখনই পঙ্গপালের ন্যায় ভারতীয় প্রজা মৃত্মুখে পতিত হয়। 
19৩9০1০ যথেঙ্ছাকারী 
১৮৩৩ সনে, পার্লিয়ামেন্ট ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানিকে নৃতন সনন্দ দিবার সময় আইন 
করিলেন-_ 
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অর্থাৎ ভারতীয় কোনও প্রজা কেবল জাতি বা ধর্মগত পার্থক্য নিবন্ধন কোনও রাজকার্য হইতে 


বঞ্চিত হইবে না। কিন্ত ১৮৫৮ সন পর্যস্ত এই বিধি শুধু কাগজ পত্রেই আবন্ধ রহিল। এ সনে 


পালাবদলের ডাক ২২৯ 
মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহ্স্তে ভারত সাশ্রাজ্য গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিলেন-_ 
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[ শিক্ষা, দক্ষতা ও সততা দ্বারা উপযুক্ত হইলে ভারতবাসি জাতিধর্ম নির্বিশেষে যত দূর সম্ভব 
সমস্ত রাজকার্ষে নিযুক্ত হইতে পারিবে। ] 

ইহার পরে ১৮৬০ সনে, এই অভিপ্রায় কার্যে কতদূর পরিণত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা 
করিবার জন্য, ভারত-সচিবের কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি রিপোর্ট দিলেন, ইংলগ্ডে 
ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইলে ভারতবাসির প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হইতে 
পারে। গবর্নমেন্ট দেখিলেন, মহাবিপদ; রিপোর্টটি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষে একটা তুমুল 
কোলাহল উপস্থিত হইবে। অতএব রিপোর্টটিকে বেমালুম চাপা দিলেন। এমন চাপা দিলেন যে 
আজ পর্যন্ত অল্প লোকেই উহার খোঁজ রাখেন ; দাদাভাই অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার ৩৩ বৎসর পরে, ১৮৯৩ সনের ২ জুন হাউস অব্‌ কমন্স 
এই মর্মে এক মন্তব্য নির্ধারণ করেন যে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ 
গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, এই মস্তব্যও বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টের 
একটি এতবড় নির্ধারণ এমন ভাবে পদদলিত হইল, অথচ তজ্জন্য ইহার সভ্যগণ একটিবার উচ্চবাচ্য 
করিলেন না, ইহার 'অর্থ কি? লর্ড সল্সবেরীর কথায় সেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে-_ভারতবাসীকে 
বহুলভাবে রাজকার্ধে নিয়োগের কথা একটা রাজনৈতিক ভগ্ডামি বা প্রবঞ্ধনা _ 7011002] 
1197,০০159. লর্ড লিটনের এক গোপনীয় পত্রেও এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে-_ 


৬৬০ 112৬0 1180 00 0170050 ০০(৮০০1) [01011011116 00) 2110 01621176 01) : 
2710 ৮০ 112৬০ 01)0501) 1116 16251 5118181101৮ ০0156 ... 91106 | আয) ৬/111112 
০01701001109119 | 09 1/011/051316 10 5৪9 1181 ০০১ 1110 09০9০11102105 01171512170 
2110 01 11010 21008110106 80 10 11) 10656191 177017)0101, 0012010 009 215/61 
5911508010111) 0106 010156 ০01113৬1116 (21601) 6৬০1 106215 11) 11011 (০৮/০1 01 
07681010 00 090 16211 016 ৮/0105 01 [01010150 11169 180 011160 10 0116 ০21. 


অর্থাৎ ভারতবাসী রাজকার্য পাইবে না, স্পষ্ট এরূপ না বলিয়া, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে মিথা 
আশায় প্রবঞ্ধিত করিতেছেন। মুখে আশার বাণী শুনাইয়া কার্যতঃ সে আশায় নিরাশ করা-_এই 
অভিযোগ হইতে কি ভারত গবর্নমেস্ট কি বিলাতের কর্তৃপক্ষ, কেহই মুক্ত নহেন। ভারত গবর্নমেস্ট 
আমাদিগের কেমন অকপট সুহৎ, দাদাভাই নৌরজীর নিঙ্গোক্ত কথায় তাহা ব্যক্ত হইতেছে 


+1100 ৬29 01 01101170121 2100100111105 15 11151 10 121010 81১ 4৯01. 0 (৫5০01011101) 
91 1১211100018 01 [1৮011 91 8119 ০0111010601 ০0100155101) 11 9৬০৮ ০0 
1170101) 1171016515. 11110115101 01108101, 11801) (09 06139 £191165- 11 11730 00৫5 
101 0115৯/01, 01101 000101) 105150, 210 9 11087 [01585161506 ০811 11017 0৯৮1) 

[10111 71655 2 50016 5001612 ০01 91810 [00৮61705 11. 
12751199714 0/7-871115/78412177 12ঠোত, 2 432. 
অর্থাৎ ভারতবাসির হিতকল্পে যদি পার্লিয়ামেন্টের কোনও আইন বা নির্ধারণ থাকে, অথবা 
কোনও কমিটি বা কমিশন কোনও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তবে ভারত গবর্নমেন্ট প্রথমে তাহা 
অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। তাহাতে না কুলাইলে, ভারত সচিব এইরূপ নির্ধারণের প্রতি তাহাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিলে, তাহারা পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। (কোনও কোনও স্থলে 
এইরূপ দীর্ঘসূত্রতা দ্বারা দশ বৎসর অতিবাহিত হয়-- প্রমাণ স্ট্যাটুটরি সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে ভারত 
সচিবের আদেশ ও তৎ্প্রতিপালনে ভারত গবর্ণমেস্টের তৎপরতা)। যখন ইহাতেও কুলায় না, 


২৩০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তখন তাহারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং সর্ববিধ উপায়ে ভারতবাসির পক্ষে 
হিতকর প্রস্তাবটিকে পণ্ড করিবার জন্য প্রয়াস পান। এরূপ বীর্যবান্‌ ভারত-সচিব আজ পর্যন্ত 
অতি অল্পই দেখা গিয়াছে, যিনি তাহাদিগের প্রাণপণ শ্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া এরূপ কোনও 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। যাহারা দাদাভাই-এর এই মন্তব্যের প্রমাণ চান, তাহারা 
তাহার গ্রনখানি আদ্যোপাস্ত পাঠ করিবেন। 

আমাদিগের উন্নতির জন্য রাজপুরুষগণ কেমন ব্যগ্র, আর একটি দৃষ্টান্ত বারা তাহা দেখান 
যাইতেছে। ভারতবাসির অজ্ঞনান্ধকার দূর করবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর জনপ্রতি উচ্চশিক্ষায় 
এক পয়সা ও নিম্শিক্ষায় এক আনার কম ব্যয় করিতেছেন। আর ১৯০৪-০৫ সালে বিলাতি 
গবর্ণমেন্ট রাজকোব হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংলগু ও স্কটল্যাণ্ডে জনপ্রতি প্রায় সাত শিলিং 
(৫1০) ও আয়ার্লণ্ডে ৬ শিলিং ৫1০ পেন্স (প্রায় ৫ টাকা) দিয়াছেন। ইহার উপর স্থানীয় কর 
ও অন্যান্য ভাণ্ডার হইতেও যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে। 

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দাদাভাই হাউস অব্‌ কমন্সে বলিয়াছিলেন-_ 

“1110 6৮11 01 00161) 10110 117৮01৮০৫ 0176 01110161055 01 ৮/69101), ৮৮150011, 0110 ৮/0110, 

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ত্রিবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথম __ ভারতের রক্তশোষণ। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে । দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী জ্ঞান ও বুদ্ধি 
হারাইতেছে, কারণ তাহারা দেশ শাসন ও সংরক্ষণে বঞ্ষিত বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধির উপযুক্ত 
পরিচালনা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ রাজকার্যে ন্যায়তঃ ধর্মত তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান ইউরোপীয়গণ 
গ্রহণ করাতে তাহারা জীবিকা উপার্জনে ক্রেশ পাইতেছে। 


এই তো ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অবস্থা। এখন একবার একটি দেশীয় রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করুন। ১৮৮১ সনে মহীশুর দেশীয় নৃপতির হাস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তখন সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনাস্তে 
উহার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আশী লক্ষ টাকা খণ ছিল, এবং আয়ের অপেক্ষা সমগ্র ধণের 
পরিমাণ পৌনে একত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। স্বদেশীয় শাসনাধীনে মহীশুরের কি দ্রুত উন্নতি 
হইতেছে। ১৮৮১ সনে উহার বার্ষিক রাজস্ব এককোটি তিনলক্ষ ও ১৮৯৪-৯৫ সনে এক কোটি 
আশী' লক্ষ টাকা ছিল। আর গত বসর উহা (১৯০৫-০৬) দুই কোটি একচন্লিশ লক্ষ আঠার 
হাজার টাকা হইয়াছে। সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া গত বৎসর নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা 
উদ্বৃত্ত হয়। বর্তমান বর্ষের প্রারস্তে রাজকোষে প্রায় এককোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। অথবা মহীশূরের 
ন্যায় উন্নত দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনারই বা প্রয়োজন কি? স্বদেশি ও বিদেশি শাসনের তুলনা 
করিয়া লর্ড সল্স্বেরী স্বয়ং বলিতেছেন - 
“7176 9110151) 00৬071010 025 105৩1 6০0 50119 01 010 ৮1010100 811 
11110591101 811৬০ ১০৬০1005138 10185 ডি0105 01105 0৬/1. ৬1101, 01100101 


07105 816 তি? 17016 50011011055 017 11100101011 210 1010 10811010 11) 86000 
170১০110002 519. 


“ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দেশীয় নৃপতিদিগের ন্যায় অবিচার অত্যাচার করেন না” মোটেই করেন 
না, এমন এখন আর বলিতে পারি না,__ নাত শ্রাতৃদ্বয় এবং বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ইহার সাক্ষী )। 
“কিন্ত ইহার এমন কতকগুলি দোষ 'আছে যাহা কর্তৃপক্ষগাণের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ হইলেও অতি 
ভীষণ ফল প্রসব করিতেছে।" এই জন্যই দাদাভাই নৌরডী বলিয়াছেন -_ 


*106 70118170615 11781 11)016 15 5001116% 01116 8170 [91000119117 10010; 116 
1691119 15 11121119616 15 170 51)01) 11111.” -- 00০0, ঠি 224. 


পালাবদলের ডাক ২৩১ 


এখন ভারতবাসির জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ, এটা নিতান্তই কবিকল্পনা। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ 
নাই. সত্য বটে, কিন্তু ইংরেজের গ্রাস হইতে ভারতবাসির ধনপ্রাণ কে রক্ষা করিবে? 
হিন্দু বা মুসলমান রাজারা অত্যাচার করিতেন, সভা কথা । কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান ০510097া) 
এর সঙ্গে 31097 ৫০1,০097) এর পার্থকা কি? পার্থক্য এই, তখন রাজা ছিলেন একজন, এখন 
রাজা প্রায় চারি কোটি। জন স্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন-- 
“1115 1101 0011811) 01791 0100 00500011911 01 (৬/৫171 11011110175 15 16065581119 ০1101 
11781104101 ৪ 0০৮/ 0 01 070.” 
“একজনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা দুই কোটি লোকের যথেচ্ছাচার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ হইবে, 
এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।” 


প্রতিকারের পন্থা_বৈদেশিক শাসনের অপরিহার্য ক্রটি 


আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন পার্লিয়ামেন্ট যদি ভারতবর্ষের প্রতি 
অধিকতর মনোযোগ দিতে আরন্ত করেন, ইংলগ্ডের জনসাধারণ যদি এ দেশের প্রাতি আর একটু 
দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমাদিগের ভাগ্য ফিরিতে পারে। এ বিষয়ে মিল্‌ কি বলেন, শুনুন- 
“০ €8০0৬০ো) 2 ০001(1% 11001 10500175101111% 10 1110 [00010 ০01 0121 ০০0/)0%, 
210 10 0০0৬০ো]। 010 00101)07 01001 1650017151011109 009 076 [0601016 01 217011)61, 
210 1৬0 ৬০৮ 0100101]1 00105. ৬৬121 17791665 110 ৫১০০1161706 01 01) 11751 15 

091 10001] 15 [01016121010 10 06510119117) 001 0110 1950 15 06517011917.” 
-7170171. 0০৮০/21719111, 135. 


অর্থাৎ ইংলগু শাসনের জন্য ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহি থাকা,আর ভারতশাসনের জন্য 
ইংলগ্ডের নিকট জবাবদিহি থাকা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু। প্রথমটির অর্থ প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা, 
দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। মোট কথা, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি পার্লিয়ামেন্টের 
আজ্ঞাবহ ভাতোর ন্যায় কার্য করেন, হংলশের জনসাধারণ যদি দিবা রাত্রি পুষ্ধানুপুষ্থ রূপে ভারতের 
মঙ্গলামঙ্গল পর্যালোচনা করিতে আরন্ত কারেন, তাহাতেও ভাবতবাসির দুঃখ দূর হইবে না, তাহাতে 
বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট কার্জনের স্থলে লক্ষ লাট কার্জন লাভ হইবে। ইহার কারণ 
কি? কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন__ 

“11015 91539501001 £1৩91 01110011105 0110 ৮৩৮ 11109016011, 11001 ও 0০11১ 
০৪1 ০৩ £০৮৩71094 0 (001011৩5--10101210ো5 00 101 160) ৮৮11) 0116 [00016. 
-121)): 0০৮৪7771611, 0 135. 
“বোদেশিক শাসন সর্বদাই অতি দুরূহ ও অসম্পূর্ণ_বৈদেশিকেরা কখনও প্রজাসাধারণের 

সহিত এক হৃদয় হইতে পারে না।” পুনশ্চ 
“111৩ 00৬০1111011 019 [০1010 ০৮ 11561111305 2 17৩21110210 8169111% : ! 
51101) ও 11010) 05 000৮ো 101) 0 010 [১০০11 0৮ 01011101. 09৫5 1101 2100 ০0111701 
9১191. 00110 [১০019107129 100০7 01701110125 8. ৬৬০1) টো 11056৬০ [গো 115 0৬৮) 
0150, ও [010৩৩ 10 17016৩17010 11, 2 11001191) 681010 আাা। 109 9০ ৮4010060 
1100 [0110 01115 0৮1) 11011001031005, 1341 16 00 60০4 0 000 £0৬০1110 15 11৩ 
[0910 98510765501 2 £০৮০1111710110, 11 15 11011) 17100551010 11001 ও [৩0716 
51108010 0170011 91601 10 11. 8৮7 00১5771716171, [5 135. 
“একজাতি আপনাদিগের শাসনবার্য স্বয়ং নির্বাহ করিতেছে, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু এক 
জাতি অপর জাতিকে শাসন করিতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না। এক জাতি অপর 


২৩২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাতিকে আপনাদিগের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে পারে ; অর্োপার্জনের ক্ষেত্র বা 
গোশালারূপে আপনাদিগের লাভের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে। 
কিন্তু প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে একটি 
সমগ্র জাতি কখনও সাক্ষাৎভাবে তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না।” 
এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তদ্দ্ারা বুঝা গেল, ভারত শাসনে যে সকল দোষ রহিয়াছে 
তাহার মধ্যে কতকগুলি বৈদেশিক শাসন হইতে উৎপন্ন --সেগুলি বর্তমান প্রণালীর সংশোধন না 
হইলে অপরিহার্য। আর কতগুলি অনায়াসেই দূর হইতে পারে, যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র ও 
পার্লিয়ামেন্টের বিধান কথার কথা থাকিয়া না যায়, যদি কেবল ভারতবামির কল্যাণের জনা 
ভারতবর্ষ শাসিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ভারতবাসী যে দিন দিন ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে; 
তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় আছে কি? আছে। স্বদেশি আন্দোলন সেই উপায় 
প্রদর্শন করিতেছে। 


প্রবাসী ১৩১৩ অগ্রহায়ণ 


সখারাম গণেশ দেউস্কর 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ* 


গত ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই সিমলা হইচ্ছে প্রকাশিত ইগ্ডিয়া গেজেটে" বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে 
ভারত গবর্নমেন্ট তাহাদের নিদারুণ সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন। সরকারি মন্তব্যের সারমর্ম 
এই-- 

মুখ-বন্ধে গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন যে, বহুদিন হইতে এই সুবিশাল বঙ্গ দেশের 
শাসন-কার্য-পরিচালনের অসুবিধা সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ভারত গবর্নমেন্ট পূর্ববঙ্গ 
ও আসাম প্রদেশকে একজন স্বতন্ত্র ছোট লাটের অধীন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কারণ, 
একজন শাসন-কর্তার উপর এত বড় দেশের শাসন-ভার থাকায় সুশাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। 
আসামের চা প্রভৃতি ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্যও এ প্রদেশটিকে স্বতন্ত্র শাসন-কর্তার অধীন 
করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্নমেন্ট 
এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদিগের মতামত জানিতে চাহেন। তাহাদের প্রকাশিত 
অভিমতের বিশেষভাবে আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদি কার্য যথোচিতভাবে 
সমাধা করিরা ভারতবর্বীয় গবর্মেন্ট আপনাদের পূর্ব প্রস্তাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। 
তদনুসারে ছোটনাগপুরের বহুলাংশ মধ্য-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি 
দেলা বঙ্গের অধীন করিবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। ম্মেধ্যে জাতি-গত ও ভাষা-গত বৈষম্যের 
জন্য মান্দ্রাজের জেলাগুলি গান্দ্রাজ লাটের আপত্তি-হেতু বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইল না। 
বাণিজ্য-ব্যবনায়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ছোট-নাগপুরের অধিকাংশ স্থান 
বঙ্গদেশেবই অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইল। 

(১) পুর্বে একবার তাহারা চট্টগ্রাম ও আসাম লইয়া একটি স্বতস্ত্র নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিবার 
কল্পনা করিয়াছিলেন। (২) ইহার পর ১৯০৩ সালে গবর্নমেন্ট যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে ঢাকা 
ও ময়মনসিংহ জেলাকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা লিখিত হইয়াছিল; €৩) কিন্তু এই 
দুইটি জেলা গ্রহণ করিয়াও নৃতন প্রদেশটিকে একজন ছোটলাটের অধীনতায় স্থাপনের যোগ্য বৃহৎ 
করিতে পারা গেল না। তখন বড়লাট বাহাদুর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বক্তৃুতাকালেই আভাস 
দিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-বিভাগের তদানীন্তন প্রস্তাব অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রস্তাব কার্ধে পরিণত করিবার 
কর্তৃপক্ষের সংকল্প আছে। সেই সময়ে, লোকের প্রতিবাদ-সমূহ পাঠ করিয়া, গবর্মমেন্ট জনসাধারণের 
মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন। 

প্রথমে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রঙ্গপুর, পাবনা ও আসাম লইয়া একটি 
নুতন বিভাগ গঠন করিতে বলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট দেখিলেন যে, ইহাতেও নৃতন প্রদেশটি 
আশানুরূপ বড় হয় না। তাই তাহারা রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কোচবিহার 
রাজ্য নৃতন প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত করা আবশ্যক স্থির করিলেন। 

এই নূতন বিভাগ-কার্যটি বাঙালি জাতির বংশ-গত, জাতি-গত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক 
বিভাগ-গত সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষা রাখিয়াই করা হইয়াছে। তত্তিম্ন আসামের চা-বাগান গুলিরও 
যাহাতে অধিকতর উন্নতি হয়, তাহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, নৃতন 

*দেশের কথা' গ্রন্থ থেকে 


২৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রদেশের নাম “পূর্ববঙ্গ ও আসাম” রাখা হইবে। ট্টগ্রাম, টাকা, রাজসাহী-বিভাগ, পার্বত্য 
ত্রিপুরা-রাজা ও আসাম--এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঢাকা এই নব প্রদেশের রাজধানী 
ও চট্টগ্রাম উহার দ্বিতীয় প্রধান নগর হইবে। এই প্রদেশের পরিমাণ ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল ও 
জন-সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান ও ১ কোটি 
৩০ লক্ষ হিন্দু। নূতন ছোট লাট বাহাদুরের একটি ব্যবস্থাপক সভা ও একটি বোর্ড অব রেবিনিউ 
থাকিবে। সেই বোর্ডে দুইজন মেম্বার থাকিবেন। নূতন প্রদেশটি কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন 
থাকিবে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণ ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল ও জন-সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ 
লক্ষ-_তন্মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু হইবে। 

জনসাধারণ এই প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করিয়াছে, গবর্নর জেনারেল তাহা বিশেষরূপে অবগত 
আছেন। এই প্রতিবাদের মূলে যে ভাবোচ্ছাস বিদ্যমান, গবর্নর জেনারেল তাহা উপেক্ষা করিতে 
ইচ্ছা করেন না। দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা জন্গিয়া যায় যে, দেশ নূতন 
রকমে বিভক্ত করিলে এঁ ঘনিষ্ঠতা অক্ষু্ন রাখা দুরূহ হইয়া উঠে; এবং এইরূপ ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন 
হইলে তাহা বড়ই ক্রেশ-দায়ক ও সাধারণের অগ্রীতিকর হয়। কিন্তু এক প্রদেশের লোকের সহিত 
ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হইলে আবার অবিলম্বে নৃতন প্রদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। পূর্বের 
অভিজ্ঞতা হইতে ভারত গবর্নমেন্ট আশা করেন যে এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। 

উপসংহারে ভারত গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন যে, এই বিভগের ফলে বাঙালি জাতির উন্নতি সাবিত 
হইবার সম্ভাবনা অধিক। 


8৪11০ কোটি বাঙালির প্রার্থনা বিফল হইল 


বঙ্গের ৪11০ কোটি লোক এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করিবার জন্য না করিয়াছে কি? এক 
বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার অনাহারে থাকে, এমন দরিদ্র কৃষকও স্বদেশ-রক্ষার জন্য 
অর্থ দিরাহে, কাজ-কর্ম ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুরন্দিগের নিকটে মনের ব্যথা জানাইবার জন্য 
ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সভাসমিতি হইয়াছে, সেইখানেই উর্ধ্শ্থাসে গমন করিয়াছে। প্রজা আশা 
করিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলব্ধি করিয়া বঙ্গদেশকে দুই খণ্ডে 
বিভাগের চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু প্রজার কাতর প্রার্থনায় লর্ড কার্জন বা সার এন্ড 
ফ্রেভার কর্ণপাত করা উচিত মনে করিলেন না। পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রাকুটি 
দেখিয়াও বিচলিত বা ভীত হন নাই-_তাহারা জননী জন্মভূমির দেহে ছুরিকাঘাত হইবে, ইহা কল্পনা 
করিতেও শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা জন্ম-ভূমিকে অথণ্ড রাখিবার জন্য কুলি মজুরের ন্যায 
দিবা-রাত্রি খাটিয়াছেন, দুই হাস্তে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা তাহাদিগের 
কাতর ক্রন্দনে কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন লা! 

মান্দরাজের অন্তর্গত গপ্জাম জেলা ও ভিজিগাপন্তমের দেশীয় রাজ্যসমূহ বঙ্গের অন্তর্গত করিবার 
প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্ত মান্দ্রাজের জন-নাধারণ তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মান্দ্রাজের সহাদয় 
গবর্নর লর্ড এমথিল প্রজার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া ভারত গবর্নমেন্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত গবর্নমেন্ট মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের 
গবর্নর লর্ড কার্জনের একান্ত আজ্ঞাবহ নহেন; সুতরাং লর্ড কার্জন মান্দ্রাজের আঙ্গে ছুরিকাবিদ্ধ 
করিতে পারিলেন না। 

ছোটনাগপুরের অনেক স্থান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভতক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল । কিন্তু ছোট-নাগপুর 
কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। কলিকাতার ইংরাজ বণিক্‌-সমাজ গভীর গর্জনে 
বলিলেন, “ছোট-নাগপুর বঙ্গের অঙ্গচ্যুত হইতে পারে না।” লর্ড কার্জন অমনি সে প্রস্তাব পরিহার 
করিলেন। 


পালাবদলের ডাক ২৩৫ 


বঙ্গের প্রধান লোকেরা বঙ্গের ছোটলাটের নিকট গমন করিয়া বঙ্গদেশকে অক্ষত রাখিবার 
জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। ছোটলাটও মুখে কত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; 
যাহার যে আপত্তি আছে, তিনি তাহা স্বহাস্তেই লিখিয়া লইয়াছিলেন; বঙ্গবাসীর মনের কথা বড় 
লাটকে জানাইবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু কার্যতঃ তিনি রঙ্পুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর 
ও বাকরগঞ্জ জেলা আসামের সামিল করিবার জন্য লর্ড কার্জনকে অনুরোধ করিলেন! ছোটলাট 
যদি আপত্তি করিতেন, তবে লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে কখনও সাহসী হইতেন না। 

৪॥০ কোটি বাঙালির প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জনকয়েক কয়লা-ব্যবসায়ী ইংরাজের 
আপত্তিতে লর্ড কার্জন ছোট-নাগপুর প্রদেশটি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না। 

বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একত্র বাস করিতেছিল, 
পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী ছিল, পরস্পর প্রেম-সৃত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিশালী জাতিতে 
পরিণত হইয়াছিল, লর্ড কার্জনের এক খঙ্গাঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, টট্রগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, রাজসাহী, রঙ্পুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, 
জলপাইগুড়ি, মালদহ ও বঙ্গের গৌরব-স্থুল স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য নৃতন প্রদেশের অন্তর্গত হইল! 
খাস বাংলায় কেবল ২ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, 
মেদিনীপুর, বীরভূম জেলা ও কোচবিহার রাজ্য থাকিল। 


ভাই ভাই ঠাই ঠাই 


ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন বাহাদুর ভারত গবর্মমেন্টের মস্তব্য-পত্রে বলিয়াছেন যে, 
বঙ্গদেশের ন্যায় অষ্ট-কোটি জনপূর্ণ বিশাল দেশ একজন শাসন-কর্তার অধীন থাকিলে শাসন-কার্ষের 
বড় অসুবিধা হয়, একজন শাসন-কর্তার পক্ষে এত বড় দেশ-শাসন করা বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়া 
উঠে। তাই বঙ্গদেশের বিভাগ করিয়া উহার একাংশ একজন নৃতন শাসন-কর্তার অধীন করা নিতান্ত 
আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভাগ না করিয়া অন্যবপে যদি শাসন-শৃঙ্খলা বিধান 
করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে বর্তূপক্ষ কখনও বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে 
পীড়াদান করিতেন না, একথা বলিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। ফলতঃ গবর্নমেন্ট যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারিতাম যে, কর্তৃপক্ষ নিতান্ত নিরুপায় 
হইয়াই এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্মেন্টের প্রদর্শিত হেতুবাদ কি 
সত্য? 

আমরা তর্কচ্ছলে না হয়, স্বীকার করিয়াই লইলাম যে, বঙ্গেশ্বরের গুরুভার লাঘব করিবার 
জন্য বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা নিতাস্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল-তিন কোটি দশ লক্ষ নর-নারীর 
শাসন-ভার অপরের হস্তে অর্পণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
২ কোটি ৩৩০ লক্ষ বেহারী, ৪৯ লক্ষ ছোটনাগপুরী ও প্রায় ৭৫ লক্ষ উৎ্কলবাসীকে লইয়া 
একটি ৩।০ কোটি জনপূর্ণ প্রদেশের সৃষ্টি করা হইল না কেন? ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক লইয়া 
“পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের” সৃষ্টি না করিয়া কর্তৃপক্ষ ৩।।০ কোটি জন-সমদ্বিত 'বেহার ও উড়িষ্যা” 
নামে নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন না কেন £ বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগকে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশের সহিত পূর্বথৎ সম্মিলিত রাখিয়া উহাকে “বঙ্গদেশ ও আসাম” নামে অভিহিত করিলে 
কি ক্ষতি হইত? যখন ভিজিগাপত্তম ও গঞ্জাম প্রদেশকে ভাষা ও জাতিগত সামঞ্রসোর দোহাই 
দিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল না, যখন ছোটনাগপুরের পাঁচটি দেশীয় রাজা 
ভাষা-গত এক্যের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল, সম্বলপুর, বামড়া, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি প্রদেশ 
উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করা হইল, তখন বঙ্গ-ভাষা-ভাষী লোকদিগকে একত্র ও একজন 


২৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লাটের শাসনাধীন রাখা হইল না কেন? উত্তরে গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন যে, 1175৫ ৬০1 11216 
076 010%1106 00115158119 011000019 অর্থাৎ সেরূপ ব্যবস্থা কাহারও (অর্থাৎ কোনও 
সিবিলিয়ানেরই) শ্রীতিপ্রদ হইত না! সুতরাং বঙ্গের লক্ষ লক্ষ প্রজার মত পদ-দলিত হইল! 

পাঠক ব্যাপারটা বুঝুন। অখণ্ড বঙ্গ-দেশের লোক-সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি; ইহাদের মধ্যে ৪ 
কোটি ২৮ লক্ষ জনের মাতৃভাষা বাংলা ; ২ কোটি ৩৩॥ লক্ষ জনের মাতৃভাষা বেহারী হিন্দি; 
অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ জন উড়িয়া ভাষায় কথা কহে। বড় লাট বাহাদুর ৪ কোটি ২৮ লক্ষ বঙ্গভাষা-ভাষীর 
মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ বাঙালিকে উড়িয়া ও বেহারীদিগের সহিত রাখিয়া অবশিষ্ট ২ কোটি 
৬৬ লক্ষ বাঙালিকে আসামবাসীর সহিত সংমিলিত করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশ 
অনুসারে, বাংলা যাহাদিগের মাতৃভাষা, এমন ১৪টি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগকে 
আসামীদের সহিত এবং দশটি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের লোককে উড়িয়া ও বেহারীদিগের 
সহিত সম্মিলিত হইতে হইল। সুতরাং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এতদিন যে সামান্য পার্থক্য 
ছিল, এবং যে পার্থক্য একত্র অবস্থান ও জ্ঞানের চর্চা-হেতু দিন দিন হাস পাইতেছিল, তাহা (বঙ্গীয় 
জনসাধারণ সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে) অতঃপর বর্ধিত ও স্থায়ী হইবে, সন্দেহ নাই। 

সেইরূপ এতদিন হিন্দু ও মুসলমান একত্র ছিল, তাহারা নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পশ্চিমবঙ্গে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গে 
১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ও ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান হইল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কর্তৃপক্ষ 
পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু-প্রধান ও পূর্ববঙ্গকে মুসলমান প্রধান করিয়া তুলিলেন! ফলকথা, যে দিক্‌ দিয়াই 
দেখি, বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করা অপেক্ষা বাঙালি জাতির ব্যবচ্ছেদ-সাধন করাই কর্তৃপক্ষের 
ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং দেশের বিশালতায় বা জন-সংখ্যার 
আধিক্যে শাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল,-_-একথা বলা অপেক্ষা বাঙানি জাতির এক্য-বলই 
কর্তৃপক্ষের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, বলিতে হইবে। তাই সুচতুর গবর্নমেন্ট বঙ্গ-বিভাগের নামে 
বঙ্গভাষা-ভাবী একতা-সম্পন্ন বাঙালি জাতিকে ছ্বিবণ্ড করিলেন। 

ভারত গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, ইদানীং বঙ্গেশ্বরের কার্য-ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা 
যতদূর সত্য হউক, ইহা নিশ্চিত যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য বৃদ্ধি পায় নাই। বঙ্গের হাইকোর্ট, 
কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনরূপ অভিযোগ করেন নাই, অন্ততঃ তাহারা দ্বিতীয় 
হাইকোর্ট-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হন নাই। রেবিনিউ বোর্ড সমগ্র বঙ্গে রাজস্ব সংক্রাস্ত কার্য-পরিচালনে 
অশক্ত হইয়াছিলেন, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয়ও 
শিক্ষা-বিভাগের কার্য-পরিচালন-বিষয়ে স্বীয় অসামর্থা জ্ঞাপন করেন নাই। পুলিশের ইনস্পেক্টার 
জেনারেল মনুষ্যের সাধ্যাতীত কার্য করিতে হইতেছিল বলিয়াও অভিযোগ করেন নাই। ইন্সপেক্টর 
জেনারেল অব রেকিস্ট্রেশনকে প্রতি বৎসর গবর্নমেন্টের নিকট স্বীয় কারের ব্বিপোর্ট দাখিল করিতে 
হয় না বটে, কিন্তু তিনিও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া ফাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন 
প্রকার ক্ষোভ-প্রকাশ করেন নাই। তত্তিন্ন কারাগার-সমূহের ইন্স্পেক্টার জেনারেল এবং 
হাসপাতাল-সমূহের ইন্স্পেক্টার জেনারেলদিগের সম্বদ্ধেও এঁ প্রকার কথা বলা যাইতে পারে। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে এক ছোটলাট ভিন্ন আর কেহই কার্যভার 
বৃদ্ধির অভিযোগ উপস্থিত স্রেন নাই! কিন্ত তাহার একজনের কার্য-ভার লঘু করিবার জন্য 
বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ছোটলাট বাহাদুরের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য 
একজন ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ড করিলেই ত কার্য চলিতে পারিত? সংপ্রতি বঙ্গদেশ যেরূপে বিভক্ত 
হইয়াছে, তাহাতে শাসনকার্ষের জন্য বৎসরে অন্যুন ১২।।০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় পড়িতেছে, 
কিন্ত একজন ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ত করিলে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অধিক ব্যয় করিলেই 
নির্বিঘ্নে সকল কার্য সুসম্পন্ন হইত । বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় বঙ্গদেশেও একজন গবর্নর নিযুক্ত 


পালাবদলের ডাক ২৩৭ 


করিলে বর্তমান ব্যবস্থার অপেক্ষা বৎসরে ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কম ব্যয়ে কার্য-সিদ্ধি হইতে 
পারিত। বঙ্গবাসী গবর্নমেন্টের নিকট এই সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু লর্ড কার্জন 
ও ভারত-সচিব মিঃ ব্রডরিক তাহাদের কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গদেশের বিভাগ 
করিবারই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদিগের এই প্রকার ব্যবহারের ঘর্মানুধাবন করিলে সহজেই 
মনে হয় যে, শাসনকার্যের শৃখ্খলা-বিধান বা ছোটলাটের কার্যভার লাঘব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মূল 
উদ্দেশ্য নহে; বাঙালিকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের শক্তি-খর্ব করাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল। 


অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম 


এই বাঙালি জাতির অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম চিন্তা করিলে আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয়। 
প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতির কথাই বলি। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যে কলিকাতার 
বাণিজ্য আর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। চট্টগ্রাম বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইলে 
কলিকাতার মারওয়াড়ী, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু ব্যবসায়ীগণের অবনতি আরন্ত হইবে। নূতন 
প্রদেশে নৃতন হাইকোর্ট হইলে কলিকাতার হাইকোর্টের জজদিগের সংখ্যা ও ক্ষমত: হাস পাইবে। 
হাইকোর্টের ক্ষমতা-হাসের সহিত শাসন-বিভাগের জুলুম বাড়িবে। কলিকাতা আর সমগ্র বাঙালি 
জাতির বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মিলন-ক্ষেত্র থাকিবে না। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিগণের সম্মিলন অতঃপর নৃতন প্রদেশের রাজধানীতেই হইবে। আমরাও তাহাদিগের সাহচর্য 
ও সহায়তা হইতে ক্রমে বঞ্চিত হইব। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের সামান্য ক্ষতি সংঘটিত হইবে না। 

পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ কলিকাতা ছাড়িয়া নৃতন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়া বাস করিবেন। 
অনেক জমিদারের পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে-_উভয়ত্রই জমিদারি আছে। তাহাদিগকে উভয় রাজধানীতে 
'আবাস-স্থান নির্মাণ করিতে হইবে, সরকারি টাদার খাতায় উভচ্‌ প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থদান 
করিতে হইবে, বঙ্গের প্রায় অর্ধেক লোক-সংখ্যা নৃতন প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় 
গবর্নমেন্টের ব্যয় তদনুপাতে হ্রাস পায় নাই। কাজেই রাজ-কার্য পরিচালনের ব্যয় আমাদিগকে 
পূর্বের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইতেছে। 

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গবাসীদিগকেও এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতেছি, সেখানকার শাসন-ব্যয় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাসীর অন্যান্য অসুবিধা 
ও ক্ষতিও সামান্য নহে। নূতন প্রদেশে একটা নৃতন রাজধানী নির্মাণ করিতে, ছোট লাটের প্রাসাদ 
ও আফিস প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ১৪/১৫ কোটি টাকার কম খরচ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। 
এই ১৪ কোটি টাকা যে নৃতন প্রদেশের লোকদিগের নিকট হইতে আদায় করা হইবে, তাহা বলাই 
বাহুল্য। 

ছোট লাট ও তাহার সেক্রেটারিদিগের বেতন ইত্যাদির জন্য বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কম 
কখনও ব্যয় হইবে না। সমস্ত বঙ্গের ৭॥০ কোটি লোকে এতদিন যে ব্যয়ভার বহন করিত, নূতন 
প্রদেশের ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোককে এখন সেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এই ব্যয়ভারে 
কি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিম্পেবিত হইবে না? 

নৃতন প্রদেশে কলিকাতার ন্যায় মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, 
পুযা কৃষি কলেজ এবং মিশনারী ও স্বাধীন কলেজ-সমূহের মত বিদ্যালয়-নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাধ্য 
ব্যাপার বলিয়া অসম্ভব হইবে। সুতরাং নৃতন প্রদেশবাসীর শিক্ষার অবনতি অনিবার্য। নৃতন প্রদেশের 
ছোটলাটের জন্য সৈন্য রাখিতে হইবে। সুতরাং সৈন্যাবাস নির্মাণ করিতেও স্বতন্ত্র খরচ পড়িবে। 
ইহাতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই সকল কার্ষে বহু অর্থ ব্যয়িত হইলে জনসাধারণের 
কল্যাণের জন্য রাজকোব হইতে অধিক অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে না। এতস্তিন্ন বঙ্গব্যবচ্ছেদের 


২৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ফলে দেশে যে অশান্তি ও উৎ্পীড়নের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। 

ফলতঃ এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত, দুর্বল ও কর-ভারে প্রপীড়িত হইয়া 
ক্রমশঃ ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাই আমরা বঙ্গ-বিভাগে এরপ প্রাণপণে প্রতিবাদ 
করিয়াছি ও করিতেছি। শাসন-কার্ধের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই, বাঙালি 
জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানই রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে “স্টেটসম্যান” পত্রের সম্পাদক একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এ প্রবন্ধের একস্থলে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন;-_ 
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“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, (১) বাঙালি জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা, 
(২) কলিকাতার রাজনীতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করা, €৩) পূর্ববঙ্গের মুসলমান শক্তির 
পরিপুষ্টি সাধন করা। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে তাহা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুত 
বর্ধনশীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষের আশা করেন।” 

পাঠক! ওরিয়েন্টাল ডিপ্লোম্যাসী বা প্রাচ্য কুটিলতার নিন্দাকারী লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ 
প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা একজন আ্যাংগ্নো ইণ্ডিয়ান সম্পাদকের মুখেই শুনিলেন? এখন 
একবার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করুন। বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল সরকাগ্জি কাগজপত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহাতে লর্ড কার্জন একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,_ 
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লর্ড কার্জনের এই কৌশলময়ী উক্তির সরল বাংলায় অর্থ এই যে,_-কলিকাতার ন্যায় কোনও 
কেন্দ্র স্থানের স্বল্প-সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির মতানুসারে যদি সমগ্র বঙ্গের লোকে চলে, তবে তাহার 
ফল কখনই বঙ্গদেশের ও বাঙালি জাতির পক্ষে শ্ুভকর হইবে না। এক মতে সকলেই না চলিয়া 
সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে-_যাহাতে এক-ভাযাভাষী 
লোকের মধ্যে নানা মুনির নানা মত ঘটিবাব সুযোগ বৃদ্ধি পায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলে, 
সকলের আকাঙ্কা ও আদর্শ একবিধ না হইয়া যাহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার হয়, তাহার ব্যবস্থা 
করহি গবর্নমেন্ট সর্বপ্রকারে বাঞ্ধনীয় বলিয়া মনে করেন। বাঙ্গে অধুনা যেরূপ এঁকা দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে সমাজে স্বতন্ত্র ভাবের ও মতের স্ফুর্তি ঘটিতে পাইতেছে না। এরূপ এঁক্য কর্তৃপক্ষের 
দূষলীয় বলিয়া মনে করেন।” 

ইহা অপেক্ষা গবর্মমেন্টের পক্ষে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখানেই 
রাজপুরুষদিগের ক্রুরতার শেষ হয় নাই। জাতীয় মহাসমিতির গত একবিংশ অধিবেশনের সভাপতি 


পালাবদলের ডাক ২৩৯ 


যথার্থই বলিয়াছেন,--“এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লর্ড কার্জন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে 
ধীর ও সংযতভাবে তাহার কার্ষের সমালোচনা করা যায় না। পূর্বে ক্ষুদ্রভাবে যে ব্যবচ্ছেদের 
কল্পনা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করিলে দেশে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদার্শনে ভীত 
হইয়া তিনি তাহার শেষের সিদ্ধান্ত, সমগ্র পূর্ববঙ্গের ব্যবচ্ছেদের সন্কল্স, আদৌ প্রকাশ করিলেন 
না। এক বগুসরের অধিককাল এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য ছিল না। কিন্তু গোপনে গোপনে কার্ 
চলিতেছিল। জনরব উঠিল, ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে বিষয়ে লর্ড কার্জনও কোনও 
প্রতিবাদ করিলেন না। শেষে ভারত-সচিবের অনুমোদন-লাভ করিয়া সিমলা হইতে সহসা 
ব্যবচ্ছেদের কথা প্রকাশ করা হইল। পরে হঠাৎ লর্ড কার্জন পদত্যাগ করিলেন। ইহাতে লোকে 
ভাবিল, সে সম্বন্ধে আর কিছু হইবে না-_কারণ তৎপূর্বে ভারত-সচিব পার্লামেন্টে ব্যবচ্ছেদ 
সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দাখিল করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন ; সুতরাং পার্লামেন্টে আলোচনার পূর্বে 
কিছু হইবে না, ইহাই লোকে বুঝিল। বস্তুতঃ পদত্যাগ করিবার পর লর্ড মিন্টোর উপর এই বিষয়ের 
বিবেচনা করিবার ভার অর্পণ করাই লর্ড কার্জনের উচিত ছিল। যুবরাজের ভারতে আগমনের 
সময় যাহাতে একটা সমগ্র প্রদেশের লোক শোকে মুহ্যমান না হয়, তাহা করাও তাহার উচিত 
ছিল। কিন্তু লর্ড কার্জনের সে সুমতি হইল না। তিনি জেদের বশবর্তী হইয়া গত ১৯০৫ সালের 
১৬ অক্টোবর ৩০ শে আশ্িন বঙ্গবাসীর মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন।” 


মুসলমান সমাজের ক্ষাতি 


লর্ড কার্জনের এই ব্যবস্থায় মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। 
কারণ, এত দিন সমগ্র বাঙলার অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ছিল। যদি 
বঙ্গীয় গবর্নমেন্ট মুসলমানদিগের সামাজিক কোন রীতি নীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেন, 
তাহা হইলে বাংলার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী-_অর্থাৎ আড়াই কোটি বাঙালী মুসলমান সেই কার্যের 
প্রতিবাদ করিত। সুতরাং আড়াই কোটি মুসলমান, অধিবাসীর বিরক্তিকর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ 
করিবার পূর্বে গবর্মমেন্টকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইত। কিন্তু এখন পশ্চিম বঙ্গের ৫০ লক্ষ 
মুসলমানকে বঙ্গেম্বর গ্রাহ্য করিবেন না। সাড়ে চারি কোটি অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান 
কোথায় নগণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে। 

যে কারণে পশ্চিম বঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট মুসলমানগণ অগ্রাহ্য হইবে, অবিকল সেই কারণে 
পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা নগণ্য হইবে। পূর্ববঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর 
মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অর্ধেকের অপেক্ষা অল্প হওয়াতে রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন 
না। ফলতঃ বাংলার হিন্দু মুসলমানকে পৃথক করিয়া দেওয়াতে ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষদিগের 
যথেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, 
বঙ্গদশ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ভালই হইয়াছে। কারণ, তাহাতে পূর্ববঙ্গে 
মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং সেইজন্য মুসলমানের পক্ষে রাজ-কার্য লাভের কিছু সুবিধা 
হইয়াছে। কিন্ত পূর্বেও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকই ছিল। গবর্মে্ট 
মুসলমানকে সংখ্যার অনুপাতে চাকরি দিতে ইচ্ছা করিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করিয়াও তাহা 
দিতে পারিতেন। 

মুসলমান সমাজের মধো ইদানীং যে বিদ্যাচর্চার আদর হইতেছে, তাহা পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম 
বঙ্গেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও পশ্চিম 
বঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যাচর্চায় ও জ্ঞানানুশীলনে সমধিক আগ্রহ-সম্পন্ন। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ হইতে 
পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করাতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। 


২৪০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সুতরাং অতঃপর মুসলমান সমাজের উন্নতির গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু হইবে। শতাধিক বর্ষের চেষ্টার 
পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যাচর্চা কিছু উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন; সেই শিক্ষিত 
মুসলমানদিগের সাহায্য লাভ করায় পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদিগের উন্নতির পথ যতটুকু 
সুগম হইয়া আসিতেছিল, তাহা অতঃপর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে বহু কালের জন্য কল্টকিত 
হইল । পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণের উন্নতি-সাধনের জনা আবার একশত বৎসর সময় লাগিবে। 

শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের মুখপত্র “নবনূরে' (১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের সংখ্যায়) 
মৌলবী একিনউদ্দীন আহম্মদ বি. এ. মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে,_-“বহুদিনের চেষ্টার 
পর সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানগণ সংপ্রতি দুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
রাজনীতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার ইতিকর্তব্যতা অল্পদিন হইল, নির্ধারণ করিয়া 
তাহারা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্নমেন্টের নৃতন ব্যবস্থা হইল। নূতন 
প্রদেশে নূতন বাবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এখন মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের 
এত দিনের সমবেত চেষ্টা এক মুহূর্তে চুরমার হইল । মুসলমানগণ যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক 
ও সংখ্যায় যতই হউক, উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে তাহাদের কিছুতেই উন্নতি হইবে না। সেইজন্য 
হওয়া উচিত। কিন্তু বহু দিনের ও বহু লোকের অসীম চেষ্টায় যে কলিকাতা মহানগরী উচ্চ শিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্র-স্থান হইয়াছে, বঙ্গবিভাগে সেই কলিকাতার সহিত অধিকাংশ মুসলমানের সংস্রবাচ্ছেদ 
হইল। ইহাতে মুসলমানের সামান্য ক্ষতি হয় নাই।” 

তাই এই আন্দোলনে বগুড়ার নবাব শ্রীযুক্ত আব্দাস সোভান চৌধুরী সাহেব, টাঙ্গাইলের 
জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল হালেম গজনবী ব্যারিষ্টার মি. এ. রসুল, চট্টগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল 
কুদ্দুস চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত সিদ্ধিক আহাম্মদ চৌধুরী, খা বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দার, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার 
মৌলবী শামস উল হুদা এম. এ. বি. এল. ফরিদপুরের জমিদার মৌলবি আশারউদ্দীন খা চৌধুরী 
ও চৌধুরী মহম্মদ আলিমজ্জমান বি. এ. সীতাকুণ্ড মা্রাসার স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত মওলানা ওবারদল 
হবিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মণ্লা চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেশমান্য মুসলমান 


প্রজার প্রতিবাদ 


নানা স্থানে সভা সমিতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। গবর্নমেণ্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই 
বঙ্গদেশে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ ন্যানধিক ৬ শত বৃহতী সভার অধিবেশন 
করিয়াছিল; প্রত্যেক সভায় দশ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্যস্ত লোক সমবেত হইয়াছিল! শুদ্ধ 
তাহাই নহে, দেশের রাজা, মহারাজ ও জমিদারেরা-_যাহারা চিরকাল গবর্নমেন্টের ছকুম শিরোধার্য 
করিয়া ও গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত শুন্যগর্ভ উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, 
তাহারাও এবার প্রতিবাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। উত্তর পূর্ববঙ্গ হইতে নাটোর ও 
দিনাজপুরের মহারাজ এবং কাকিনা, দিঘাপাতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়াব নবাব বাহাদুর 
এ আদেশে অসস্তোষ প্রকাশ করিয়া বিলাতে ভারতসচিব মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ 
করিয়াছিলেন! পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহারাজ স্যর যতীন্্রমোহন ঠাকুর ও কাশীমবাজারের মহারাজ 
অপীন্দ্রচন্্র নল্দীও ভারত-সচিবের নিকট পূর্বোক্তি প্রকারে তার-যোগে আপনাদিগের অসস্তোষ-বার্তা 
জ্ঞাপন করেন। এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র জমিদার হিন্দু মুসলমান 


পালাবদলের ডাক ২৪১ 


প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছেন। স্যর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল মনীষী অন্যদেশে পূজার বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাহাদিগের 
কথাও কর্ণপাতের যোগ্য বলিয়া রাজপুরুষেরা বিবেচনা করেন নাই! ভারত-গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের 
রেজোলিউশনে ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনকে শুন্য-গর্ভ বা কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হন 
নাই। তথাপি তাহারা ৪11০ কোটি প্রজার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা-প্রকাশ করিয়াছেন। 

তাহাদের প্রথম উপেক্ষা-প্রকাশের পরও আবার প্রকৃতিপুঞ্জ ধনী দরিত্র, পণ্ডিত মূর্খ, জমিদার 
প্রজা সকলে মিলিয়া রাজার নিকটে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,_-“প্রভো ! আমাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করিও না।” গত ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে যে বিরাট সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ২০ হাজার বঙ্গবাসী ও ৪ হাজার কলেজের ছাত্র উপস্থিত 
হইয়া সরকারি প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। এই সভার অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত ইহাও স্থির 
হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যস্ত বঙ্গবাসী কোনও বিলাতি জিনিস 
ব্যবহার করিবেন না। এই প্রস্তাব কার্ধে পরিণত করিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। তথাপি গবর্নমেন্ট সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তাহারা ১ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিলেন, 
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ কার্য সম্পন্ন হইবে! ঘোষণানুসারে যথাসময়ে বঙ্গ-জননী 
দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন! 


আমাদের কর্তব্য 


এখন আমাদের কর্তব্য কি? লর্ড কার্জনের ব্যবহারে বাঙালির মোহনিত্রা ভঙ্গ হইয়াছে। পরের 
দয়ার উপর নির্ভর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, নিজের কর্তব্য অবেহলা করিয়া মোহে 
আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে, আর আমাদের চলিবে না। আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
আমাদিগকে কঠোর কর্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নচেৎ আমাদিগের ঘোর অধঃপতন ও 
সর্বনাশ অনিবার্ধ। আমরা যে উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাই আমাদিগের এখন 
একমাত্র অনুসরণীয়। বিলাতি বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্য যথাসম্ভব পরিহার-পূর্বক আমাদিগের অভিযোগে 
ইংলগ্ডের জনসাধারণকে কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। ইহাই আমাদের এখন একমাত্র 
কর্তব্য। আমাদের ছোটলাট ও বড়লাট বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গ-বিভাগ সংক্রান্ত ঘোষণা 
পত্র প্রচারিত হইলেই এই কৃত্রিম আন্দোলনের নিবৃত্তি হইবে। এই বিশ্বাসেই তাহারা অতীব ক্ষিপ্রতার 
সহিত বঙ্গবিভাগ-বিষয়ক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাস্্ক, 
তাহা তাহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। 

লর্ড কার্জন ও স্যর এগ ফ্রেজার যে ঘোষণা-পত্রকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারবিষয়ক আন্দোলনের 
করিয়াছে। আমরা লর্ড কার্জনের এই ঘোষণা -প্রচারের দিবসকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি 
স্মরণীয় দিবস বলিয়া মনে করি। ৪11০ কোটি বাঙালি প্রাণ-পণে একত্রে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, 
আর সাম্রাজ্য মদমত্ত রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে রাজকীয় বন্্রদণ্ডের আঘাতে বিভক্ত করিতেছেন। 
বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা যে অভূতপূর্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্নমেষ্টের প্রতিজ্ঞা বঙ্গদেশের 
বিচ্ছেদ-সাধন; আমাদিগের চেষ্ট1 বাঙালি জাতির এঁক্য-সংরক্ষণ। গবর্নমেন্ট রাজশক্তির বলে স্বীয় 
প্রতিজাপালন করিয়াছেন, আর আমরাও ৪1০ কোটি বঙ্গসস্তান লর্ড কার্জনের শেলাঘাত বক্ষে 
ধারণ করিয়! সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। 
তাই সমগ্র বঙ্গে প্রজার পক্ষ হইতে এই ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে_ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--১৬ 


২৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যেহেতু সমগ্র বঙ্গবাসীর সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করাই স্থির 
করিলেন, সেই জন্য আমরা বাংলার অধিবাসীগণ এই বিভাগ-নীতির অশুভফল দূর করিবার জন্য 
সমগ্র জাতির অস্তিত্ব-রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের একাগ্র সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে 
প্রতিজ্ঞাবন্ধ হইলাম, ইহাই অদ্য ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউক। 

দেখা যাউক, ৪॥০ কোটি বাঙালির সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় কি না? 

রাজপুরুষেরা আজ সাম্রাজ্য গর্বে স্ফীত হইয়া আপনাদিগকে সর্বশক্তিমান মনে করিতেছেন। 
ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অকর্মণ্য ভারত সচিব মিঃ ব্রডরিক ও জন মর্লি লর্ড কার্জনকে সন্তুষ্ট 
করিবার জন্যই কোটি কোটি প্রজার আবেদন, নিবেদন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের 
তাহাদের উপরও কর্তা আছেন। বিলাতের জন-সমাজ ভূতপূর্ব মস্ত্ি-সমাজের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় 
তাহারা নিমেষ-মধ্যে যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এখন সাম্রাজ্যবাদের 
বিরোধী ওঁদারনীতিক দল ইংলগ্ডের রাজনীতি-চক্র পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের 
ভাগ্যদোষে ইহারা রক্ষণশীল দলের অপেক্ষাও অধিকতর কঠোরতা-অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন। 
তথাপি আমরা নিরাশ হইতে পারি না। আমরা স্থাণুর ন্যায় অচল থাকিলে, ধৈর্যচ্যত হইয়া 
কাপুরুষের ন্যায় কর্তব্য-পথ পরিত্যাগ না করিলে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে। 

ফল কথা, রাজ-বংশের ন্যায় রাজপুরুষগণেরও উত্থান ও পতন আমরা চিরকালই দেখিয়া 
আসিয়াছি, আরও কত দেখিব! রাজ্যের সহিত রাজপুরুষগণের সম্বন্ধ যেরূপ ক্ষণিক, দেশের সহিত 
দেশবাসীর সম্বন্ধ সেরূপ ক্ষণিক নহে। সুতরাং আমাদিগের সংকল্পের দৃঢ়তা থাকিলে--আমরা 
কায়মনোবাক্য ও স্থায়ীভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে রাজপুরুষদিগের ক্ষণিক উদ্যম কতক্ষণ অক্ষুণ্ন 
থাকিবে? পক্ষান্তরে আমরা ইহাও জানি যে, ইংরাজ এদেশের রাজা হইলেও রাজ্যের অপেক্ষা 
বাণিজ্যের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি সমধিক। ভাবুতে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া তাহারা যেরূপ 
লাভবান্‌ হইয়া থাকেন, এদেশের বাণিজ্যে তাহাদিশের তদপেক্ষা বছগুণে অধিকতর লাভ হইয়া 
এত আদর। সে বাণিজ্যের যদি কোনরূপে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ইংলগ্তীয় জন-সমাজ 
নিশ্চিত বিচলিত হইয়া তাহাদের বাণিজ্য-পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য গ্রাহক-স্থানীয় ভারতীয় 
প্রজার সম্তোষ-সাধনে অগ্রসর হইবেন, সন্দেহ নাই। 

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমরা বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতীকারস্বরূপ বিলাতি পণ্যের যথাযথ 
পরিবর্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস, এ সঙ্কল্প যদি আমরা অটল রাখিতে পারি, 
তাহা হইলে আমাদের বাসনা নিশ্চিত পূর্ণ হইবে, “কাটা যুশ্ড কথা কহিবে, কাটা বাংলা জোড়া 
লাগিবে।” ইতোমধ্যেই আমরা যতটুকু দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, তাহাতেই বিলাতি বণিক্‌-সমাজের চমক্‌ 
ভাঙ্িবার উপক্রম হইয়াছে । রাজপুকষেরাও ভীত হইয়া স্বদেশি আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য কঠোর 
শাসন-নীতির অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি স্বদেশির প্রসার ও বয়কটের প্রবলতা দিন দিনই বৃদ্ধি 
হইতেছে। (১) যদি আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় যথাসম্ভব বিলাতি দ্রব্যের পরিহার করিতে সমর্থ হই, 
তাহা হইলে আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে, জননী জন্ম-ভূমির অঙ্গচ্ছেদ নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে। 

এতদুপলক্ষে বারাণসীর জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ঃ 
গোখলে মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রাত্যেক বঙ্গবাসীর মনোযোগ আরশ্যক। তিনি 
বলিয়াছেন--“অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উদ্তব হইয়া থাকে। বঙ্গে যে দুর্দিন গিয়াছে ও যাইতেছে, 
তাহার একটি শুভ ফল ইতোমধ্যেই নয়নগোচর হইতেছে। এই ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লোকের মনের 
ভাব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইবে। সমগ্র 


পালাবদলের ডাক ২৪৩ 


প্রদেশে প্রকৃত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে-_সকলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বিদ্বেষ, কলহ-বিসংবাদ 
প্রভৃতি (অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও) বিস্মৃত হইয়াছে। রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে 
বঙ্গবাসী যেরূপ নিভীক ভাবে ও দৃঢ়তা-সহকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবাসী 
বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। এরূপ আন্দোলনে সামান্য একটু বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইতে পারে, 
কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই ব্যাপার উপলক্ষে এদেশের প্রজাসাধারণ 
যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবাসীর নিকট সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবশ্য বঙ্গীয় 
নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে অসংখ্য বাধা-বিদ্র অতিক্রম করিতে হইবে--বরং প্রকৃত বাধা বিদ্বের এই 
সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমি জানি যে, এই দায়িত্ব গ্রহণে তাহাদিশের কেহই অসম্মতি প্রকাশ 
করিবেন না, এবং ইহার জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগ আবশ্যক হইবে, সকলেই প্রফুল্লচিন্তে তাহা করিবেন। 
সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ রহিয়াছেন। এবিষয়ে বঙ্গবাসী অন্যান্য 
প্রদেশের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবেন। তাহাদিগের দুর্নাম হইলে আমাদিগেরও দুর্নাম হইবে। আর 
তাহাদিগেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, বাঙালিরই হস্তে এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মান ন্যস্ত 
রহিয়াছে।” 


(১) আমাদের বিলাতি পণ্য-বর্জনের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা দেখুন,-_বঙ্গদেশে (কলিকাতায়) 
বিলাতি বস্ত্রের আমদানি হইয়াছে 
১৯০৫ সালে ১৯,৪০,৩০,২০১ টাকার 
৬১৯০৬ সালে -৭,০৩.৩৪,১০৭ টাকার 


সেই সঙ্গে দেশীয় কলকারধানায় উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণও বাড়িয়াছে-_ 


১৯০২ সালে ৪১.২৪,৭৫,৪৬৫ গজ ১৯০৫--৫৬,২৮,৭১,৯৪৯ গজ 
১৯০৩ সালে ৪৬,০৫,৪৪,২৭৩ গজ ১৯০৬--৫৯,৭৮,০৮,৯৯৪ গজ 
১৯০৪ সালে ৪৭,৭১,২৯,৮১০ গজ ১৯০৭--৬৮,০০,৪৬,৮২১ গজ 


এখন দেশে সুন্ষ্ন সুত্রের উৎপত্তি কিরূপ বাড়িয়েছে দেখুন,_ 


১৯০৫/৬ সাল ১৯০৬/৭ সাল ১৯০৭/৮ সাল 
২১--৩০ নং  ১০.৫৭,৭৯,১১১ ১১,৬০,১৩,৬৭৯ ১২,৩২,৪৩,৯৮৫ পৌগু 
৩১--৪০ নং-- ১,৫৫,৯৩,৯০৯ ১৭১,৮৮,৮৩৩ ২,২০,১০,৩১৭ পৌপ্ু 
৪০ নম্বরের উধ্ব-_ ৯৩১,১৯৭ ১৪.২১,০০২ ২৭,০৬.৪৯৩ পৌগ্ু 


১৯০৭ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ছয়মাসে ভারতে যত বিলাতি কাপড়ের আমদানি 
হইয়াছিল, ১৯০৮ সালের এ কয় মাসে তদপেক্ষা প্রায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কাপড় কম আমদানি হইয়াছে। 
সে জন্য গবর্ণমেন্টের বাণ্জ্য শুদ্ধ (কষ্টম) বিভাগের আয়ও ৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা কম হইয়াছে। লবণের 
শুদ্ধ হ্রাস হওয়ায় পূর্ববৎসরের তুলনায় ১৯০৭/৮ সালে এদেশে লবণের আমদানি প্রায় এক পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, কিন্ত লিবারপুলী লবণের আমদানি ২৩,৫৯০ টন বা শতকরা ১০।। টন কমিয়াছে। এডেন আরব 
ও মিশর দেশীয় লবাণের আমদানি খুব বাড়িয়াছে। সুলভ এনামেলের আদর অশিক্ষিত সমাজে দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে--ইহা দেশবাসীর দারিদ্রা-বৃদ্ধির পরিচায়ক! 


বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 
স্বরাজের পূর্বাভাস 


দোর্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম? 

কাপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু ব্যোম? 

ধরণীর সীমা থাক, ছিল রাজ্য অধিকার, 

সহম্র বসরাবধি একাদি নিয়ম__ 

দোর্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম! হেমচন্দ্র। 
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এ দেশে প্রচলিত একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, একদিন লঙ্ষ্মীনারায়ণ গরুড়ের রথে 
চড়িয়া পৃথিবী পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাকালে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, 
এক বাড়িতে বহুলোক তিন দলে বিভক্ত হইয়া ভীষণ বিতণডায় প্রবৃস্ত রহিয়াছে। গৃহাস্থের কন্যা 
বিবাহ যোগ্যা, কিন্তু পিতা, মাতা ও ভ্রাতা তিনজনে তিন বর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। কোন্‌ 
বরের সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহাই বিতগ্ার বিষয়। আজই বিবাহের দিন। লক্ষী স্ত্রী জন-সুলভ 
কৌতুহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবেঃ নারায়ণ উত্তর করিলেন ও 
তিনজনের কাহারও সঙ্গে নহে। কিন্ত নিকটবর্তী বটবৃক্ষের নিশ্নস্থ এক রাখাল বালকের প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আজই রাত্রে ঠিক সময়ে, এ বালকের সঙ্গে বিবাহ হইবে। লক্ষ্মীর মনে 
কোনও সন্দেহ আসিল না, কিন্তু গরুড়ের এ ব্যবস্থাটা নিতান্তই অপছন্দ হইল, তাহার মনে একটা 
মস্ত খটকা লাগিল। এ কি আশ্চর্য, তিন বর বাড়িতে উপস্থিত। তাদের কাহারগু সঙ্গে বিবাহ হইবে 
না, বিবাহ হইবে কি না ঝুক অজ্ঞাত কুলশীল রাখাল বালকের সঙ্গে? অসম্ভব! তাহা হইতেই 
পারে না, উহা মানুষের কল্পনার অতীত । আমি এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পণ্ড করিব; এই ভাবিয়া, গরুড় 
লক্ষী নারায়ণকে তাড়াতাড়ি বৈকৃষ্ঠে পৌছাইয়া দিয়া; এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণের বাড়িতে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন এবং এক ছোতে রাখাল বালককে শুন্য মার্গে লইয়া এক পর্বতের উচ্চ শিখরে 
রাখিয়া দিলেন, সন্ধজ্ এই যে, বিবাহের ঠিক সময় চলিয়া গেলে বালককে পর্বত হইতে নামাইবেন। 
গরুড় ব্রাহ্মণের বাড়ি ছাড়িলেন না, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কখন সময়টা উত্তীর্ণ 
হয় বা অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয়! কিন্তু তা আর হয় না। তখন গরুড়ের মনে হইল, যে 
বালকটাকে পর্বতের উপর রাখিয়া আসিলাম, উহার কিছিৎ খাদ্যের সংস্থান প্রয়োজন। বিবাহ-বাড়িতে 
খাদ্যের অভাব কি? দেখিলেন, একজন ভীমকায় লোক প্রকাণ্ড এক ঝুঁড়ি খাবার লইয়া কোথায় 
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চলিয়াছে, গরুড় সটান সেটি তাহার মস্তক হইতে উত্তোলন করিয়া পর্বত শিখরে বালকের সম্মুখে 
রাখিয়া আসিলেন। এ দিকে বিতগ্ডা আর থামে না। অনেক কষ্টে স্থির হইল, পিতার মনোনীত 
বরেই কন্যা সমর্পিত হইবে। কিন্তু কন্যা কোথায়? এ দিকে সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। 
গরুড় স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ জানিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সগর্বে পর্বত শিখরে যাইয়া উপস্থিত। 
কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির; দেখিলেন, কন্যা বালকের গলায় বরমাল্য দিয়া 
তাহার পার্থে আসীনা! কিন্তু হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে ইহা সম্ভব হইল। হায় গরুড়, 
ভ্রান্ত তুমি, পশুবল-গর্বিত তুমি বুঝিলে না, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়! তুমি নারায়ণের ব্যবস্থা 
উল্টাইতে যাইয়া যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার প্রতি পদক্ষেপে তুমি তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। 
তোমার এ বিরুদ্ধ সঙ্কল্লের দ্বারাই ভগবান স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়াছেন। কন্যার মতা যখন দেখিলেন, 
এ বিপদে তাহার জয়ের আশা নাই, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির এক উপায় উদ্ভাবন কবিলেন। 
কন্যাকে স্থীয় মনোনীত বরের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, 
সেখানে যে বালককে দেখিবে, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবে। কিন্তু যে চুবরিতে করিয়া খাদ্য 
দ্রব্যের সঙ্গে লুকাইয়া মানুষের মাথায় তিনি কন্যাকে বরের গুহে পাঠাইয়াছিলেন, পথে তাহা 
গরুড় কর্তৃক অপহৃত হইল এবং লোকটিও ভয়ে পলায়ন করিল। পশুবল-মদগর্বিত পক্ষীরাজ 
প্রতি পদক্ষেপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছেন। 
আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে বিস্তৃতাকারে এইরূপ অভিনয় চলিতেছে। বিধাতার স্বরাজ 
বিধান ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, গরুড় স্থানীয় ফিরিঙ্গিরাজ আজ মদগর্বে স্বীয় পশুবলে তাহাকে 
বাধা জন্মাইতে অগ্রসর । কিন্তু তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে কেবল স্বরাজের মুখই খুলিয়া 
যাইতেছে। মানুষ জলে পতিত হইলে যেমন যা পায়, তাই ধরে, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া 
কেবল ছট্ফট্‌ করে এবং আপনাকে আরও জলে নিমগ্ন করে; ভারতে ফিরিঙ্গিরাজের রাজভক্তেরও 
আজ সেই দশা! এ বুঝি ডুবে! শা765 যতই অস্ত্রের ঝন্ঝনানি শুনান না কেন, ভারত রাজ্য 
অস্থুবলে শাসিত হয় না, সম্মোহন বলে শাসিত হয়। ভারতের জনমগ্লীর মনে যে সুশাসনের 
একটা বিকট কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহাই ফিরিঙ্গি রাজের সম্মোহন অস্ত্র। সকল 
কুসংস্কারের ন্যায় এ কুসংস্কারও প্রতাক্ষকে অগ্রাহ্য করিতেছে; অন্য কুসংস্কারের প্রকৃতি ইহাতে 
যোল আনা বিদ্যমান; চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও ছাড়িতে চাহে না। এই যে কুসংস্কার 
আমাদিগকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না, ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির একটা গুঢ় রহস্য বর্তমান। কুসংস্কারকে 
কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, এতদিন অজ্ঞানতার অধীন হিলাম, 
মানব সহজে তাহা স্বীকার করিতে রাজি নহে। তাই কুসংস্কার সরিয়াও সরে না, ঘুম ভাঙিয়াও 
ভাঙে না। কিন্তু এবার সম্মোহন ছুটিয়াছে, শক্ত আঘাতে ঘুম ভাঙিয়াছে এবং ফিরিঙ্গি তাহ! 
বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের মত অভিনয় করিতেছে, 
বুঝিতেছে না কি করিলে ভাল । যাহা করিতেছে, তাহাতেই উন্টা ফল ফলিতেছে। এই যে দেশব্যাপী 
আগুন জুলিয়াছে, তাহা নিবাইতে যাইয়া কোথাও বা আগুনে ইন্ধন জোগাইতেছে, কোথাও ব! 
আগুন উস্কাইয়া দিতেছে, সর্বত্রই কিন্তু স্বপদে কুঠারাঘাত। এ আগুন নিবাইতে সকল চেষ্টাই তাহার 
বিরুদ্ধে যাইতেছে । কারণ যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহা বিধাতার বিধান, তাই কোন ওঁষধধই 
ধরিতেছে না। মহাকাল যাহার বক্ষে চাপিয়া বসে, উষধ তাহার কি করিবেঃ একদিন ধন্বস্তুরি 
একটা ওঁষধ প্রস্তুত করিয়া গর্বের সঙ্গে বলিলেন, এমন ওউধধ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা সেবন 
করিলে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিও জীবন লাভ করিবে। মহাদেব তখন বলিলেন, আমি যখন বুকে চাপিয়া 
বসি, তখন ওঁধধ সেবন করিবার শক্তি থাকে কিঃ থাকিলেও তখন অমৃত বিষ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গির 
পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত, তাহাকে কে রক্ষা করিবে? তাই স্বরাজের 
বিরুদ্ধে তাহার সকল যড়যন্ত্র বার্থ হইয়া যাইতেছে, তাহার সকল চেষ্টা স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন 


২৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করিতেছে। বঙ্গভঙ্গের দিন হইতে গণনা করিলে দৃষ্টাস্তের অভাব হইবে না, শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। 
কিন্তু কুমিল্লার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে। কুমিল্লায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা চক্ষে 
আঙ্গুল দিয়া এ দেশে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বর্তমান অবস্থা দেখাইয়া দিতেছে। যাহারা 
ভাবিতেছেন, কুমিল্লার ঘটনা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ, তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। হিন্দু-মুসলমানে 
এদেশে কোনও বিবাদ নাই। থাকিতে পারে না, জন কতক মুসলমান কেবল রাজশক্তির হাতে 
ক্রীড়া পুতুলরূপে বাবহৃত হইতেছে মাত্র। উহা ব্যর্থ রাজশক্তি ও জাগ্রত প্রজাশক্তির মহা 
সংগ্রাম--স্বরাজের প্রথম গাথুনি। শহর-কোটাল ম্যাজিষ্ট্রেট নগরবাসীর আবেদনের উত্তরে যাহা 
বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম কি? বিপিন পালের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া তিনি কি 
প্রমাণ করিয়াছেন? তিনি হয়তো ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্যই বলিয়াছেন, কিন্তু এই 
ঠাট্টার পশ্চাতে যে একটা প্রকাণ্ড সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। 
সত্যটি এই যে, ফিরিঙ্গিরাজ আজ আমাদের স্বরাজের দাবি-দমনে অসমর্থ, জাতীয় জীবনের যে 
মহাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। তাই অপারগের রাগে তাহার 
শরীর গজগজ করিতেছিল। এমন সময় প্রতিহিংসার সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বরাজের জন্য 
গণ্ডগোলকারী হিন্দুকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তিনি স্বীয় কর্তব্য ভুলিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন। কিন্তু 
“উল্টা বুঝলি রে রাম!” তিনি বড়ে দিয়ে বড়ে মারিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এদিকে স্বয়ং 
“কিস্তিমাৎ'। স্বরাজের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গি-রাজের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ মাত্র । হিন্দু মরিল না, স্বরাজ 
গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি মনে করিয়াছিল যে, এ অস্ত্রে নিশ্চয়ই হিন্দুর স্বরাজ আকাঙ্কা 
প্রশনিত হইবে। কিন্ত হরি! হরি!! হিন্দু প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে অরাজকতা নিবারণ করিয়া 
আত্মরক্ষা ও রাজ্য-রক্ষায় সমর্থ। ফিরিঙ্গি এবার ভারতে রাজত্ব করিবার শেষ ওজুহাতটিও 
খোয়াইয়াছে। ইহারই নাম কেঁচো খুঁড়িতে সাপ ওঠা। ফিরিঙ্গি এবার ভাবিতেছে “কি করলাম 
কি হ'ল, ছাতু মাখলাম কিন্তু এ যে কি হয়ে গেল!!! 

রাজশক্কি তো প্রজাশক্তির প্রতিনিধি মাত্র । প্রজা স্বীয় ধন প্রাণ রক্ষার ভার রাজাকে দিয়াছে, 
তাই রাজশক্তির আবির্ভাব। রাজশক্তির কোনও স্বাধীন স্বতম্ অস্তিত্ব নাই। যেখানে রাজশক্তি 
প্রজারক্ষাণে অসমর্থ, সেখানে অরাজকতা, অরাজকতার অর্থ প্রজা আত্মরক্ষার ভার আপনি গ্রহণ 
করিয়াছে, সুতরাং ধরিতে হইবে, রাজশক্তি লোপ পাইয়াছে। কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট আত্মরক্ষার জন্য 
হিন্দুদিগকে “বিপিন পালে"র নিকট যাইতে বলিয়া রাজশক্তির তিরোভাব ঘোষণা করিয়াছেন, 
এবং হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া স্বরাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। 
ম্যাজিদ্ট্রেটের কথার ইহাই অর্থ । কেহ হয়তো বলিবেন, যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদে স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, দেশে প্রজাশক্তির বিচ্ছিন্নতাই প্রকাশ পাইতেছে, এখন স্বরাজের 
কথা বলা নিতাস্্ই অস্বাভাবিক! ইহার উত্তর হতিপৃর্বেই দিয়াছি, এ বিবাদ প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানের 
বিবাদ নহে, প্রজাশক্তির এক অংশ রাজার হাতের যন্ত্র মাত্র। আসল উত্তর এই, এ স্বরাজ হিন্দুরও 
নহে, মুসলমানের ৪ নহে, কিন্তু ভারতের! কে সাহাযা করিল, কে বিপক্ষতাচরণ করিল, তাহাতে 
কিছু আসিয়া যায় না, মুসলমান শ্রাতাদের কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ফিরিঙ্গির সহায়তা 
করিয়া তাহারা স্বরাভ্ে বাধা জন্মাইবেন, তবে তাহাদিগকে বলি যে তাহারা ন্ান্ত, তাহারা বিড়ম্বিত। 
এ শ্োত কেহ ফিরাইতে পারিবে না। প্রলয়ের বাতাস যখন বহিয়া যায়, তখন কি সে কাহারও 
সাহায্যের অপেক্ষা রাখে? প্রলয়াগির ন্যায় স্বরাজাগ্ি ভারতের সকল অত্যাচার অবিচার ভস্মীভূত 
করিবার জন্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। কেবল 
ভারতেই বা বলি কেন? পৃথিবী বেষ্টন করিয়া স্বরাজের বিজয় ভেরি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বে 
মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, কাহার সাধ্য বধির হইয়া থাকে। এ শুন স্বরাজের দুন্দুভি নিনাদ 
চীন হইতে রুষিয়াতে, পারস্য হইতে মিশরে দিগঙ্গনাগণকে বিকম্পিত করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বাপ্ত 
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করিতেছে, কাহার সাধ্য আর ঘুমাইয়া থাকে। তাই মুসলমান, তুমি যদি ঘুমাইয়া থাক, তাহাতে 
স্বরাজ আটকাইবে না। শ্বরাজের বিরুদ্ধে কুরাজকে ধরিয়া রাখিতে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, 
তোমার বিপক্ষতাচরণ সর্তেও, তোমার সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
কেবল তুমিই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইবে। তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। 
স্বরাজে তোমার স্থান কোথায় থাকিবে? ভারতের জাতি সকলের নিকট এক মহা সমস্যা উপস্থিত। 
আজ যিনি স্বরাজকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছেন, স্বরাজে তাহার স্থান সেই ভাবে নির্দিষ্ট 
হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেন, নিয়ম তাহাকে নিম্পেষিত করিবেই, 
কাহারও কাতর ক্রন্দন শুনিবে না। তাই বলি, ভাই, হিন্দু হও, মুসলমান হও, বিধাতার বিধান 
লঙ্ঘন করিতে যাইয়া নিম্পেষিত হইও না। 

একটা সাধারণ প্রচলিত কথা আছে যে, দেবতারা যাহাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, আগে 
তাহার বুদ্ধি হরণ করেন। ফিরিঙ্গিরাজের মস্তুকে দেবতার অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং 
তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তাই মুসলমান গুন্ডাদিগ কর্তৃক মগরা বাজার লুষ্ঠনের সংবাদ পাইয়াও 
কর্তারা নিশ্েষ্ট, উৎপীড়িতদিগের জন্য সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে এক কর্ঠা বলিয়াছেন, 
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ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি যে, এদেশে 
ফিরিঙ্গির রাজত্ব হাওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত, একটু জোরে বাতাস বহাইতে পারিলেই উড়িয়া কোথায় 
দিগ্দিগন্তে পতিত হইবে। এত বড় দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরিঙ্গির নাই। একটা গ্রামে গুণ্ার 
উৎপাত নিবারণ করিতে যে অক্ষম, সে কি শক্তিবলে এই রাজ্য চালাইতেছে ? কখনই না। সম্মোহন, 
কেবল সম্মোহন অস্ত্রবলে! ঘুম ভাঙিলেই সব ফক্ধিকার! শহরের লোকগুলো “জন কত শ্বেত 
প্রহরী পাহারা” দেখিয়া একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে। পল্লীবাসীদিগকে সে “ধান্দা' এখনও স্পর্শ 
করিতে পার নাই। ত্রিশ কোটি লোকের দেশে সে ধান্দা লাগান সম্ভব নহে। লক্ষ লক্ষ পল্লী আছে, 
যেখানে কখনও কোন শ্বেতপুরুষ যায় নাই, কখনও যাইতে পারিবে না। অথচ তাহারাও শ্বেতের 
অধীন। এ সম্মোহন। খুম ভাঙুক, এক দিনেই অধীনতা পাশ ছিন্ন হইবে। মগরার মত সব গ্রামে 
যদি গুগামি আরম্ভ হয়, তবে কি হইবে? এক গ্রাম রক্ষা করিতেই যাহাকে ঘর্মাক্ত হইতে হইল, 
দশ গ্রামের কথা সে ভাবিবে কিরূপে? সে দিন আর ফিরিঙ্গিকে ভারতের রাজত্ব ভাবিতে হইবে 
না। যে কয়জন ম্বেত প্রহরী পাহারা আছে, কোন গণুগোল উপস্থিত হইলে, এ দেশের ফিরিঙ্গি 
করিবার তাহাদের সময় থাকিবে না। আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কুমিল্লায় একটা খুন হতে 
না হতেই সাহেব মেমদের এমন হাদকম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা একজন কমিশনারের 
সম্মুখে যে, মিলিটারি পুলিশ আনিয়া সে কাপুনি থামাইতে হইয়াছে, সুতরাং পুলিশ আর হাঙ্গামা 
থামাইতে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। এই তো অবস্থা, এরূপ স্থলে যে আমরা অত্যাচারিত 
হই; সে কেবল আমাদের মুর্খতা। হা মুর্খ! তৃমি বাকোর স্বাধীনতার (65৩এ০া) ০ 90৩01) 
গর্ব কর, যে রাজ্যে আত্মরক্ষার স্বাধীনতা নাই, যে অধিকার কীটপতঙ্গেরও আছে, সেই রাজো 
বাক্যের স্বাধীনতা! এ রাজো রক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে তোমার জীবনের মূলা এক 
কড়া কানা কড়িও নয়, মুর্খ! তাহা বুঝিলে না। তবুও, বাকোর স্বাধীনতার গর্ব! এখন আর নয়, 
উঠ, চক্ষু মেলিয়া দেখ, এবং জগতের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসব হও । এবারে ফিরিঙ্গি রাজত্বের শেষ 
ওজুহাতও চলিয়া গিয়াছে। কতগুলি ভাল মানুষ অমানুষ) দেশে আছেন, যাহারা মৃত্যুর শাস্তির 
সঙ্গে মনুষ্যত্বের শাস্তির কোনও পার্থকা ধারণা করিতে পারেন না। তাহারা সকল প্রকার 
পরিবর্তনকেই শান্তির বিরোধী মনে করেন। কুমিল্লা তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে পাবিবে কি? তাহারা 
এবারে নিশ্চয়ই পণ্ডিত প্রবর স্পেল্সারের, “11৫ 98010 ৮৮101) 11101118115 01061 0129 02056 
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এই উক্তিটির চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তাহাদের চোখ্‌ না ফোটে, তবে 
বলিতে হইবে, ইহারা ফিরিঙ্গির গুপ্তচর। সুতরাং, দেশের প্রথম ব্যবস্থা ইহাদেরই জন্য করিতে 
হইবে। 
লইতে ফিরিঙ্গিরাজ কেবল যে অসম্মত, তাহা নহে, দেশের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা দৃষ্টে, একেবারে 
অসমর্থ। সুতরং আত্মরক্ষার ভার দেশের নিজ হাতেই আসিয়া পড়িতেছে। কাজেই আমাদিগকে 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাজ শক্তি যখন দেশ রক্ষায় অসমর্থ তখন যে সমস্ত রাজ 
আইন আত্মরক্ষার পরিপন্থী, তাহা আর দেশ মানিতে বাধ্য নহে। সেইজন্য অস্ত্র আইন ন্যায়ত 
ধর্মতঃ আর আমাদের উপর খাটিতেছে না। আমাদিগকে অস্ত্র আইন অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষার 
জন্য শক্তি সঞ্যয় করিতে হইবে। এতদিন অস্ত্র আইনের একটা ওজর ছিল, কুমিল্লার ঘটনায় সে 
ওজর চলিয়া গ্রিয়াছে। এখন যে ব্যক্তি জননী ও ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে 
সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত না থাকিবে, সে ধর্মের নিকট দায়ী। এতদিন অস্ত্র আইন তুলিয়া লইবার 
জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, আজ আর প্রার্থনা নাই, অস্ত্র আইন পদদলিত কর, 
আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক। যে রাজা প্রজার ধন প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ; তাহার রাজত্ব চলিয়া 
গিয়াছে, ও কাঠাম বিসর্জন দিতে আর অধিক সময় লাগিবে না। 

যাহা হউক, কুমিল্লার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি 
যে, রাজশক্তি প্রজাশক্তির জাগরণে ভীত হইয়াছে এবং হঠাৎ সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী 
হয় নাই। কেন না, বিদেশি রাজার পক্ষে প্রজাশক্তির বলাবল যথাযথ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব 
এবং বলাবল নির্ণয় না করিয়া হঠাৎ সম্মুখ সমরে সমূহ বিপদের আশঙ্কা, ত'ই রাজশক্তি কুমিল্লায় 
প্রজামগ্ডলীর এক কোণে মুখ লুকায়িত করিয়া কপট যুদ্ধে প্রজাশক্তির, সম্মুখীন হইয়াছিল । জাগ্রত 
প্রজাশক্তি কপট রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয্লুছে। প্রজাশক্তি এখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে। 
সে আত্মরক্ষার ও বিপক্ষদলনে সমর্থ। ইহাই স্বরাজের পূর্বাভাস। যাহা কুমিল্লায় হইয়াছে, তাহা 
সর্বত্র হইলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে । সেই দিকেই এখন সকলকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। 
মুখে “ম্ববাজ” “ম্বরাজ” বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে £ “স্বরাজ” প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিযুক্ত 
হও। স্বরাজ উপার্জন করিতে হইবে, ভিক্ষালন্ধ স্বরাজে আমাদের প্রয়োজন নাই। অনুগ্রহ-ল্ 
স্বাধীনতায় ক্রীতদাসগণের দুর্দশা আরও বাড়িয়াছে, পূর্বে তাহাদের একজন রক্ষক ছিল, আজ তারা 
অসহায়। কুকুর বিড়ালের ন্যায় শ্বেতকায়গণ আজ তাহাদিগকে হত্যা (7570) করিতেছে, কেহ 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে না। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার দুর্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না। তাই 
বলি, ভাই ভারতবাসী দলবদ্ধ হও, আত্মরক্ষাব আয়োজন কর, অত্যাচারীকে, দমন করিবার জন; 
কটিবদ্ধ হও, দেখিবে, তোমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ও 
বান্দেমাতরম্। 


নবাভারত ১৩১৪ তেশাখ 


কালীপ্রসন্ন চক্রবতী 


বঙ্গবিভাগের শিক্ষা 


বিধাতার ইচ্ছায় এত দিনে ছিন্নবঙ্গ পুনরায় মিলিত হইল। আবার দেশজননী জন্মভূমির জয়ধ্বনিতে 
বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে দিষ্বগুল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড কার্জন একদিন ময়মনসিংহের মঞ্চেপরি 
দণ্ডায়মান হইয়া তাহার একটি কলমের আঘাতে আমাদিগকে আসাম প্রদেশের শাসনাধীন করিতে 
পারেন বলিয়া রক্চক্ষু দেখাইয়া যে শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহার সম্যক্‌ পরীক্ষা 
হইল। 

বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন কোন বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় না, ইহা আমরা বিশ্বাস 
করি। বঙ্গভঙ্গ এবং ছিন্নবঙ্গে পুনঃসংযোজন ইহার কোনটিই বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন সংঘটিত হয় নাই, 
হইতে পারিত না, একথাও যেমন সত্য বলিয়া জানি এবং মানি, আবার এই বিরাট এবং বিস্ময়জনক 
ব্যাপারের কোন কিছুই নিরর্থক হয় নাই কিংবা হইতেছে না, তাহাও তেমনি জানি এবং মানি। 
এ ব্যাপারে রাজা প্রজা, স্বদেশি বিদেশি, হিন্দু মোসলমান, বাঙালি ভারতবাসী, পূর্ববঙ্গবাসী, 
পশ্চিমবঙ্গবাসী,__ প্রত্যেকের এবং সকলেরই শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে। এবং সেইসকল অসামান্য 
শিক্ষাদানের মহদভিপ্রায়েই মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই কয় বৎসরে কত কাণ্ড সংঘটিত করিলেন। 
ভরসা করি, এই অননাসাধারণ অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক ব্যাপারের ইতিহাস এবং শিক্ষা কোন 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কদাচ বিন্মৃত হইবেন না। 

এ ব্যাপারের সূচনার মধ্যভাগে, এবং অধুনা এই উপসংহার কালেও অনেকে লর্ড কার্জনকে 
নিন্দা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু লর্ড কার্জনকে কোন দোষ দিতে এখন আর ইচ্ছা করি না। লর্ড 
কার্জন কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা সাধনের একটা সামান্য উপকরণ বা 
ক্রীড়নক মাত্র, এ বিরাট বিশ্বরঙ্গমঞ্জের বিধিনিদিষ্ত পদ্ানুসরণকারী তিনি একজন সামান্য পথিক 
কিংবা অভিনেতা মাত্র। রামায়ণে মুখরা মন্থার যেরূপ অত্যাবশ্যকতা, মহাভারতে মাতুল শকুনির 
যতটুকু প্রয়োজনীয়তা, এই কলির একপঞ্ঞঠাশৎ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গরূপ বিরাট ব্যাপারে লর্ড কার্জনেরও 
সেইবরনপ আবশ্যকতা ছিল। এবং সেজন্য স্বয়ং বিধাতা তাহাকে ক্ষেত্র ও যথোচিত বিদ্যাবুদ্ধি ও 
শক্তি দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন আমাদের ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসিদের 
হিতাকাজ্ষী না হইতে পারেন কিংবা নহেন, কিন্তু তিনি যে অনিচ্ছাতেও ভারতবর্ষ এবং 
ভারতবাসিদের একজন অনন্যসাধারণ হিতকারী বন্ধু, সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 
বঙ্গবিভাগের প্রচণ্ড আঘাতেই এ দেশের সকল স্তরে জনসমাজের মোহনিদ্রা অপসারিত হইতে 
আরম্ত করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের পরই এদেশে নানা প্রকারে নবজাগরণের লক্ষণ পরিলক্ষিত 
হইতেছে। বঙ্গবিভাগেই “বিদেশি বর্জন" বয়কটের উৎপত্তি, বয়কটেই “স্বদেশির” উদ্তব, স্বদেশিতেই 
আবার এদেশে স্বদেশীয় বিদেশীয় নানা বন্ধুরূপধারী ব্যক্তির স্বরূপ সুপ্রকাশিত সুবাক্ত হইয়াছে। 
আমাদের শক্র মিত্র ভাই বন্ধুর প্রকৃত পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের 
পরই এদেশবাসি দেশমাতার সন্দ্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, দেশজননীর চিন্ময়ীরূপ দর্শন 
করিয়া জননীকে এতকাল পরে চিনিতে পারিয়া চরিতার্থ হইয়াছে, অমূতের আস্বাদ ও অধিকার 


২৫০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লাভের আশায় অস্থির হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এমন শিক্ষাণ্ডর আর দ্বিতীয় পাই নাই, সহজে 
এমন আর মিলিবেও মনে হয় না। এমন সুহৃদকে কেহ ভুলিতে পারে কি? 

এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগের বিশ্লেষণীয় বিষয় কি কি আছে সে সম্বন্কেই 
সর্বাগ্রে কিছু আলোচনা করিব। বঙ্গভাষাভাবী ব্যক্তিমাত্রেই বাঙালি ; কিন্তু নদীয়া, ২৪ পরগণা, 
হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিপাবাদের বাঙালিগণ খাস বাংলার অপর সকল 
জেলার লোককেই মনে মনে, অনেকে প্রকাশ্যেও, “বাঙাল” বলিয়া চিরদিন উপহাস করিতেন। 
এমন কি খুলনা যশোহর প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের বাঙালিগণও পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের নিকট বাঙাল 
বলিয়া চিরদিন ঘৃণিত, অবজ্ঞাত, উপহসিত হইতেন। বাঙালেরা সরলবিশ্বাসী, অপরিণামদর্শী, 
কোপনস্বভাব, হঠকারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চতুর চুল সমাজে নিন্দিত হইতেন। “বাঙাল দেশ” 
আয়তন, লোকসংখ্যা, ধনসমৃদ্ধি, উর্বরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদনদীর প্রাচুর্য, ব্যবসাবাণিজ্যের 
সুখসুবিধা প্রভৃতি বহু বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা 
প্রভৃতির উত্তীর্ণ বালকের তালিকায় পূর্বোত্তরবঙ্গের কৃতীছাত্রের সংখ্যাও সামান্য নহে। ক্রিয়াকর্মে, 
দানশৌগুতায় “বাঙাল” দেশের তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। বঙ্গদেশের গৌরবমণি বলিয়া বিক্রমপুর 
সর্বত্র সুবিদিত। একদিন বাঙালির সুহৃদ লর্ড কার্জন বিদ্বেষবিদগ্ধহৃদয়ে বাঙালি জাতির বিষয়ে 
বলিতে গিয়া এই বিক্রমপুরের গৌরবের কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন, 
কালীমোহন, গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, বিজয়রত্ব, গুডিভ চক্রবর্তী, 
প্রসন্নকুমাব রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র, আশুতোষ, অন্বিকাচরণ, চিন্তরপ্জন, ব্রজেন্দ্রকিশোর, 
এতদিন নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপহাসিত হইয়া আসিতেছিল। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি 
বঙ্গের সুরসিক নাট্যকারেরা অভিনয়ের মধ্যে রঙ্গরসের অবতারণা করিতে হইলেই একজন উড়িয়া 
কিংবা “বাঙালেব”" আমদানি করিতেন। ইহা কি নান্ত্রীয়তার চিহ্ৃ? না ইহা প্রেমের লক্ষণ? মুখে 
সৌত্রাত্রের কথা এক আধবার বলিলেই প্রকৃত সৌহ্রাত্র সংস্থাপিত কিংবা সুরক্ষিত হইতে পারে 
না। পূর্ববহ্গকে বাদ দিলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কৃত ক্ষুত্র, কত দরিত্র, কত শক্তিহীন, তাহা পশ্নবঙ্গের 
শিক্ষিত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এই কয় বৎসরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন দ্রব্যের 
অভাব না হইলে অনেকে তাহার প্রকৃত মর্ধাদা বুঝিতে পারে না। পুর্বোস্তরবচ্ছকে কিছু দিনের 
জন্য হারাইয়া ভরসা করি পশ্চমবঙ্গ অতঃপর তাহার প্রকৃত সমাদর করিতে শিখিলেন। 

অপর দিকে পৃর্বোন্তরবঙ্গের বহু লোকেই পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে মিথ্যাবাদী, খলস্বভাব, 
প্রতাবক, ভ্রষ্টাচার, স্বাথসরর্খ, ধূর্ত বলিয়াই মনে ভাবিতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, 
রামকৃষ্চ, বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার, স্বর্ণময়ী, তারক প্রামাণিক, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি পুণ্যশ্্লেক 
প্রাতঃস্মরণীয় অনংখ্য নবনারীর কা সুবিদিত থাকিলেও পুর্বোস্তরবঙ্গের বনু লোকের নিকট 
পশ্চিমবঙ্গ ভয় অবিশ্বাস এবং ঘৃণারস আশ্রমস্থল ছিল। ইহাও কখন সৌত্রাত্রের লক্ষণ নহে। প্রেম 
কিংবা সৌত্রাত্র কখনও এরূপ জলবায়ুতে জন্মিতে কিংবা প্রবর্ধিত হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের 
সহিত এই কতিপয় বগসর রাজাদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃর্বোস্তরবঙ্গও নিজের দুঃখ, দৈন্য, 
দুর্বলতা--অভাব অসুবিধার কথা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। বঙ্গসমাজ-দেহের পশ্চিমবঙ্গই 
যে শীর্ষস্থানীয়, তাহা দুর্দিনে পড়িয়াই পূর্বোরবঙ্গ প্রবুষ্টিাপে হদয়ঙ্গম করিতে পানিয়াছে। চতুরতা 
যে সকল সময়েই শিন্দনায নহে, বুদ্ধিকৌশল যে মনুষ্যের বিধিদন্ত অত্যাবশ্যক অমূল্য বৈভব 
এবং বহু পরিমাণে সুখ ও সম্মানের সন্বর্ধক, তাহা পৃর্বোন্তরবঙ্গ ভাল মতে জানিতে পারিয়া আজ্ত 
পশ্চিমবঙ্গকে অধিকতর শ্রীতি ও অনুরাগের সহিত সম্বর্ণনা করিতেছে। অপর দিকে অস্থিকাচরণ, 


পালাবদলের ডাক ২৫১ 


আনন্দচন্দ্র এবং অনাথবন্ধু আজ তাই দেশের সর্বত্র অদুষ্টপূর্ব আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত 
হইতেছেন। ভরসা করি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যবঙ্গ অতঃপর সকল প্রকার ভেদবৈবম্য ও 
বিদ্বেষবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেকে এবং সকলে মিলিয়া জননীজন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতে 
যত্ুপরায়ণ হইবেন। 

তারপর, এ ব্যাপারে হিন্দু ও মোসলমানের শিক্ষার কথাই সর্বাগ্রে অতি সংক্ষেপে আলোচনা 
করিব। পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজ পূর্ববঙ্গের মোসলমানদিগকে হারাইয়া নিতান্ত দুর্বল শক্তিহীন 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি অল্প কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজের শীর্ষস্থানীয় 
ব্যক্তিগণ বর্ধমানে সম্মিলিত হইয়া যে ভাবে আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে 
বঙ্গবিভাগ জন্য তাহাদের যে বিশেষ শক্তির অপচয় হইয়াছে এবং অসুবিধায় পড়িয়া তাহারা 
বিষাদিত ছিলেন তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত জনবহুল মোসলমানসমাজ 
কয়েকটি অল্পবুদ্ধি অদূরদশী নেতার স্থার্থপূর্ণ প্ররোচনায়, শুধু তাহাদের স্বধর্ণাশ্রিত জনমগুলীর 
সংখ্যাধিক্যের বলে এবং বৈদেশিক রাজপুরুষগণের সাহাযো, হিন্দুগণের সহিত সকল সম্পর্ক 
বিচ্ছিন্ন করিয়াও, সুখ ও সম্মান সুবিধার সহিত জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবেন, দিন দিন 
অধিকতর উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন, এরূপ মনে ভাবিতেছিলেন। তাহাদের সে ধারণা যে 
নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা এতদিনে তাহারাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কতকগুলি স্বার্থান্ধ দুষ্ট লোকের 
হিন্্রগণের মনে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া, এমন কি কোন কোন স্থলে অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের 
অভিনয় করিয়া সমগ্র দেশকে ভীত ও উদ্বেলিত করিতেও কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত নিন্নশ্রেণির 
মোসলমান পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু এত দিনে নানা পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের ও হিন্দুদের--উভয় 
পক্ষের সম্যক পরিচয়লাভ করিয়াছে। দেশের সামান্য অশিক্ষিত মোসলমানেরাও অবশা এখন 
আপন আপন মনে অনুমান করিয়া লইয়া এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। হিন্দু সমাজকে 
নির্যাতন করিয়া কিংবা অসন্তুষ্ট রাখিয়া ত দূরের কথা, এমন কি উপেক্ষা করিয়াও এ দেশের 
মোসলনানেরা কেবলমাত্র বিদেশীয় রাজপুরুষগণের অত্যধিক অনুগ্রহে ও সাহায্যে কিংবা শুধু 
আত্মশক্তির বলে এ দেশে জয়ী হইতে পারিবেন না, এ কথা এখন সে সমাজের বহু বাক্তিই বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছেন। 

এ দেশের জনসাধারণের মধো শিক্ষার বহুল প্রচার কিরূপ অত্যাবশ্যক, এ দেশের উচ্চস্তরের 
শিক্ষিত হিন্দুগণও এ ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। অভ্ঞানতার কুসংস্কারের ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকাতেই ময়মনসিংহের মোসলমানদের মধো "লাল ইস্তাহার" (700৫ ৫৫ 
[৮11]710) তেমন ভীষণ আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছিল। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জলসমাজে 
বাস সপগৃহে বাসেব ন্যায় কেমন ভীষণ এবং উদ্বেগকর পূর্বোত্তরবঙ্গের হিন্দুগণ এই কয় বৎসরের 
কয়েকটি শোচনীয় বীভৎস ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। মহামতি গোখলে মহোদয়ের 
প্রস্তাবিত সার্বজনীন শিক্ষাবিষয়ক বিধি, ভরসা করি এসব কথা চিস্তা করিয়া ভারতের সকল শ্রেণির 
শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাদরে সমর্থন করিবেন। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সৌকর্যার্থে সম্রাট 
মহোদয় যে প্রকার অনুরাগের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাহার নিকট বিশেষ 
কৃতজ্ঞ রহিব। এবং আমাদের রাজভক্তি প্রকাশের এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে-_-আমাদের 
ছোট বড় ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল শিক্ষিত লোকেরই উচিত দেশে অবাধ সার্বজনীন শিক্ষা 
বিস্তারের সহায়তা করা। 

মহামতি সার সৈয়দ আহমদ সাহেব ভারতবর্ষকে একটি পরম সুন্দরী সন্্ান্ত মহিলার সহিত 
তুলনা করিয়া এদেশের হিন্দু এবং মোসলমান সমাজাকে তাহাব দুইটি নেত্রস্বরূপ অমূলা নিধি 
বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যোগা কথাই বটে। ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মোসলমান, উভয়েরই 


২৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অব্নতিতে অপরেরও 
অবনতি, একের সৌন্দর্যে, অপরের সৌন্দর্য, একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট, একের অঙ্গহানিতে 
অপরের অঙ্গহানি, এমন কি জীবনাশঙ্কা। ভারতবর্ষে হিন্দুকে বাদ দিয়া মোসলমানের, কিংবা 
মোসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর রাজনৈতিক কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। তাই আজ মাননীয় 
মোসলমান সমাজপতি আগা খা সাহেব অনাহৃত হইয়াও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলকামনা করিয়া 
দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুরের নিকট পঞ্চ সহত্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন, আবার তাই অপর দিকে 
দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর মোসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ারে বিংশতি সহত্র মুদ্রা দান করিয়া 
স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এ সবই নবযুগের সুসময়ের শুভ চিহ্। কোন 
কোন স্থার্থান্ধ নীচাশয় ব্যক্তি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দুঃসহ হিংসা-বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত 
হইতেছে, হইবার কথাও বটে। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী বুদ্ধিমান সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এরপ স্বগীয় 
দৃশ্য দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছেন, এবং ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে অসংখ্য 
অভিবাদন করিতেছেন। 

এত দিন এদেশের নিন্মস্তরের অসংখ্য হিন্দু নরনারীর প্রতি উচ্চস্তরের হিন্দুগণের ব্যবহারও 
যে ন্যায়সঙ্গত হইতেছিল না, এবং তাহারা যে উচ্চস্তরের হিন্দুগণের পরমাস্ত্ীয়, স্নেহ ও শ্রীতিভাজন 
সুহৃদ--বিপদের বন্ধ, তাহাদের সুখসম্মান শান্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচ্চস্তরের শক্তিশালী 
হিন্দুগণের যে অবশ্য কর্তব্,__-এ সকল কথাও বঙ্গবিভাগের পরবর্তী কয় বৎসরের নানা ব্যাপারে 
উচ্চস্তরের হিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই আজ নানাস্থুলে, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে তাহাদের 
সম্বন্ধে অন্ততঃ শ্রুতিমধূর নানা শুভ প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে শ্রত হইতেছে। তাহার ভাবী ফলও সমাজের 
পক্ষে শুভকর হইবে এরূপ আশা হইতেছে। 

ছিন্নবঙ্গের পুনর্মিলনে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরও শিক্ষার অনেক কথ, আছে। ভারতে আজ 
প্রজা-শক্তির জয় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবংস্পুলকিত হইয়াছেন। ভারতবাসী এ ব্যাপারের 
শিক্ষালাভ করিয়া এ সুফল দেখিয়া হৃদয়ে অতুলনীয় অননুভূতপূর্ব বললাভ করিয়াছেন। এ শিক্ষার 
মূল্য সামান্য নহে । এতদিনে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে মহানহিমান্বিত 
প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজেশ্বর কর্তৃক স্বীকৃত হইল। একথা বলা বাহুল্য যে এত্ৰারা রাজা 
কিংবা রাজজাতির মাহান্স্য এবং মহন্ত কিছুমাত্রও হাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে। 

বাঙালি খুব শক্তিশালী জাতি, এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ধর্মভীরু বাঙালি স্বপ্নেও মনে ভাবিতে 
পারেন না। ভগবান যেন অহংকারের এমন অতুল সমুদ্রতলে নিমজ্জন হইতে বাঙালিজাতিকে 
রক্ষা কারেন। তবে বাঙালির বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই, এমন মিথ্যা কথা বলিয়া যেসকল নিচাশয় 
লোক আমাদের উদয়োন্মুখী ক্ষুত্র শক্তিকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিতে চাহে, আমরা তাহাদিগকে 
আমাদের ঘোর শক্ বলিয়াই মনে করি । সর্বদা মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করাতে করিতে তেমন সমৃদ্ধ 
শক্তিশালী লোককেও মানুষ জগতে অতি হীন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে পারে। স্বজাতীয়ের 
নিন্দাশ্রবণ এ কারণেই মহাপাপ বলিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা বাঙালিকে 
অন্তঃসারবিহীন, অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থ-সর্ব্দ, তোষামোদ-পরায়ণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত 
কুরিয়া আনন্দবোধ করে, আলা তাহাদিগকে ঘোব মিথ্যাবাদী এবং বাঙালিজাতির শক্র মনে করিয়া 
তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ঠচ্ছা করি না। সত্যের অনুরোধে একথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ 
দোষ হইবে না বে রাজার নিকট হইাতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে বাঙালিকে এই 
কুয় নংসর স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষকারের সাহায্যে অতি কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। ন্যাযা স্বত্ব 
রক্ষা করিতে হইলে কি প্রকার শল্তিক্ষয় ও সাধনা করিতে হয়, কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে 
হয়, কত গায়ের রক্ত জল করাতে হয়, কত অজন্্র অশ্রু বর্মণ করিতে হয়, ভারতবাসী এ ব্যাপারে 


পালাবদলের ডাক ২৫৩ 


তাহার কতক পরিচয় পাইয়াছেন। কি সাধনা বলে ভগবানের কৃপাবারি বর্ধিত হইয়া দেশের 
স্তপীকৃত মনস্তাপ, শত শত অত্যাচার অবিচারের দারুণ দাবানল প্রশমিত, দেশব্যাপী অশান্তির 
অনল নির্বাপত হইল তাহা সকলেরই গভীরভাবে আলোচনার উপযুক্ত বিষয়। ভারতবাসী এ শিক্ষা 
কদাচ 1বস্যৃত হইতে পারিবেন না। 

বিদেশীয় বণিককুলও এ ব্যাপারে সামান্য শিক্ষা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষ তাহাদের কেমন 
অতুলনীয় দুর্লভ বিশাল বিপণিক্ষেত্র, কেমন অমূল্য কামধেনু, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। 
কিন্তু সমগ্র ভারতবর্বায় জনমগুলীর ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইলে বিদেশীয় বণিকবর্গের স্বার্থ নিমেষের 
মধ্যে কি প্রকারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, এ ব্যাপারে তাহারা তাহার সুস্পষ্ট ভীষণ আভাস 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং লোক-চরিত্রের রহস্য প্রভৃতির গুঢ় তন্ত অবধারণে তাহারা 
আমাদের অপেক্ষা বহু গুণে অভিজ্ঞ, সুতরাং এ ব্যাপারে তাহারা যে কত কথা শিখিয়াছেন, 
বুঝিয়াছেন, তাহা তাহারাই ভাল মতে বলিতে পারেন! সে অমোঘ শিক্ষাবলী তাহারা যে 
কস্মিনকালেও ভূলিবেন না, এ কথা নিশ্চয় রূপেই বলিতে পারি। 

স্বদেশি বয়কট আন্দোলনে আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বদেশি শিল্প বাণিজ্যের অতীত, বর্তমান 
এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেক তথ্য--অনেক অমূল্যতত্্ জানিতে পারিয়াছেন। কি প্রকারে স্বদেশি 
শিল্পের ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ ও সমুন্নতি সাধিত হইতে পারে, স্বদেশি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির 
অস্তুরায় বিঘ্ব বাধা কি, কে এবং কোথায় কিরূপে অনিষ্ট করিতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা 
গিয়াছে। আমাদের শক্তি, সুযোগ, বিদ্ববাধা, কর্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয়েই এখন দেশের লোকের 
অভিজ্ঞতা বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। এত দিনে সমগ্র বঙ্গ পূর্ববৎ এক এবং অখণ্ড হইতে চলিল। 
আর বিদেশি পণ্যদ্রব্যের প্রতি আমাদের বয়কট প্রযুক্ত হইবে না। তা বলিয়া স্বদেশীয় অক্ষয় বট 
কদাচ বিলুপ্ত হইবে না, অথবা কেহ তাহাকে বিস্মৃতও হইবে না। অবশ্য আমরা অতঃপর আমাদের 
অতি প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য বাজারে স্বদেশজাত না পাইলে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্ে বিদেশি ত্রব্যও 
ক্রয় করিব কিন্তু তা বলিয়া “ম্বদেশিকে কেহ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না, স্বদেশিকে সর্বদাই 
গৌরবের সহিত সমাদর করিব। বন্দে মাতরম্‌। 

প্রবাসী ১৩১৮ ফাষ্টুন 


চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন 


লোক কথায় বলে “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।” মানুষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা করে, 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া মানুষ, মানুষ হয়, জাতিও বড় হয়। যে জাতি বা যে জনসম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা 
রক্ষায় পশ্চাৎপদ, এ নিত্যসংগ্রামপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ১৩১৩ 
সালের (১৯০৫) ৩০ আশ্বিন, প্রাতঃকালে, বাঙালি বাঙালির হাতে রাখি বাঁধিয়া যে প্রতিজ্ঞাপাশে 
বদ্ধ হইয়াছিল আজ বাঙালির সে দারুণ প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ দেশবিদেশ, আজ ইংরাজ 
বাঙালি সকলেই বলিতেছে “সেইত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।” 

বাংলা দেশটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লর্ড কার্জন বাহাদুর দেশের এমনকি সর্বনাশ 
করিয়াছিলেন, আর রাজরাজেশ্বর শ্রীযুক্ত ভারত-সম্রাটের এক ফুৎকারে সেই ভঙ্গ বঙ্গ জোড়া 
লাগাতেই বা কি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা ত তলাইয়া দেখিলে অতলম্পর্শ বলিয়াই 
মনে হয়। কোনও মহামুল্য রত্ব ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রত লাভ দূরের কথা, দুটা বাজে 
ঝিনুকও পাওয়া যায় না। তোমরা ভাঙা বাংলা জোড়া লাগাইতে বলিয়াছিলে, মহামহিমময় 
সম্রাটপ্রবর তাহা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া লাভ লোকসানের অঙ্ক 
অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তোমরা হাসিয়া আটখান। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চিত বঞ্চকের 
হাসি নহে? 

দেড়শত বংসরের অধিক কাল ধরিয়া যে জাতির নায়কদল বঞ্চনা-ব্যবসায়ে পরিপরুতা লাভ 
করিয়া আত্মবলি ও স্বদেশের স্বার্থ-বলি দিয়া আসিতেছে, তোমরা তাহাদেরই উত্তরসাধক মাত্র। 
তোমাদের নিকট ইহার অধিক আর কিছু আশা করা নির্বোধের কাজ, সন্দেহ নাই। তাই বলি, 
এ অধম নায়কদল জাতিটাকে নিজের পায়ের উপর দীড়াইতে দিবে না। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ 
আশ্বিন যে মাতৃপূজার পুরোহিত সাজিয়া দেশনায়ক হইয়াছিল, সে কি কেবল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য? 
না, তাহার পশ্চাতে আর কিছু মহন্তর ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল£ঃ সে দিন কি তোমরা এ কথা 
বল নাই যে, আর পরের দ্বারস্থ হইবে না, কাদিতে হইলে, ঘরের লোকের গলা ধরিয়া কাদিবে £ 
“ভাই ভাই ঠাই ঠাই” না থাকিয়া “ভাই ভাই এক ঠাই” হইবে? সে মহাব্রতের উদ্যাপন-অনুষ্ঠান 
কি সম্পন্ন হইয়াছে? 

সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, বৈকুষ্ঠনাথ, অনাথবন্ধ, আনন্দচন্দ্র, অন্থিকাচরণ ও মতিলাল প্রভৃতি 
ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত এক রোকা জারি হওয়াতে বিগত ছয় বৎসর জাতীয় কল্যাণ স্মরণ জন্য 
“অরন্ধন ও রাখিবন্ধন” হইয়া আসিতেছিল। এবার কি এই সকল মহানুভব ব্যক্তির স্বাক্ষরিত কোন 
পরোয়ানা জারি হওয়াতে “অরন্ধন ও রাখিবন্ধনের” গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল? ইহারা হুকুম জারি 
করিয়া জাতীয় ব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, ইহারাই কি আবার তাহা বন্ধ কধিলেন? এ সকল 
মহাত্মা ব্যক্তি এ দেশের লোকের সরল বিশ্বাসজড়িত সংস্কারের উপর এই হুকুম জারি করিয়া 
আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আজ সেই সুপ্রবীণ সপ্তরথী মিলিত হইয়া চুপে চুপে সপ্তমবর্ধীয় 
শিশু জাতীয় জীবনের নিধনসাধনে অগ্রসর হইলেন, আজ এই শিশু জাতীয়জীবনের প্রাণ রক্ষায় 
একটি প্রাণীও অগ্রসর হইল না! বঙ্গসুভদ্রার বালক-অভিমন্যু, কলঙ্ক-কালিমামণ্ডিত কুরুপ্রবীণগণের 


পালাবদলের ডাক ২৫৫ 


কুমন্ত্রণায় কালের ক্রোড় আশ্রয় করিল, আজ বাসুদেবশিষ্য অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রও এই জাতীয় 
জীবনরূপ শিশুর নিধন সাধন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া নীরব ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত! এই বেওয়ারিশ 
দেশে জাতীয়-জীবন-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন জন্য অভিভাবকতা করিতে, নরম গরম 
বা মধ্য ও চরম পদ্থীদলে কি না কলহ! এরা বলে আমরাই এঁ শিশুর মা বাপ, ওরা বলে, যেই 
মা বাপ হউক, ওটি আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনিসটা ছিল, ততক্ষণ উভয়দলের যে 
কলহ কোলাহল উিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখনও সহ্য করিতেছে, আর 
মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয় জীবনের চিত্র-পট হইতে এঁ মহামূল্য বস্তুটি _ এ 
সাতরাজার ধন মাণিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না। কেহ রক্ষা করিল না, এই হইল বাঙালির 
ধাত। 

ভারতের অন্যান্য জাতি ও বিদেশীয়গণ বলেন “বাঙালি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।” আর আমি কবির 
সঙ্গে একমত হইয়া বলি, এমন “অধম” ও নির্বোধ জাতি মর্তপৃষ্ঠে আর কোথাও নাই। এত বড় 
একটা কঠোর বাক্য বলিয়া নীরবে অন্য কথায় অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, খুলে বলাই ভাল। 
অরদ্ধন ও রাখি-বন্ধন এই দুটাই এদেশের বিশেষ অনুষ্ঠান। একটি প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের 
সংক্রান্তির দিন, আর একটা শ্রাবণের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । এ দুটিই জাতীয় পার্বণ। 
এ দুটিই পর্জিকাভুক্ত ধর্মানুষ্ঠান-জড়িত সামাজিক ক্রিয়া। দেশের বর্তমান নায়কদল ধর্মহিসাবে 
সম্পূর্ণরূপ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন মানুষ। ইহারা যখন ৩০ আশ্বিন তারিখকে জাতীয় জীবনেব বিশেষ 
দিন বলিয়া ঘোষণা করেন, ইহারা যখন এ দিনটিকে বাঙালি জাতির পক্ষে পরম পবিত্র দিন বলিয়া 
দেশের লোককে শিক্ষা ও দীক্ষা দেন, এবং এ দিনটিকে বিশেষ দিন বলিয়া দেশের পঞ্তিকাভুক্ত 
করিতে উপদেশ ও আদেশ দেন, তখন তলাইয়া দেখিলেন না যে, হিন্দুর গাহস্থ্যজীবন যাপনের 
পক্ষে পঞ্জিকা একটি প্রধান সম্বল। বার, তিথি, মাস, তারিখ ইত্যাদির শুভাশুভের সহিত 
হিন্দুভীবনের সংস্কার আজও দৃঢ়ভাবে জড়িত, পক্জিকা-সম্বল হিন্দুর সংস্কারে ৩০ আশ্বিনকে এক 
পবিত্র স্মবণীয় দিন বলিয়া স্থান দান করিয়া, পরে ১৩১৯ (১৯১২) সালের পঞ্জিকায় উহা থাকা 
সব্িও, জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে, হিন্দু-সম্তান কখনই ইহা উঠাইয়া দিতে পারেন না। এরূপ কাজের 
অপকারিতার পরিমাণ, বোধ হয়, নেতাদের অনুধাবন করিবার শক্তিই নাই। তাহাদের হইল “বিয়ে 
ফুরাইলেই ছাতনাতলায় লাথি ।” ধর্মাধর্ম ও তন্লিবন্ধন পঞ্জিকার সঙ্গে ইহাদের ত সম্বন্ধ নাই. ইহারা 
সবই করিতে পারেন। এটা জাতীয় সংস্কার হিসাবে ধর্মজ্ঞানবিহীন বর্বরানুষ্ঠান ভিন্ন আব কি বলিতে 
পারা যায়। যাহারা হটকারিতার অধীন না হইয়া, স্িরভাবে বিষয় বিশেষের গুরুত্ব চিন্তা করে 
এবং সকল শুভাশুভ অনুষ্ঠানের অগ্রপশ্চাত ফলাফল চিস্তা করিয়া কাজে হাত দেয়, তাহারা কখনই 
এরূপ গর্হিত কাজের প্রশ্রয়দাতা হইতে পারে না। যাহারা পারে, সেই শ্রেণির লোকের ইহপরকাল 
জ্ঞান সমান, ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। আত্ম প্রয়োজনে ইহারা দেশ ও দেশের 
স্বর্থ অকুঠিত চিন্তে বিসর্জন দিতে পাবে। সে ত বেশি দিনের কথা নহে, কতকগুলি অল্পবয়স্ক 
যুবক তোমাদেরই উপদেশের ফলে বিপথগামী হইয়া বুদ্ধির দোষে জীবন দান করিয়াছে, অপর 
কতকগুলি বাজাদেশে নির্বাসিত, আর তোমরা দেশের পরিচালকদল নিবাপদে ও নির্বিবাদে 
আনন্দ-কোলাহলে প্রমত্ত। দেশে কি এমন মানুষ নাই যে, যাহারা তোমাদের এই তামসিক রঙ্গবসের 
নাত্যাবিতাড়িত সমুএবক্ষে তাগ করিয়া পলায়ন করিলে ? টাইটানিকের নাবিক ত পলাফন কবে 
শাই! সে বাঞ্ডি ইংরাজ কি না, তাই জাহাজ লইয়া জলমগ্র হইল! আর তোমরা স্থাণুবত হইযা 
এই জাতীয় জীবনের সর্বনাশ সাধনের প্রশ্রয়দাতা হইলে, এই কি স্বদেশ-সেবা! জানি না, তবে 
মনে হয, হয়ত আজ কাবা বিশারদ থাকিলে এত সহজে এক কথায “অরক্কন ও বাখিবন্ধন” 
উঠিয়া যাইত না, পঞ্জিকা-বিভ্রাটও ঘটিত না। 


২৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গদমাজ 


“পরমুখাপেক্ষী হইবে না” বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সমগ্র দেশ ত মাতাইয়া তুলিলে, তোমাদের 
উপদেশে সমস্ত বাঙালি জাতি আনন্দে আটখানা হইয়া স্বদেশি আন্দোলনকে আদরে বরণ করিয়া 
লইয়াছিল, পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব করিতে চাহিয়াছিল, সেই প্রতিজ্ঞার 
শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে,তোমরা স্বদেশির আসর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙালির 
ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাহারা স্বদেশি ভিন্ন বিদেশি ব্যবহার করেন 
না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-পাপে তোমরা আপনাদিগকে 
ও দেশকে রসাতলে ডুবাইয়াছ বলিয়া তাহারা মর্মাহত। তাহাদের দৃষ্টিতে ৩০ আশ্বিন অতি পবিত্র 
দিন। জাতীয় জীবনের “হাতে খড়ির” দিন। এ হাতে খড়ির গুরু মহাশয়গণ এখন পলাতক, প্রাণভয়ে 
আত্মরক্ষাব জন্য ব্যস্ত । আজ আর “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়” কেহ গান করে না, আজ আর 
“আমার মা সোনার বাংলা” কেহ বলে না। এখন আর “বিজয়ার বায়না” *1.001 48/”-এর 
কথা কেহ স্বপ্নেও দেখে না ; আর টুশব্দটি নাই, সব চুপচাপ। তাই কবি বলিয়াছিলেন “তুমি 
যে তিমিরে, ভুমি সে তিমিরে।” 

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তি ও লোক ক্ষয়ের 
পর পরাজিত ইংলশু আমেরিকার যুক্তবাজ্োর স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত 
হন। সে ঘটনাও আজ প্রায় ১৩০ বৎসর হইতে চলিল। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যুক্তরাজ্যের 
লোকমগুলী কেন স্বাধীনতার স্মতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন? বাঙালির জাতীয় আন্দোলনের 
ফলেই যদি ভারতসম্রাট তদীয় মন্ত্বীবর্গের পরামর্শে ভাঙা বাংলা জোড়া দিয়া তদীয ভারতীয় 
প্রকৃতিপুপ্রেব অশ্রজল মোচন কবিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্ত্রাটেব 
প্রতি গভীর কতজ্ঞতা প্রকাশ, ও তদীয় মন্ত্রণা-দাতাদের প্রতি হৃদয়ের সন্তাব জ্ঞাপন জন্যও ৩০ 
আশ্বিন চিরনির্ধাবিত পবিত্র দিন বলিয়া গণ্য কনা বাঙালির পরম ধর্ম বলিয়া পবিগণিত হওয়া 
উচিত ছিল। তাহাই বা কেন হইল নাঃ যাহাবা রোকা জারি করিয়া দেশের 'লাককে কার্যবিশেষে 
প্রবৃস্ত করিতে পট, যাহারা পুষ্প সুকুটে (89161. ০০৮1) পরিশোভিত হইয়া দেশের ও দশের 
পৃজা গ্রহণে ব্যস্ত, তাহার কি এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহেন? ৩০ আশ্বিন রদ 
করে কে? বদ যেই করুক. ইহার জন্য দায়ী বঙ্গের সপ্তরঘী,__যাহারা কার্যোদ্ধারেব সময়ে রোকা 
জাবি কবিতে 'অগ্রসব, তাহারাই এই অধর্মাচরশের জন্য দায়ী। আমরা জানিতে চাই, তাহাদের 
এরূপ চুপে চুপে এই জাতীয় অনুষ্ঠানটি লোপ করিবার কি অধিকার ছিল? এখন দেশের লোকের 
নিকট এই বিনীত প্রার্থনা, তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য হয়, এইরূপ দায়িত্ব -জ্ঞান-হীন 
প্রধানগণের প্রাধান্য অস্বীকার করুন, আর না হয়, এই সকল দিকপালগণের এই গুরু পাপের 
প্রায়শ্চিত্ের সুব্যবস্থা করুন। তবেই বুঝিব যে, এ জাতির জাতীয় কল্যাণের সহজ পথ এখনও 
মুক্ত আছে, নতুবা বুঝিতে হইবে যে, দেশের দশজন যেমন কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানবিহীন, 
আপামর-সাধারণ জনমগুলীও তদ্রুপ আস্ম্োন্নতি-বিমুখ। আশা করি, দেশের লোক এ বিষয়ে স্পঞ্ট 
কথা বলিয়া নায়ক-দলের দিন্যজ্ঞানেব উদয় করিরা দিতে বিলম্ব করিবেন না। 

“সব্যভারত', ১৩১৯ অগেহায়ণ 
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“বিদেশীয় দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না” বাঙালি কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায়, গ্রামে 
গ্রামে, নগরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সঙ্কল্প খুব ভাল, কিন্তু সঞ্কল্প রক্ষা করিবার বিধিমত উপায় করিতে 
হইবে, নচেৎ সমগ্র বাঙালি জাতিকে জগতের সম্মুখে হেয় হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে । 
দেশীয় শিল্পের উন্নতি ছ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা ও দেশের ধন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় 
কার্ধে পরিণত হইবে না। পদদলিত, পরাধীন বাঙালির যে কিঞ্চিৎও মনুষ্যত্ব আছে তাহ! দেখাইবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় যদি আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তবে আমরা কখনও মাথা 
তুলিতে পারিব না। আমরা ধমক দিয়াছি, সে ধমক কার্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে বলিয়াছি, 
এখন কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। ভারতের সমগ্র ইংরাজসমাজ কুদ্ধিত অধরে, অবিশ্বাসের 
হাসি হাসিয়া আমাদের পরাজয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত ভারতবাসী আমাদের কার্যকলাপের 
প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, এ সময় ঘরের কোণে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া মুখ 
লুকাইলে চলিবে না। কিন্তু ইংরাজেরা যেন মনে না করেন যে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে 
উহা কেবল আমাদেরই কলঙ্কের কারণ হইবে। উহাতে ইংরাজ-শাসনের অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে 
প্রমাণিত হইবে। লোকে দেখিবে, যে দেশ পূর্বে অন্যান্য দেশকে বস্ত্রাদি যোগাইত, ইংরাজ শাসনের 
গুণে এক্ষণে তাহা নিজের লজ্জা রক্ষায়ও অসমর্থ। আমরা আমাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি; 
কিন্তু ইষ্টসিদ্ধির উপায় স্থির করিতে সকলকেই চেষ্টান্িত দেখিতে চাই। কোন আমদানিকারক কিন্থা 
কোন চেম্বার অব্‌ কমার্সকে বলিলে চলিবে না, “তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা বিলাতি বস্তু 
আমদানি করিও না, পাছে আমরা সম্ভা ও সুবিধার লোভ সামলাইতে না পারিয়া কিনিয়া পরিয়া 
ফেলি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমরা ম্যাক্ষেন্টারকে জব্দ কর।” তাহারা আমাদের জন্য কেন 
ক্ষতি সহিবে? তাহারা দেশীয় দ্রব্যাদিতে টাকা আবদ্ধ করুক, আর আপনারা যদি না কিনিলেন? 
আপনাদের যদি এই মনের অবস্থা সে পর্যস্ত না রহিল? কাহারও 'নিকট ভিক্ষা করিয়া কি লাভ! 
যাহার ইচ্ছা যত বিলাতি মাল আমদানি করুক না কেন, আমাদের না কিনিলেই হইল, না পরিলেই 
হইল। মাল তোমার বস্তাপচা হউক, তোমার সুবিধা, অসুবিধা তুমি তখন বুঝিয়া লইবে। আর 
কাহারও মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, নিজের পায়ের উপর দীড়াইতে শিখিতে হইবে, নিজের 
উদ্ধারের উপায় নিজে করিয়া লইতে হইবে। 

কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলন হইতে পারে। এই প্রবন্ধে তদ্িবয়ে কতকগুলি 
প্রস্তাব করিব। এ বিষয়ে যদি ব্যবসায়ী ও বিচক্ষণ ব্াক্তিরা এসময়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ 
করেন তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই একটা সুসাধ্য কার্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিব। গ্রামে গ্রামে 
লোকেদের স্বদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেই চলিবে 


২৬০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


না; কি প্রকারে প্রত্যেক গ্রামে দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় প্রথমে 
করিতে হইবে। লোকের দ্বারে ছারে দেশীয় দ্রব্যাদি পহছাইয়া দাও, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও তাহারা 
উহা ব্যবহার করিতে আরম্ত করিবে । দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে না পাইলে কেবল অঙ্গীকার করিয়াই 
বাকি ফলঃ 

আমরা নয় দশ বৎসর ধরিয়া কেবল মাত্র দেশি জিনিসের (প্রধানতঃ দেশি কাপড়ের) ব্যবসা 
করিয়া এই কার্যের নানা অসুবিধা বুঝিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। 

আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে 
পারে। 

১ম, সখের দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি। 

২য়, যাহা একান্ত আবশক নহে; যথা-কাচের বাসনকোসন, ল্যাম্প ইত্যাদি। 

৩য়, যাহা অতি আবশ্যকীয়, না হইলে চলে না। যথা-_বস্ত্রাদি, তৈজসপত্রাদি, চিনি, লবণ 
ইত্যাদি। সখের দ্রব্যাদি আমাদিগকে একেবারে বর্জন করিতে হইবে। 

দ্বিতীয় শ্রেণির দ্রব্যাদি যাহা দেশীয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, ও যাহা না 
পাওয়া যায় তাহা যতদূর সম্ভব ব্যবহার না করিব। যদি বাবহার করিতে হয়, তবে এশিয়ায় (যেমন 
জাপানে) প্রস্তুত, অভাবে ইউরোপের জিনিস ব্যবহার করিব। 

তৃতীয় শ্রেণির কোন দ্রব্য বিদেশীয় কোন কারণেই কখনও ব্যবহার করিব না। 

অনেকে বলিতেছেন ম্যানচেষ্টারকে জব্দ করিতে হইবে। তবে কি জার্মেন ও আমেরিকান 
বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইবে? যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়, তাহা হইালে কি আমরা আর 
দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিব না? ম্াাঞ্েষ্টারের অন্ন হয়ত মারিলেন, কিন্তু 
তাহাতে আমাদের দেশের কি উপকার হইল £ ইংরাজের গ্রাস জার্মেন 'ুংবা আমেরিকানে কাড়িয়া 
লইল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম । মনে রাখিতে হইবে যে দেশের দুর্দশা ঘোচাইতে 
হইবে। ভারতের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ভারতের উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায়। ভারত একটা মহাদেশ, 
ভারত নিজের সকল প্রধান অভাবই পুরণ করিতে পারে। দেশের অভাব পূরণ করাতি পারিলেই 
ভারাতের বহির্বাণিজ্যেরও দরকার হয় না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ম্যাত্ৰেষ্টার বিদেশিয়ের 
তুল্যার্চক নহে-যাহা স্বদেশীয় নহে তাহাই বিদেশীয়; এদেশের ইংরাজ চালিত মিলও স্বদেশীয় 
মিল। যাহা বিদেশীয় তাহাই বর্জন করিতে হইবে। 

অনেকে বলেন, একেবারে সকল বিদেশি জিনিস ত্যাগ করা ত সম্ভব নয়, বোম্বাইয়ের কলের 
কাপড়ও 'ত বিলাতি যস্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত, তবে আর এরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কি লাভ? আমরা 
বলি যত বিদেশি জিনিস ত্যাগ করা যায়, ও দেশি জিনিস ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। একেবারে 
নীরোগ হওয়া যায় না বলিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? সকলেই এম. এ. পাশ করিতে পারে 
না, বলিয়া কি ক, খ, গও শিখিতে হইবে না? পাছে কখন একটা মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির 
হইয়া যায়, সেই ভয়ে কি কখন সত্য কথা বলিবার চেষ্টাও করিতে হইবে না? 

এখন দেখিতে হইবে দেশীয় কি কি জিনিস পাওয়া যায়। কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। 

১ম, যদি সৌখীন দ্রব্য ব্যবহার করিতেই হয়, তবে আমাদের দেশীয় আতরের মত কি আর 
সুগন্ধ দ্রব্য আছে? ইংরাজের অনুকরণ ছাড়ুন, দেশী জিনিস ব্যবহারে গৌরব আছে। আমরা 
তামাক খাওয়ার বিরোধী, কিন্তু যদি খাইবেনই, তাহা হইলে দেশীয় তামাকই ভাল। দেশীয় তামাক 
পূর্বেকার বহু উচ্চপদস্থ এদেশবাসি ইংরাজও ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারদের মতে দেশীয় উপায়ে 
প্রস্তুত তামাক অন্য সকল প্রকার তামাক অপেক্ষা কম হানিকর। মান্দ্রাজের সিগার ও সিগারেট 
বিলাতের আদরের সামগ্রী আর আমরা ইংরাজি ও আমেরিকান পিগারেট বিষে শরীর ও অর্থ 
দুই নষ্ট করিতেছি। বেঙ্গল ও নর্থওয়েস্ট কোম্পানির সাবান বিদেশি সাবান অপেক্ষা হীন নহে। 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৬১ 


২য়, যাহা একাস্ত আবশ্যক নহে। দেশে আপাততঃ ছাতা প্রস্তুত হয় না, “ফিট” হয়, উহার 
ব্যবহার করুন। ভাল ছাতার দরকার হইলে জাপানি ব্যবহার করুন। যদি দেশীয় দেশলাই না পাওয়া 
যায় ল্লাপানি দেশলাই ব্যবহার করুন। বর্মাতে প্রায় চেষ্টারের মত কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হইতেছে। 
কাটতি হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইবে। জাপানি ল্যান্ব ব্যবহার করুন। উৎসাহ পাইলে আমাদের 
ছুরি কাচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। কাচের বাসন যতটা সম্ভব ব্যবহার না করিলেই হইল। কেহ 
মনে না করেন যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির খরস্রোত একবার বঙ্গদেশে সভা সমিতি করিতে পারিলেই 
সম্পূর্ণরূপে রোধ হইয়া যাইবে। না- ইহা সময়সাপেক্ষ। তবে যদি আমরা উপায় স্থির করিয়া 
দৃঢ়তার সহিত ধীর ভাবে আমাদের কর্তব্যের পথে অগ্রসর হই তবে কালে কৃতকার্য হইব। 

এখন যে ধনের স্রোত বিদেশের অভিমুখে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, অল্পে অল্পে বহু বৎসর 
ধরিয়া সেই স্রোতের মুখে বাধ বাধিতে পারিলে ভারতের শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্র উর্বরা হইয়া উঠিবে। 
কেবল হৈ চৈ করিলে চলিবে না। 

৩য়, (ক) বস্ত্রাদি-__-আমাদের দেশে ধুতি, শার্ট, জামা, কোট, চাপকান, জ্যাক্টে, সেমিজের 
কাপড়, বিছানার চাদর, উড়ানি, মোজা, গেঞ্জি,তোয়ালে, শীতবস্ত্রাদি সকলই এদেশের কলে প্রস্তুত 
হইতেছে। তবে এগুলি সকল স্থলে বিদেশির মত তত সুম্ষ্ম কিম্বা বিচিত্র বর্ণের নয়। কিন্তু যাহারা 
একটুও ফ্যাশান বা আরাম ভ্যাগ করিতে পারেন না, স্বদেশের কথা তাদের মুখে না আনাই ভাল। 
তাদের বাঁচিয়া থাকায় কি ফল? 

(খ) জুতা--বোম্বাই ও কানপুরের কলে, হস্তনির্মিত বিস্তর জুতা পাওয়া যায়। অনেক উচ্চপদস্থ 
ইংরাজ কর্মচারি এদেশি মুচিদের নির্মিত জুতা ছাড়া অন্য কোন জুতা ব্যবহার করেন না। কিন্তু 
বাঙালি বাবুদের ডসন ও নর্ম্যান না হইলে পদদ্য় সুশোভিত হয় না। 

(গ) তৈজস পত্রাদি--এ বিষয়ে বাঙালির মত হীন জাতি আর ভারতে নাই। ভারতের কোন 
প্রদেশে এনামেলের বাসন ব্যবহার হয় না। কিন্তু বাঙালির গৃহে গৃহে উহা বিরাজ করিতেছে। 
অধিক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালির পিস্তল কাসার মত সুন্দর বাসন-কোসন আর ভারতে কুত্রাপি 
হয় না। এরূপ সুন্দর ও স্থায়ী তৈজসপত্রাদি ছাড়িয়া আমরা বিদেশীয় ঘৃণিত জগ্জাল ব্যবহার 
করিতেছি। অবশ্য এনামেল প্রথমে সম্তা বোধ হয়, কিন্তু একপ্রস্ত পিস্তল-কাসার বাসন পুরাতন 
হইলে অর্ধেক দরে বিক্রয় হয়। এনামেলের সকলই নষ্। এনামেল একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। 
আবার পিন্তল-কাসা ব্যবহার করিতে হইবে। 

(ঘ) লবণ-_বঙ্গে দেশীয় লবণ কেন ব্যবহার হয় নাঃ উহা অপেক্ষা কি বিদেশীয় দরে এত 
সস্তা? তাছাড়া, হিন্দুস্থানী হিন্দুরা ত বিলাতি লবণ ব্যবহার করেন না, সৈন্ধব বা করকচ ব্/বহার 
করেন। আমরা প্রবাসী বাঙালিরাও তাহাই ব্যবহার করি। বঙ্গের লোকেরা কেন তাহা করিতে 
পাঞ্জেন নাঃ 

(৩) চিনি-_বিলাতি চিনি ব্যবহার করিতে আরম্ত করা অবধি আমাদের দেশীয় চিনির কারবার 
লোপ পাইয়াছে। কাশীপুর, মজঃফরপুর, বক্সার ইত্যাদির এখনও বিস্তর চিনি পাওয়া যায়। আমরা 
বিলাতি ছাড়িয়া উহা কেন বাবহার করি না যুক্ত প্রদেশে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা! বিলাতি চিনি ব্যবহার 
করেন না, যে সকল ময়রার দোকানে উহা বাবহার হয় সেখান হইতে কখনই মিঠাই ক্রয় করেন 
শা। আমরা কি এতটাও পারি না? 

(চ) সর্বপ্রধান বিদেশীয় দ্রব্য যাহা আমরা অনায়াসে পরিহার করিতে পারি ও একবার যাহা 
বর্জন করিতে পারিলে স্বদেশের প্রভূত উপকার হয়, তাহা পরিধেয় বস্ত্রাদি। কিন্তু দেশের প্রস্তত 
বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একস্থানে সুবিধামত, দরকার মত, পছন্দমত পাওয়া অতান্ত কঠিন। কেহ 
যেন মনে না করেন একবার বিদেশীয় পরিহার করিলেই স্বাদেশীয় দ্রবাদি নিজেই আমাদের দ্বারে 


২৬২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিলাতির মত আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিলাতি প্রচার করিতেও ভারতের দুরবর্তী নিভৃত কোণ 
পর্যস্ত পহছাইতে ইংরাজকে ক্রেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, রেলের ও পথের জন্য কত কোটি 
টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৮৬০/৭০ সালের মাঝামাঝি আমাদের গবর্নমেন্ট ভারতের ৬ লক্ষ 
টাকা খরচ করিয়া কেবল সমগ্র দেশের পরিধেয় বস্ত্রাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের চেম্বার 
অব্‌ কমার্সগুলার ব্যবহারের জন্য পাঠান। আমাদের স্বদেশি দ্ৃব্যান্ু পাইতে ও সকল স্থানে সরবরাহ 
করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইবে। অতএব সুবন্দোবস্তের বিশেষ দরকার। যে পর্যস্ত সংগ্রহের 
কোন উপায় না হইবে, সে পর্যস্ত দেশীয় বস্তুর প্রচার উত্তমরূপে হইতে পারিবে না; আমাদের 
প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করা সুকঠিন হইবে। কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদি এক কেন্দ্রীয় স্থানে সংশ্রহ 
করিয়া বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে যোগান যাইতে পারে তাহাই সর্বপ্রথমে স্থির করিতে 
হইবে। বর্তমান দেশীয় দোকানের মধ্যে প্রধান ইপ্ডিয়ান স্টোরস্‌ খুচরা বিক্রয়ের প্রতি অধিক 
মনোযোগী । কলিকাতায় এরূপ বিশ ত্রিশ খানা দোকানের দরকার। আর যে দুই একখানা 
ব্ক্তিবিশেষের দোকান আছে, তাহাদের মূলধন অধিক নহে; তাহারা এ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারে না। 

মাড়বারি কিম্বা অন্য কেহ যাহারা বিলাতি দ্রব্য আমদানি করে, তাহারা একাজে সহজে অগ্রসর 
হইতে সাহসী হইবে না। ইহাতে আপাততঃ বিস্তর ঝপ্জাট, অনেক জঙ্গল কাটিয়া পথ পরিষ্কার 
করিতে হইবে। ইহা ব্ক্তিবিশেষের কর্ম নহে-_তাহারা প্রথমেই এরূপ (9) ঝুঁকি লইতে সাহসী 
হইবে না। যৌথ কারবারই ইহার পথপ্রদর্শক হইতে পারে। পরে দেখাদেখি অনেকেই পথানুসরণ 
করিবে। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের মিলে সকল প্রকার 
ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি সর্বদা প্রস্তুত থাকে- বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের দরকার মত দ্রব্য 
ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইতে হইবে। ইহাতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন -মতএব সমশ্র বঙ্গদেশে 
দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য কলিকাতায় একটা বৃহৎ পাইকারি ভাগার (001031 910195) খুলিতে 
হইবে । আমাদের স্টোরসকে 1.1771160 1.18015/ 0০. করিতে হইবে, ও উহার মূলধন ১৫/২০ 
লক্ষ টাকার কম হওয়া উচিত নহে। কারণ উহা বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্ষুদ্র দোকানগুলিতে 
মাল জোগাইবে। এ সামান্য মূলধন বাঙালিব পক্ষে তোলা কঠিন নহে। ১০ টাকা করিয়া শেয়ার 
করিলে সমগ্র বঙ্গে কি ২লক্ষ বাঙালি নাই যাহারা দেশের জন্য ১০ টাকা দিতে পাবে? আমি 
বলিতে চাই না যে, এই একটা দোকান, সামান্য মূল ধন লইয়া সমস্ত দেশের স্বদেশি বস্ত্রাদির 
অভাব পূর্ণ করিবে। একটা পথ প্রদর্শকের অত্যন্ত আবশ্যক। পরে হয়ত এ প্রকার ৫০ খানা 
দোকান খুলিলেও যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু এরূপ একটা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার না খুলিলে স্বদেশি ব্যাপার 
বেশি দূর অগ্রসর হইবে না। যাহারা আমাদের মত স্বদেশি দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহারাই জানেন। 
স্বদেশি বস্ত্রাদি পাওয়া কত দুরূহ ব্যাপার । 

আমাদের প্রস্তাবিত স্টোরস্‌ ফরমাইস দিয়া বোম্বাই। আহম্মদাবাদ, মানদ্রাজ, বাঙালোর, কানপুর, 
ধারিওয়াল ইত্যাদি মিল হইতে পছন্দসই বাঙালির দরকার মত নস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা 
ভারতে সহজে সস্তায় প্রাপ্য হইতে পারে, তৈয়ার করাইয়া সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিবে। এরূপ 
ব্যবসায়ে লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই (কারণ ইহা ঝুঁকিদার ব্যবসা নহে-কিস্তু কোন 
ব্ক্তিবিশেষ এরূপ ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম এত টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে না।) বিশ্বস্ততা ও 
সামান্য বিষয় বুদ্ধির পরিচালনা করিলেই যথেছ্ট হইবে। বঙ্গে যেরূপ বস্ত্রাদির বিশেষ কাটতি ও 
ব্যবহার তাহার একটা নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে ও নমুনা দেখাইয়া মিলের ছারা বস্ত্াদি প্রস্তুত 
করাইতে হইবে । মিলের সহিত দর দস্তুর করিয়া সর্বদা সুলভ মুল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য 
সচেষ্ট থাকিতে হইবে। 

বাংল! দেশে কাটা কাপড় বিস্তর বিক্রয় হয়; পাইকারি কাট কাপড়ের একটা শাখা খুলিতে 


স্বদেশি গ্রহণ ৬ বিদেশি বর্জন ২৬৩ 


হইবে। কারণ কাটা কাপড়ে সহজে বিলাতি দেশি ভেদ করা কঠিন, ইহাতে ধর্মাধর্মজ্ঞানশুন্য অনেক 
দোকানদারেরা খরিদ্দারকে ঠকাইবে। স্টোরসের মাল বস্তাবন্দি করিয়া মফঃস্বলে রওয়ানা করিবার 
জন্য একটা বিভাগ উত্তমরূপে সজ্জিত (৫017) করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ মফঃস্বলের অর্ডার 
সরবরাহ করাই ইহার প্রধান কার্য হইবে। জিনিস অল্প লাভে একদরে, নগদ দামে বিক্রয় করিতে 
হইবে। খরচ যথাসম্ভব কম করিতে হইবে। কারণ এরূপ দোকানের বাহ্য চাকচিক্যের আবশ্যকতা 
নাই। এক কথায় ইহা কলিকাতায় একটা বড় আমদানির হৌসের মত হইবে। 

এখন দেখা যাক মফঃস্বলে প্রচার কার্য কিরূপে করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, 
ক্ষুদ্র, বৃহৎ স্বদেশি দোকান খুলিতে হইবে। প্রত্যেক দোকানের মূলধন ১০/১২ জন শিক্ষিত উৎসাহী 
ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন। স্থানবিশেষে আপাততঃ ২০০/১০০০ টাকা হইলে 
চলিবে। ঢাকা ইত্যাদির মত বড় স্থানে ১০/১৫ হাজার দরকার হইতে পারে। ক্ষুদ্র দোকানগুলা 
অংশীদারেরা নিজেই চালাইতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমে চাকর রাখিবার আবশ্যকতা নাই। দোকান 
কোন অংশীদারের বহির্বাটিতে স্থাপন করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে খুলিলে চলিবে। আমরা 
প্রথমে এরূপ করিয়াছিলাম, ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দরকার মত মূলধন বৃদ্ধি করা হইতে পারে। 

কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভাগুার হইতে নগদ দামে মাল কিনিতে হইবে ও নিজেদের মধ্যে নগদ 
কার্য ব্যবসার নিয়মে করিতে হইবে, লোকসান হওয়া উচিত নয়। শাখা দোকান রেল, স্টিমার, 
খরচ বাদে/০ বা ১০ টাকায় লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারেন। এরূপে কার্য আরম্ত করিলে 
কখন অকৃতকার্য হইতে হইবে না। কোন বিষয়ে পবামর্শ দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার পরামর্শ 
দিবেন। 

অনেকে বলিবেন, স্থানীয় বর্তমান দোকানগুলার দ্বারা কি এই কার্য হইতে পারে না? এ 
কার্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য প্রথমত কতকটা স্বদেশি ভাবের (301701770) আবশ্যক। 
যে উৎসাহী শিক্ষিত যুবকেরা দোকান খুলিবেন তাহারা নিজেরা দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন 
ও আর সকলকে লওয়াইবেন। তাহাদের কথায় ও কার্যের দৃষ্টান্তে অত্যধিক ফল হইবে। এরূপ 
মহৎ কার্য অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে চলিবে না। বিদেশীয় দ্রব্যে অধিক লাভ। যাহারা বিদেশি 
দ্রব্য বিক্রয় করে তাহরা দেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বিস্তার করিতে কখনও উৎসাহী হইবে না। 
তবে কালে যদি দেশীয় দ্রব্যাদির কাটতি অধিক হয় তখন তাহারা পথানুসরণ করিবে। কিন্তু 
প্রথম পথপ্রদর্শক শিক্ষিত লোককে হইতে হইবে। উপরি উক্ত উপায়ে স্বদেশি ব্যাপার অতি 
শীঘ্ব দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে (0৩80101 011)0111564 ০071) নিয়মিত সুব্যবস্থিত, 
চেষ্টা হওয়া উচিত, (0150015010৫, 589177040 2010111)15) পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন, 
অব্াবস্থিত খামখেয়ালি চেষ্টা হইলে সফলতা লাভ হইবে না। স্বদেশি ব্াপারের নেতাদের এ 
বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা কলিকাতায় একটা সমিতি গঠন করিয়া একটা কেন্দ্রীয় 
ভাণ্ডার খুলিবার বন্দোবস্ত করুন ও মফঃস্বলে স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের দ্বারা অন্যান্য দোকান 
স্থাপিত করিবার চেষ্টা করুন। 

দোকান খোলা হইলেই হইবে না। আরও কিছু চাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে, যত অসুবিধা 
ভোগ করিতে হউক না কেন, তবুও এক গিরাও বিদেশীয় বস্ত্র কিম্বা অন্য দ্রব্যাদি, যাহা দেশে 
প্রস্তুত না হয় ব্যবহার করিব না। এজন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা, কিন্তু এ স্বার্থত্যাগ বিশেষ কঠিন 
কিম্বা কষ্টকর নহে। কেবল একটু দৃঢ়সন্কল্প হইতে হইবে। আর সাহেবদের দোকানে জুতা জামার 
জন্য দৌড়াইব না, দেশি খসখসে মোটা বস্ত্র ও দেশীয় চামড়ার কঠিন জুতা পরিধান করিয়া 
আপনাকে গৌরবাদ্ধিত সম্মানিত মনে করিব। কারণ উহাই আমাদের দেশের, যে বিলাতি পরিবে 
সেই হীন, সেই নিচ। দেখিবে দেশেরও কার্য হইবে, অনেক টাকাও বাঁচিবে। 


২৬৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমরা ত মোটা খসখসে পরিলাম, কিন্তু অনেকে বলিবেন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বিস্তর ওজর 
আপত্তি করিবেন; তাহাদের বিলাতি সিক্ষের বডিস্‌ ও নয়ন সুখের সেমিজ না হইলে প্রলয় উপস্থিত 
হইবে। কিন্তু যাহারা ব্রত করিয়া কত সুন্দর, সুখাদ্য বস্তু চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন, 
তাহারা কি একটা সামান্য বিদেশি বস্ত্রের মায়া ছাড়িতে পারিবেন নাঃ ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে 
পারি না। যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নরনারীসধুহ একমত হইয়া ইংরাজের দ্রবাদি ব্যবহার 
করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সে সময় আমাদের দেশের মতও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি 
তথায় প্রস্তুত হইত না। অতি মোটা রুক্ষ বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইত না। কিন্তু আমেরিকান 
মহিলাদের স্বদেশ প্রেম এত দৃঢ় ছিল যে তাহারা কম্বলের মত মোটা বস্ত্রাদি কোমল অঙ্গে পরিয়া 
নিজেকে গৌরবমণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন। 

কিছুকাল পূর্বে আমাদের রাজ্জী ও ডচেস অব ডেভনসায়ার প্রমুখ কতকগুলি সন্্রান্তবংশীয়া 
মহিলা দেখিলেন যে ইংলগ্ডে ফ্রাস ও ইটালি হইতে বহু কোটি টাকার রেশমি বস্ত্র আমদানি হয়। 
ইংলগ্ডের জলবায়ু রেশমের বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী । তথাপি তাহারা সমস্ত 
ইংলগ্ডে সভাসমিতি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মোটাই হউক আর চিকণই হউক ইংলগ্ডে প্রস্তুত 
রেশম ব্যতীত অন্য রেশম পরিধান করিবেন না। তাহার ফলে এ সময়ে ইংলণ্ডে ৪ কোটি টাকার 
অধিক রেশম প্রস্তুত হইতেছে। 

এখনই মিল খুলিয়া কাপড় পরিব এ আশা করাই বৃথা। একটা মিল প্রস্তুত হইতে অস্ততঃ 
দুই তিন বংসর লাগিবে। এ সময় ভারতের অন্য সকল প্রদেশের মিলের উপর আমাদের নির্ভর 
করিতে হইবে। 

উপসংহারে এইমাত্র বলিব যে আমাদের এ স্বদেশি প্রচেষ্টা চীনাদের অনুকরণ নহে। দেশীয় 
দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব। এ ইচ্ছা বহু বৎসর হইতে লোকের মনে জাগরিত হইয়াছে। এবং তদনুসারে 
অনেকে কাজও করিয়া আসিতেছেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া কেবল উহা পূর্বাপেক্ষা প্রসার লাভ 
করিয়াছে, এখন জিনিস জোগাইতে পারিলেই হৃম্ব। কিন্তু কোন জিনিস মাঝে মাঝে না পাওয়া 
গেলেও আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। যখন পাইব তখনই আবার কেনা চাই। তাছাড়া 
প্রস্তুত করিবার ও পাইবার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই। 

যাহারা অতি বুদ্ধিমান, কাজে কিছু করিতে চান না, তাহারা এখন হয়ত এই বলিয়া আপত্তি 
তুলিবেন, “আরে তোমার ভারতবর্ষে আর কটা কাপড়ের কল আছেঃ যে সমুদয় বাঙালির কাপড় 
যোগাইতে পারিবে ?” তাহাদিগকে বলি সকল বাঙালিই ত একদিনে বিলাতি ছাড়িয়া দেশি কাপড় 
ধরিতেছে না। চিন্তার প্রয়োজন কি £ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে নিন্নলিখিত উত্তর দেওয়া যাইতে 
পারে। ১৯০২-৩ সালে সমুদয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সর্বপ্রকারের কাপাসের কাপড় ২,১০৯, 
৮১%,৮২৯ অর্থাৎ মোটামুটি ২১০ কোটি গজ আসিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ২৩১, 
৮৯৯,৫০৭ অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ কোটি। সুতরাং জনপ্রতি মোটামুটি ৯ গজ কাপড় আসে। বাঙালির 
সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি। সুতরাং বৎসরে বাঙালির ৩৬ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। ১৯০২-৩ 
সালে ভারতবর্ষের মিলগুলিতে ১২২,৭৭৪,০০০ অর্থাৎ মোটামুটি ১২ কোটি গজ কাপড় প্রস্তত 
হইয়াছিল । তন্মধ্যে ৬৯,৫৪৮,০০০ গজ বিদেশে রপ্তানি হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের পাচ কোটি গজের 
কিছু বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা আগে হইতে বরাত দিলে ১২ কোটি গজই রাখিতে পারি। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে ঘে এখন ভারতে যত মিল আছে, তাহার দ্বারা এক তৃতীয়াংশ বাঙালির 
কাপড় জোগান যাইতে পারে । সকলের জোগাইতে হইলে যে ২০১টি মিল আছে, তাহার জায়গায় 
৬০০ টির দরকার । সমুদয় ব্রিটিশ-ভারতের জন্য ৩৬০০ মিলের দরকার। দেশি রাজ্য গুলি সহিত 
ধরিলে সাড়ে ২৯ কোটি লোকের জন্য প্রায় সাড়ে চারি হাজার মিলের দরকার । কিন্তু স্বদেশি 
প্রচেষ্টা ত' আর একদিনে সমুদয় বাঙালি বা সমুদয় ভারতবাসির মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। বহু বৎসর 
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সময় লাগিবে। ততদিনে আমরা মনুষ্যত্বর্জিত না হইলে ক্রমশঃ মিল বাড়াইয়া লইতে পারিব। 
তাছাড়া হাতের তাতেও এখনও বিস্তর কাপড় বুনা হয়। তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। ভাল 
জাপানি তাত, আহমেদনগর সরশিনা মানেকজী পেতিত শিল্প বিদ্যালয়ের তাত বা (হেটার্শলী 
প্রভৃতি) বিলাতি তাত প্রচলিত করিতে পারিলে হাতে আরও অনেক কাপড় বুনা যাইতে পারে। 
ভাল হাতের তাত দূরস্থানে রপ্তানি করিতে হইলে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, 
কিন্তু স্থানিক অভাব নিশ্চয়ই কলের সমান দরে মোচন করিতে পারে। প্রত্যেক বড় গ্রামে ও 
শহরে শিক্ষিত লোকেরা সামান্য ২/৪ টাকা করিয়া ঠাদা দিয়া ভাল তাত আনাইয়া ও সূতা কিনিয়া 
দিয়া তাতিদের অন্নসংস্থান, দেশের উন্নতি ও নিজেদের সুবিধা করিতে পারেন। দেশি সৃতার অভাব 
নাই। ১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষায় কলগুলিতে ৫৭৬,২৩৫,০০০ পৌগু (২ পৌগ্ডে ১ সের) 
কাপাসের সুতা প্রস্তত হইয়াছিল; ইহাতে মোটা ও মিহি উভয় প্রকার সৃতাই ছিল; তবে মোটাই 
অধিক, কিন্তু ১২০ নম্বর পর্যস্ত সূতা এক্ষণে ভারতবর্ষে হইতেছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছিল 
৩৩,৬৮১,৩০০ পৌগু। 

উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে দেশি কাপড় পাইবার জন্য আমাদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টি উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে--€১) কেন্দ্রীয় সরবরাহ ভাণ্ার স্থাপন; ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া 
হইয়াছে (২) তৎসঙ্গে প্রতি গ্রামে ও সহরে দোকান স্থাপন €৩) তাতিদিগকে ভাল তাত ও দেশি 
সৃতা জোগান (৪) কলে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিবার জন্য প্রয়োজন মত বোম্বাইয়ে 
ও বিদেশে ছাত্র প্রেরণ; কারণ মিল চালাইবার জন্য বিদেশির আশ্রয় লইলে চলিবে না। (৬) 
উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মাইবার চেষ্টা। কারণ খুব ভাল তুলা এখন ভারতবর্ষে হয় না। 

সৃতা কিনিবার সময় যথাসাধ্য বিদেশি সৃতা বাদ দিতে হইবে । নতুবা বিলাতি কাপড়ের বদলে 
বিলাতি সুতার আমদানি বাড়িবে। তাহাতে আমাদের লাভ নাই। ভাল তুলার চাব না হইলেও 
আমাদের ক্ষতি। কারণ সরু সৃতার জন্য এখন আমেরিকা ও মিশর দেশের তৃলার উপর নির্ভর 
করিতে হয়। 

কিঞিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশে ভদ্র 
ও সাধারণ লোকেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা তাহাদের উপকারের জন্য কোন 
রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে তাহা তাহারা জানিতে, বুঝিতে পারে না। অথচ সমস্ত জাতিটা 
এক না হইলে উন্নতির আশা নাই; রক্ষা নাই। আমরা যদি এখন তাতি ও কামার প্রভীতির উন্নতিতে 
মন দি, তাহা হইলে নিজেদের প্রতিভর্স রক্ষা, সুবিধা, দেশের ধন দেশে রক্ষা, গরিবের অন্নসংস্থান, 
এ সব ত হয়ই, অধিকস্ত সব শ্রেণির লোকের মনে এঁক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। 

প্রবাশী ১৩১২ আশ্মিন 
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এবার সোনার বাংলার চতুর্দিকে হাহাকার-_সর্বত্র অন্কষ্ট, পাঁচ টাকার কমে কোথাও দেশি চাউল 
পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি আমরা দক্ষিণে ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন ও 
অবস্থা বিশেষে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে মফঃস্বলে গিয়াছিলাম, যে দৃশ্য দেখিয়া আসয়াছি, 
তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মফঃস্বলের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া, অশ্রপ্লাবিত 
চক্ষে, ঘরের পার্খে, কলিকাতার শিবাজী উৎসবের আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছি, গান বাজনার ধ্বনি 
শুনিতেছি, আর মনে প্রম্ন হইতেছে, যে দেশের স্বদেশপ্রেমিক হিতৈষীদল স্বদেশি নিম্ন শ্রেণিকে 
সর্বদা পরিত্যাগ করেন ও ভুলিয়া থাকেন, সে দেশের মঙ্গল কোথায় £ ম্যাটসিনি দেশের দুর্দশা 
স্মরণ করিয়া বাল্যকাল হইতে শোক-বস্ত্র পরিধান করিতেন, আর আমাদের দেশের যাহারা 
দিখিজয়ী হিতৈষী, (ছাত্রেরা গাড়ি টানিলেও যাহারা লঙ্জিত হন না!) তাহারাও দুর্ভিক্ষগীড়িত 
মুমূর্ধ ব্যক্তির পার্শে দাড়াইয়াই বিলাস ভূষণে ও আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা! ! এদেশের উন্নতি 
সম্বন্ধে আশা করিবার সময় কত নিদারুণ চিন্তা প্রাণে জাগিয়া উঠে! কবির বিষাদ-মাখা কথা মনে 
তয় 
“পর দীপ মালা নগরে নগরে 
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে ।তমিরে' 

দেশে চাউল দিন দিন এত দুর্মূল্য হইতেছে কেন? আমাদের মনে হয়, পাট চাষই তাহার 
অন্যতর প্রধান কারণ। সমস্ত জমিতে ধানচাষ হইলে বিদেশে রপ্তানি হইলে, খোরাকি চাউলের 
এত অভাব হইত না। কিন্তু আজ কাল বাংলার অধিকাংশ জমিতেই পাট-চাষ হইতেছে । পাট-চাষে 
অধিক টাকা পাওয়া ঘায় বলিয়া প্রায় সকল কৃষকই এদিকে মন দিতেছে । সকলেই যদি পাট চাষ 
করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবেঃ গত বৎসর, ধরিতে গেলে কেবল বরিশালে ধান 
জন্মে নাই, অন্যান্য সর্বত্রই, বাহারা ধান বুনিয়া ছিল, তাহারা কতক না কতক ফসল পাইয়াছিল, 
কিন্তু লিখিতে হুদর বিদীর্ণ হয়, অনেকেই ধানের বদলে পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করায়, এবং 
রপ্তানি সমানভাবে চলায় ধান ও চাউলের দর এত বাড়িয়া গিয়াছে । সকলেই যদি পাট-চাষ 
করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবে? বাঙালিকে রক্ষা করিতে হইলে পাট-চাষকে বন্ধ 
করিতেই হইবে। কিন্তু একথা কৃষকদিগকে কে বুঝাইবে? স্বদেশিবস্তু গ্রহণের দিনও স্বদেশি 
নিন্ম শ্রেণির লোক সকল উপেক্ষিত। 

বিদেশি বর্তন-নীতিকে অবলম্বন করিতে হইলে বিদেশ সম্ব্থীয় সমস্ত, এমনকি বিদেশে মাল 
রপ্তানি করাও বন্ধ করিতে হইবে। অবাধ লাণিজা (216০- 1900) ভারত রক্ষার পক্ষে বিশেষ 
প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে । যে কারণে বিলাতের চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্যক্তিগত অবাধবাণিজ্যের 
অবলম্বন করিতে হইবে । মহা পালোয়ানের সহিত দুর্বল ক্ষুত্র শিশুর যেমন যুদ্ধ জরা সাজে না, 
আমাদের পক্ষে, তেমনি অবাধ বাণিজ্যের নীতি অবলম্বনে দুর্জয় জাতি সকলের সহিত বাণিজা -ঘুদ্ধ 
করিতে যাওয়া সাজে না। আত্মরক্ষা ভিন্ন এদেশ রক্ষার আর উপায় নাই। 

পট-চাষে অবাধ-লাণিজ্য প্রশ্রয় পায়--নামাদের ঘরে অন্নের অভাব ঘটে সোনার বাংলার 
লোক হাহাকার করে বটে, কিন্তু তবু সময়ে সতর্ক হয় না। 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৬৭ 


নানা করভারে পীড়িত ভারতের অধিকাংশ লোকের দিনের অন্ন প্রতিদিন সংগ্রহ করিতে হয়। 
দরিদ্র ধান উৎপন্ন করিয়া যদি অন্ততঃ খোরাকি ধান.ঘরে রাখিত, প্রতি বৎসর এরূপ অনাহারে 
লোক মারত না। দুর্দৈবে স্থান বিশেষে শস্য উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের সবর 
হাহাকারের কারণ কেবল অজন্মা নয়। এক কারণ গবর্নমেন্টের লুণ্ঠন, দ্বিতীয় কারণ অবাধ-বাণিজ্য, 
তৃতীয় কারণ মূলধনের জন্য মহাজনের অযথা অধিক সুদ-গ্রহণ, চতুর্থ কারণ, শিল্পের বিনাশ। 
কিরূপে অবাধ বাণিজ্য- আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা কে না জানে? বিলাতি সস্তা কাপড়ের 
আমদানিতে দেশের তাতি, কারিকর মারা গিয়াছে, বিদেশি সম্তা চিনির আমদানিতে খর্জুর ও ইক্ষুর 
চাষ লোপ পাইতেছে, চিনির কারখানা সকল উঠিয়া গিয়াছে, বিলাতি লবণের আমদানিতে বহু 
স্থানের লবণের কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশি সিগারেটের আমদানিতে এ দেশের তামাকের 
চাষ ও কারখানা উঠিয়া যাইতেছে। 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, সস্তায় জিনিস পাইলে কি দরিদ্রের উপকার হয় না? সস্তা জিনিসের 
অর্থ প্যারিচাদ মিত্রের লিখিত গরু-কোট-জুতা দানের ব্যবস্থার ন্যায়। উপকার হয়, যদি ঘরে ঘরে 
অন্ন থাকে। দেশের লোক সকল যদি অনাহারে মরে, তবে সম্ভার জিনিস ক্রয় করিবে কে? উদরের 
অন্ন, এ কাপড়, লবণ, চিনি, মদ, তামাক, নানা বিলাসের উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি দিয়া যে তাহারা 
প্রলুৰ করিয়া কাড়িয়া লইতেছে, তাহা কি কেহ বুঝিবেন নাঃ অবাধ-বাণিজ্য আমাদের সর্বনাশ 
সাধন করিয়াছে । এখন আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 

“বয়কট” কথাটা ক্রোধ, সন্কীর্ণতা ও হিংসা বিদ্বেষ-মূলক বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত ও ধার্মিক 
ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহারা জগতের নর-নারীর 
পরিচর্যা না করিয়া আপন পরিবার প্রতিপালন করেন কেন? “তোমরা বঙ্গ-বিভাগ করিয়াছ, সুতরাং, 
আমরা তোমাদের জিনিস কিনিব না।”--এইরূপ কথা বলা ঠিক নয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি 
না। পরস্তু বিভক্ত বঙ্গকে আবার সংযুক্ত করা হইলেই কি বিদেশি বর্জন-নীতি পরিত্যক্ত হইবে? 
যদি তাহা হয়, এদেশের সর্বনাশের আর অবধি থাকিবে না। বরং পার্টিসন চিরতরে থাকুক, তবুও 
এদেশের পক্ষে বিদেশি-বর্জন-নীতি যেন পরিত্যক্ত না হয়, ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা । লবণ 
ও চিনিতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম লোপ হয়, একথা তুমি মান বা না মান, ইহা তোমাকে মানিতেই 
হইবে, এ দেশে লবণ ও চিনি প্রস্তুত করার ও বস্ত্র বয়ন করার জন্য সকলকে বদ্ধপরিকর হইতেই 
হইবে, নচেৎ দেশ রক্ষার আর উপায় নাই। স্বাধীন-বাণিজ্যে দেশের কত কোটি কোটি টাকা বিদেশে 
চলিয়া যাইতেছে, ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। “বয়কটে”র বিরোধী ব্যক্তিরা বলেন,__“স্থদেশি 
গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছি না, তাহা কর না কেন?” এ কথার উত্তরে আমরা বলি-_বিদেশি 
সস্তা জিনিস বাজারে থাকিতে স্বদেশি অধিক মুল্যের জিনিস বিকাইবে না। এবারের স্বদেশি 
আন্দোলনের ফলে অনেক স্থলে নৃতন চিনির "কারখানা খুলিয়াছিল, কিন্তু আমরা যতদূর অবগত 
আছি, বিদেশি চিনির বাজার অত্যন্ত সুলভ করিয়া দেওয়ায়, দেশি চিনি বিক্রয় হইতেছে না। সুতরাং 
নুতন কারখানা সকল নিশ্চয় বন্ধ হইবে। বিদেশি লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা টাদা তুলিয়া ভারতের 
চিনির কারবার মাটি করিতে বদ্ধপরিকর। এরূপ স্থলে, আত্ম-রক্ষার জন্য বিদেশি বর্জন কি 
সর্বতোভাবে বিধেয় নহে? .একবার দেশের কারবার বন্ধ করিতে পারিলে তাহারা শেষে মূল্য 
বাড়াইয়া সুদে আসলে আদায় করিবে। সব বিষয়েই এইরূপ করিয়াছে। পার্টিসন উঠিলেই 
বিদেশি-বর্জন বন্ধ করিতে হইবে, ইহা যাহাদের মত, আমরা তাহাদের দলভুক্ত নহি। পাটিসন 
উপলক্ষে স্বদেশি আন্দোলন সর্ধত্র উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদের চিরস্তন নীতি__স্বদেশি 
গ্রহণ ভিন্ন এদেশের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। হিংসা, বিদ্বেষের জন্য নয়-_"'পাটিসন করিয়াছ, 
সুতরাং তোমাদের ক্ষতি করিব,”--এইরূপ কলুষিত ইচ্ছার বশবর্তী হওয়াও নয়। আমরা চিরকাল 
স্বদেশ-রক্ষার জন্যই স্বদেশি গ্রহণের পক্ষপাতী। স্বদেশি-গ্রহণের অর্থ স্বদেশি-বস্ত-গ্রহণ ও জাতি 


২৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


নির্বিশেষে স্বদেশি ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ উভয়ই। আমরা এই উভয়েরই চিরপক্ষপাতী। আমরা জানি, 
কিছুতেই পার্টিসন উঠিবে না। মহামতি গোখলেই বিলাতে যাউন, দত্তই যাউন, কিছুতেই পার্টিসন 
উঠিবে না। পার্টিসন বঙ্গরক্ষার, তৎসহ ভারত-রক্ষার একমাত্র বিধাতা-নির্দিষ্ট একমাত্র উপায়। 
ইহা উঠিলে বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করিতে হয় । তুমিও নও, আমিও নই, আমরা এ আন্দোলন 
তুলিতে পারি নাই, স্বয়ং বিধাতা আজ আন্দোলন রূপে অবতীর্ণ । যাহারা তাহা না বুঝেন, তাহারা 
এখনও পরপদলেহনের জন্য বৃথা অর্থ ব্যয় করিতে লালায়িত, আমাদের এ দুঃখ রাখিবার ঠাই 
নাই। হায়, এই দুর্ভিক্ষের দিনে, এই চতুর্দিকের অন্নকষ্ট্রের দিনে, এই টাকাগুলি যদি দরিদ্রের 
জীবন-রক্ষার জন্য ব্যয় হইত না জানি, কত দীনদুঃবী জীবন পাইত!! কিন্তু সেকথা ভাবিবে কে? 
কংগ্রেস গরিব দুঃখীর কথা ভাবেন নাই। জমিদার সভা, ভারত সভা--কোন সভাই দরিদ্রের 
জন্য কখনও ভাবেন নাই। স্বদেশি আন্দোলনকারীরাও যদি দরিদ্রের কথা ভাবিতেন, এই 
হাহাকারের দিনে শিবাজী উৎসবে পুতুল নাচ, যাত্রা ও বাজনায় বৃথা অর্থ নষ্ট করিয়া হিন্দু-মুসলমান 
বিদ্বেষ জন্মাইতেন (কেহ কেহ বলেন, গবর্নমেন্ট কোন কোন নেতাকে প্রলুরূ করিয়া এই কাজ 
করিতেছেন) না--এবং বরিশালের নির্যাতনের পরও আবার মর্শির পদলেহনের জন্য টাকা ব্যয় 
করিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইতেন না। বড় বড় লোকের বড় বড় মাথা, আমাদের ন্যায় দরিদ্রের 
রোদন কেবল অরণ্োরই যোগ্য। হায়রে দেশ!! 
মহাজনের নির্মম হস্ত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। টাকায় টাকা 
সুদ- ইহাতে শ্রমজীবীকুল উৎসন্ন যাইতেছে। বিলাতি ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া, ধনীরা যদি কৃষিব্যাঙ্ক 
স্থাপন করিয়া সেই সব ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতেন, তবে দরিদ্রেরা রক্ষা পাইত, বিদেশেও এই বাবদে 
জলের ন্যায় অনেক টাকা চলিয়া যাইত না, ধনীরাও লাভ পাইতেন। রাজা যাহা নিবে, তাহার 
উপর পরাধীন আমাদের কোন হাত নাই-_কিন্তু যাহা স্বেচ্ছাপূর্বক বিদেশে পাঠাইয়া স্ব-খাত সলিলে 
ডুবিয়া মরিতেছি, তাহা কি রাখিতে পারিতাম না? ক্রস কি শহরে শহরে, উপশহরে উপশহরে, 
থানায় থানায় কৃষি-ব্যান্ক স্থাপন করিয়া দেশের নিন্নশ্রেণিকে রক্ষা ও বিদেশি ব্যাঙ্কের হাত দিয়া 
বিদেশে টাকা পাঠান বন্ধ করিতে পারিতেন না? এ দেশের লোন অফিস সকলে কত আয় হইতেছে, 
কেহ কি তাহা জানেন নাঃ কৃষি-ব্যাঙ্ক করিলে তাহার আয়ে কত লক্ষী মিল স্থাপিত হইতে 'পারিত। 
কিন্তু সে কথা দীর্ঘকাল পরেও কাহারও মাথায় প্রবেশ করিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই 
নয়, কারণ কেবল এই, দরিদ্রদিগকে উত্তোলিত করিলে অনেকের স্বার্থে বজ্রপাত হয়। তাই, বোধ 
হয়, দরিত্রদিগকে বাদ দিয়া স্বদেশি-গ্রহণ-নীতি সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা বিদ্যাসাগর 
বলিতেন, “তাহাদিগকে ত আমরা মানুষ মনে করি না, তাহারা যে পশু, আর আমরা যে শিক্ষিত 
মনুষ্য! পশুর উপকার কি মানুষে করে?” হায়, দুঃখের বোঝা চিরদিন মস্তকে বহিয়া কত দুঃখী 
প্রজা আজ মৃত্ু-মুখে পতিত!! কেহ তাহাদের জন্য এক.বিন্দু চক্ষের জলও ফেলিলেন না! 
গবর্নমেন্টের লুষ্ঠন-কার্ধ বহু-কর-ভার পীড়িত ভারতে কিরূপ অবাধে চলিতেছে, অনেক 
প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এ প্রবন্ধে আর তাহা লিখিলাম না। 

..গবর্ণমেন্টের ইচ্ছা এই-_ এদেশের লোক দুর্বল হইয়া মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকুক, হাত পা নাড়িতে 
বা মনুষ্যের ন্যায় চলিতে ফিনিতে না পারে !_ গবর্নমেন্টের ইচ্ছা এই-_ভারতের লোক কেবল 
ভিন্তি ও কাঠারে (09015 01 ৮:01 21017৬05 01 ৯০০৭) হইয়া থাকুক। ইচ্ছা এই অনাহারে 
মরিবার সময় আর উপায়াস্তর নাই ভাবিয়া গবর্ণমেন্টের গোলামিতে অথবা পদলেহনে সকলে 
প্রাণ মন ঢালিরা সর্নসুখ লাভ করুক। এই ইচ্ছ! সাধনের জন্য, কখনও কখনও প্রলুর্ধ করিয়াও, 
দুই চারিটা বড় বড় কাজও দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই জাল গুটাইয়া আনিতেছেন-আর বেশি 
দিন এ ইচ্ছা সাধনার জন্য আর তাহাকে অযথা ব্যয়-বাহুল্য করিতে হইবে না। আমরাও এ দৃষ্টান্ত 


স্বদেশি গ্রহণ গ বিদেশি বর্জন ২৬৯ 


অনুকরণে, নিন্নশ্রেণিকে উপেক্ষা করিয়া বরাবর চলিয়াছি। যেমন, গবর্নমেন্ট, আমরাও তেমনি । 
কেমন জগজ্জয়ী উদারতা দেখ ত! এইরূপ অবস্থায় একতা কেমনে আসিবে, বল ত? 

বুঝিয়া শুনিয়া এখন সংযত না হইলে আর এই দেশের উদ্ধারের উপায় নাই। 

কিন্ত এ দেশের বড়লোকেরা, শিক্ষিত লোকেরা যে কথা বুঝিবেন না-_দরিদ্রদিগকেও তাহারা 
ডাকিবেন না;-_ডাকিয়া তাহাদিগকে এ সব কথা বুঝাইবেন না। এই যে বিদেশি বর্জনের কথা 
উঠিয়াছে, সে কথায়,__শুনিতেছি, নিন্নশ্রেণি বলিতেছে, “আমরা তোমাদের কথা শুনিব কেন? 
অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ? তোমরা আমাদের কে যে, আমরা সস্তার জিনিস 
পরিত্যাগ করিয়া দুর্মূল্য জিনিস কিনিব?” তাহাদিগকে শুধু কথায় বুঝাইলেও তাহারা বুঝেন না। 
দৃষ্টান্ত চায়। মৌলবি লইয়া মফঃস্বলে যাও, তবুও তাহারা বুঝিবে না। যে বরিশাল বিদেশি বর্জনের 
মহা আড়ঙ্রূপে দেশ বিখ্যাত হইয়াছে, সেই বরিশালের মুসলমান নিন্নশ্রেণিও বিদেশি বর্জন 
করিতেছে না। তাহারা জানে, এদেশের “জমিদার বাবুরা তাহাদের রক্তশোষণ করিতে পারে, কিন্তু 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায় না।” যদি জমিদারদের হৃদয় থাকিত, এই দারুণ পুর্ভিক্ষের দিনে, 
পিতৃ-মাত্‌ শ্রাঙ্ধের জন্য, বা পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য বা গুরু পুরোহিতের পুত্র-কন্যার বিবাহের 
জন্য, ব' পাকা ইমারতের জন্য যত খাজনা, তত আবওয়াব আদায় করিতে পারিত না। তোমরা 
গাড়ি টানিবে, সেই আশার নেশায় মাতিতেছ, একদিনও কি কোন দরিদ্রকে দু-মুস্টি খাইতে দিয়াছ? 
একদিনও কি তাহাদের জন্য দু ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়াছ। বিদেশি কত লোক গারো পাহাড়ে, 
নাগা পাহাড়ে দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতেছে, তোমরা স্বদেশি হইয়াও স্বদেশির জন্য কিছুই 
করিলে না! শ্বদেশিকে বাদ দিয়া তোমরা স্বদেশি-গ্রহণ ব্রত উত্থাপন করিবে? ধিক, শত ধিক! 

বুঝিতেছি, সর্ব প্রকারে বিদেশি-বর্জন ও সর্বপ্রকার স্বদেশি-গ্রহণ ভিন্ন এদেশ রক্ষার উপায় 
নাই; কিন্তু তাহা সাধনের উপায় কি? নিঙ্নশ্রেণি তোমাদের সহিত যোগ না দিলে, নিশ্চয় জানিও, 
কিছুতেই কিছু হইবে না। তাহার সুযোগ উপস্থিত! এই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের দিনে দরিদ্রদিগকে 
রক্ষা করিতে যাও, তাহারা তোমাদের গোলাম হইয়া যাইবে। 

তাহারা লাঠি খেলার আয়োজন করিতেছেন কেন? পুতুল নাচের এ রঙ্গ কেন? লাঠি খেলিয়া 
বল বিধান হইবে এবং তাহাতে দেশোদ্ধার হইবে? দেশোদ্ধারের মূল মন্ত্র লাঠি বা অস্ত্র সাধন 
নয়; প্রেম-সাধন ও একতা সাধন, নিশ্চয় জানিও। 

একতা সাধন ভিম্ন কোন দেশ জাগে নাই, কোন দেশ জাগিবে না। একতা সাধন হইলে জগতের 
সকল অসাধ্য সাধিত হয়, কিছুই অসাধ্য থাকে না। অস্ত্রে যাহা সিদ্ধ হয় না; শুধু একতায় তাহা 
সিদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে যদি প্রকৃত একতা থাকিত, অস্ত্র আইন কি ক্ষতি করিতে পারিত? উহাদের 
বারুদ, গুলি, গোলা, টাকা, কড়ি, সব কি আমাদের নয়? কিন্তু হায়-_-সে একতা কত দূর! আমরা 
ভাই ভাই, ঠাই ঠাই; আমরা ভায়ের রক্ত পান করি। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাই, দরিদ্র বধ 
করিতে সদা প্রস্তুত, অথবা দরিদ্রেরা অনাহারে মরিলে ফিরিয়াও তাকাই না! হায়, সে একতা 
কতদূর? হায়রে হায়, আমাদের ছারাও নাকি দেশোদ্ধার হইবে! 

আমরা নাচ তামাসায়, যাত্রাগানে, বিবাহ পার্বণে কত কোটি কোটি টাকা উড়াইয়া দেই-_কিস্তু 
দরিত্রকে দুবেলা খাইতে দেই না। তাহারা দেন না, তুমি হিতৈষী, তুমিও দেও না, আমিও না! 
আমরা দিখ্িজয়ী আত্মস্তরিতা ও স্বার্থ লইয়া জগতে কীর্তিধ্বজা উড়াইয়া ফিরিতেছি। শতধিক 
আমাদিগকে? 

একদিন মহাত্মা রামতনু বলিয়াছিলেন-__“আমার রসিককৃষ্ণ, রেসিক ত মানুষ ছিল না; সে 
যে দেবতা ছিল), একদিন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের খাতা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে 


২৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বলিল, “আপনি কিছু দিন।” আমি কি দিব, ইতস্তত করিয়া ভাবতেছিলাম। বিলম্ব দেখিয়া রসিক 
অধীর হইল, চাহিয়া দেখি, তাহার দুনয়ন হইতে জলধারা পড়িতেছে,__চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে। 

রসিক বলিল--“আপনি হয়ত ৯০ স্বাক্ষর করিবেন, তাহা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, কিন্তু 
জানেন না কি যে, এঁ ৯০ আনায় একজনের জীবন রক্ষা হইতে পারে? ৫/৬ দিন অনাহারের 
পর একদিন খাইলেও লোক আর ৭ দিন বাঁচিতে পারে। তখন হয়ত অন্য উপায় হইতে পারে। 
সামান্যে কত উপকার হয়, জানেন না কি?” এই কথা বলিবার সময় দেখিলাম, রামতনুর নয়ন 
হইতেও জল পড়িতেছে। ইহারাই ছিলেন, মানবদেহে দেবতা;-_-আর আমরা, কেবল বাক্যবাগীশের 
দল! 

সামান্যকে যে উপেক্ষা করে, সে কখনও মহৎ হইতে পারে না। অণু অণু জমিয়া পরমাণু; 
পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিয়া মহাপর্বত সৃষ্টি করে। এক পয়সার হিসাব যে করিতে পারে না, 
লক্ষ কি বস্তু, সে বুঝিতে পারিবে না। আমরা যখন অপব্যয় করি, তখন এই কথাটি স্মরণ রাখা 
একান্ত উচিত। সাস্তে আরম্ত, অনস্তে পরিণতি । একটু একটু উপকার করিতে করিতে উপকার 
সমুদ্রে ঝাপ দেওয়া যায়। একটু একটু ভালবাসিতে বাসিতে অনস্ত মানব পরিবারকে ভালবাসা 
যায়। প্রেম-সাধনার পথ ধর, কখনও নিরন্ন, দরিদ্রদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না; তাহাদের 
দুঃখে তোমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে। যখন প্রেম ও সাধনার পথ পাইবে--তখন কোটি লোকের 
বিভোর থাকিতে পারিবে না। অন্যের অভাব থাকিতে নিজে খাইতে বা পরিতে পারিবে না, 
তাহাদের দুঃখ শোক, তোমার দুঃখ শোকে পরিণত হইবে; তখন তুমিও সে-একাত্মক হইয়া যাইবে। 
তখন ম্যাৎসিনির ন্যায় তাহাদের ন্যায় মলিন বা শতগ্রস্থী-বস্ত্র পরিধানে তোমার ইচ্ছা হইবে। এইরূপ 
প্রেম-সাধনের পথে যখন সব একাকার হইবে; তখন তোমার সাদর বাক্যে সকলে মাতিবে- এক 
সুরে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। তখন আর পাশব বলসাধনের প্রয়োজন হইবে 
না-_-আত্মিক বলে অসাধ্য সাধিত হইবে; এক হক্কারে বিশ্ব বিজিত হইবে, স্বর্গ মর্ত্য কাপিয়া যাইবে; 
অসুর দল প্রকম্পিত ও ভয়ে জড়সড় হইবে। তুমি প্রেম সাধন করিবে না, অথচ একতা আসিবে; 
দরিদ্রের জন্য ভাবিবে না, অথচ একতা আসিবে? তাহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় জানিও। স্বদেশি 
দরিত্রকে বাদ দিলে কখনও পূর্ণাঙ্গে স্বদেশি গ্রহণ হইবে না, নিশ্চয়ই জানিও। ভাবিতে শেখ, জীবন 
বলি দিতে শেখ, আপনাকে বিতরণ করিতে শেখ, তবে অসাধ্য সাধিত হইবে; তুমি অগণ্য জনগণের 
হৃদয় সিংহাসনের অপ্রতিদবন্দী অনভিষিক্ত রাজা হইবে। না হইলে, সহশ্র রবীন্দ্রনাথও তোমাকে 
নেতৃত্বের সিংহাসনে বসাইয়া দিতে পারিবেন না। 

বিদেশি-বর্জন ও স্বদেশি-গ্রহণ ব্রত এক সূত্রে এক মূলে গ্রন্থিত__তাহা দেশ রক্ষার দুর্লনয 
সোপান। যদি ইহা সাধন করিতে চাও, প্রেম-সাধনের পথ ধরিয়া অসংখ্য স্বদেশি দরিদ্র কাঙালের 
পর্ণকুটিরের দিকে ধাবিত হও! হায়, তাহারা যে মরিয়া গেল।! কেবল স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করিবে, 
কিন্ত স্বদেশি লোক গ্রহণ করিবে না? তাহারাই যে চৌম্দ আনা । বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, 
সকল স্বার্থ তাহাদের জন্য একবার ঢালিয়া দেও ত, দেখি, পুণ্যময় স্বদেশি গ্রহণ ব্রত সফল হয় 
কিনা? নব্াভারত ১৩১৩ আবাঢ় 


বিধুভৃষণ দত্ত 
বিলাতি পণ্য বর্জনে স্বদেশি দীক্ষা” 


নদীতে বান ডাকিবার পূর্বে জলের একটি কুলপ্লাবী উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। তাহা লক্ষ্য করিলেই 
বুঝিতে পারা যায় যে, বান ডাকিবার বিলম্ব নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়াও যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া 
ভাসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

আজ বাঙালির বিলাতি পণ্য বর্জন প্রতিজ্ঞার প্রথম বার্ধিক উৎসবের দিন। বাংলার জাতীয় 
ইতিবৃত্তে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাতেই বাঙালির জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইয়াছে। 

১৩১২ সনের এই স্মরণীয় ২২ শ্রাবণ তারিখে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদজনিত মর্মকষ্টে বাংলার প্রতি 
নগরের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া, কলিকাতার টাউন হলে, ভীমকষ্ঠে বিলাতি পণ্য বর্জনের 
প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি সেই পুণ্যদিনে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে 
সেই বিরাট সভায় উপস্থিত ছিলাম! 

এই ভাব-তরঙ্গের শেষ কোথায়, কে বলিবে? ইহার নানাদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্যক 
আলোচনা করিতে পারি, তেমন শক্তি বা ক্ষমতা আমার নাই। এই এক বৎসরে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে 
ইহা যে এক নবীন উচ্ছ্বাস আনয়ন করিয়াছে, তাহারই ঘটনাবলী এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে 
প্রয়াস পাইব। 

তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গে এই বর্তমান জাতীয় উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ কারণ 
সেই বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা হইলেও, ইহার প্রকৃত কারণ অনেক সুদূর পরাহত। ইংরাজের 
অত্যাচার অবিচার, ইংরাজ হস্তে কৃষ্ণাঙ্গদের বিনা অপরাধে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, দেশি বনাম ফিরিঙ্গির 
কারণ বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশমধ্যে মহা অসম্তোষের বীজবপন করিতেছিল-_-লোকের 
মনে অলক্ষিতভাবে প্রচলিত শাসনের প্রতি ভীষণ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছিল। যেমন ভূমি-গর্ভে ধীরে 
ধীরে জল সঞ্চিত হইয়া, হঠাৎ সুযোগ বুঝিয়া, প্রশ্রবণের সৃষ্টি করে, সেইরূপে, বহুদিন ধরিয়া 
নীরবে একটি শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, বর্তমান সুযোগে স্ফুর্তি পাইয়া, ভারত মরুভূমিকে পুনঃ 
শস্য শ্যামলা করিবার জন্য, বিধি নিয়োগে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক 
ঘটনাবলীও আমাদের সমাজের উপর অত্যাশ্চর্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যাহারা লক্ষ্য 
করিয়াছেন তাহারা জানেন, বিগত বুয়র যুদ্ধের কালে দেশের অনেকেই মনে মনে অত্যাচারিত 
স্বাধীনতাকাঙ্কী বুয়রদিগের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তারপর, বর্তমান 
জাপানযুদ্ধকে দেশের লোক নিজ দেশের ব্যাপারের ন্যায় মনে করিয়া, জাপানের জয়ে গৌরবান্ধিত 
ও সুখী মনে করিতেন। এ সকলের কি কোন কারণ নাই£ অন্যদিকে ইহাও অস্বীকার করা যায় 
না যে, দেশ মধ্যে একটা জিঘাংসার ভাবও নিতান্ত গোপনে ফুটিয়া উঠিতেছিল; যে দিন তাহা 
পূরণ করিবার পথ পাইল সেই মুহূর্তেই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশের আপামর সর্বসাধারণ 


* ৭ আগস্টের উৎসবের দিনে কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ে পঠিত। 


২৭২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিনা বাক্যব্যয়ে, নত মস্তকে, অবলীলাক্রমে, স্বদেশিব্রত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিল। 

আমেরিকা হাস্তে উদ্পীড়িত চীনবাসিদিগের আমেরিক-পণ্যবর্জনের প্রতিজ্ঞা কি প্রকার ফলবতী 
হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, যে এই বিলাতি পণ্য বর্জনের কথা দেশের নেতৃবৃন্দের মনে প্রথম উদিত 
হয়, নিঃসন্দেহ। তবে, কোন স্থান হইতে, কি সূত্রে ইহার প্রথম সুচনা হয়, তাহা নির্ধারণ করা 
সুকঠিন। ইহা ঠিক যে, কলিকাতার সেই মহাসভার পর হইতেই এই নবদীক্ষা অসাধারণ বিস্তৃতি 
লাভ করে। 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সর্বপ্রথমে যে দিন বৈকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের 
বিজ্ঞাপন কলিকাতায় তারের সংবাদে প্রকাশিত হয়, তখন দেশ্মান্য প্রকৃত স্বদেশভক্ত “সঞ্জীবনী' 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয় এতদূর অস্থির হইয়াছিলেন, এবং তাহার হৃদয়ে ঘৃণা 
ও ক্রোধের বহি এত প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে, তিনি সেই রাত্রি গোলদিঘিতে পরিভ্রমণ করিয়া 
কাটাইয়াছিলেন। তারপর, সতেজে নিজ কাগজে প্রকাশ করিলেন যে, আমরা এমন আন্দোলনের 
তরঙ্গ তুলিব, যাহাতে বৃটিশ সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হয়। আরও লিখিলেন- আমরা করকচ্‌ খাইব 
তবু লিভারপুলের লবণ খাইব না, গুড় খাইব, বিদেশি চিনি খাইব না; ছালা পরিব, তবু বিলাতি 
কাপড় পরিব না-_ইত্যাদি। অনেকেই হাসিয়াছিলেন, আমরাও ছাত্রাবাসে বসিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রুপ 
করিয়াছিলাম। তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে “সন্ত্রীবনী'র সেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত 
এই কথাতে এই পণ বঙ্গে বর্তমান বিরাট ও সার্বজনীন আকার ধারণ করিবে । এই আন্দোলনের 
মূলে, মহাত্মা কৃষ্তকুমার। 

এই স্বদেশি ব্রত গ্রহণ পর্বে যে বিধাতার হাত রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ১৩১০ 
সালের পৌষ মাসে, যখন রিজলি স্বাক্ষরিত পরওয়ানা দ্বাবা চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ 
জেলাদ্বয়ের আসামে সামিল হওয়ার প্রস্তাব প্রচারিত হর, তখনও দেশময় একটা আন্দোলন 
উঠিয়াছিল। কিন্তু, তাহা প্রধানতঃ কলিকাতার “জমিদার সভার" উদ্যোগেই হইয়াছিল । কলিকাতা 
হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া, নানা স্থানে পুস্তিকা .বিতরণ করিয়া, তবে তাহাকে স্থায়ী করিতে 
হইয়াছিল। ইহা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। সে সময়ে কলিকাতার ত্রিপুরাবাসী ছাত্রবৃন্দ 
কর্তৃক আদিস্ট হইয়া আমি চাদপুর গিয়াছিলাম। লোকদিগে বহু কষ্টে, কত যত্রু করিয়া যে একত্রিত 
করিতে হইত, তাহা বলিবার নহে। সে আন্দোলনের বেগও ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্ব্দেশি 
আন্দোলন কল্পে কিন্তু কলিকাতা হইতে অতদুর আয়োজন করিতে হয় নাই, দেশ আপনিই 
জাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিলাতি কাপড়ের অগ্রিম বাৎসরিক চুক্তি-_ [01৮00 501119৬1 বছ। 
হইল। বোম্বাই কলওয়ালারা হঠাৎ এত কাপড় যোগাইতে পারিল না বটে, কিন্তু কোথা হইতে 
দেশের লোকের মধ্যে ত্যাগের এক অভিনব শিক্ষা আসিল- সকলেই যথাসন্তব বস্ত-সংক্ষেপ সহ 
করিল। যাহা পাওয়া গেল, দ্বিগুণ, তিনগুণ যূল্যে তাহা মানন্দে ক্রয় করিল। দোশের আশা যুবকবৃন্দ 
দুঃখ-কষ্ট ভ্রক্ষেপ না করিয়া, দোকানে দোকানে চৌকি দিয়া, এ প্রতিজ্ঞায় বার্থ হোমাগি প্রদান 
করিল। সেই অবধি আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কি মানুষের কাজ? যে কারাগারের 
নামে পূর্বে লোক কম্পিত কলেবর হইত, আঙ্গ দেশের জন্য, স্বচ্ছান্দে মন্নানবদানে তথায় কত 
লোক যাইতেছে, কত শত লোক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে । সমস্ত নিগ্রহ প্রকুল্ল চিত্তে 
ভোগ করিতেছে। 

বিগত বৎসর ২২ শ্রাবণ তারিখে যখন কলিকাতার দুই সহস্র মুবক ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন বর্ণের 
উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া, সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ হইয়া, গোলদিঘি হইাতে টাউনহালেৰ মহাসভায় উপস্থিত 
হয়, সেইদিন হইতেই দেশের যুবকবুন্দ মাতৃমস্ত্রে দীক্ষিত। সে দিনে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবনী মাতৃমন্ত 
“বন্দেমাতরম্”" ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত হয় নাই বটে, তবু সে দিনেই উহার নীরব উদ্বোধন 
সূচিত হইয়াছিল। 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৭৩ 


বঙ্গীয়-নব-উদ্দীপনাক্ষেত্রে গোলদিঘি রাজনৈতিক পীঠস্থান। অন্যুন অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গের 
অমরকবি মধুসৃদন সহধ্যায়ীগণসহ ইহারই তীরে, অখাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান, ইত্যাদি পাশ্চাত্য-শিক্ষার 
ও সভ্যতার €?) স্রোত “ইয়ং বেঙ্গল” অর্থাৎ নব্য-বঙ্গ সমাজে প্রচারিত করিয়া প্রাচীনের সহিত 
নবীনের সমর ঘোবণা করেন। প্রথম অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল। মধুসূদনের সমসাময়িক 
ও পরবর্তী কয়েক পুরুষের লোকেরা দেশ হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। দেশের সমস্ত চিন্তাবৃত্তি 
বহির্খীন হইল; ইংরাজ তাহাদের চক্ষে দেবতা; তাহাদের অনুকরণই কর্তব্য বিবেচিত হইল। 
কালের কুটিল গভিতে আবার ঠিক সেইস্থানেই বর্তমান বঙ্গীয় যুবক সমাজ, অর্ধশতাব্দীর পরে 
ঘরে ফিরিয়াছে, দেশ চিনিয়াছে। গোলদিঘির ধারে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতৃমন্দিরে আহ্বান করিয়া, 
যুবকবুন্দকে ষে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইত, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ তাহার 
প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সে উৎসাহ, সে জলস্ত তেজ, না দেখিলে বুঝা যায় না। দেশের সমস্ত 
নেতৃবৃন্দের পাদস্পার্শ সেই পাঠস্থান ধন্য, এই গোলদিঘির তীরে দীড়াইয়াই অঙ্গচ্ছেদে অশৌচগ্রস্ত 
যমুবকগণ তিন দিন নগ্রপাদে উত্তরীয় ধারণ করিয়াছিল; সমস্ত বঙ্গদেশের ছাত্রবৃন্দ সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করে। এই সহানুভূতি, একপ্রাণতা, একযোগে কার্যকারিতার কি মুল্য নাই? যে দিন অঙ্গচ্ছেদের 
ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল, সে দিন কলিকতার সমস্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয় 
পরিত্যাগ করিয়া, গোলদিঘিতে সমবেত হইল। অদ্তুত কর্মী, প্রকৃত ত্যাগী স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের 
কার্বক্ষেত্রও এই গোলদিঘি। সর্বস্বতাগ করিয়া, দুঃখ কষ্টে নিরপেক্ষ হইয়া, কি প্রকারে স্বদেশসেবা 
কবিতে হয, তাহা রনলন্ত রায়ই প্রথম এ দোশে দেখাইয়াছেন। এই গোলদিঘির তীরেই জাতীয় 
[বশ্বাবদালঘেব ও সচনা হয়। ভাতীঘ সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী ভাষায় মায়ের নাম প্রচার করিবার প্রথাও 
আরন্ত হয, এহ গোলগাঘি হইতে । সেই জাতীয় উদ্দীপনাব বোধনকালে নিত্য নিত্য গোলদিঘির 
পশ্চিম পার হইতে জনৈক যুবক সুললিত কণ্ঠে স্বদেশে ধুলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখ রেখ মনে 
ধুব জ্বান”--গান করিত। সুশাতল সান্ধ্য সমীরণ ভর করিয়া সেই মধুর সঙ্গীত দূর সুদূর পর্যস্ত 
নরনারীর প্রাণঘ্নন ভেদ করিয়া অন্তরের অস্তরতম স্থানে পশিত- পাষাণ হৃদয়েও স্বদেশ-শ্রীতি 
জাগিয়া উঠিত। তারপর, ক্রমে ক্রমে শহরের নানা স্থানে দলে দলে স্বদেশ-শ্রীতিতে মাতোয়ারা 
ছাত্রবৃন্দ মাতৃ-সঙ্গীতের মিছিলও বাখির করিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রভামি গোলদিঘি। 

যে দিন (১ সেপ্টেম্বর) অঙ্গচ্ছেদের ঘোবণাপত্র কলিকাতা প্রচারিত হইল, সে দিনই কতিপয় 
ছাত্রবৃন্দের স'হত হোয়াইট ওয়ে কোং-এর জনৈক উদ্ধত ফিরিঙ্গির বচসা হয়। ফিরিঙ্গি অন্যায়ভাবে 
যুবককে আক্রমণ করিয়া প্রহারে উদ্যাত হইল, নিদ্রিত আত্মসম্মানের ভাব তখনই জাগিল--এ 
অপমান আর চবি কবা হইবে না_তাহার উপযুক্ত প্রতিদান হাতে হাতে দেওয়া হইল। ঠিক সেই 
দিনই সন্ধ্যাবেলায়, হাবড়ার পোলের নিকট, হাবড়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রেন্সিস্‌ সাহেব গাড়ি 
হাকাইয়া ছাত্রদলের উপর আসিয়া পড়েন। এ অপমানেরও উপযুক্ত প্রতিদান হইল ।বঙ্গে-আত্ম-সম্মান 
জ্ঞান উন্মুক্ত ও আত্মশপ্ডির বীজ রোপিত হইল। 

বিজয়া দশমী মারওয়াবি বণিক সমাজে “লক্ষ্মী দিন” বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। পর বৎসরের 
প্রায় সমস্ত নৃতন চুক্তি এই দিনেই সম্পাদিত হয়। গত বৎসর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধোই 
“লক্ষ্মী দিনের” প্রায় সমস্ত নূতন চুক্তিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব চুক্তি মতে যে সমস্তু বিলাতি 
কাপড়ের আমদানি হইয়াছিল, আজও তাহা গুদামজাত হইয়া পচিতেছে-__অর্থপিশাচ বণিকদিগের 
আন্তব্রিক ইচ্ছা সা.ত্ও নুতন ঠুক্তি করিবার সাহস কুলাইল না। এক সময়ে ইংরেজ বণিক বাঙালির 
পণের কথা লইয়া কত বিদ্রপ করিয়াছিল, আজ তাহার সত্য সতাই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। 
গাত্রজ্বালায় অন্তর্দাহে উদ্ব্যস্ত হইয়া উপায়াস্তর না পাইয়া তাহারা [71191যথা) প্রমুখ সংবাদপত্রে 
বাঙালিকে নানাপ্রকার কটুক্তি করিতেছে। | 

তারপর ৩০ আশ্বিনের কথা। লক্ষ লক্ষ প্রজাপুঞ্জের সমবেত মতের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুর 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজা _১৮ 


২৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এইদিন বঙ্গবিভাগ করিলেন। একদিকে রাজশক্তি, অপরদিকে প্রজাশক্তি। প্রজাশক্তি এতদিন সুপ্ত 
ছিল। কিন্তু এই দারুণ আঘাত পাইয়া প্রজাশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই দিনৈর সেই জাতীয় 
জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাস, জীবনে ভুলিবার নয়। রাজশক্তি যাহাকে বিভক্ত করিয়াছে, প্রজাশক্তি 
তাহাকে সর্বথা যুক্ত রাখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ববান্‌ হইল। যাহা সরকারি আইনে বিভক্ত, 
“রাধিবন্ধনে” তাহা যুক্ত হইল। সকলে সমবেত হইয়া পুণ্য ভাগীরঘীতে স্নাত হইয়া, রাখি-বন্ধনে 
যুক্ত হইয়া বঙ্গে যে নবীন একপ্রাণতা ও জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার শক্তি কত! তাহা 
আরও ঘনীভূত ও সুপরিচালিত হইলে, এমন কোন অসাধা কার্য নাই যাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে 
না পারিবে। বর্তমান নানা ঘটনাবলসীর ভিতরে সে শক্তির কার্যকারিতা এই অল্পদিনের মধ্যেই আমরা 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধাতার বিশেষ দয়া ব্যতীত, কাহার শক্তিতে সমস্ত বঙ্গদেশের চুক্তি অকস্মাৎ 
নির্বাপিত হইল এবং দেশের আপামর সাধারণ স্বেচ্ছাকৃত উপবাস ব্রত গ্রহণ করিল? তাহাতে 
কি বিধাতার ইঙ্গিত নাই? সে দিন কলিকাতার যুক্ত বঙ্গ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে জনসাধারণের 
বিপুল উচ্ছ্বাস কি শুধু ক্ষণিক? পঞ্চাশ সহস্র লোক কোথা হইতে, কাহার আদেশে সেই স্থানে 
সমবেত হইল? দেশের নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে সাধারণ 
ইতর লোক পর্যস্ত সে স্থানে নগ্নপদে কাহার আদেশে সমবেত হইয়াছিল? রুগ্ন ও পীড়িত দেশমান্য 
আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে যখন স্বেচ্ছা-সেবক দল বহিয়া আনয়ন করেন, তখন তাহার রুগ্নদেহে 
ও শুক্ষমুখে যে জোতি ফুটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাহার সে দিনের বক্তৃতা অগ্নিময়ী ; তাহার 
সেই জলদ গম্ভীর ঘোষণা--“আমি সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি; আমরা বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার করিব না এবং আমাদের জাতীয় একতা রক্ষা করিবই করিব; ইহার প্রতিকূলে 
যত চেষ্টা হইবে তাহাকে ব্যর্থ করিবই করিব।” ইহার ভিতরে কত যে, শক্তির বীজ লুক্কাইত ছিল, 
তাহা কে বলিবে। আনন্দমোহনের দুই দিকে দুই জন ভিষকপ্রবর ওঁষধ হস্তে দণ্ডায়মান _ পাছে, 
জনসঙ্ঘের বিপুল উচ্ছ্বাস দর্শনে তাহার মৃঙ্ছা হয়। তারপর যখন সেই যুক্ত বঙ্গ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন 
করিতে প্রস্তরে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। কি 
মহান দৃশ্য ! বঙ্গের মহারথিগণ তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইয়াছিলেন, সেই মুহূর্তে কতিপয় 
উৎসাহী যুবক বুকের রক্ত দ্বারা সেই মাতৃমন্দিরের ভিন্তিকে পুজা করিতে চাহিয়াছিল; আনন্দমোহন 
নিষেধ করিয়া বলিলেন_ “এখনও সময় হয় নাই।” তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সেই স্থানে আর 
অধিকক্ষণ অবস্থান অনুচিত বিবেচিত হওয়ায়, স্বেচ্ছাসেবকগণ ধরাধরি করিয়া তাহাকে উহার 
বাটিতে পৌছাইয়া দিয়া আসিল। তিনি বাড়িতে পৌছিলে পর, কোন ব্যক্তি তিনি কেমন আছেন 
জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যুত্তর করিলেন, “এখন মরিলেও দুঃখ নাই, আর এক ঘন্টা পূর্বে মরিলে দুঃখের 
অবধি থাকিত না। জীবনের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইতাম না।” কি মহা দেশহিতৈষণা ! 

বঙ্গের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে যেদিন রাখি-বন্ধন ও অরন্ধন ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, 
সেই দিন প্রথম বাঙালি বাঙালিকে চিনিল, বাস্তবিক সেই, দিনেই সর্ব প্রথমে--“বাংলার মাটি, 
বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল.” পুণ্য হইল । সে দিনেই বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার 
বন, বাংলার মাঠ, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে সমস্ত ভাই বোন, প্রকৃত পক্ষে 
জাতীয় ক্ষেত্রে এক হইল। সে দিনেই ভবিষ্যতে বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, 
বাঙালির ভাষা, যে সত্য ও পূর্ণ হইবে, তাহারি বীজ রোপিত হইল। 

যাহাবা সেদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতা বাগবাজারে বায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের সুবিস্তৃত 
প্রাঙ্গণে সম্মিলিত লক্ষাধিক লোকের সমাগম সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারা জাতীয় 
জীবন-উচ্ছ্বাসেন কিছু আভাষ পাইয়াছেন। দিনান্তে অন্ন-সংস্থান হয় না এমন যে মুটে মজুর 
'তাহারাও তাহাদের দেয় অর্ধ পয়সা এক পয়সা দিবার জন্য কি আবেগে ছুটিয়াছিল £ ধন ভাগ্ডারের 
জনা সেদিন দুইশত টাকার 'অর্ধ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছিল; এ প্রত্যেকটি অর্ধ পয়সার সঙ্গে কত 


স্বদেশি গ্রহণ & বিদেশি বর্জন ২৭৫ 


অমূল্য হৃদয় যে দেশের দিকে ছুটিয়াছিল, গণনা করা অসম্ভব। ধনী নির্ধনের এমন সমাগম, 
মাতৃসেবার জন্য এমন উচ্ছ্বাস বঙ্গে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গে যুগান্তর সমাগত। 

এতদিন সরকার বাহাদুর এই বিলাতি বর্জনের আন্দোলনকে একটা ভাব-তরঙ্গের অস্থায়ী 
উচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মনে করিত-_- 11 [705 010 105 1810121] 
0০17-__ প্রকৃতির নিয়মানুযারী ইহার বিনাশ অনিবার্য । যখন দেখিল বিজয়ার লক্ষ্মী দিনে মারোয়াড়ি 
বণিকগণ বিলাতি মালের নূতন চুক্তি করিল না এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ দিনে বাঙালিগণ “রাখি বন্ধনে" 
জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, বে ভেদনীতি অনুশীলনে, ইংরেজ ভারতে তাহাদের 
রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, তখন সরকার প্রমাদ 
গণিলেন। তাহারি ফলে, কার্লাইলের ছাত্র-দলনী পরোয়ানা জাহির হইল; সরকার যে এতকাল 
আমাদের ছাত্রবৃন্দের আন্তরিক মঙ্গলের (7?) জন্য উৎকঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলে শুধু স্বদেশি 
আন্দোলন দমনের একটা ঘৃণিত ইচ্ছা বর্তমান। রাজপুরুষগণ দেখিলেন, যদিও এই স্বদেশি 
আন্দোলনের সূচনা বিলাতি পণ্য বর্জন হইতে, কিন্তু ইহার শেষ কোথায় স্থিরতা নাই। আরও 
দেখিলেন, ইহা একটি সার্বভৌমিক আন্দোলন-__ইহাতে দেশের ধনী নির্ধন সকলেই “ক্ত- ইহাতে 
জাতীয় জীবনের উন্মেষ আবশ্যস্তাবী। স্বার্থরক্ষার্থে কাজেই ইহার মূলচ্ছেদ করা কর্তব্য । স্বদেশি 
আন্দোলন প্রচারের মূলে, দেশের যুবক শক্তি যে প্রকৃত কার্যকারী এবং ছাত্রবৃন্দই যে মাতৃযজ্ঞের 
প্রকৃত পুরোহিত, তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। 

অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ সিলি তাহার [2%18151017 01 1100 7710151) [11]01৩, __ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
বিস্তৃতি' নামক পুস্তকে, অনেক গবেষণার পর, ভারতশাসনের তিনটি মূল সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। 
সিলি লিখিয়াছেন,_-আশ্চর্যের বিষয়, এত যোজন দুর হইতে মুষ্টিমেয় একদল বণিক গিয়া কি 
প্রকারে, এত বড় সাম্ত্রাজ্য স্থাপন করিল। তরবারির সাহায্যে তাহা অসম্ভব। ইহার কারণ আর 
কিছুই নহে__এ ভারতে জাতীয়তা নাই। একদল অন্য দলের সর্বনাশ করিতে কুিত নয়। তাহারি 
ফলে, আমরা ভারত জয় করিয়াছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে, তিনটি কাজ 
করিতে হইবে,- প্রথমে,_এমন কোন আন্দোলন যেন না জাগিতে পারে, যাহাতে দেশের ধনী- 
নির্ধন সমস্তই যোগ দিতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে। বি৪10181 [া0৬৩1100 
জাতীয় আন্দোলন-_যদি কোন দিন দেখা দেয়, তাহাকে অঙ্কুরেই, ছলে বলে কৌশলে, বিনাশ 
করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণির একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া রাখিতে হইবে, যেন 
সমবেত শক্তি না জাগিতে পারে। যদি কোন গতিকে সে শক্তি জাগে, তবে ইংরাজকে "৬10 
১11 010 088260"-_-যথাসর্বস্ব লইয়া স্বদেশে ফিরিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ-__-সেনা বিভাগে দেশীয়গণকে এমন কোন পদ যেন দেওয়া না হয়, যাহাতে তাহাদের 
হাদয়ে কোন প্রকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে পারে। 

ততীয়তঃ, ড্যালহৌসীর নীতি পরিহার করিয়া, দেশীয় রাজাদিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখিতে হইবে, 
কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যাহাতে ইংরেজের হাতে থাকে তাহা করিতে হইবে। 

চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অধ্যাপক সিলির মূল সুত্রানুযায়ী এদেশের শাসনচত্রু 
ঘুরিতেছে। কাজেই স্বদেশি আন্দোলন দমনের এত চেষ্টা। 

স্মরণীয় ২২ শ্রাবণের মহাসভাব সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন তাহার বক্তৃতার শেষ 
অংশে যে ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন,_-01 ০1 ০৮11 5811 ৫0119 ৪০০৫--এই অকল্যাণ হইতেই 
আমাদের মঙ্গল হইবে-__তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। রংপুরের ছাত্রগণ সর্বপ্রথমে এই অন্যায় 
কার্লাইল-হুকুম অমান্য করিল। সেজন্য যখন তাহাদিগের জরিমানা হইল, তাহারা অল্নান-বদনে, 
দেশের মুখ-রক্ষার জন্য, বাঙালির ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শন করিয়া, ঘৃণাভরে সেই 
সরকারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহারা অবন্ত্রল পাথারে ঝাপ 
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দিল; বিধাতা তাহাদের উদ্ধারের জন্য, এক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অভিভাবকবগ 
নিজেরা ছাত্রগণের শিক্ষার ভার লইলেন। বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত। বলিতে 'লঙ্জা হয়, যদিও 
ঘটনাকালে বাংলা দেশ হইতে তাহারা দুই সহঅ সহানুভূতি জ্ঞাপক টেলিগ্রাফ পাইয়াছিল, কিন্ত, 
কার্যকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাহাদের সহিত যোগ দিয়া প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। 

তারপর, কলিকাতায় অদ্ভুত কর্মী পরলোকগত রমাকান্ত রায় /101 001000101 ১০০1০৮--পরোয়ানা 
বিরোধী সভা স্থাপিত করিয়া যুবকদিগকে দেশের কাজে সজোরে টানিয়া আনিলেন। যুবকবৃন্দ 
ত্যাগ ব্রত ধারণ করিল। দেশি কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া, রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, যুবকবৃন্দ 
স্বদেশি প্রচার ব্রত উদ্যাপন করিতে লাগিল। 

যখন রঙ্পুরের ছাত্রেরা এরূপ ভাবে সহানুভূতিশূন্য হইয়া ভাসিতেছে, তাহাদের প্রতিনিধি 
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার মহাশয় সঙ্গীত সমাজের সম্মুখস্থ মাঠে এক প্রকাশ্য সভায় 
বলিলেন,__“আমরা একক হইয়া রাজশক্তির সঙ্গে সংশ্রাম করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষা করিতে 
পারি, তেমন শক্তি নাই। আমাদেব পশ্চাতে ঘদি দেশের লোক দণ্ডায়মান হন, আমরা শেষ পর্যন্ত 
একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।” তখনকার অবস্থা অতীব শোচনীয়; সহানুভূতির অভাবের ভিতর 
পড়িয়া, রঙ্পুর বাঙালির সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। 
বাঙালির জাতীয় জীবনের তরী অকুল পাথারে ডুবু উবু, বুঝিবা অঙল-তলে বিলীন হয়। আনেক 
মন্ত্রণা, অনেক সভা-সমিতি হইল। “ফিল্ড এন্ড একাডেমির" গৃহে আমাদের শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত 
সদেশবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল রসুল জাতীয়-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এক মর্মম্পশী বক্তৃতা 
করিলেন। পটলডাঙার মল্লিক বাড়িতে, কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার সমবেত 
ছাত্রমণ্ডলীর নিকট জাতীয় শিক্ষাৰ ভাত নিজ হত্ডে গ্রহণ করার উপকারিতা নির্দেশ করিয়া, 
আবেগময়ী উত্তেজনাপূর্ণ বঞ্ততা করিলেন। কিন্তু, শিক্ষাভার খ্বহস্তে লহবার অন্তরায় হইল 
অর্থাভাব। এই অমানিশার অদ্ধকারে পুণ্যপ্লোক শ্রীযুক্ত “রাজা' সুবোধচন্দ্র মাঁক্পক জাতীয় শিক্ষা 
কল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়া, বঙ্গে নব আশা-চন্দ্র সমুদিত করিয়া অন্ধকার কিছু 
দূর করিলেন। আসন্ন বিপন্ন জাতীয় তরণীর পুরোভাগে সুবোধচন্দ্র কর্ণধার, ধীরে ধীরে জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদের সূচনা হইল। গৌরীপুরের পুণাশ্লোক মহাভাগ যুবক জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর, 
বজপুকষদিগেন্র ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করিয়া, অকুতোভয়ে পঞ্চলক্ষ টাকা দান করিলেন; জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদ স্থাপিত হইল । ইহার পরে, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দেশমান্য শ্রাযুক্ত তারকনাথ পালিত 
মহোদয় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কেহ কি 
ভাবিতে পরারিয়াছিল, যে দেশের ধনীবৃন্দ এতদিন রাজপদ-সেবায় অজস্র ধারে অর্থ ব্যয় করিয়া 
কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন, আজ তাহারা অন্তশুখীন হইয়া দেশসেবার সহায়তা কল্পে অগ্রসর হইবেন। 
সমস্তই পিধাতার কৃপা; তাহার কৃপায় অসাধ্য সাধিত হয়। 

সরকার দেখিলেন, নিগ্রহ অত্যাচার ঝতীত এই আন্দোলন দমনের আর উপায়াস্তর নাই। 
কাজেই রঙ্পুরে ভদ্রলোকদিগকে পাহারাওয়ালার শ্রেণিভুক্ত করিয়া, মাদারীপুরে বালক অনন্তমোহানের, 
ময়মনসিংহের যুবক খগেন্দ্রজীবনের, বন্লার শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথের, ময়মনসিংহের এডওয়ার্ড 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের, বরিশাল জেলার উকিলদ্বয়ের, জলপাইগুড়িতে ৩টি 
বালকের, রাজবাড়ি মোহরমল্লার, সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শশধর নিয়োগীর, ঢাকা নর সিংহদীয় 
জমিদারদের, বরিশাল নলছিটের মুসলমান জমিদারদের, মাধবপাশায় অধিবাসীদের, রঙ্পুর 
কুড়িগ্রামের স্বদেশভক্তদের, বিভিন্ন উপায়ে, নানা প্রকারের নিগ্রহ নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। 
অত্যাচারিত বাঙালি--তবুও মাতৃ-মস্ত্র ভুলিল না, বরং আরও দৃঢ়কষ্ঠে বন্দেমাতরম্‌” বলিতে 
লাগিল। কলিকাতার কেরোল দারোগা যখন যুবক যতীন্দ্র সিংহকে, দুই জন চৌকিদার দ্বারা বাঁধিয়া, 
নিচজনোচিত প্রহার করিতে করিতে বলিয়াছিল,_*৬/1)05 15 ১০৬1 9211001)812181)170৬”- এখন 
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তোমার বন্দে মাতরম্‌ কোথায়? তখন প্রহারে জর্জরিত রক্তাক্ত কলেবর বীর যতীন্দ্রমোহন 
নির্ভীকচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল,_-“73700 149(012]া। 15 511] 11109 1681৮- বন্দেমাতরম্‌ এখনও 
আমার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন আরও বলিল, বন্ধন করিয়া এরূপ কাপুরুষের 
ন্যায় প্রহার করিতেছ কেন; উন্মুক্তভাবে সমান অবস্থায় আইস, উভয়ের বল ও শক্তির পরীক্ষা 
হউক। সেই দুর্বৃত্ত কেরোলকেও প্রকৃত আত্মতেজ ও শক্তির নিকট নত হইতে হইয়াছিল; কেরোল 
ইহার বন্ধন-মোচন করিয়া দিল। ময়মনসিংহের বালক খগেন্দ্রজীবনের অকুতোভয় ও সাহস দর্শনে 
মুগ্ধ হইয়া, পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রহারে উদ্যত পাহারাওয়ালাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 
_-“মৎ মার, এ শেরকা বাচ্চা”। বাস্তবিক তাহারা এদেশে সিংহ শাবক। বল্লার রাজেন্দ্রলাল 
ইংরেজের আদালতে দাঁড়াইয়া 0118120 917০0-_-অভিযোগ জ্ঞাপক নথি-_সহি করিবার কালে 
বিলাতি কলম দেখিয়া বলিল, “আমি উহা স্পর্শ করিব না।” আদালতকে বাধ্য হইয়া দেশি কলমের 
বন্দোবস্ত করিতে হইল। রাজেন্দ্র ইহাতে বিচারকের অসন্তোষের কারণ হইয়া, তাহার নিজের 
শাস্তির পথ প্রশস্ত করিল, কিন্তু সেদিকে তখন তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই। 

জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রথমে রঙ্পুরের ছাত্রদের উপকারার্থে, তাহাদের জন্য একটা পন্থা 
করিবার উদ্দেশ্যে, স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু, যতই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই 
জনসাধারণের দৃষ্টি বহিমুখীন হইতে অন্তর্মুখীন হইল। ইংরেজের বিদ্যালয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ 
হইলে হইতেও পারে; যাহাতে জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত হয়, তাহা কখনই শিক্ষা দেওয়া হয় না। 
বরিশালের গুরখাদেব অত্যাচারে লোকের চক্ষু আরও ফুটিল। সকলে বুঝিল, দেশের রাজা, নিজ 
দেশীয় বণিকমগুলীর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া, অনায়াসে রাজধর্ম বিস্মৃত হইলেন। সেই স্বার্থ 
সংরক্ষণার্থে ব্যাকুল হইয়া সরকার বাহাদুর নিরপরাধী প্রজাপুঞ্জকে উৎপীড়িত করিয়া, তাহাদের 
জাতীয় উদ্দীপনার অবসান করিবার জন্য, তাহাদিগের মধ্যে, দয়ামায়া বিবর্জিত চরিত্রবিহীন 
কতকগুলি গুরখা-সেনা ছাড়িয়া দিলেন। তাহারা বিনা কারণে বরিশালের উকিল শ্যামাচরণের 
মস্তাক লগুড়াঘাত করিয়া অর্ধমৃত করিল; বিনামূল্যে দোকানদারদের পণ্যাদি লুঠন করিল; লোকের 
বাড়ির অস্তঃপুরে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া, যথাতথা অত্যাচার করিতে লাগিল; রমণীর সতীত্ব রক্ষা 
কঠিন ব্যাপার হইয়া দীড়াইল। রাজশক্তি এ সকলের প্রতিকার করিতে পরাস্থুখ। এই সকল 
লোমহর্ষক ব্যাপারে, দেশে রাজভক্তি যে কতদূর শিথিল হইয়াছে, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই, 
বুঝিতে পারা যায়। 

এই অত্যাচার অবিচারের ফলে দেশের মধ্যে একটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠল। 
আত্মরক্ষার জন্যই যে শিক্ষা প্রণালী আমাদের স্বীয় করায়ন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে 
কাহারও সন্দেহ রহিল না। ইংরাজ যে কেবল স্বার্থপরবশ হইয়াই শিক্ষা বিধান করে, তাহা 
সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। এই নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস পর্যালোচনা দেশের মধ্যে 
পরিবাপ্ত হইয়া পড়িল। দেখা গেল, ইংরাজ এদেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে সদাই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। 
শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পাছে দেশের লোকের মানসিক শক্তি স্ফৃর্তি পায়, নিজ অধঃপতিত 
অবস্থার জ্ঞান জাগরিত করে ও উন্নতির আকাক্ষা বলবতী হয়, তবেই ইংরাজকে নানা প্রকারে 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এই জন্য সরকার বাহাদুর সতত ভয়ে ভয়ে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেন। 
১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, উইলবারফোর্স প্রথম যখন ভারতে ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, 
তৎকালীন কোম্পানি বাহাদুরের জনৈক সদস্য বলেন-_“আমরা আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তার করিয়া 
সে দেশ হারাইয়াছি; ভারতে আর সে ভুল করা হইবে না।” কি উদার নীতি! ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে 
লর্ড এলেনবরার সহিত স্বীয় মহাত্মা ছ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে শিক্ষাসম্বদ্ধীয় আলোচনা 
হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাত্মা দ্বারিকানাথ একদা! কলিকাতা টাউন হলে শিক্ষা 
সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর, লাট সাহেবের সাক্ষাতে সেই প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। লাট সাহেব 
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বলিলেন--“তোমরা যে দেশীয়দিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে চাও, বাস্তবিক তাহা হইলে 
এদেশে আমাদের তিন মাসের অধিক থাকিতে হইবে না।” দ্বারিকানাথ হাসিয়া বলিলেন,_-“তিন 
মাস কেন, তিন সপ্তাহ”। লাট সাহেবও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যাক; রাজ পুরুষদিগের 
শিক্ষানীতির মূল সূত্র বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, রঙ্পুরের 
দেখাদেখি, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে 
লাগিল। 

ফুলার লাট (রাহ কাটিয়া গ্রিয়াছে) যখন সফরে বাহির হইতেন, পূর্ব-বঙ্গ তাহাকে কোনরূপ 
অভিনন্দন পত্র প্রদান বা অভ্যর্থনা করে নাই। ইহা জাতীয় জীবনের এক অগ্নি পরীক্ষা __ ইহাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ববঙ্গ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে । এই মনুষাত্বের ফলে, আজ ফুলারকে চির-বিদায় 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। জাতীয়শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারে, 
ইহাই তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ। বাঙালি বিদ্বেষী 'পাইওনিয়ার' পত্রিকাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে-_-“]! 
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স্বদেশ-ভক্ত বীরজনের পূজা, জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ। বিগত ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় 
গ্রান্ড-রঙ্গমঞ্চে স্বদেশের জন্য লাঞ্ছিত দেশভক্তদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বিরাট সভার 
অধিবেশন হয়। তীহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া দেশবাসী ধন্য হইয়াছে । এইরূপ নানা স্থানেই 
উৎ্পীড়িত স্বদেশ-ভক্তের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের নামে যাহারা ইংরাজ আদালতে শাস্তি 
তাহাদের আদর অভ্যর্থনা ও পুষ্প চন্দনে সম্বর্ধনা করিয়াছে। 

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বঙ্গবাসী নবজীবন লাভ করিয়াছে । নববর্ষের প্রথম 
দিনে, পুণ্যভূমি বরিশালে, রাজশক্তি তাড়িত প্রজ।শক্তি এক অভূতপূর্ব বীর্য ল'ভ করিয়াছে। ধৈর্যই 
যে বীর্ধের প্রকৃত পরিচায়ক._তাহা পুলিশ প্রহৃত চিন্তরপ্তন, ব্রজেন্দ্রনাথ, ফণিভুষণ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ 
রাজশক্তি যে প্রচলিত আইনের ধার ধারে না, লৌকিকতা মানে না, বিধিবিধান মানে না, যাথেচ্ছাচারী 
হইয়া যে দেশনায়ক সর্বজনপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত করিতে কুঠিত নয়, নানা স্থানের 
সমবেত প্রতিনিধিবর্গ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা এখন, নানা প্রকারে, সংবাদ-পত্রে, 
সত্য মিথ্যা কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিলেও, এ অবিচার অত্যাচারের কথা দেশের কুটিরে কুটিরে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। সকলে বুঝিয়াছে, যাহা একবার সংঘটিত হইয়াছে, তাহার পৌনঃপুনিক অভিনয় 
সন্তব নহে। পাশববলের বিরুদ্ধে পাশব বল, শক্তির উত্তরে শক্তি ও হিংসার প্রতি-হিংসাই প্রকৃত 
উঁধধ। দেই কারণে, বরিশালের ঘটনার পরে, সকলেই শক্তি সঞ্তারে কৃতসঙ্গল্ল হইতেছেন। 
শক্তি-মান্ত্ব দীক্ষিত করিবার মানসে, বরিশালের অধিবেশনান্ছে, দেশমান্য শ্রীঘুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, 
স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও রাজা" শ্রীযুক্ত সুবোধমন্দ্র মল্লিক সমভিব্যাহারে পূর্ববঙ্গে নানা 
স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অগ্নিময়ী বক্তৃতায় জন-সাধারণকে মন্ত্রযুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের 
অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, সাধারণ লোক পর্যন্ত রাজনীতির নানা জটিল কুটপ্রশ্নসকল হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সক্ষম হইল। এতদিনে বহিরমুখীন চিন্তা-শ্রোত অন্তমুখীন হইল। 

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসেব পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতার সঙ্গীত সমাজের সম্মস্থ বৃহৎ মাঠে মহারাজা 
ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মহারাষ্ট্র কলতিলক নিভীক 
চিত্ত শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক ও অমরাবতী দেশনায়ক শ্রীযুক্ত খাপার্দে মহোদয় আগমন করেন। 
বাঙালির সহিত মহারান্ত্রীয় মিত্রতাবন্গন এই সূত্রে সুদৃঢ় হইয়াছে । এই উৎসবে তিলক মহাশয় 
বলিয়াছিলেন,__“দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বিদেশি বর্জন আপনা হইতেই আসিবে। অন্যের 
অনুগ্রহ অনুকম্পা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিতে দীক্ষিত হও ।” রাজপুরুযদের দয়াকে 
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তিনি কারারুদ্ধ বন্দির প্রতি কারাধ্যক্ষের দয়ার সহিত তুলনা করেন। অধ্যক্ষ বন্দিকে বেত্রাঘাত 
করে ; পরে, রক্তান্ত কলেবরে দর্শনে দয়ার্র হইয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ 
কবে। র।জনৈতিক দয়া এই প্রকার। 

এই আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় বঙ্গবাসী অঙ্গচ্ছেদের শোকে অধীর হইয়া অভিমানসূচক প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিল,_-“যতদিন না বিভক্ত বঙ্গ-যুক্ত হয়, ততদিন বিলাতি বর্জন করিব”। আশা ছিল, এই 
প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ প্রজাশক্তি কিছু বলশালী হইলেই, রাজা নত হইয়া আসিবেন ও মনস্কামনা 
সিদ্ধ করিবেন। ক্রমে ক্রমে সে বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হইয়াছে। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গোখলে 
মহোদয়, বিগত ১১ জুলাই তারিখে, লগুন ইঞ্ট-ইগ্ডিয়া আসোসিয়েশনে, ভারতে স্বায়ভশাসন 
সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন-_-“ভারতের 
রাজপুরুষগণ যাহাই বলুক না কেন,ভারতের শিক্ষিত সমাজ পূর্বে কখনও ইংরাজ শাসন হইতে 
বিচ্যুত হইতে চায় নাই। ..নবাগত শাসনকর্তাদের চরিত্র-মাধুর্য, ও জগতে তাহাদের স্বাধীনতার 
বন্ধু বলিয়া খ্যাতি এবং সর্বোপরি ভারত শাসনে তাহাদের বিজ্ঞাপিত উদার সাম্যনীতি অবলোকনে 
ভারতবাসির মনে এক এন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎসঙ্গে, ভারতে ইংরাজ কর্তৃক 
শান্তি-স্থাপনা, তথায় পাশ্চাত্য সর্বোচ্চ শাসন-প্রণালী প্রবর্তন, উন্চ-বিজ্ঞান-শিক্ষা বিধানার্থে 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাক্য ও লিপির স্বাধীনতা দান, গমনাগমনের সুবিধার জন্য রেলবর্জ সৃষ্টি, 
সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ইত্যাদি নানা বিষয়ে, এবং এই 
সমস্তের আনুষঙ্গিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া, কৃতজ্ঞ ভারতবাসী প্রথম অবস্থায় মনে মনে 
ইংরাজকে যথার্থ ভক্তি করিত। বর্তমান অত্যাচারাদিতে অবিচারে, রোগ-শোক দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় 
প্রপীড়িত নর-নারীর প্রাণে কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতেছে। মরীচিকা, এই কুহক, এই বিজাতীয় 
মোহ-ইন্দ্রজাল ক্রমেই অপসারিত হইতেছে। যাহা, পূর্বে সুখসমৃদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হইত, ক্রমে 
তাহা ভারবহ হইয়া দাড়াইতেছে। ভুয়ো ভূয়ঃ আত্ম-সম্মানে আঘাত, মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগের 
'অভাব, জাতীয়তার ভ্রমাবনতি, পরাধীনতার জন্য বাণিজ্য-ঘটিত আর্থিক অধোগতি ইতআদি নানা 
প্রকারের আত্মক্ষতি, ওই কুহকে পড়িয়া, জনসাধারণ এতদিন ততটা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু আজকাল 
দে সকল নিতান্ত অসহ্য হইয়া দাড়াইয়াছে...।” গোখলে মহোদয় এই মত পরিবতন সম্বন্ধে যাহা 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি বর্ণ সতা। তাহার মতে ভারতবাসী সমস্ত সত্ব ও অধিকার না পাইলে, 
এই দুরারোগ্য বিদ্বেষ বীজ মুক্ত হইবে না। তিনি বলেন, -_ "ভারতবাসীকে এমন অধিকার দিতে 
হইবে যাহাতে রাজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজার দাস হইবেন।” *শা]] 9012510)0 971510]3 ৮1] 
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দুরাশ! মাত্র। জাতি সকলের শক্তি এক সমান না হওয়া পর্যন্ত, বুঝি বা দুর্বলের উপর প্রবলের 
আধিপত্য বিস্তার অবশ্যন্তাবী। তাহাদের ভিতরে কোন নায়, কোন সতা, কোন ধর্ম বলিয়া জিনিস 
থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ দাশনিক হারবাট স্পেল্সার তাহার “সমাজতত্তে' (১০০11151)) বলিয়াছেন_-“যে 
সমস্ত ভাব ও কার্য আমাদের স্বার্থের বিরোধী নহে, তাহাকে আমরা সাধু ও মঙ্গলকাজ বলি, এবং 
যে সকল কার্য আমাদের স্বার্থ ও প্রভাব বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়, তাহাকে আমরা অন্যায় ও 
অবৈধ কার্য বলিয়া ঘৃণা করি। “উইলিয়ম টেল' প্রভৃতির পৌরাণিক বা এ্রতিহাসিক উপাখ্যান, 
কোন দেশের নিপীড়িত লোকের উৎপীড়নকারী রাজশক্তির বিপক্ষে উ্থান ও নিভীকতা, 
স্বদেশপ্রীতি ও সাহস দেখিলে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু, আমরাই যদি সেই দেশবাসীকে দাসত্ 
শৃঙ্খোলে আবদ্ধ করিয়া থাকি, আর যদি তথায় উইলিয়ম টেলের ন্যায় লোক আবির্ভূত হয়, তাহা 
হইলে প্রশংসা ত দূরের কথা--ঘৃণা ও ক্রোধে মন গর্‌ গর্‌ করে। আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন 
করিতে হিন্দুরা চেষ্টা পাইলে, তাহাদিগকে পাপাসক্ত জ্ঞান করি...।" এই অভিমতের সার্থকতা 
প্রতিপাদনার্থে আমাদিগকে বহু দূরে যাইতে হইবে না। অল্পদিন হইল পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় এক 


২৮০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দিকে বিপ্লবকারী “ডুমার” সভ্যদিগকে স্বয়ং ইংলগ্ের রাজমন্ত্রী নানা প্রকারে প্রশংসা 
করিলেন- অপরদিকে, আবার তাহারই অনুচর ফ্রেডরিক হ্যারিসন ভারতের মাতৃভক্তদিগকে 
রাষ্ট্রবিপ্লবকারী বলিয়া উক্ত সভায় নানা প্রকার কটুক্তি করিয়াছেন। রাজশক্তির স্বার্থের অস্তরায় 
যাহাতে সম্ভব হইতে পারে, সে সমস্তের বিরুদ্ধে ন্যায় ও অন্যায়রূপে, সমর ঘোষণা ইংরাজ 
করিবেই করিবে। প্রজাশক্তিকে সে সকল উপেক্ষা করিয়া, স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। 
যেখানে রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থের অনুকূল, তথায় রামরাজত্ব বিরাজমান। যে দেশে দুই বিরোধী 
স্বার্থ পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, তথায় ঘোর সংগ্রাম হইবেই হইবে । ভারতে প্রজাপুঞ্জের 
এখনও অনেক সহ্য করিতে বাকি আছে। 

আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র অমর কণ্ঠে 
“বন্দেমাতরমূ' গীত গাহিয়াছিলেন। আর কেহ না বুঝিতে পারিলেও বিচক্ষণ ভবিষ্যৎদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র 
সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যথা সময়ে এ গীতের মর্মে বঙ্গবাসী সকলে অনুপ্রাণিত 
হইবে। আজ সে শুভদিন উপস্থিত। বহুদিনাবধি বঙ্গের আধুনিক কবিমগুলী-_হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, 
রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহারীগণ-_তাহাদের সুললিত বীণার ঝঙ্কারে মাতৃ-পৃজা করিয়া আসিতেছেন। 
আজ তাহা সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্টার থিয়েটার প্রমুখ বঙ্গীয় নাট্যশালা, গত কয় 
বৎসর যাবত জাতীয় উদ্দীপনা পূর্ণ “প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি নাটকাদির অভিনয়ে লোকের মনকে 
বর্তমান আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে । এই সমস্তের ফলে, এক 
অভিনব জাতীয় একতা ও আত্মসংবর্ধনার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলে, বারন কোম্পানির 
কেরানি মণ্ডলীর, ট্রামওয়ে কোম্পানির কর্মচারীবর্গের, মুদ্রাকরদিগের ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। 
অত্যাচারিত পদদলিত বাঙালি; আত্মসম্মানের মূল্য বুঝিয়াছে, একে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হইতে 
শিখিয়াছে; পরস্পরে সহানুভূতির ভাব জাগিয়াছে। 

আমরা বিলাতি পণ্য বর্জন ব্রত লইয়া আরন্ত করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে, নানা ঘটনাবৈচিত্র্যের 
ভিতর দিয়া মাতৃমন্ত্ে দীক্ষিত মাটি কাটিতে আসিয়া গ্তাহিনুর পাইয়া বসিয়াছি। সে রত্ব আমাদের 
উদ্ধার করিতেই হইবে, ফিরিলে চলিবে না। 

দেশ শ্রীতি জাগিলে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে আর সকল সাধনা সিদ্ধ হইবেই 
হইবে, সকল অভাব পূর্ণ হইবে। আজ এই উৎসবের দিনে, সকলে সম্মিলিত হইয়া, বিধাতার 
উর ভিন্কা করিনি আমাদের নে ভীতি রন 

বিপদভগ্্রন আমাদের সকল বিপদের অবসান করিবেন। দীন দুর্বলের একমাত্র সহায় ও 
অবলম্বন তিনি; তাহার কৃপা পাইলে শরীরে শক্তিসপ্যার হইবে- হৃদয়ে দৃঢ়তা আসিবে-মনে 
প্রতিজ্ঞার বল দ্িশুণ বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর ভিতরে বিধাতার কি অপার করুণা 
আমরা দেখিতে পাইলান। এই এক বৎসরের সাধনের ফল, আমরা শিবশঙ্করের_মঙ্গলময় চবণে 
নিবেদন করিয়া কৃতভ্তা প্রকাশ করি। বিলাতি পণ্য বর্জন উপ্ুলক্ষা মাত্র জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠাই 
আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য । বিধাতা আশীর্বাদ করুন, আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করি। 

বিগত বৎসরের সাধনার ফলে বাঙালিন “বাক্যবীর' অপবাদ কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে। 
স্বদেশি জাহাজ আজ চট্টগ্রাম হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া রেঙ্গুন যাইতেছে । তিনটি কাপড়ের কল 
স্থাপনের আয়োজন প্রায় সফল হইয়াছে । দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইবার আয়োজন 
হইতেছে। আরও অনেক ক্ষুত্র বৃহৎ শিল্পাদি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,_এই অল্প সময়ের 
মধ্যে সে সমস্ত নির্দেশ করা অসাধ্য। 

আশা-_বুকভরা আশা লইয়া, ভবিষ্যতের দিকে চঙগ, আমরা অগ্রসর হই। ভাগাসূর্ পূর্বগগনে 
উদ্দিত হইয়াছিল। তাহার পশ্চিমের আবর্তন শেষ হইয়াছে। এ শোন আজিও স্বর্গীয় স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার জলদগন্তীর স্বরে আকাশ হইতে ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করিতেছেন--“আবার 


স্বদেশি গ্রহণ € বিদেশি বর্জন ২৮১ 


পূর্বগগনে বালার্ক কিরণরাশি ধীরে ধীরে এশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিতে আরম্ত করিয়াছে। সে নবীন 
তপন মধ্যাহ্ন গগনে আসিয়া, নিশ্চয়ই এই সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা ভারতকে 
সঙ্গৌোরবে আলোকিত করিবে” জয় দয়াময়, তাই হোক। 


আয় ভাই আয়, বান ডাকিয়াছে-_শ্রোতের প্রতিকৃলে যাস্‌ না; মৃত্যু নিশ্চয়। চল, নির্ভয়ে 
চল-- 


ওরে ভাই হবেই হবে। 
যদি পণ করে থাকিস্‌ 
সে পণ তোমার রবেই রবে। 
নব্য ভারত ১৩১৩ আশ্িন 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
সর্ববিষয়ে স্বদেশি 


জিনিষ কিনিবার সময় স্বদেশি হইলেই চলিবে না, সর্ববিষয়েই স্বদেশি হইতে হইবে। তাহাদের 
পাতিয়া মেঝেতে বসুন; বাবুচি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করুন; বিলাত যাওয়া বন্ধ করুন; এক 
কথ'য় বলিতে গেলে সকলেই-_টিকি রাখুন। 
এক সময় ছিল যখন উক্তরূপ “অপকার্য” অর্থাৎ হ্যাটকোট পরা, টেবিলে খাওয়া প্রভৃতি, 
কেবল বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অদ্যাবধি যদি তাহাই থাকিত, তবে বর্তমান 
আলোচনার প্রয়োজন হইত না; কারণ সংখ্যা হিসাবে বিলাত প্রত্যাগতগণ সমাজের একটি অতি 
ক্ষুত্র অংশ মাত্র। কিন্ত এখন দেখিতে পাইতেছি, অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, হ্যাটকোট 
ব্যবহার করিতেহেন, টেবিলে বসিয়া “ফয়জু খানসামা”র হস্তপরু খানা খইতেছেন এবং অন্যান্য 
আচারেও “সাহেব” হইয়াছেন। ইহাতে কোন গহিত কার্ব হইতেছে কিনা, তীহাই প্রবন্ধে আলোচনা 
করিতে চেষ্টা করিব। 
উক্ত আচরণগুলি সাহেবদের অনুকরণ সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই কি দৃষণীয়? যে 
বন্দেমাতরঘের প্রভাবে আক্ত একথা উঠিয়াছে, সে”বন্দেমাতরম্‌ কি? তাহা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য? 
তাহা পূর্বাবধিই আমাদের নিজস্ব ছিল, অথবা ঘৃণিত সাহেবদের নিকট হইতেই আমরা তাহা 
পাইয়াহি? 
এই যে বন্দেমাতরম্ন অর্থাৎ 78019057- অর্থাৎ স্বদেশশ্রীতি, ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য 
সভ্যতার নিকট বণী। পূর্বে আমরা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের জন্য মাথা দিয়াছি কিন্তু 
দেশের জন্য প্রাণদান, এ ভাব আমাদের মনে পূর্বে ছিল কি£ আমি ত কোথাও দেখিতে পাই 
না। যদি কোনও শাস্ত্রর্শী মহাস্সা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে 1১811100151) শব্দের প্রতিশব্দ বাহির 
করিয়া দিতে পারেন, কেহ দেশকে না বলিয়া 'অথবা অন্য কিছু বলিয়া পৃজ্া করিতেছে দেখাইয়া 
দিতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আহ্নুদিত হইব। 
এই “বন্দেমাতরম* বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে প্রথম অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তিনি কি 
লিখিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন-__ 
মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা 
শস্যশ্যামলা মাতা কে,_-জিজ্ঞাসা করিল “মাতা কে?” 
উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতিে লাগিলেন-_ 
শজ্রজ্যোনা- -পুলকিত-যামিনীম্‌ 
রিরসাদির-মাপগোডিনীন: 
সুহাসিনীং সুমধুর ভাবিণীন্‌ 
সুখদাং বরদাং মাতরন্‌। 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৮৩ 


মহেন্দ্র বলিল--“এ ত দেশ, এ ত মা নয়।” 

ভবানন্দ বলিলেন--“আমরা অন্য মা জানি না,_-'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'-_” 

মহেন্দ্রের মুখ দিয়া বঙ্কিমবাবু যাহা বলাইয়াছেন, তাহা বাঙালির কথা,-__-বাঙলির বিস্ময়। 
বাঙালির নিকট এ ভাব সম্পূর্ণ নৃতন। দেশ যে মা, ইহা আমরা কম্মিন কালেও জানিতাম না। 
বঙ্কিমবাবুকে মুখপাত্র করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতালন্ষ্মীই আমাদিগকে এ মধুর বাণী শুনাইলেন। এ 
যে সংস্কৃত গ্লোকাধটুকু ভবানন্দের মুখে বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হঠাৎ এমন মনে হইতে 
পারে বটে, এ ভাব আমাদের চিরপুরাতন হইলে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি এবং 
স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিলে সে সুখকর মোহবিদূরিত হইয়া যায়। শ্লোকটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে 
আছে। যুদ্ধ অবসিত, সীতার উদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে, চতুর্দশ বর্ষ বনবাসকালও শেষ হইয়া 
আসিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য উৎকঠিত হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন-_ 

ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাম্মভ্যং ন রোচতে। 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।। 

হে মিত্র, এমন যে স্বর্ণপুরী লঙ্কা, ইহাতে আমার আর তৃপ্তি নাই। আমি এখন গৃহে গিয়া 
জননী কৌশল্যা ও জন্মভূমি অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে পারিলে বাঁচি, কারণ আমার জননীদেবী 
ও অযোধ্যানগরী আমার নিকট স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। ইহাই এ উক্তির ভাবার্থ। ভবানন্দ যে 
মহাভাজন্র অভিভূত হইয়া দেশকে মা বলিতেছেন, সে ভাব এখানে কোথায়? রামচন্দ্রের জন্ম 
যদি অযোধ্যায় না,হইয়া বারাণসীতে হইত; তাহা হইলে বারাণসীই তাহার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী 
ইইত। অযোধ্যা কিছুই হইত না। আরও একটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন। জন্মভূমিকে জননী 
বলা হইতেছে না। একটা “৮” থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী অর্থে 
যে কৌশল্যা দেবী তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

দেশকে মা বলিয়া পূজা করিবার কল্পনা আমরা কখনও যে করি নাই তাহার আর একটা 
প্রমাণ, ভারতমাতা বা বঙ্গমাতা নামে আমাদের কোন দেবীপ্রতিমা নাই। ভবানন্দ যে ভাবে দেশকে 
মা বলিয়াছেন, সে পৃজার ভাব অ'মাদের মনে থাকিলে, নিশ্চয়ই পূজার জন্য দেবীমূর্তি থাকিতেন। 
পঞ্জিকায় সে পূজার তিথি নক্ষত্র নির্দিষ্ট থাকিত এবং নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে তাহার মন্ত্রও পাওয়া 
যাইত। 

“বন্দেমাতরমে”র মধ্যে দুইটা বিভিন্ন 1468 বা ভাব পাওয়া যাইতেছে-_উভয়টার জন্যই আমরা 
এ ঘৃণিত সাহেবদের নিকট খণী। প্রথম 10০8 ভারতবর্ষ একটি দেশ, তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি 
প্রদেশমাত্র। দ্বিতীয় 1068 এই দেশ আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর ন্যায় পূজনীয় এবং এই 
দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের পরমধর্ম। 

এখন প্রথম ভাবটির বিষয় চিন্তা করুন। ভারতবর্ষ একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, 
এ ভাবটি আমরা কি উপায়ে পাইলাম? ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি না হইত, 
তবে সমস্ত ভারতবর্ধকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার অবসর পাইতাম কি£ পূর্বেও 
সমগ্র ভারতবর্ষ একত্রী, সম্রাটের অধীন ছিল বটে, কিন্তু কোনও কালে সমস্ত ভারতবর্ষের 
প্রজাপুপ্রের রাজনৈতিক একত্বভাব জন্মায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার বাবস্থা প্রভৃতি সমস্তুই 
ছিল না। একরাজা যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা হইতে পারেন, সেইরূপ ভাবটাই ছিল। রাজা 
এক হইলেও, দেশ এক হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ যে এক এ 1402-টাই খাঁটি স্বদেশি নহে; 
যেহেতু বিদেশি আসিয়াই এরূপ ঘটাইয়াছে। এবং এ 140৪ টা এখনও পর্যস্ত আমাদের অস্থিমজ্জায় 


২৮৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রণেশত করে নাই। এখনও বাঙালি কলিকাতা হইতে কটকে গিয়া “প্রবাসীর আক্ষেপ” শীর্ষক 
কবিতা লিখিয়া কলিকাতার মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠায়। এখনও বিহারে, উত্তর-পশ্চিমে, 
বাঙালি কেরানিরা দরখাস্ত লেখে--“0101£া. ০00111-তে বাস করিতেছি, ২০ টাকা বেতনে 
আমার কুলায় না, কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।” 

দ্বিতীয়তঃ দেশশ্রীতির ভাবটাও যে আমাদের নিজস্ব নহে, পরের নিকট পাইয়াছি, তাহা উপরেই 
দেখাইয়াছি। যুরোপীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তাই 
স্বদেশপ্রীতির ভাবটা তাহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের 
ইতিহাস যুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শাস্তিময়। মাঝে মাঝে বড় বড় রাজা দিখিজয়ে বাহির 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘোড়াটি ফিরাইয়া লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন, ভিন্ন রাজার প্রতি কোনও 
রূপ উৎপাত করেন নাই। মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বে, হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত 
করিবার চেষ্টা করে নাই, সুতরাং দেশকে মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার অবকাশও হয় নাই। 

এই স্বদেশ প্রীতি আমরা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছি, তথাপি ইহা মহামূল্য 
রত্ব। এই রত্বকে আমরা চিরকাল যেন বক্ষে করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হই। 

জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য, স্বদেশশ্রীতিই মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি 
মন্ত্র সাধনা আমাদিগকে করিতে হইবে,__যথা প্রজাতন্ত্রতা। যিনি রাজা তিনি দেশের প্রকৃত রাজা 
নহেন, প্রজাগণই দেশের রাজা । “দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই স্বদেশি 108টি শরিবর্জন 
করিয়া প্রজাতন্ত্রতার উপাসনা না করিলে দেশের মঙ্গলের “নাস্তোব নাস্ত্েব গতিরন্যথা”। 
“সর্ববিষয়ে স্বদেশি” হইয়া কি আমরা পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রতা গ্রহণ করিতে বিরত থাকিব? 

তাহার পর ধরুন, দেশের ধনবৃদ্ধি না করিতে পারিলে কোনও উন্নতিই আমরা করিতে পারিব 
না। দেশীয় শিল্পকলার উন্নতিকল্পে যুরোপে, আমেরিকায় আমাদিগকে গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া 
বিদেশে পাঠাই? কি খাইয়া সেখানে সে জীবন ধারণ কবিবে £ সন্ধ্যাহিন্ক করিবার জন্য গঙ্গাজলই 
বা সে পাইবে কোথায় £ টিকি দুলাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয় “সর্ববিষয়ে স্বদেশি হও” বলিয়া ত খালাস, 
কিন্তু এ প্রশ্নের তিনি কি উন্তর দিতে চাহেন£ তাহা ছাড়া বর্ণ অনুসারে শিল্পশিক্ষার্থী পাওস: যাইবে 
কোথা ঃ আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইলে, ক্রমে আমাদের স্বদেশি জাহাজের আবশ্যক হইবে, 
এবং জাহাজ নির্মাণ প্রণালী ঘুরোপে বা জাপানে গিয়া বহুসংখ্যক লোককে শিখিয়া আসিতে হইবে। 
উপযুক্ত শিক্ষার্থী সূত্রধর সন্তান কোথায় মিলিবে? যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থ্ের সন্তান এই বিদ্যা শিক্ষা 
করিতে যায়, তবে ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুমোদিত “সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তা” রক্ষা হইবে কি? 

সুতরাং দেখা গেল, বিদেশযাত্রা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও পুরাতন আছারের মর্যাদা রক্ষা 
করা অসন্তব। এ বিষয়েও বিদেশি আচার অবলম্বন ভিন্ন “নাস্ত্যেব নাস্তোব গতিরন্যথা।” 

পরাতনের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা শিব, তাহা থাকুক। তাহা বিসর্জন দিলে আমাদের কোনও 
উদ্দেশ্যই সফল হইবে না; বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতি হইবারই সন্তাবনা। দেশের লোক, আদর্শ সম্থান্ধে 
নিজ নিজ মত নির্ধারিত করুন। আদর্শটা কি? জাতীয় উন্নতিটাই আদর্শ? না “সর্ববিষয়ে 
স্বদেশীয়তাই” আদর্শ? যদি জাতীয় উন্নতিই আদর্শ হয়, তবে যে বিষয়ে “স্বদেশীয়তা”" করিতে 
গেলে সে উন্নতির বিঘ্ব হইবে, তাহা সর্বতাভাবে বর্জনীয়। 

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহার সহিত যিনি একমত হইবেন, তাহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, 
যে কোনও ভিনিস বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়াই, বিদেশির নিকট হইতে পাইতেছি বলিয়াই, 
তাহা নিন্দনীয় নহে। স্বদেশভক্তি, প্রজাতম্ত্রতা, বর্ণনিরবিশেষে বাণিজ্যাদি সেবা; দেশান্তর গমন, এই 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৮৫ 


সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয়ের অনুসরণ করাই কর্তব্য বলিয়া 
মনে করি, যদি এই সকল বড় বড় ভাবগত ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঝণী হইতে সম্মত 
হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্য বহির্বিষয়ক ব্যাপার অনুকরণই কি মহাপাতক বলিয়া সাব্যস্ত ইইবে? 
পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল, তবে মশাগুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন? 

প্রথমতঃ পোষাকের কথা ধরা যাউক। যাহারা বলেন--“হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধৃতি চাদর ধর, 
উহাই আমাদের জাতীয় পোষাক” তাহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি বাঙালি জাতি না 
ভারতবর্ধীয় জাতি? বাঙালিকে স্বতন্ত্র জাতি বলিলে ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা হয়। 
তাহা কোন্‌ স্বদেশভক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি আমি ভারতবর্ষীয় জাতিই হই, তবে জিজ্ঞাসা 
করি, ধূতি চাদরই কি ভারতবর্ষায় জাতির পোষাক? অবশ্যই না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ধায মাত্রের 
জন্য এখনও এক পোষাক আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত 
ভারতবর্ষের ভাষাও এক হওয়া আবশ্যক । আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমাজের উচ্চ স্তরে, ইংরাজিই 
সেই এক ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ (আমি ইচ্ছা করিযাই “পাশ্চাত্য' শব্দ 
ব্যবহার করিলাম-কারণ ও পরিচ্ছদ শুধু ইংরাজেরই ইজারা মহল নয়, সমগ্র মুরোপার ও 
আমেরিকান জাতিরও বটে)-_-পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, সেটাও না হয় চলিরা বাউক না। তাহাতে কি 
মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? জাতীয়তা ম্রান হইবে? এ দেখুন জাপান, যাহার পদতলে বসিয়া এখন 
এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে ধন্য হই-_সেই জাপান পাশ্চাত্য 
পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া কি তাহাদের স্বদেশত্রীতি শ্লান হইয়াছে? সে দেশে গবর্নমন্টে 
অফিসের সমস্ত কর্মচারী ও রাজপুরুষ কর্মস্থানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে রাজাজ্ঞার বাধ্য। 
ইহা হইতে বুঝা যায়, জাপানিরা স্থির কবিয়াছেন, এ পরিচ্ছদই তাহাদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। 
যাহারা রাজাজঙ্ঞায় বাধ্য নহেন,_এরপ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ 
ধারণ করিয়া থাকেন। কই, কোনও জাপানি ভট্টাচার্য ত বলেন নাই--“পরিচ্ছদে স্বদেশি হও ।” 
যদি বলিয়া থাকেন, তাহার কথা কেহ শুনে নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জাপান যদি জাপানি 
বন্দেমাতরম্‌ গান করিয়া ও বিদেশি মাল বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, যদি বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় 
শিল্পশিক্ষা, বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় যুদ্ধ কৌশল এ সমস্তের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
“সর্বতোভাবে স্বদেশি” হইয়া, স্বদেশি অহিফেন সেবন করিয়া, স্বদেশি পালক্কে নিত্রিত থাকিত, 
তবে আজ তাহাদের নামও আমাদের শ্রুতিগোচর হইত কিনা সন্দেহ। 

এখন, আমাদের “জাতীয়” পোষাকটা কি দেখা ফাউক। ধুতি কামিজ বা কোট ও চাদর। বাহারা 
একটু সৌবীন, তাহাদের ধুতি পাঞ্জাবি ও সিক্কের চাদর। যাহারা প্যাল্টালুন কামিজ ও কলারের 
উপর গলাবন্ধ কোট, তাহার উপর পাগড়ি বা টুপি পরিধান করেন, তাহারাও বিশেষ নিন্দভাজন 
নহেন। যত অপরাধ করিয়াছে এ হ্যাট আর নেকটাইটা, যাহারা ঘোরতর টিকিবাদী স্বদেশি, তাহারা 
শার্ট, কোট ও পাাল্টালুনেরও বিপক্ষ, কারণ মুনিধষিগণ এ তিনের কোনটাই পারিতেন না। আচ্ছা 
না হয় ধরিয়াই লইলাম মুনিধষিগণ পাঞ্জাবি ও চাদরটা ব্যবহার করিতেন। আজিকালি দেখিতে 
পাইতেছি, অনেক নব্য বিলাতফেরত, হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া সুসূশ্ষ্ম শিমুলিয়ার ধুতি ও আদ্দির 
পাঞ্জাবি পরিয়া, তাহার উপর সিক্ষের চাদরের বাহার দিতেছেন। পরিবর্তন দেখিয়া দুঃখ হয়। তাহারা 
যতক্ষণ পাশ্চাত্য পৌষাকে থাকেন, তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, হা, এই লোকটা ঘুঁসির বিনিময়ে 
ঘুঁসি দিতে পারে বটে । আবার তাহাদিগকেই “দেশীয়” পোষাকে দেখিলে মনে হয়-_-কাহার বাছনি 
রে, নিছনি লয়ে মরি। মনে হয়, ইহাকে বর করিয়া বিবাহ সভায় বসাইয়া৷ দিলে মানাইবে ভাল। 
মনে হয়, ড্রয়িং রূমের গালিচার উপর বেড়াইতে ইহার পায়ে বাথা বাজিতেছে না ত? হেমবাবু 


২৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যাও সিদ্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে, 
বায়ু উষ্কাপাত, বজ্রশিরে ধরে 
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও। 
মনে হয়, যদি ইহাকেই এখনি যাইতে হয়, তবে ভূধর-শিখরে উঠিবার বহু পূর্বেই ইহার কৌচার 
ফুলটি নষ্ট হইয়া যাইবে, কৌচার কাপড় পায়ে পায়ে লটপট করিয়া জড়াইয়া ইনি আছাড় খাইয়া 
উন্কাপাতের সম্ভাবনা দেখিলেই ইনি মৃষ্ছিত হইয়া পড়িবেন, এবং বজ্রপাত শব্দ শ্রবণ মাত্র ইহার 
প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে। 
আমাদের ধৃতি চাদরের মত 6£/11786 পোষাক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই স্বদেশি 
আন্দোলন যখন আরম্ভ হইল, তখন বঙ্গীয় যুবকের ধুতি চাদরেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। 
একটি যুবক গ্রাজুয়েট আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি “মালকৌচা দিয়া” 
আসিয়াছেন। সেদিন একটু বিস্মত হইয়াছিলাম। তাহার পর দেখিলাম, দলে দলে স্কুল কলেজের 
ছাত্রগণ প্রকাশ্য রাজপথে, এ রূপে “মাল কৌচা” দিয়া বেড়াইতেছে। তখন বুঝিলাম, ইহা পরিচ্ছদ 
ব্যাপারে ক্রমাভিব্যক্তির একটা বিকাশ মাত্র । পূর্বে মানুষ কিছুই পরিত না। তাহার পর সম্ভবতঃ 
গাছের ছাল পরিতে আরম্ত করিল। তাহার পর যখন বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিল, তখন খানিকটা 
লম্বা চৌড়া একটা বস্তু প্রস্তুত করিয়া, গাছের ছাল যে রূপে অঙ্গে জড়াইত, সেইরূপ করিয়া 
জড়াইতে লাগিল। আমাদের “জাতীয় পোষাক” এখনও ঠিক সেই 918০-এ আছে। আজ 
বন্দেমাতরম্‌ ধনিতে বাঙালির শীতল শোণিতে উত্তাপ সধ্যারিত হইতে আরগ্ত হইয়াছে। তাহার 
হস্ত পদাদি যেন স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়ছে। তাই কৌচায় আর সুবিধা হয় না। কৌচা 
অদৃশ্য হইল। পদদ্য় স্বাধীন হইল। আজিকার এই মালকৌচা, আগামী কল্যের প্যান্টালুনেরই 
পূর্বপুরুষ । 
আরাম করিবার পক্ষে ধূতি, চাদরই পরম উপাদেয় জিনিস সন্দেহ নাই। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু 
পুরূযোচিত ভাবে চালনা করিতে হইলেই প্রমাদ। গত ১০ শ্রাবণের সম্ভীবনীতে “শ্বেতাঙ্গের স্পর্ধা” 
নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। একদিক হইতে একজন বাঙালি ও অপর দিক হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ 
বিডন স্ট্রিট দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সাহেবের গায়ে বাঙালির গা লাগাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া 
বাঙালিকে গালি দিল। তখন বাঙালিটি “কাপড় সামলাইয়া লইয়া” সাহেবকে আক্রমণ করিল। 
অপমানের প্রতিশোধ লইবার পূর্বে, যে কাপড়কে সাবধানে “সামলাইয়া” লইতে হয়, সে কাপড় 
কোনও মহাজাতির জাতীর পরিচ্ছদ হইবার উপযুক্ত বল্রিয়া আমি মনে করি না। 
যদি কোনও দিন আমাদের স্বপ্ন সফলই হয়, আমরা যদি একটা স্বাধীন মহাজাতি হইয়া দীড়াই, 
তখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাজাতিগণের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ও সংযোগ অবশ্যত্তাবী হইয়া 
উঠিবে। তখন যদি আমরা শ্রীযুত অমুকচন্দ্রকে আমাদিগের /১1108558001 করিয়া ইংলগডের 
রাজসভায় পাঠাই, তবে তিনি ধুতি পাঞ্জাবি ও রেশমি চাদর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইবেন ত? 
সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে 30০10151181 7518০০ এ বা অন্যান্য ৪18০০ এ 90919 7381] এ তাহার 
নিমন্ত্রণ হইবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর, হঠাৎ যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনও যুরোপীয় জাতি, 
শক্র দমন করিবার জন্য আমাদের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, তখন শ্রীযুত তুমুকচন্দ্রকে 
যদি আমরা সেনাপতি করিয়া সে দেশে পাঠাইতে চাই, তবে তিনি যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন 
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না ত? রাঁধুনি বামুন সঙ্গে লওয়া হয়ত বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। আর যখন আমেরিকা 
হইতে “সর্বজাতীয় ধর্মমগ্ডলী” আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন, তখন 
মহানহোপাধ্যায় মহাশয় আপনি পশ্চাৎপদ হইবেন না ত£ আমেরিকায় আলোচাল মিলিলেও 
মিলিতে পারে, কিন্তু গব্যঘৃত ও কাচকলা “অত্যস্তাভাব।” 

চিরকাল হইতে একটা যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইলে কষ্ট হয়, দুঃখ 
হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে সে দুঃখ 
সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে হইবে। নাকে কাদিলে চলিবে না। আমরা 
স্ত্রীলোকের মত ০০110117017121 হইয়া পড়িয়াছি, এটার বিরুদ্ধে আপত্তি, ওটার বিরুদ্ধে আপত্তি, 
আমাদের সেই 901101770108110-র ফল মাত্র। আমরা কি চিরদিনহ 5০1০০] 9111 ই থাকিয়া 
যাইব£ কোনও দিন কি [9৪০01081 হইব না, মানুষ হইব না, পুরুষ হইব না? দেশের উন্নতি 
জাতির উন্নতিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য হউক। সেই ব্রত সাধনের পক্ষে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার 
পক্ষে যতটুকু স্বদেশীয়তা আমাদের সহায়, তাহাই আমরা প্রাণপণে অবলম্বন করি আসুন। যতটুকু 
তাহার বিদ্ব তাহা অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করি আসুন। দেশোন্নতিই লক্ষ্য, স্বদেশীয়তা তাহার উপায় 
মাত্র। আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া যেন উপায়টিকেই পরমার্থ জ্ঞানে আকড়াইয়া না ধরি। সকল জিনিষেরই 
ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আগুন দিয়াছেন রীধিয়া খাইবার জন্য, গৃহের 
চালে লাগাইয়া দিবার জন্য নহে। স্বদেশীয়তার উপযোগী অংশের ছ্বারায় আমরা আমাদের 
দেশোন্নতিরূপ কার্যসপাধন করিয়া লই আসুন, অনুপযোগী অংশের প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ আমাদের 
চরম লক্ষ্যের যেন সর্বনাশ না করিয়া বসি। একটি জাপানি গল্প আছে--এক ব্যক্তি কোনও জাপানি 
যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,_-“দেখ, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হইয়া, কনফুসিয়স্‌ তাহার 
সহকারী হইয়া, জাপান আক্রমণ করিতে আসেন, তবে তুমি কি কর?” যুবক তৎক্ষণাৎ উত্তর 
করিল, “বুদ্ধদেবের মাথা কাটিয়া ফেলি, কনফুসিয়স্‌্কে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করি।” ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে,__জাপানে বৌদ্ধধর্ম, শিস্তোধর্ম, কনফুঁসিয়ান ধর্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম আছে বটে, 
কিন্তু সেখানে সর্বধর্মের সারধর্ম স্বদেশপ্রীতি বা বন্দেমাতরম্। আমরাও সেই বন্দেমাতরম ধর্মকে 
জীবনের সারভূত করি আসুন। নানারূপ নিষেধ, বিধান, অনুস্বার বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত 
হইয়া জীবনের একমাত্র মহাব্রত করি আসুন--স্বদেশোন্নতি। 


[পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রতি বিদ্বেষ মনের একটা সংকীর্ণতা মাত্র। অনেক সাহেবি পোষাক পরিহিত 
বাঙালিকে জানি, যাহারা স্বদেশপ্রেমে ধুতি-চাদর পরিহিত কোন বাঙালির চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। বিদেশি যাহা 
ভাল ও আমাদের লওয়া দরকার, তাহা সমন্তই লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি, যদি কেহ প্রমাণ করিয়া 
দিতে পারেন যে, স্বদেশি সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশি যাহা কিছু সব লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল 
হইবে, তাহা হইলে আমাদের তাহাই করা কর্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে সকলেরই অধিকার আছে। 

প্রভাত বাবু অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। 
১।গ্রীত্মের রৌদ্বে সোলাটুপি খুব কাজ ও আরাম দেয় ।অন্য খতুতে কোন প্রকার হ্যাট, বাঁধা (090977905) 
পাগড়ি অপেক্ষা বেশি কাজ বা' আরাম দেয় কি? ২। নেক্‌টাই ও উল্টা কলার দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত 
হয় কিনাঃ ৩। ভারতবার্ধর অধিকাংশ প্রদেশ গ্রীষ্ম প্রধান। জাপান শীতপ্রধান দেশ। জাপানে যে পরিবর্তন 
সঙ্গত ও হিতকর, ভারতবর্ষের তাহা উপযোগী কি নাঃ অর্থাৎ সাহেবি পোষাক স্বাস্থ্য ও আরাম হিসাবে 
ভারতবর্ষের উপযোগী কিনা ? আরাম ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিকট একটি উপায় । ৪। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের 
পক্ষে নানা অঙ্গসম্পন্ন সাহেবি পোষাক উপযোগী কি না? ৫। 511110% জিনিসটা অনেক স্থলে বাজে 
হইলেও উহাকে বাদ দিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকটা 
দূর দূর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাব নষ্ট হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা করা দরকার । সাধারণ লোকে সাহেবি 
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পোষাক পরা লোককে সহজে নিজের লোক মনে করে না। এ ভাবটা অযৌক্তিক হইতে পারে। কিন্ত ইহার 
অস্তিত্ব ও বলবস্তা অস্বীকার করা যায় না। সাহেবি পোষাক পরিলে ঘুসি মারিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু 
জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঞ্ছনীয় জিনিস কিনা, এবং এমন কিছু পরিবর্তন করা উচিত কিনা, 
যদ্দ্রারা এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিঘ্ব জন্মে ।* প্রভাতবাবুর রাজদুতের ও সেন!পতির পরিচ্ছদের কথা তুলিয়াছেন। 
রাজা রামমোহন রায় যে বেশে বিলাতে দৌত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশি বলা চলে, এবং তাহা মন্দও 
নহে। দেশীয় ফৌজের দেশীয় সেনাপতিদের বেশ মন্দ নয়। সৈনিক বিভাগে রণজিৎ সিং সাহেবি পোষাক 
চালাইয়াছিলেন। নেপালে এখনও এই পোষাক সিপাহিরা পবে |] প্রবাসী সম্পাদক 

প্রবাসী ১৩১৩ কাতিক 


* রুস্ীয় গ্রন্থকার টলস্টয় ৬/101 51911 ৬৩ ৫০9 01107? নামক বহিতে চতুর্দশ অধ্যায়ে, যে 
যে কারণে পাশ্চাত্য দেশ সকলে গরিব & ধনীর দূর দূব ভাব জন্মিবাছে ও রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
নানা অঙ্গবিশিষ্ট পোষাক একটি । তিনি বলেন- 

“16 01101717101) ১/010 910711)10 6217701715, ৬৮11017৮015 01910619410 ০০94১ 929117১1 
000 0010 1)0 ৯০1৫ 17000 ৮০ 11110, 0174 1)0 ০0810 11011৩11), 1010 1000 (৬০ | ০001৭, 
081 81৬০ 0170 10 1)1]) 9100 190 10170, 001 1010 1101) [1011 ১০105 0% 12110117900 
টি? 1)1175011 ৬৫০1110 20000161 1190 00175151501 5০৮০০1| [02115 210 1১ 200৫ 6011) 01 
০011211) 00058510179, 210 56) 15 06100 0156 (0 1110 [০০0 বাঞা।, 110 11985 01055 00805, ৬৫১65, 
58010 ৫0215, [091011 10911101 00009, 090905, 51005 ৯101 7101101) 11015, 201710115 0121 
(01070 5910০ 01 (8518101) 21০ ০06 00 11100 571611 [010005, 11811101107 50815 2114 013৬5111116 
(1150015 2110 50 00111, ৮৮111011 0211 100 [110 (01150 0111 11) 7 00170111011 101100৫ 001) 
[7০০71971705 000 ৮5081116 817090101 8159 0001105 9 11009175০01 50070886111 0105৫11 
ছি) 0116 001. 1251101) 17791065115 01096819106 0181 15, 0181 17101 50108158105 000 1101 
টিটো 1186 7001.” 


রামপ্রাণ গুপ্ত 


স্বদেশি 
(মিঃ পি. এন. বসু, বি. এস. সি'র বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত) 


সম্প্রতি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত 
হইয়াছে। চারিদিকে এই প্রবল আকাঙ্ষার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাদৃশ নূতন ভাবোদয়ে 
স্বদেশের শুভার্থী মাত্রেই আশা ও আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্বে কদাচিৎ 
কোন স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইত। বর্তমান সময়ে প্রধান প্রধান নগরে প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনী 
হইতেছে। জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে নেতৃগণ বর্ষে বর্ষে শিক্প প্রদর্শনী করিতেছেন। গত বৎসর 
হইতে শিল্প সমিতি সূচিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য সুপরিচালিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল 
সাধিত হইবে। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু 
এতদিন ইহার গতি অতি মন্থর ছিল, দেশের অধিকাংশ লোক এতৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। 
গত বৎসর হইতে বাঙালি প্রবলোৎসাহে স্বদেশি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাঙালির হৃদয়ে 
নৃতন ভাব, নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই স্বদেশি আন্দোলনের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের 
শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে বলিয়া আশা জন্মিতেছে। পনর বৎসর পূর্বে শিল্প-শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ 
দুঃসাধা ব্যাপার ছিল; বস্তুতঃ তজ্জন্য আবেদন নির্জন অরণ্যে রোদনতুল্য নিরর্থক ছিল। কিন্তু 
গত দুই বৎসরে একমাত্র বঙ্গদেশেই শিল্পশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ জন্য ন্যুনাধিক দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত 
হইয়াছে। 

স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রবল আকাক্ক্ষা বঙ্গদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আকাক্কা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়ও বটে। কি শিক্ষার বিস্তার, 
কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি সমাজ সংস্কার সর্ববিবয়েই বঙ্গবাসী ভারতবর্ষে অগ্রগামী । কিন্ত 
শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বাঙালি বোম্বাইবাসীর এমন কি, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীরও পশ্চাতে 
রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ সৃতা ও কাপড়ের কল লইয়াই বোম্বাইর শিল্পব্যবসায় 
চলিতেছে। এই সকল কলের সমস্তগুলি না হইলেও অধিকাংশই বোম্বাইবাসীর অর্থে তাহাদেরই 
কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। পাট এবং কয়লা বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের প্রধান সম্বল। এই দুই 
ব্যবসায়ই বিদেশি-বণিকের হস্তগত রহিয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গবাসী আপনার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ আশা হইতেছে যে, অচিরে শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অবনতি 
অতীতের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। বাঙালি একটি বড় কাপড়ের কল সংস্থাপন করিয়াছেন;* উন্নত 
প্রণালীর তাত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে। আধুনিক উন্নত প্রপালীর কলের সাহায্যে 


* বঙ্গলন্ম্ী কটন মিল ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও কতিপয় কাপড় ও সৃতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আমরা 
সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি । (১) ত্রিপুরা কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতার 
বিখ্যাত ব্যবসারী কে. এম. দে ত্যান্ড কোম্পানি এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টস্‌। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। 
ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাদপুরে কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ কেবল সুতা নির্মিত শীতবস্ত্র প্রস্তুত 
হইবে। ২) ইপ্ডিয়ান স্পিনিং আ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড । মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ --১৯ 


২৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; প্রধানতঃ বাঙালির উদ্যোগে একটি জয়েন্ট 
স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়লার খনির কাজ আরম্ত হইয়াছে এবং দেশলাই, সাবান প্রভৃতি 
প্রস্তুত জন্য ছোট ছোট কারখানার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা কার্যে পরিণত হইতেছে। 

বস্তুতঃ সুশৃঙ্কল ভাবে, সমস্ত কাজ আরম্ভ হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতেও এই নব জাগ্রত কার্যশীলতা 
সুপরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশের মহা কল্যাণকর বহু সুফল লাভ হইবে। বর্তমান সময় 
পর্যস্ত প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকের উদ্যমেই ভারতবর্ষের অর্থাগমের ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত হইয়া 
আসিতেছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাহাদেরই প্রায় একাধিপত্য রহিয়াছে। বিশেষ খনিজ সম্পদ 
কেবল মাত্র বিদেশিদের দ্বারাই উদ্ঘাটিত হইতেছে। গত দশ বৎসরে (১৮৯৪-১৯০৪) ভারতবর্ষের 
খনিসমূহের উৎপন্ন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা একটি তালিকা দিতেছি। 


১৯৭৭ টন, 
২১০৪১২ আউন্স |] ৬০৩২১৬ আউন্স 





কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 


ভু তন ব্যবসায় সম্বন্ধে ও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি টি হইতেছে। 
রা ৮ না গত ২৪ বৎসরে 
বিন লা 
পম লোম ও 
এইস 


কলে ২২ হাজার চরকা ও ৩ শত তাত চলিবে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত পি. এম. গুহ প্রভৃতি 
এই কোম্পানির ডাইরেক্টর । (৩) চট্টগ্রাম স্পিনিং আযান্ড জিনিং কোম্পানি। চট্টগ্রামের নেতৃগণ এই কোম্পানির 
উদ্যোগী। এই কোম্পানির কারখানায় তুলার বিচি বাছাই এবং সৃতা প্রস্তুত হইবে। স্বুনধন পাঁচ লক্ষ টাকা। 
এই কোম্পানি এ পর্যস্ত রেজেস্টারি হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। (8) 
ময়মনসিহে সৃতা ও কাপড়ের কল। ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এই কলের উদ্যোগী। 
মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই কোম্পানি শীঘ্রই রেজেস্টারি হইবে, এ পর্যস্ত ৩০ হাজার টাকার অংশ 
বিলি হইয়াছে। (৫) জলপাইগুড়ি উইডিং কোম্পানি লিমিটেড। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি পারিচালনে সুপটু 
শ্রীযুক্ত উমাপতি রায় প্রভৃতি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। এই কোম্পানির কারখানায় 
২৫ খান! তাত চলিবে । এই কোম্পানির সমস্ত অংশ বিক্রয় হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ত হইবে । (৬) কলিকাতা 
উইভিং কোম্পানি লিমিটেড । কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মি. এ. কে. ঘোষ প্রভৃতি এই কোম্পানির 
পরিচালক। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। ৫০ খানি তাত চলিবে। অক্টোবর মাসে কাজ আরম্ভ হইবে। (৭) 
চন্দননগর কাপড়ের কল। স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোব। ৫০ খানি তাত চলিতেছে। (৮) ভ্হুরি লুম 
ফ্যাক্টরি। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভরগত্রাম শুকুল। কলিকাতা হোগলঝুঁড়িয়ায় ফ্যাক্টরির বাড়ি প্রস্তুত হইতেছে। 


স্বদেশি গ্রহণ গ বিদেশি বর্জন ২৯১ 


এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে ভারতবাসীর কার্ধশীলতার সম্পর্ক অতি নগণ্য। ১৯০৪-৫ 
সনে খনিজ ব্যবসায়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হিসাবে ৩৭৯৫৪০০০ টাকা মূলধন নিয়োজিত 
ছিল। এই বিপুল ধনের পঞ্গাশ ভাগের এক ভাগও ভারতবাসী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 
আধুনিক প্রণালীতে ভারতবর্ষে লৌহ এবং ইস্পাত উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে দেড়কোটি টাকা 
মূলধন লইয়া একটা কোম্পানি গঠিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য 
বিবেচনা করিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ যেদিও তাহারা ভারতবাসী) বিলাতে কোম্পানির অংশ বিক্রয় 
করিবার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নূতন ব্যবসায়গুলির সমস্তই বিদেশির হস্তগত রহিয়াছে। 
ভারতবাসী নব উদ্যমে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীসাধন জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু 
তাহাদিগকে সফলকাম হইতে হইলে বিদেশি বণিকের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। 
শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সুবিধা ইউরোপীয় বণিকের আছে; 
আর ভারতবাসীকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইবে। ইউরোপীয় বণিক 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত; ভারতবাসী সর্বাপেক্ষা নির্ধন। ইউরোপে অর্থ এত প্রচুর যে, 
শতকরা ৩/৪ টাকা লাভ পাইলেই তত্রত্য ধনীরা সম্তভোষ লাভ করেন। কিন্তু ইহার তিনগুণ লাভ 
পাইলেও লোকসান হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ কোন ব্যবসায়ে আমাদের দেশের লোক অথ 
ন্যস্ত করিতে স্বীকৃত হইবেন না। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে উচ্চঅঙ্গের শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত 
হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প শিক্ষার সুচনা মাত্র হইয়াছে; আধুনিক প্রণালীতে 
ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে ঈদৃশ শিক্ষালাভ অপরিহার্য বলিয়া ভারতবাসী এই মাত্র 
বুঝিতে পারিয়াছেন। কি কি উপায়ে ভারতবর্ষের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে পরে, তৎসম্বস্ীয় জান 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পব্যক্তিরই আছে; এমন কি কিছুদিন পূর্বেও ভারতের 
অর্থসংস্থানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অভিলাবী শিক্ষিতের সংখ্যাও অল্প ছিল। বিদেশি বণিক 
ব্যবসায়ে সহযোগিতার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন। এজন্য তাহারা কোন বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত 
হইলে তাহা সাধারণতঃ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পক্ষাস্তরে ভারতবাসী 
অতি অল্পদিন যাবৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১১০টি ক্ষুদ্র কয়লার খনির কাজ হইয়াছে 
এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারীর সংখ্যাও প্রায় ১১০ জন হইবে; ইহাদের প্রায় সকলেই 
ভারতবাসী। এই সকল খনির কাজের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী স্বতন্ত্র করখানা এবং অনেক স্থলে স্বতন্ত্র 
রেলওয়ে সাইডিং রহিয়াছে। অন্যদিকে এ সনে ১৪২টি বৃহৎ খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল 
খনির স্বত্বাধিকারী মাত্র ৪১টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি; এই সকল কোম্পানির প্রায় সমস্ত্গুলিই 
বিদেশি বণিক কর্তৃক পরিচালিত। এদেশীয়দের আয়স্তাধীন কয়লার খনি হইতে মান্ত্র ৭৮৬৬৭০ 
নগণ্য; এই সকল কোম্পানির খনি হইতে ৬২৭৭০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। যদি এ 
সকল ক্ষুত্র কয়লার খনির স্বত্বাধিকারীরা সহযোগিতা সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিকটবরতী 
কয়লার খনিগুলি এক সঙ্গে মিলিত করিয়া লইতেন, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অধিকতর 
সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত কার্য নির্বাহিত হইত এবং অধিক লাভ দীড়াইত; বর্তমানের ন্যায় যত আয় 
তত ব্যয়ের মত অবস্থা থাকিত না। 

মূলধনের অসচ্ছলতা, শিল্পশিক্ষার অবিদ্যমানতা এবং যথোপযুক্ত সহযোগিতার অভাব, 
আমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই সকল বিদ্ব ব্যতীত আর একটি প্রবল অন্তরায় আছে; তাহা 
ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণির বংশানুগত বিরাগ। আজ পর্যস্ত আমাদের দেশের কেবল নিন্ন শ্রেণির 
লোকেই ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছে। সভ্য সমাজ মাত্রেই এইরূপ বিরাগ কম বেশি দেখা যাইয়া থাকে! 


২৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রাচীন গ্রীক সমাজে ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণির যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে পার্থক্য 
প্রায় অস্তহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানতঃ ব্যবসায়মূলক। পক্ষান্তরে 
বর্ণভেদ প্রথার দরুণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ির মধ্যে যে 
অসামাজিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য এতদিনে চেষ্টা হইতেছে। আমাদের 
দেশের প্রতিভা ও প্রজ্ঞা শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে দূরে রহিয়াছে, ইহাই বর্তমান অবনতির 
অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের 
সমস্ত প্রবৃত্তি একমাত্র শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টার অনুবর্তিনী হইবে, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয় নহে। 
কিন্ত আমাদের ভদ্র সমাজে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য আরও কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে 
এবং ব্যবসায় সম্বদ্ধে তাহাদের জন্মগত ওঁদাসীন্য পরিত্যক্ত না হইলে তদ্বিঘয়ে আমাদের দেশের 
স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব। 

ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ইহা বাঙালি শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন পক্ষে বিদ্রকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের 
ধনীরা ভূসম্পর্জিতিই আপনাদের ধন ন্যস্ত করিতেই পটু । বোম্বাই প্রদেশে বণিকদিগকে লইয়া 
অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, এঁ প্রদেশে জমিদার বলিয়া 
কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। যাহা হউক, জমিদারগণও শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেক 
পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমরা আশা করি যে, এতদিন যাহা বিস্ময়কর ছিল, এখন 
তাহাই আমাদের শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক উদ্যমশীলতার গতি পরিবর্ধিত করিয়া দিবে। 

বর্তমান অবস্থায় চামড়া পরিষ্কার, সাবান তৈয়ার, সুগন্ধি প্রস্তৃত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কাজ নির্বাহ 
করিয়াই আমাদের নবজাত উদ্যমশীলতা অনেকস্থলে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। কিন্তু এই সকল 
জিনিসের ব্যবসায় প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে দেশের সবিশেষ ধনাগম হয় না। অতএব আমাদের 
উদ্যমশীলতাকে বৃহৎ কাজ সম্পাদন জন্য পরিচালিত করিতে হইবে। আর একটি কথা আছে। 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদু অতি অল্প। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে 
সকল জিনিস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য বৃহৎ 
কারখানা স্থাপন করিলে অধিক লাভ দাঁড়াইতে পারে। 

অবশ্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া আমরা বড় বড় কারখানা অর্থাৎ ঝুঁকির কাজে 
প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, 
সময় অমুল্য এবং ইউরোপীয় বণিক অতি সতর্ক ও অবহিত। তাহারা অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে 
এদেশবাসির প্রবেশোদ্যমে অন্তরায় জম্মাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের কদাচিৎ কেহ 
ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ ধাতুর নাম অবগত ছিল; কিন্তু গত ১৫ বৎসর মধ্যেই এই ব্যবসায়ের 
সৃষ্টি হইয়া এতদূর পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় এ অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে ভারতবাসীর 
স্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। এখন আমাদিগকে চারিদিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাগমের 
কোন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তথায় প্রবেশ জন্য উদ্যম করিতে হইবে; নতুবা সে ক্ষেত্রে 
প্রবেশ পথ সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য রুন্ধ হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টিসাধন জন্য 
এই প্রাণপণ প্রতিযোগিতা-_অর্থসঞ্চয়ের জন্য এই অশান্ত কর্মশীলতার মূল কারণ কি, তাহা প্রাচ্য 
ভাবের সম্পূর্ণ অধিগম্য নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি হইতে 
অনেকাংশে বিভিন্ন। কিন্ত যদি ভারতবাসী স্বদেশের অর্থাগমের উপায় বর্ধন করিতে সংকল্প করেন 
€এই বিষয়ে এখন আর মতদ্ৈধ নাই) তবে আমাদিগকে চতুর্দিকস্থ অবস্থার উপযোগী এবং 
পাশ্চাত্যসুলভ শিল্প বাণিজ্যের আবর্তে ঘূর্ণিত হইতে হইবে। 

বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমাদের আত্মনির্ভরতা জঙন্মিয়াছে। ইহাই বর্তমান 
আন্দোলনের অন্যতম সুমধুর ফল। কিন্তু আমাদিশকে দেখিতে হইবে যেন আত্মনির্ভর, আত্মাভিমানে 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৯৩ 


পরিণত না হয়। কোন কোন বিষয়ে,_-যথা ধর্ম--বিদেশির সহায়তা ব্যতীতও আমাদের চলিতে 
পারে! কিন্তু এরূপ অনেক বিষয় আছে; যাহাতে বিদেশীয় সহায়তা গ্রহণ না করিলে সাফল্য লাভ 
অসম্ভব। শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি এই শ্রেণির অন্তর্গত। কল, কারখানা, খনি এই সকল কাজ 
সম্পাদন কালে আমাদিগকে বিদেশি বণিকের অনুকরণ করিতে হইবে। 

ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের কি কি 
বাধা বিস্ব আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই সকল বাধাবিদ্ব 
অতিক্রম করিবার জন্য যত্ম করা হইতেছে। দৃঢ় সংকল্প হইয়া অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিলে 
সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইবে। গত বৎসর বঙ্গদেশে অন্ততঃ ছয়টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে; ইহাই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ।* 

পনের বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে আর একবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা 
হইয়াছিল। কিন্ত এ চেষ্টা সময়োপযোগী ছিল না বলিয়া সফল হইতে পারে নাই। এ চেষ্টার ফলে 
৭/৮ টা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২/১ টা মাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে। কিন্তু এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; বরং তৎকালের 
চেষ্টা ও যত্ব কি কি কারণে সফল হইতে পারে নাই, তাহা পর্যালোচনা করিয়া আমরা অভিজ্ঞতা 
লাভ করিতে পারি। আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ কার্যাবলীর গতিবিধি যাহারা 
গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাহারা বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না 
করিয়া স্বীকার করিবেন যে, বাঙালির বর্তমান সংকল্প পূর্ববারের সংকল্প অপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় 
ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত যত্ব ও সতর্কতা সহকারে সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইলে 


* বর্তমান আন্দোলনের ফলে যে সকল কাপড় এবং সৃতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। কাপড় ও সৃতার কল ছাড়া আর যে সকল অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহ! আমরা 
সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুইটি স্টিমার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথম, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি 
লিমিটেড, মূলধন বার লক্ষ টাকা। সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই কোম্পানির স্টিমার মাল ও যাত্রী 
লইয়া রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম পর্যস্ত যাতায়াত করিতেছে। চট্টগ্রামের মোসলমান বণিকেরা এই স্টিমার 
কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা । দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল রিভারস্‌ স্টিম সারভিস্‌ লিমিটেড । কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ 
ধনী রায় সীতানাথ রায়, বাহাদুর এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির স্টিমার 
কেবল মাল লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা প্রতৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেছে। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ 
উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর আর একটি স্টিমার কোম্পানির প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। 
হাইকোর্টের উকিল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় একটি দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপনের জন্য সমস্ত 
বন্দোবস্ত শেষ করিয়াছেন; কেবল তাহার প্রদত্ত মূলধনে এই কারখান৷ স্থাপিত হইতেছে। রাজা প্যারীমোহন 
মুখোপাধ্যায়, সি এস. আই. প্রভৃতি মহোদয়গণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি করিয়া আর একটি দিয়াশলাইর 
কারখানা স্থাপন করিতেছেন। দিয়াশলাই, ছুরি, কচি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া 
15500180101) 001 0116 /১৫৬211061)010 01 901610160 8190 17000507181 12090538101) 01 1701815 এর 
তত্বাবধানে একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরি, শীযুক্ত 
উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী গুহ প্রভৃতি মহোদয়গণ সাবানের 
কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। নীলরতন বাবু ও প্রমথবাবুর কারখানার কাজ আরম্ভ হসয়াছে; উপেন্দ্র বাবু 
এবং কালীকৃষ্যবাবুর কারখানার কাজও শীঘ্রই আরম্ত হইবে। ঢাকাতে আর একটি সাবানের কারখানা স্থাপিত 
ইইয়াছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য পশ্চিমবাজারের মহারাজা এবং 
শ্রীযুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সেন মহাশয় জাপান প্রত্যাগত মিঃ সত্যসুন্দর দেবের তত্বাবধানে একটি কারখানা স্থাপন 
করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ এ উদ্দেশ্যেই জয়েন্ট স্টক 
কোম্পানি করিয়া আর একটা কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া সম্প্রতি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে। 


২৯৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সমস্ত বাধা বিদ্ব দূরীভূত হইবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে রাজপুরুষগণ আমাদের শিল্পবাণিজ্যের 
সম্পর্কে যেরূপ ভাবই পোষণ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাদের বর্তমান ভাব অনুকূল বলিয়া 
নির্দেশ করা যাইতে পারে; এমন কি, অনেক স্থলে সহানুভূতিও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্বদেশ 
আন্দোলন সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইলে উহা দেশ মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের অনুকূল 
প্রভাব বিস্তার করিবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধাও 
কোন কোন বিষয়ে আমাদের আছে ইহাও বিবেচ্য । আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বেতনে 
লোকে সন্তষ্ট হইয়া থাকে, এইটা আমাদের অনুকূল অবস্থা। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে, পারিশ্রমিক 
অল্প হইলেই কারখানাজাত দ্রব্যাদির নির্মাণ ব্যয়ও নিশ্চয়ই অল্প হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। 
কিন্ত আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলে লোকের কলকারখানার কাজে দক্ষতা 
জন্মিবে। তখন অল্প পারিশ্রমিকের সহিত দক্ষতা মিলিত হইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার 
পক্ষে অতি অনুকূল অবস্থা দাঁড়াইবে। দেশীয় রাজন্যগণের রাজ্য এবং জমিদারগণের জমিদারিতে 
এরূপ অনেক ভূমি আছে, যাহা মূল্যবান খনিজ সম্পদপূর্ণ। এই কারণে তাহাদের পক্ষে খনিজ 
সম্পদের কারবার প্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষি কার্যের উন্নতি সাধন 
করিবার জন্যও যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের আছে! কিন্তু দুখের বিষয় এই সকল সুযোগ সত্বেও 
অতঃপর আপনাদের সুযোগের সছ্যবহার করিতে প্রবৃত্ত ইইবেন। 

আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি সাধন ব্যাপারে ভারতবাসীর সম্মুখে সুবিশাল 
কর্মক্ষেত্র উন্ুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ভূসম্পত্তির প্রতি লোকের বর্তমান অত্যধিক আগ্রহ 
(আমাদের অনেক শিল্প বিলুপ্ত হওয়াতে বহু লোক স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভূমির 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে) কমিরা আসিবে, মধ্যবিক্ত শ্রেণি অর্থ উপার্জনের সুন্দর উপায় প্রাপ্ত ইইবেন, 
বিদেশাভিমুখী ধনের প্রবল প্রবাহ শীর্ণ হইবে। আর একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। সভ্যদেশে 
রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরেজ জাতির ন্যায়বুদ্ধির নিকট আবেদন নিবেদন মাত্র। কিন্তু তাহাদের 
ন্যায়বুদ্ধি অদ্যাবধি এরূপ বিকশিত হয় নাই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও উহার প্রত্াৎপাদক প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্বলজাতির প্রতি তাহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে প্রতীতি জন্মায় 
পাশ্চাত্য দেশের নৈতিক আদর্শ ক্রমশঃ উন্নত ভাব লাভ করিতেছে না, বরং অবনতির দিকেই 
হেলিয়া পড়িতেছে। আধুনিক ইউরোপের পরপীড়ক সাম্রাজ্যবাদের মূলে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন 
করিয়া অর্থসংস্থান জন্য তীব্র তৃষ্ঞ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রধানতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার 
অভিপ্রায়ই ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজশক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য 
স্থাপন জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। যদি এই সকল দুর্বলজাতি প্রবলোৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অর্থাগমের 
পথ খুলিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিতে আরন্ত 
করে, তবে বৈদেশিক শিল্পিকুলের তাণ্ডবে তাহাদের পণ্যক্ষেত্র এক্ষণে যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া 
পড়িতেছে, তাহা আর হইতে পারিবে না এবং তাহাদের দেশ আর প্রতীচ্য শিল্পবাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র 
থাকিবে না। তখন পরপীড়ক সাম্রাজ্যাদি আপনা আপনি নীরবে অন্তত হইবে; অন্ততঃ 
সাম্রাজ্যবাদসুলভ পরপীড়ন এবং সমরশীলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এই বিপ্লব সাধিত হইলে 
তাহার ফল অতি ঘঙ্গলজনক এবং বহুদূরবিস্তৃত হইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মহদুপকার 
সাধিত হইবে। ফলতঃ প্রাচ্জাতি তাদূশ ফল লাত কল্পে মহাসাধনায় প্রবৃন্ত হহালে তাহার যত 
৪ পরিশ্রম কিছুই অযথা নিয়োজিত হইবে না। প্রবাসী ১৩১৪ স্বশাখ 


রজনীকান্ত গুহ 


বয়কট্‌ (8০/০০10 


বয়কট কথার উৎপত্তি ও ইতিহাস 


খ্রিস্টিয় ১৮৭১৯ সনের শেষ ও ১৮৮০ সনের প্রথম ভাগে, শীতকালে, আয়র্লগ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ 
আরন্ত হয়। একেই বহুকালাবধি আইরিশ প্রজাগণের অবস্থা অতি হীন ছিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হওয়াতে সহস্র সহস্র নরনারী অনশনে অর্ধাশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রজাসাধারণের 
এরূপ অসহনীয় ক্রেশের সময়েও জমিদারগণ কড়া ক্রাস্তিতে খাজনা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন, 
এবং যাহারা খাজনা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। আয়র্লগের 
ভূমি সম্বন্ধীয় আইন চিরদিনই জমিদারগণের সহায় ছিল। প্রজাগণ উপায়াস্তর রহিত হইয়া 
জমিদারবর্গ ও তাহাদিগের কর্মচারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই সময়ে 
কাপ্তান্‌ বয়কট নামক ইংরাজ একজন বড় জমিদারের নায়েব (817) ছিলেন। তাহার প্রতিবেশী 
প্রজাগণ তাহার সহিত সকল প্রকারের সংশ্রব ত্যাগ করে। এমন কি, তিনি গৃহকর্মের জন্যও ভৃত্য 
পাইলেন না। গৃহের ও ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্য তাহাকে ও তাহার পত্বীকে নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে 
হইত। অনেক দিন পর্যস্ত তাহাকে পুলিশ-প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হইতে হইত। এই 
ঘটনা হইতে কাহাকেও সর্বতোভাবে বর্জন করা এই অর্থে “বয়কট" কথা প্রচলিত হয়। সুবিখ্যাত 
চার্লস পার্নেল ও মাইকেল ডেবিট্‌ কর্তৃক স্থাপিত আইরিশ ল্যান্ডলিগের কার্যকারিতায় ইহার প্রভাব 
আয়র্ল্যন্ডময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । খাহারা ল্যাগুলিগে যোগ না দিত, তাহারা কেবল সামাজিক ভাবে 
“এক ঘরে' হইত তাহা নয়, তাহারা কোনও দোকানদারের নিকট কোনও জিনিস পাইত না, বা 
কাহাকেও কোন জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত না। সংক্ষেপে বলিতে হয়, এই বয়কটের শাসনে 
তাহাদিগের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিত, সুতরাং অচিরাৎ অনুতপ্ত হইয়। তাহাদিগকে প্রজাসাধারণের 
সহিত মিলিত হইতে হইত । এই ব্যাপক অর্থে বয়কট বঙ্গদেশের সর্বত্র এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। 
আমরা এই প্রবন্ধে উহা “বৈদেশিক পণ্যবর্জন' অথেই বাবহার করিব। 

বয়কট বা বিদেশজাত পণ্যবর্জনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি আপত্তি সচরাচর শুনা যায়, একে 
একে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। 

প্রথম আপত্তি--বয়কট অবাধ বাণিজ্যনীতি বিরোধী। 

এক শ্রেণির সমালোচক বলেন, বয়কট্‌ “ক্রি ট্রেড” (6৫ 17184৫) বা অবাধ বাণিজ্যের পরিপন্থী, 
অতএব উহা নিন্দনীয়। সুতরাং আগে দেখিতে হয়, ফ্রি-ট্রেড কি এবং উহা ভারতবর্ষের উপযোগী 
কিনা। 


অবাধ বাণিজ্যের মূলসূত্র 


অবাধ বাণিজ্যের মূলসূত্র একটি দৃষ্টান্ত ছারা বুঝান যাইতেছে। মনে করা যাক, বঙ্গদেশে যে 
পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে পধ্যাশ মণ ধান হয়, সেই পরিমাণ ধন ও শ্রম বায়ে পচিশ মণ পাট 
উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঠিক এ পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে ব্রহ্মদেশে পনের মণ পাট ও পয়তাল্লিশ 


২৯৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মণ ধান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বঙ্গদেশে দুই মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট ও ব্রহ্মদেশে তিন 
মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট পাওয়া যায়। সুতরাং ধান ও পাট উভয়ই ব্রন্মাদেশ অপেক্ষা 
বঙ্গদেশে সুলভ হইলেও এই দুই দেশই ধান ও পাটের আদান প্রদান দ্বারা লাভবান হইতে পারে। 
বঙ্গদেশ যদি ব্রহ্মদেশ হইতে পাটের বিনিময়ে ধান গ্রহণ করে, তবে এক মণ পাট দিয়া আড়াই 
মণ ধান পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। এবং ব্রহ্মদেশ যদি ধানের বিনিময়ে পাট গ্রহণ 
করে, তবে আড়াই মণ ধন দিয়া একমণ পাট পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ 
এক্ষণে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মনের অধিক পাট পাইবে। সুতরাং এই আদান-প্রদান দ্বারা 
উভয়েরই লাভ হইবে। এক্ষণে যদি বঙ্গদেশ অধিকতর রূপে পাট ও ব্রম্মদেশ অধিকতর রূপে 
ধান উৎপাদন করিয়া পরস্পর এঁ সকল পণ্য বিনিময়ে করে, তবে উভয় দেশের সমষ্টিগত ধন 
বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথা, যদি বঙ্গদেশ পূর্বের মত ধান ও ব্রহ্মদেশ পাট উৎপাদনের চেষ্টা করে, 
তবে উভয়েরই ধন ও শ্রম কিয়ৎ পরিমাণে অপব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে বঙ্গদেশ এক মণ 
পাটের বিনিময়ে ব্রহ্মাদেশ হইতে আড়াই মণ ধান পাইয়া অধিকতর রূপে পাট উৎপাদন করিতে 
পারিত, সে স্থলে তাহাকে দুই মণ ধান পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, এবং ব্রহ্মদেশও আড়াই 
মণ ধানের বিনিময়ে একমণ পাট পাইবে না, তাহাকে এক মণ পাটের জন্য তিন মণ ধান দিতে 
হইবে। অবাধবাণিজ্য এই ক্ষতি হইতে উভয়দেশকেই রক্ষা করে।” 


অবাধ বাণিজ্য অব্যাহত রাজনৈতিক অধিকার ভিন্ন অসম্ভব 


(76611506 19651107955 216600]7) 


কিন্তু এস্থলে একটি কথা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বঙ্গ ও ব্রহ্মাদেশ যে এই বিনিময় দ্বারা লাভবান্‌ 
হইবে, তদুদ্দেশ্যে উভয়েরই অব্যাহতভাবে নিজ নিজ ধন ও শ্রম বিনিমপ্য়াগের অধিকার থাকা 
আবশ্যক। যদি বঙ্গদেশের অবস্থা এমন হয় যে, যে যে ক্ষেত্রে ধন ও শ্রম খাটাইলে সর্বাপেক্ষা 
অধিক লাভ হইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে অহার প্রবেশাধিকার নাই, তবে এই অবাধবাণিজা 
তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ উহার মূল কথাই এই যে, উহা প্রত্যেক দেশকে সর্বাপেক্ষা 
লাভজনক কার্যে আপনার শক্তি বিনিয়োগ করিতে সমর্থ করে।** যাহাদিগের এই অধিকার নাই, 
তাহাদিগের পক্ষে ফ্রি-ট্রেড বা অবাধবাণিজ্য, বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় অলীক। একটা দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। মনে করুন, ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ের মধ্যে অবাধবাণিজ্য চলিতেছে । ইংলন্ড ভারতবর্যকে 
লৌহ দিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার বিনিময়ে অতি সহজে লবণ দিতে পারে। কিন্তু লবণ ভারতীয় 
গবর্মমেন্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্নমেন্ট নিজেই অবাধ বাণিজ্যনীতির মূলে কুঠারাঘাত 
করিলেন। কেবল গবর্নমেন্টের একচেটিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী নহে। শিল্প ও বাণিজ্যের 
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স্বদেশি গ্রহণ ৬ বিদেশি বর্জন ২৯৭ 


সর্বতোমুখী সকল উপকরণ আবশ্যক, ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশে তাহা দুষ্প্রাপ্য। বাণিজ্যের 
প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে হইলে সর্বাশ্রে শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক বল এবং স্বাস্থ্য 
আবশ্যক। জলবায়ু ও খাদ্য দ্বারা শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভারতের জলবায়ু সনাতন 
কাল হইতেই ভারতে আছে-_কিন্তু তাহার দোষে যদি প্রজাসাধারণ দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে, 
তবে তাহার প্রতিকার অনেক পরিমাণে সরকার বাহাদুরের হাতে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। 
আর দিনের পর দিন প্রজাগণ অর্ধাশনে থাকিলে, সরকার বাহাদুরকে নির্দোষ মনে করা যাইতে 
পারে না। ...ধ ত্রিবিধ প্রকারের বল ও স্বাস্থাই আশালতা, স্বাধীনতা ও ইচ্ছাপূরণ স্থান ও কার্য 
পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।* পরাধীন দেশে স্বাধীনতা তো নাই-ই, আশাশীলতা ও পরিবর্তন 
ক্ষমতাও অতি মন্দীভূত। সুতরাং অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যে সকল গুণ অত্যাবশ্যক, ভারতে তাহার 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব। 

শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভূ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, স্থাপত্য, এঞ্জিনিয়ারিং 
প্রভৃতির উন্নত জ্ঞান অপরিহার্য। এদেশে এ সকল শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে ভারতীয় 
যুবকগণকে নানা বিপদ ও ক্রেশ স্বীকার করিয়া বিদেশে যাইতে হইত না। বঙ্গীয় ছাত্র 'ক্লড়কী কলেজে 
গৃহীত হয় না, এদেশে নৌবিদ্যা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নাই, বিলাতেও নৌ বিভাগে কোনও 
ভারতীয় ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। নানারূপে ভারতবাসীর হাত পা বাঁধা, তথাপি অনেকে 
আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, ভারতে ও বিলাতের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একান্তই 
অবাধ। 


অবাধ বাণিজ্যের দোহাই হাস্যজনক 


অতীত কাহিনীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরেজগণ যত দিন না ভারতীয় শিল্পের 
সর্বনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ততদিন স্বদেশে অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। 
কি গর্হিত উপায়ে তাহারা এ দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্ 
মহাশয় তাহার 2০010711021 1115101% 01 03101911 17019 নামক গ্রছে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। 
আশা করি, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহা পাঠ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে শুধু বলিতে চাই যে, 
সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যাহারা এক্ষণে অবাধ বাণিজ্যের দোহাই দিয়া বয়কটের নিন্দা 
করেন, তাহারা কপট না নির্বোধ, ইহা নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ কঠিন। ভারতবর্ষ হইতে যখন বিলাতে 
বস্ত্র রপ্তানি হইত, তখন যদি ইহারা অবাধবাণিজ্যের পক্ষে সংগ্রাম করিতেন, তবে বুঝিতাম 
ইহাদিগের কথার মূল্য আছে। কিন্তু সে বিষয়ে বিলাতি পণ্য কলিকাতায় শতকরা আড়াই টাকা 
এবং ভারতীয় পণ্য ইংল্ডে শতকরা চারিশত টাকা শুল্ক দিত! এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
যখন ভারতীয় শিল্প সমূলে নির্মল হইল, তখন ইংরেজগণ অপূর্ব উদারতাগুণে অবাধবাণিজ্যের 
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২৯৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পক্ষপাতী হইয়া জোর করিয়া ভারতে উহার প্রবর্তন করিলেন। অবাধবাণিজ্য তো বটেই!* 

ভারতীয় শিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে ভারতের ও বিলাতের 
গবর্নমেন্ট সর্বদাই সাবধান। এদেশীয় শ্রমজীবীগণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি জন মলী 
এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। এ কমিটির উদ্দেশা অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কিন্তু মীর সিংহাসন টলাইতে পারা গেল না! আর সে দিন লর্ড 
মিন্টো প্রদর্শনী ক্ষেত্রে “সাধু স্বদেশি” ও “অসাধু স্বদেশি” ইত্যাকার অনেক সুমিষ্ট উপদেশ 
দিয়াছেন। মলীর কমিটি, মিন্টোর উপদেশ এবং ফুলারের লাঠি--এই সকলের মধ্যেই এক নিগুঢ় 
সমপ্রাণতা রহিয়াছে, চক্ষুম্মান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বর্তমান অবস্থায় 
অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া ভারতবর্ষকে ইংলভ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে বাধ্য করা আর 
জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড দানবের সহিত মল্লযুদ্ধে আহবান করা একই কথা ।** অবাধ 
বাণিজ্য ভারতেব পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং এখন আন্তর্জাতিক বাণিজোর যে ব্যবস্থা আছে, 
তাহাকে অবাধবাণিজ্য বলা নিতান্তই অযৌক্তিক। 


ভারতের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক 


আন্তর্জাতিক বাণিজোর একটি নিয়ম এই যে, আমদানি ও রপ্তানি পরস্পরের মূল্য প্রদান করে। 
অর্থাৎ সমকক্ষভাবে বাণিজ্য চলিলে, ভারতবর্ষ যদি বিলাতে এক কোটি টাকার গম রপ্তানি করে, 
তবে তৎপরিবর্তে বিলাত হইতে এক কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি করিবে। কিন্কু ভারতবর্ষ যদি 
ইংলন্ডের নিকট ধণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উহার সুদস্বরূপ এ এক কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত 
গম রপ্তানি কবাতে হইবে । এবং এইরূপে ভারতের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক হইবে। স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ যদি প্রতি বৎসর বিলাতে এক কোটি দশ লু টাকার গম পাঠাইয়া 
বিলাত হইতে এক কোটি টাকার বস্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সুতরাং 
যে দেশের রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা অধিক, £স দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়। ভারতবর্ষের 
অবস্থা ঠিক তাই। এ দেশের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বৎসরে প্রায় সাইত্রিশ কোটি টাকা 
অধিক ।*** ইহার কারণ ভারত সচিবের অফিসের ব্যয়, ইংরেজ কর্মচারিগণের পেল্গন, রেলওয়ে 
ইত্যাদির মূলধনের সুদ প্রভৃতি বাবদে ভারতবর্ধকে বৎসরে অনেক কোটি টাকা বিলাতে দিতে 
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স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ২৯৯ 


রক্ষা করিবার একতম উপায় বয়কট। কারণ আমরা যদি বিলাতি পণ্য গ্রহণ না করি, তবে 
তৎপরিবর্তে এদেশীয় পণ্যও বিলাতে প্রেরিত হইবে না। সুতরাং যেমন আমদানি কমিবে, তেমনি 
রপ্তানিও কমিয়া যাইবে অর্থাৎ দেশের ধন পূর্বাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে 
আরও যে সকল উপকার হইবে, তাহার কথা এস্থলে না বলিলেও চলে। 


আত্তর্জীতিক বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি 


আমরা বিলাতে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য, এবং পাট প্রভৃতি কাচা মাল পাঠাই। তদ্বিনিময়ে 
বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্ত্র পাই বটে, কিন্তু এগুলি ছাড়া আমরা এমন অনেক বস্তু গ্রহণ করি, 
যাহা জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি নিয়ম এই যে, এ 
দেশ হইতে যাহা রপ্তানি হইবে, এ দেশে তাহার মুল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা আমদানি হইবে, 
তাহার মূল্য হ্রাস হইবে। এই নিয়মানুসারে এ দেশে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য বস্তু দুর্মূল্য হইতেছে 
এবং ফসল একটু মন্দ হইলেই সহস্র সহস্র লোককে অনশনে বা অর্ধাশনে দিন যাপন করিতে 
হইতেছে। পক্ষান্তরে বিলাসের উপকরণগুলি সস্তা পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
প্রজাসাধারণের লাভ কিঃ আর কাচা মাল অল্পমূল্যে বিলাতকে দিয়া তাহার আবার রূপান্তরিত 
রূপে অধিক মুল্যে আমরা গ্রহণ করিতেছি--পাঁচ টাকায় এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া তাহারই 
বস্ত্র পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করিতেছি-_-ইহাতে আমরা কতদূর লাভবান হইতেছি, ইহা বোধ হয় 
কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই বাণিজ্য বন্ধ হউক-_-ভারতের নগরে নগরে শিল্পশালা 
প্রতিষ্ঠিত হউক- দ্রুতগতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে-অচিরাৎ ভারতবাসীর শ্রী পুনরাগমন 
করিবে । ইংরেজগণ পরোপকারের জন্য অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই--উদরের জ্বালায় 
করিয়াছেন।* ভারতবর্ষের পক্ষে উহার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ আমাদের “সুজলা সুফলা. 
সমর্থ। 


বয়কট এক প্রকারের আমদানি শুন্ক (3০99০০7 15 & 5011. ০01 [১0100101017) 


বিলাতের গবর্নমেন্ট যখন ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতেছিলেন, তখন, ভারতের 
রাজপুরুষগণও আমাদিগের স্বদেশীয় হইলে বিলাতি পণ্যের উপর এরপ শুষ্ক স্থাপন করিয়া 
প্রাদেশিক শিল্পকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত রাজা ইংরেজ বণিকগণ, 
সুতরাং আমাদের সদাশয় ভারত গবর্নমেন্ট বিলাতি পণ্যের উপর শুক্ক স্থাপন করিবেন, ইহা তো 
দূরের কথা, বোম্বে ও অন্যানা স্থানের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার 
বিধান করিতে সর্বদাই অগ্রসর। এ অবস্থায় আমাদের কর্তবা, আমরা নিজেরা বৈদেশিক পণোর 
উপর শুন্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করি। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা 
আবশ্যক। 

মনে করা যাক, একখানি বিলাতি কাপড় এক টাকায় এ দেশে পাওয়া যায়। তাহার কারণ 
এঁ কাপড়ের উপকরণের মূলা, শ্রমজীবীর বেতন, এ দেশে উহা আনিবার বায় প্রভৃতি নির্বাহ 
করিয়াও কাপড়খানিতে দুই আনা বা এক আনা লাভ হয়। কিন্তু এরূপ একখানি দেশি কাপড় 
আঠার আনায় বিক্রয় করিলে তবে তত্ুলা লাভ থাকে। সুতরাং লোকে সম্তা বলিয়া বিলাতি কাপড়ই 
ক্রয় করিবে। এখন গবর্নমেন্ট যদি এ বিলাতি কাপড়ের উপরে তিন আনা শুষ্ক স্থাপন করেন, 


* ১৯০৩ সনের ৩১-শে মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরে আমদানি, ১৩২, ৭২, ১২, ০৭৬, রপ্তানি ১৬৯, 
৭৮ ৯৪, ২৩০. 


৩০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তবে আর উহা এ দেশে এক টাকায় বিক্রীত হইতে পারিবে না; তখন উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে, 
সুতরাং দেশীয় বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারাতে ক্রমে উহার আমদানি 
রহিত হইবে। ইহারই নাম শিল্পরক্ষা বা 701০1101)। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজ উপনিবেশ 
সমূহ বিলাতি পণ্যের উপর এইরাপ শুক্ক স্থাপন করিয়া আপন আপন শিল্প রক্ষা করিতেছে । আমরাও 
যদি এক টাকায় একখানি বিলাতি কাপড় ক্রয় না করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক যুল্যে একখানি দেশি 
কাপড় ক্রয় করি, তবে যাহা অধিক দিলাম, তাহা এ শুক্কের কার্য করিবে। সুতরাং বয়কট্‌ বা 
বিদেশি বর্জন কোনও পৈশাচিক ব্যাপার নহে। উহা! আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্বাধীন বা প্রায় 
স্বাধীন দেশসমূহে বহুকাল প্রচলিত বাণিজ্যনীতির অস্ফুট অনুসরণ । 


আমদানি শুল্ক (01016001017) সর্বদা নিন্দনীয় নহে 


এক ইংলগু অনাহারের ভয়ে অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলন্ডেও কয়েক 
বৎসর ধরিয়া চেম্বার্লেন উহা পরিবর্তিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এবং জন্‌ স্টুয়ার্ট মিলের 
ন্যায় মনস্বী লেখকও স্থলবিশেষে প্রোটেকশন বা আমদানি শুল্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দেশে কোনও পণ্যের উপর শুস্ক স্থাপন করিলে, এঁ পণ্য 
এ দেশেই উৎপন্ন করিবার স্থায়ী উপায় প্রবর্তিত করা যাইতে পারে, তবে এরপ শুস্ক স্থাপন 
সর্বথা সঙ্গত।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য-_কারণ এ দেশে বস্ত্রশিল্পের 
তো কথাই নাই-_ আমাদের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছুই নাই, যাহা উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে প্রভৃত 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতে না পারে। 


জাতীয় জীবনে অর্থ-লাভই চরম শ্রেয়ঃ নহে 


আর যদি বা অর্থনীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বয়কটের কিছু দোষ ক্রটি থাকে, মনে রাখিতে 
হইবে, জাতীয় জীবনে অর্থনীতিই এক মাত্র” পথপ্রদর্শক নহে-_অর্থনীতির উপরেও নীতি 
আছে-স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন আছে। অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জন স্টুয়ার্ট মিল্‌ 
স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা €০017101110811/ ৫15802171390005, তাহা অনেক সময়ে 1১০101911 
0%0601011, অর্থাৎ কোনও প্রণালী অর্থের হিসাবে ক্ষতিকর হইলেও তাহা পরিত্যাজ্য নহে, 
কারণ, জাতীয় উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক হইতে পারে। ইহা বলিবার অপেক্ষা করে 
না যে বয়কট বঙ্গদেশে এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে ইহা 
বাজলিদিগের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী 
শক্তি স্ফুরণের পথ সুগ্গম করিয়া দিয়াছে, এবং এই নিভীবব জাতির হৃদয়ে আত্মমর্যাদা 
ও আত্মুপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং অবাধ বাণিজ্ঞুনীতি যাহাই বলুক 
না কেন, বয়কট বঙ্গদেশে ভারতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকৃক। 


দ্বিতীয় আপন্তি, ইহা বিচ্ছিন্নতামূলক (3০১০০ 77081)5 150180101) 


বয়কটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপনি, ইহা এই সভ্যতা ও উন্নতির যুগে ভারতকে অপরাপর দেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে ঢাহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, এই ধারণা ভ্রমাস্বক। আমরা চাই, 
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স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ৩০১ 


আবহমানকাল ভারত যেমন যুরোপ ও এশিয়াকে শিল্পজাত পণ্য দিয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত, 
তেমনি আবার শিক্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া কমলাকে গৃহে অচঞ্চলা করিয়া রাখুক। ভারত কেন 
ম্যাঞ্চেক্টারেরর বস্ত্র গ্রহণ করিবে-ভারতের বস্ত্র অলঙ্কারের মত যুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত 
হউক। কার্পাস, পাট এদেশেরই বস্ত্রে রূপান্তরিত হউক, চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য বস্তৃতে প্রতি 
গৃহস্থের ভাগার পরিপূর্ণ থাকুক, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণ যেন আর গঙ্গপালের 
মত মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। 


তৃতীয় আপত্তি, ইহা অভাবাত্মক 095911৬০) 
কোন কোন দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি এই বলিয়া বয়কটের নিন্দা করেন যে, স্বদেশি ভাবাত্মক, 
বয়কট অভাবাত্মক। আমরা এতকাল তো জানিতাম, ভাব ও অভাবে দিবারাত্রির ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ, 
একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করিব, অথচ বিদেশি পণ্য বর্জন 
করিব না, ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা সুতীক্ষ মেধাবিশিষ্ট ব্যবহারজীবীগণের পক্ষেই বলা সম্ভব, 
অথবা বলিতে হয়, ইহা “দেবা ন জানস্তি কুতো মনুষ্যাঃ।” 


চতুর্থ আপত্তি, বয়কট, নিম্ষল, কারণ বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 


কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনিতে পাই, সকলেই যদি বিদেশি বর্জন করে, তবে 
চলিবে কি রূপে? এ দেশে জীবনধারণোপযোগী শিল্পজাত এত প্রচুর উৎপন্ন হয় না, যে তাহাতে 
সমস্ত ভারতবাসীর অভাব মোচন হইতে পারে। যখন বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন গত্যত্তর নাই, তখন 
আমরা না হয় বিদেশি ত্যাগ নাই করিলাম। একটি গল্প বলিলেই ইহাদিগের কথার উত্তর দেওয়া 
হইবে। 

এক রাজা একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রজাগণকে আদেশ করিলেন, এক রাত্রির মধ্যে উহা 
দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, এবং তদর্থে প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটি দুগ্ধ দিতে হইবে। প্রজাগণ 
সকলেই চতুর। প্রত্যেকেই ভাবিল, আর সকলেই দুগ্ধ দিবে, আমি না হয় এক ঘটি জলই দিলাম। 
নিশাবসানে দেখা গেল, সেই দীর্দিকা জলে পরিপূর্ণ, উহাতে এক বিন্দুও দুগ্ধ নাই। 


পঞ্চম আপত্তি, বয়কট্‌ প্রেম বিরোধী 


ধার্মিক বা ধর্মাভিমানী কেহ কেহ বলেন, বয়কট্‌ প্রেমবিরোধী, হী, ইংরেজ প্রেম-চাকুরি 
প্রেম-ম্থেতাঙ্গপদলেহন প্রেম-বিরোধী তো ব্টেই। কিন্তু ইহা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী নহে। একজন 
বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, “যে স্বদেশকে প্রীতি কসিতে জানে না, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম মিথ্যা 
কল্পনা।” উচ্চতম প্রেমধর্মের উপদেশ এই, যদি তোমার প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকে, আর তোমার 
দুখানি বস্ত্র থাকে, প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, আর তোমার গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য থাকে, 
তবে তুমি অপরাধী।* বয়কট্‌ ভারতীয় প্রজাপুণ্রকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে চাহে, ইহা যে 
প্রেমের বিরোধী, তাহার অর্থ স্বার্থপরতা ও নিশ্চেষ্টতা _- মানবপ্রীতি নহে। 


সামাজিক বয়কট এ দেশে নূতন নহে 
এতক্ষণ বৈদেশিক পণ্য বর্জনের কথা বলিলাম। দেশদ্রোহীকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করাও 
সর্বদা কর্তব্য। প্রেমাবতার বুদ্ধদেব তাহার বিধি দিয়া গিয়াছেন। একবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের 
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৩০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহে চগ্ন নামক একজন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন 
করে। তাহাতে সংঘপ্রীতির অভাব দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মদণ্ড 
আর কিছুই নহে--সামাজিক বয়কট। 

“চন্ নস্স, আনন্দ, ভিকৃখুনো মম্‌ অচ্চয়েন ব্রহ্মদণ্ডো কাতব্বো তি। 

কতমো পন, ভত্তে, ব্রহ্মদণ্ডো তি। চন্নোআনন্দ, ভিক্খু যং ইচ্ছেষ্য তং 

বদেষ্য, সো ভিকৃখুহি নেব বত্তব্বো ন ওবদিতব্বো ন অনুসাসিত ব্বো তি।” 

মহাপরিনির্বাণসুত্তং। ৬ 

“হে আনন্দ আমার দেহাস্ত হইলে চন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করিবে। (আনন্দ বলিলেন) 
ভগব্ন ব্রহ্মাদণ্ড কি? (বুদ্ধ বলিলেন), হে আনন্দ, চন্ন যাহা ইচ্ছা বলুক, ভিক্ষুগণ তাহার সহিত 
কথা বলিবে না, তাহাকে উপদেশ দিবে না, তাহাকে অনুশাসন করিবে না।” 

কথিত আছে, চন্ন এই দন্ড বহন করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সংঘের শরণাপন্ন হয়, 
ও পরিশেষে সাধন বলে নির্বাণ লাভ করে “আমি বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রেমধর্মে সমুন্নত”, এই স্পর্ধা 
যিনি অস্তুরে পোষণ না করেন, তিনি স্বাদেশদ্রোহীর দন্ডদানে কুঠিত হইতে পারেন না। 


উপসংহার 


আয়র্লন্ডের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থাগত সাদৃশ আছে। আয়র্লন্ডেই “বয়কটের' উৎপত্তি। 
অতএব ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহা অতি সঙ্গতরূপেই প্রবর্তিত হইয়াছে। সকলের জন্য 
এক পথ নির্দিষ্ট হয় নাই, সকল জাতিই এক উপায়ে সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে না। আমেরিকা 
অস্ত্র বলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে তাহা করিবে না, কে বলিতে পারে? 

সে দিন দূরবর্তী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বয়কটের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত হইতেছে না। 
প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র 


প্রমথনাথ চৌধুরী 


বয়কট এবং স্বদেশীয়তা 


গত ৭ আগস্ট টাউন হলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা করে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন 
না গভর্নমেন্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙালি ব্রিটিশ মাল বয়কট (৮০০০) 
করবে। তার পরে অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ 
আস্ত থাকুক কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবল মাত্র স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করবার পণ ছাড়ব না। 
এক দলের মতে বয়কট ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজার অধিকার বজায় 
রাখা । অপর দলের মতে--“স্বদেশীয়তা” শুধু একটা অর্থনীতির চাল, উদ্দেশ্য-_প্রজার দারিদ্র্য 
মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকি আমাদের সকলের নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা 
দুয়ে মিলে একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীয়তাই বল,-_-সাধারণের কাছে 
নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিসটা কি চাই, কি করতে 
হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু 
প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল 
আছে তাই নিয়েই চিৎকার করতে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যার মনোভাব 
এই যে, তার মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ 
উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এই রকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ 
দুই একই জিনিস, কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে 
ত সে পার্থক্য কোথায়, সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্তব্য। 

প্রথমতঃ আমি “স্বদেশীয়তা” সম্বন্ধে দুটি চারটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্ত প্রচারের 
কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য সকল জিনিষ বিদেশ থেকে 
আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এই রূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। 
কৃষি এবং বাণিজ্যের মত শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি 
বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্তমান দারিত্রের একটা প্রধান কারণ 
সে ত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের 
যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য এ কথাও কেউ অস্বীকার করবেন না। এ সব জেনে শুনেও 
দু'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যতু 
করেন নি। আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের 
লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা৷ আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন 
মিছি মিছি 6০011018081 185-এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর 
যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা 
নিজেদের অদৃষ্ট, দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা 
ভগবানের হাত দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে : তাদের 
দুর্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত 
লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিইনি। আমাদেরও তাতে বিশেষ 
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দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি কোটি ইতরসাধারণের 
পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা । তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি 
তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরস্ত কথার জ্বালায় 
জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে 5011, তার উপর নির্ভর 
করে। নিজের দেশের গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা 
সব পুথি পড়া লোক ৫6178. এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু 5021 এর সৃষ্টি করতে পারিনে। 
মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তজগৎকে আমরা কায়দা করতে পারিনে। পিপাসা 
বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। 
এই সব কারণে এতদিন আমাদের ছারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি। শিল্পজাত 
দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হলে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের 
হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্ত আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিস্তু হাতে 
গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্তমান থাকে, সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাজের 
লোক নয়, এমন দু'চারজন,-_দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম। 2০017017/ ছেড়ে 
85016005 ধরে যতটুকু হয় স্বদেশি শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলুম। অরুচি রোগটা 
সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না ; এবং 
দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের “স্বদেশীয়তা” এই অবস্থায় ছিল। 

এখন বয়কটে আসা যাক্‌ বয়কটের অর্থ হচ্ছে তোমার জিনিস ছৌব না। তুমি সম্তাতেই দাও 
আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিস কিন্ব না। ফি রকম জিনিষ যদি বেশি দামে কিন্তে 
হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিস কিন্ব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে 
জিনিস না পাওয়া যায় তাহ'লে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয তাও স্বীকার, আমাকে 
নানারকম স্বার্থত্যাগ করতে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা 
বিশেষ কোন আঘাত না লাগলে জন্মায় না।.অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই 
কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে 
স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ, শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্‌ 
দুরবস্থায় পড়তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ 
আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবণিতা বাঙালিমান্ত্রই ব্রিটিশ মাল বয়কট কর্ব এ কঠিন 
পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই, বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা 
দুদিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষ রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল 
6০০1707705 এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাবে এ দৃঢ়তা আনা বায় না। যে সকল বক্তা 
গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের 
উপায় স্বরূপ মনে করি। ইংরাজ জাতের পকেটে টান পড়লে, চাই কি বাঙালির প্রতিও তাদের 
নজর পড়তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটের জন্ম । আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক 
আন্দোলন করি সে সব ইংরাজের কাছে আমাদের শেখা । বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশি চিজ--সেইজন্য 
দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগাদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্মঘট কর! দোকানপাট বন্ধ করা প্রভৃতি, 
রাজার অন্যায় কার্ষের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা । এই ধর্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের হাতে 
একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্মঘটও 
চিরকাল ব্রাখা যায় না, বয়কটও চিরকাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধান উপায় 
দেশে জিনিষ প্রস্তুত করা। পরের কিন্ব না বলায় কোনও লাভ নেই, যদি-না নিজের মাল বাজারে 
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ফেল্‌তে পারি। সুতরাং স্বদেশি বস্তু ব্যবহার, স্বদেশি বস্তু প্রচার করা নয়, প্রস্তুত করবার উপর 
নির্ভর করছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয় স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর । বয়কটের প্রাণ 
ক্ষতি স্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দীড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে 
অনেকটা স্বজাতি বংসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চা করবার বিষয়। বয়কট আসন্ন 
বিপদ হতে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায়। যে উদ্দেশ্যে এ কার্য করা তার যতদিন পুরোপুরি 
নিষ্পত্তি না হয়ে যায় ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিজ্ঞা 
বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটে কৃতকার্য হই, যদি ইংলগ্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান 
পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা 
পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক, কি মিছে, তা বলবার আমাদের 
অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে, বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর 
গৌণফল অতি শুভ। এই ঝৌকে আমাদের “স্বদেশীয়তা” প্রাণলাভ করেছে। এই ঝৌক 'আমরা 
কিছুদিন রাখতে পারলেই আমাদের স্বদেশি শিল্পের উন্নতি অবশ্যস্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে 
কার্য আরম্ভ করা গেছে অর্থনৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ করবো। উপরে যা বললুম 
তার সারমর্ম এই-যারা বলেন বয়কট রাজনীতির কথা, তাদের কথাও ঠিক; যারা বলেন, 
“স্বদেশীয়তা” অর্থনীতির কথা তাদের কথাও ঠিক। আর আমরা আপামর সাধারণ যারা মনে করি 
ও দুই-ই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের 
প্রাণ ; আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক। 

| ভারতী ১৩১২, আশ্বিন 
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স্বদেশিত্ব ও বিদেশি বর্জন সম্বন্ধে সমুদয় বাঙালি একমত নহেন। অনেকে স্বদেশির পক্ষপাতী 
কিন্তু বিদেশি বর্জন চান না। যাহারা স্বদেশি ও বিদেশি বর্জন দুই চান, তাহাদের মধ্যেও সামান্য 
মতভেদ আছে। আমরা পূর্বেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব। 

প্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে বিদেশি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদি; 
এবং অন্যান্য বিষয়েও কার্য করিবার উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমরা বর্জন করিতে পারি না; 
করা উচিতও নহে। বিদেশি বিলাসদ্রব্য, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রব্য, অহিতকর ফ্যাশন ও সামাজিক 
রীতিনীতি, প্রভৃতি সমুদয়ই বর্জনীয়। ফ্যাশন সন্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। কারণ এমন অনেক 
লোক আছেন যাহারা সাহেবি পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাকগুলি দেশি উপাদানে প্রস্তুত করাইয়া 
থাকেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল জিনিষ সম্বন্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, যে সকল 
জিনিষ ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশি সে সকল জিনিষ কেনা আমাদের উচিত 
নয়। যে সকল জিনিস ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে হইতে 
পারে, তৎসমুদায়, বিলাসদ্রব্য হইলে ত্যাগ করা উচিত ; প্রয়োজনীয় দ্রব্য ইইলে যতদিন ভারতবর্ষে 
না হয়, ততদিন বিদেশি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা ভারতবর্ষে 
উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে না। তৎসমুদায় বিলাসদ্রব্য হইলে, বর্জনীয় ' নতুবা ব্যবহার্য। কোন্টি 
বিলাসত্রব্য এবং কোন্টি আবশ্য প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে অবশ্য মতভেদ হইবে। 

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তত সমুদয় দ্রব্যকেই আমরা স্বদেশি বলিয়া থাকি ; কিন্তু তন্মধ্যেও 
শ্রেণিবিভাগ আছে। তাহা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। 

প্রথমেই ধরুন, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, কলম, কালি, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি। লিখিবার কাগজ, 
কলম ও কালি এখন সমস্তই দেশি পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটু প্রকারভেদ আছে। লিখিবার 
কাগজের মধ্যে হাতের তৈয়ারি যে সকল অমসৃণ বা খস্থসে চিঠির কাগজ আদি পাওয়া যায়, 
তাহাই সম্পূর্ণ দেশি। বাংলা দেশে যে সকল কলের কাগজ লিখিবার জন্য এবং খবরের কাগজ 
মাসিক পত্র ও পুস্তক ছাপিবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা ঠিক দেশি নহে। উহা ভারতবর্ষে 
প্রস্তত হয় বটে, কিন্তু উহার কল বিলাতি, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতি, প্রধান কারিকরগণ 
বিলাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতি ; কেবল ঘাস, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেশি। বাংলা 
দেশে দেশি লোকদের কাগজের কল একটিও নাই। অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ৌয়ে দেশি লোকদের 
পরিচালিত একটি কাগজের কল আছে। উহারও কলকারখানা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতি। 
বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশি ও বিলাতি লোকদের দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, 
তাহারা দেশের প্রয়োজনানুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ । অবশ্য কাপড় সম্বদ্ধেও স্বদেশির 
বিরোধিরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। তাহারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাতে যত কাপড় 
হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। অতএব বিদেশি কাপড় বর্জন করা 
যাইতে পারে না। কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেঁড়া পুরাতন কাপড়ও সেলাই করিয়া 
পরা যায়। কিন্তু ছেঁড়া পুরাতন কাগজে পুনর্বার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় 
পরেন, তিনি কষ্ট, করিয়া ৩ জোড়াতেও কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যাহার খবরের কাগজের 
১০,০০০ বা! পুস্তকের ২,০০০ কাট্তি “*নি ৭ হাজার বা দেড়হাজার ছাপিলে চলে না। অপেক্ষা 
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করিবারও যো নাই। সপ্তাহে ১০,০০০ কাটতি হইলে ১০,০০০ই ছাপিতে হইবে। কিন্তু এ প্রভেদ 
সর্বেও যাহাদের হাফটোন ছবি ছাপিতে হয় না, তাহারা বাজারে দেশি কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, 
ব্যবহার করিতে পারেন। সরকারি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ভারত সাম্রাজ্যে, বিশেষতঃ ব্রহ্মাদেশে, 
কাগজের কল বেশ চলিতে পারে। ইহাতে অনেক যুলধনের দরকার। কিন্তু এক যোগে কাজ 
করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও চাই। যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাজ লইয়া টিটাগড় 
প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন। তবে ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে তাহারা কাজ পাইবেন না। এবং অতিরিক্ত মান অভিমান 
থাকিলেও চলিবে না। 

কাগজ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং অন্যান্য সমুদয় বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি 
প্রভৃতি দেশি ও বিলাতি মাসিক পত্রে বা পুস্তকে যে রূপ উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে হাফটোন ছবি 
ছাপা হয়; তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। উহা বিলাতি বা বিদেশি। যাহারা বিদেশি কিছুই ব্যবহার 
করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাদিগকে অবশ্য হাফটোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাংলা 
ইংরাজি দেশি ও বিলাতি মাসিকপত্র এবং পুস্তক বর্জন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় বিলাতের 
ছাপা বহিও ত্যাগ করা উচিত ; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালি, মুদ্রাযন্ত্র, দপ্তরি, 
সুতা, বার্ধাইয়ের কাপড়, সবই বিলাতি। হাফুটোন ছবি বিলাসদ্রব্য কিম্বা উহার কোন উপকারিত। 
আছে, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। 
প্রসঙ্গতঃ হাফটোন ছবি সম্বন্ধেও ইহা বক্তব্য যে উহার সমুদয় যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, মালমসলা, বিলাতি 
বা বিদেশি, প্রস্তুত অবশ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন ভারতবাসী 
কর্তৃক হইতে পারে। তত্তিন্ন ইহাও জানা দরকার যে হাফটোন ছবি ছাপিবার কালি ভারতবর্ষে 
প্রস্তুত হয় না। বিলাতি কিম্বা মার্কিন কালিই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। ॥ 

লিখিবার কালি খাঁটি দেশি বেশ পাওয়া যায়। তাহা সত্তেও অনেকে বাধ্য হইয়া বা অন্য কারণে 
কোন্নগরে ওয়াল্ডি সাহেবের প্রস্তুত কালি ব্যবহার করেন। 

তৎপরে মুদ্রাযস্ত্রের কথা। যত ছাপাখানা আছে, সমুদয়েই বিলাতি বা বিদেশি মুদ্রাযস্ত্র বা 
ছাপিবার কল ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাসী কাঠের বা লোহার ২/১টি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত 
প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। 
মুদ্রাযস্ত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতি। অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা বুঝিবেন 
না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না। যাহারা বিলাতির কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহাদিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র এবং পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে 
হইবে। আমাদের বোধ হয় আপাততঃ পুস্তকাদি পাঠ ত্যাগ না করিয়া ছাপাখানার এই সব জিনিস 
দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত। 

আমরা যতদূর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিলাতি বা মার্কিন ছাপিবার কালি ব্যবহৃত 
হয়। দেশি কালি কেহ কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষে ভাল ছাপিবার কালি 
প্রস্তুত হয় না। যদি কেহ ভাল ছাপা চান, তাহাকে বর্তমান সময়ে বিদেশি কালির সহিত সম্পর্ক 
রাখিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশানুরাগ পরিতৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বিদেশ গিয়া 
ভাল কালি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে কালির কারখানা খোলা। 

তাহার পর যে সকল অক্ষর বা হরফের দ্বারা ছাপা হয়, তাহারও স্বদেশিত্ব বিচার্য। ইংরাজি 
ভাল সুদৃশ্য সাধারণ ও বিচিত্র নানা রকমের হরফ বিলাত ও মার্কিন দেশ হইতে আমদানি হয়। 
দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বে উহা বিদেশির সমকক্ষ নহে। বাংলা-হরফ আমাদের 
দেশেই দেশি লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিন্ত হরফ ঢালাই খানার যন্ত্রাদি বিদেশি। হরফ সাধারণতঃ 
সীসা, আন্টিমনি, টিন ও তামা এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া, এই মিশ্র ধাতু হইতে প্রস্তুত হয়। মোটের 


৩০৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


উপর বলিতে গেলে এই চারিটি ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষে খনি 
হইতে অতি অল্পসই উত্তোলিত হয়। 

যাহা হউক, ছাপাখানার এই সব ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় 
না। প্রধানতঃ চারি প্রকার জিনিসের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় হইতেছে; কাপড়, লৌহ ইম্পাত 
প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, লবণ এবং চিনি। দেশি-কাপড় কলের তাতের ও হাতের তাতের এই দুই প্রকার। 
কলগুলি বিদেশি, কোন কোন হাতের তাতও বিদেশি। কিন্তু দেশি খুব ভাল হাতের তাতও পাওয়া 
যায় ; তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ের কলও কতক দেশি লোকের, কতক ইংরাজদের। 
তন্মধ্যে আমাদের দেশি লোকের কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা ছাড়া কাপড়ের আর 
এক শ্রেণিবিভাগ আছে। সরু সুতার ও মোটা সুতার। মোটা সুতা ভারতবর্ষজাত কার্পাস হইতেই 
প্রস্তুত হইতে পারে। সরু সুতার জন্য মিশর ও মার্কিন দেশের কার্পাস ব্যবহৃত হয়। আজকাল 
সিন্ধু দেশে সরু সুতার উপযোগী কার্পাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা 
সম্পূর্ণরূপে দেশি কাপড় পরিতে চান, তাহারা বোম্বাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হইতে হাতের তাতে 
বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক্‌ হয়। কিন্তু কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং রংও 
আমরা প্রস্তুত করিতে না পারিলে খাঁটি দেশি কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক 
কথা। যদিও ভারতবর্ষের মাটির নিচে যথেষ্ট লোহা আছে, তথাপি, হাতের তাতের মাকু প্রভৃতি 
নির্মাণের জন্য লোহা ইস্পাত প্রভৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আসে । কলের তাত ত সমস্তই বিদেশি। 
জামশেদজী নাসের বাঞ্জি তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারখানা খুলিবার উদ্যোগ 
করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কার্য কিছু দিন পরে আরম্ভ হইবে, কিন্তু উহার সমুদয় মূলধন ভারতে 
পাওয়া গেল না। উহার অনেক অংশীদার বিদেশি। এই কারখানা হইতে লোহা উঠিতে আরম্ভ 
হইলে আমরা দেশি লোহা ইস্পাত যত আবশ্যক পাইব। 
বিবেচনায় অনাবশ্যক বিস্তর বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিতেন। আমরা অনেকে তাহা করি না। 
কিন্ত তিনিই যে সকল কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত হাজার 
হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশিব্রত পালন সম্ভব হইয়াছে। আবার তাহারই চেষ্টার ফলে 
আমরা দেশি লোহা-ইস্পাত এবং তন্লির্মিত দ্রব্ও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতি জিনিষ ব্যবহার 
করেন বলিয়াই তাহাকে দেশের শক্র বা স্বদেশির বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি “স্বদেশি”র 
জন্য কি করিতেছেন তাহাও দেখা উচিত। অবশ্য সকলেই যদি বিলাতি বর্জন ও দেশিদ্রব্য উৎপাদন 
ও ব্যবহার, দুইর্টিই করেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। 

যাহা হউক, আমরা যদি মোটা কাপড় পরিতে রাজি হই, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশি 
মূল্য দিতে প্রস্তত থাকি, এবং প্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা- হইলে স্বদেশোৎপন্ন 
কাপড়ে সকলেরই লঙ্জানিবারণ নিশ্চয়ই হইতে পারে। 

কিন্তু শীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা খারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি 
প্রদেশে দেশজাত পশমে হাতের তাতে বোন! অল্প পরিমাণ গরমকাপড় পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু 
বেশির ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা দেশি বলিয়া ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়াল, 
কানপুর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। ইহারা পশম আমদানি করেন প্রধানতঃ 
অস্ট্রেলিয়া হইতে। সুতরাং শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই আমাদিগকে পোশাক বিষয়ে খাঁটি স্বদেশি 
থাকিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে 
হইবে। তবে আর এক উপায় হইতে পারে। আমরা অনায়াসে তুলাভরা জামা ও পাজামা পরিতে 
পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় হয় না, এরূপ সুন্দর তৃলাভরা জামা এবং পাজামাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
হান্কা ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ আরাম। 


স্বদেশি গ্রহণ গু বিদেশি বর্জন ৩০৯ 


আমাদের দেশে এখন সুন্দর সুন্দর ছুরি, কাচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্নমেন্টের ও 
রেলওয়ে কোম্পানিদের কারখানায় যথাক্রমে কামান বন্দুকাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং রেলগাড়ি চালাইবার 
এঞ্জিনাদি হইতেছে। কারিকর দেশি, সুতরাং ভারতে এ সবই হইতে পারে । তাতা মহাশয়ের লোহার 
খনির কাজ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে আমদানি লোহার পরিবর্তে দেশি লোহা ইস্পাতও পাওয়া 
যাইবে। কিন্তু ছুরি, কাচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক যস্ত্রাদির কারখানা আমাদের নিজের 
কখন হইবে? 

বিলাতি লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ লবণ দামেও সম্ভা এবং যথেষ্ট পাওয়া 
যায়। 

বিদেশি চিনি দেশি চিনি অপেক্ষা সস্তা এবং দেখিতেও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। এইজন্য অনেকে 
বিদেশিই ব্যবহার করেন। যাহারা বেশি দাম দিয়াও দেশি চিনি খাইতে প্রস্তুত, দোকানদারেরা অনেক 
স্থলে তাহাদিগকে লাভের আশায় দেশি বলিয়া বিদেশি চিনি দিয়া ঠকায়। কেবল গুড় খাওয়া 
একটা উপায় বটে ; কিন্তু গুড়ও বিদেশ হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত 
করিয়া দেশি বলিয়া বিক্রি করিলে লাভ থাকে। যাহারা চিনি প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় 
জানেন তাহারা বলেন যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া কারখানা 
স্থাপন করিলে এবং দেশি লোক দ্বারা চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ তাহারা বেশি 
বেতন চায়) দামে বিদেশির সঙ্গে টকর দেওয়া চলে। এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ন 
রিভিউ পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বর্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানা আছে, তন্মধ্যে 
কানপুর ও সাজাহানপুর এবং বেহার প্রদেশেরগুলি ইংরাজদের। কোটচাদপুরে একটি দেশি 
কারখানা আছে। 

মোট কথা, কাপড়, চিনি, কিম্বা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে 
পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল সম্ভা জিনিষ উৎপাদনও করিতে হইবে। বিদেশি 
বর্জন আন্দোলনের আমরা পক্ষপাতী ; কিন্তু উহাতেই আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা 
উচিত নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক একদিকে বলিতেছে যে বাঙালি কেবল 
বকিতেছে ও বর্জন করিতেছে কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই বাঙালির বকা 
ও বর্জনের ফল ভোগ করিতেছে-_-দেশি জিনিষ প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাকৃসর্বস্ব বলিয়া বদনামও 
হইতেছে এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের বাক্যের দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা 
লইয়া ধনবান হইতেছে, এ দৃশ্য বোধ হয় আমাদের পক্ষে শ্রীতিকর ও গৌরবজনক নহে। 

প্রবাসী ১৩১৪ উজা্ঠ 
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স্বদেশি আন্দোলন 


মুসলমান সমাজ 


সেদিনের কথা* 


বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কালপর্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে 
দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, প্রথম দিকে এই আন্দোলনে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের যে সংযোগ ছিল, মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। 
ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রে বাঙালি জাতির মেরুদন্ড ভেঙে সেদিন দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার 
বীজ বপন করে গোটা ভারতের বুকে তারা যে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তার বিষাক্ত 
পরিমণ্ডল পরবর্তী কালে আরও বিস্তৃত হয়েছে। 

সেদিনের সেই মুহূর্তকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন £ 
1 ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। তার সাম্রাজ্যবাদী ধরন-ধারণ আর প্রশাসনিক 
বিধিব্যবস্থা ভারতের রাজনৈতিক অসম্তোষের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। সবচেয়ে বেশি 
অশাস্তি মাথা চাড়া দিল বাংলায়; কেননা এই প্রদেশের ওপর লর্ড কার্জন বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। 
রাজনৈতিক দিক থেকে এটি ছিল ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর অঞ্চল। বাংলার হিন্দুরা ভারতের 
রাজনৈতিক জাগৃতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে ভাগ 
করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এতে বাংলার 
হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে। 

“বাংলা এ ব্যবস্থা মুখ বুঁজে মেনে নেয়নি। বরং এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক আর বিপ্লবী 
ঘাঁটি গাড়লেন। তার পত্রিকা “কর্মযোগী' হয়ে উঠল জাতীয় জাগৃতি আর বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক। 

“এই সময়ে আমি তখনকার একজন বাঘা বিপ্লবী কর্মী শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসি। 
তার মারফত অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে আমি বার দুই 
দেখেছি মনে আছে। ফলে আমি বিপ্লবী রাজনীতির দিকে ঝুঁকি এবং ছোট ছোট উপদলের একটিতে 
ঢুকে পড়ি। 

“সে সময় বিপ্লবী দলগুলোতে শুধু হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদেরই নেওয়া হত। সত্যি বলতে 
কি, বিপ্লবী দলগুলো তখন ছিল কায়মনোবাক্যে মুসলিম বিরোধী । তারা দেখতে পেত যে, ব্রিটিশ 
সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাজে লাগাচ্ছে এবং তারা সরকারের 
হাতের পুতুল হয়ে খেলছে। পূর্ববঙ্গ ততদিনে ভিন্ন প্রদেশ; সে সময়ের জঙ্গীলাট ব্যামফিল্ ফুলার 
প্রকাশ্যেই বললেন যে, ব্রিটিশদের চোখে মুসলিম সম্প্রদায় হল তার সুয়োরানী। বিপ্লবীরা মনে 
করত, ভারতের মুক্তি সাধনায় মুসলিমরা হল পথের কাটা; বাধা স্বরূপ বলেই পথের সেই কাটা 
সরাতে হবে। 

“বিপ্রবীরা যে মুসলিমদের দেখতে পারত না, তার আরও একটি কারণ ছিল। সরকার এটা 
মনে মনে জানত যে, বাংলার হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ এত বেশি যে, বিপ্লবী 
আন্দোলনকে টিটু করার ব্যাপারে কোনো হিন্দু কর্মচারীকেই ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। 
সরকার তাই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোকবল বাড়ানোর জন্যে উত্তর প্রদেশ থেকে বিস্তর 


পরিশিষ্ট ৯ দেখুন 


৩১৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মুসলিম অফিসার আমদানি করেছিল। এর ফলে বাংলার হিন্দুরা মনে করতে আরম্ভ করল যে, 
যেই মুসলিম সেই বুঝি রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শক্র। 

“শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমাকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবলব বন্ধুরা 
যখন শুনলেন আমি তাদের দলে যোগ দিতে চাই, তাদের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় 
আমাকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি; গোপন আলোচনায় আমাকে তারা বাইরে 
রাখার চেষ্টা করতেন। আস্তে আস্তে সে ভুল তারা কাটিয়ে উঠলেন; আমি তাদের আস্থাভাজন 
হলাম। যুক্তি দিয়ে আমি তাদের বোঝাতে শুরু করলাম যে, সম্প্রদায়গতভাবে মুসলিমদের শক্রজ্ঞান 
করাটা তাদের ভুল। আমি তাদের বলি যে, বাংলায় গুটিকযেক মুসলিম অফিসারের কীর্তিকলাপ 
দেখে তা থেকে তাদের সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌছুনো ঠিক নয়।..... আমরা যদি ভারতের মুসলমানদের 
মধ্যে কাজ করি, আমাদের বন্ধু হিসেবে তাদের যদি টানবার চেষ্টা করি, তাহলে তারাও রাজনৈতিক 
সংগ্রামে যোগ দেবে। আমি এও তাদের স্পষ্ট করে বলি যে, মুসলিমরা যদি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা 
করে অথবা এমন কি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাহলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই ঢের 
বেশি কঠিন হবে। কাজেই আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে এ সম্প্রদায়ের সমর্থন 
আর বন্ধুত্ব অর্জন করা যায়।”* 

বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী আবুল মনসুর আহমদ। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, 
আইনব্যবসায়--জীবনের বহুমুখী ক্ষেত্রের এই কৃতী মানুষটি লিখেছিলেন আত্মস্মৃতি “আমার দেখা 
রাজনীতির পঞ্চাশবছর।” বিশ শতকের এক বিশাল অধ্যায় জুড়ে তার পদচারণা । অবিভক্ত 
মুসলিম মানসিকতা এবং সমকালীন রাজনীতির বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায় বইটি থেকে। 

আবুল মনসুর ১৯০৬ সালে গ্রামের পাঠশালায় ঢুকে প্রথম “ম্বদেশি” শব্দটির সঙ্গে পরিচিত 
হন। পাঠশালার হিন্দু শিক্ষক ছাত্রদের স্বদেশি কাপড় পরতে বলতেন। কিন্তু “ম্বদেশি” শব্দে অর্থ 
তিনি কখনও ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করে বূলেন নি। ১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট যখন 
ময়মনসিংহ যান, তখন রাস্তার গাছের গায়ে এবং বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ইংরেজিতে লেখা 
ছিল “ডিভাইড আস্‌ নট। মুরব্বিদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব “ম্বদেশি' হিন্দুদের কাণ্ড। 
মুসলমানদের খেলাফে দুশমনি। এই দুশমনিটা কি, ঘরে ফিরিয়া পরে চাচাজীর কাছে পুছ 
করিয়াছিলাম। তিনি ব্যাপারটা আমাদের বুঝাইবার জন্য যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তার কিছুই 
তৎকালে বুঝি নাই। তবে সে সব কথার মধ্যে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকা রাজধানী, বাংলা 
ও আসাম এই কয়টা শব্দই শুই আমার মনে ছিল। “স্বদেশি”রা তবে মুসলমানদের দুশমন? ভাবনায় 
পড়িলাম। দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার (১৯০৯) অল্প দিন পরেই দেখিলাম, একজন 
ভাল মাস্টার হঠাৎ বিদায় হইলেন। খোঁজ লইয়া জানিলাম, লোকটা তলে তলে স্বদেশি বলিয়া 
তাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সন্দেহ রইল না যে “ম্বদেশি' হওয়াটা দোষের।” 

তারপর আবুল মনসুরের মনে বাড়তে থাকে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং স্বদেশিদের প্রতি অনুরাগ । 
১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার উপলক্ষে আবুল মনসুর বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র 
হিসাবে বেশ কিছু ইংরেজি ও বাংলা বই উপহার পেয়েছিলেন। সেসব বই নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। 
পথে দেখা মাদ্রাসার ছাত্রবন্ধু 'আতিকুল্লার সঙ্গে। 

আতিকুল্লা সেদিন তাকে বলেছিল :“... ইংরাজ স্বদেশিদের কথায় বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল করিয়াছে 
এবং তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হইয়াছে, তখন আমার ভুল ভাঙিল। বন্ধবর আতিকুল্লা ছিলেন 
আমাদের সকলের বিবেচনায় একটি খবরের গেজেট, জ্ঞানের খনি। তিনি আমাকে পূর্ব-বাংলা 


* ভারত স্বাধীন হল- মৌলানা ম্রাবুল কালাম আজাদ। পৃ. ৪-৫ 


মুসলমান সমাজ ৩১৭ 


ও আসাম প্রদেশ, রাজধানী ঢাকা ও মুসলমানদের কর্তৃত্বের কথা সবিস্তারে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন। স্বদেশিরা কি কারণে এই নয়া প্রদেশ বাতিল করিবার আন্দোলন করিয়াছে, সে আন্দোলন 
সফল হওয়ায় আজ মুসলমানদের কি সর্বনাশ হইল, চোখে আঙুল দিয়া তা আমাকে বুঝাইয়া 
দিলেন। তিন বছর আগে চাচাজী যা যা বলিয়াছিলেন, সে সব কথাও এখন আমার মনে পড়িল। 
তারও কোনও কোনও কথা আজ বুঝিতে পারিলাম। আতিক ভাই এইভাবে সব বুঝাইয়া দেওয়ায় 
ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ত বাড়িলই. “স্বদেশি'র প্রতি আরও বেশি বাড়িল।...” 

তারপর আবুল মনসুর একটি মারাত্মক উক্তি করেছেন : “...মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে 
টি নিরিনরানারানানাারি নি রারারিরা রা 

|... 

অবশ্য পরবর্তী সময়ে আবুল মনসুর অন্যান্য অনেকের মতই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ 
দেন, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কবেন এবং বৃহৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে যুক্ত হযে বাংলার অন্যতম 
হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।* 


হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে সুমিত সরকারের আলোচনায় 
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিযে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গোপন 
পুলিশ রিপোর্ট এবং উধ্বতন সরকারি কর্মীদের বিবরণকে তারা ব্যবহার করে ইতিহাসের জটিল 
পর্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্বে পশ্চিম ও পূর্ব 
বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের একটি অংশকে এই আন্দোলনে শরিক হতে দেখা যায়। 
কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান দুই বাংলার সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য 
রেখেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের জোটবদ্ধ সেই আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের পক্ষে 
প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্যই তো ছিল দুই 
সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে উস্কে দেওয়া । যা ভ্রাতৃবিরোধী সংঘাতের সৃষ্টি 
করবে। সে কারণে তারা পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে মুসলমান 
সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা বারবার ঘোষণা করেছে। স্বয়ং কার্জন পূর্ব বাংলা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন 
সভায় যে বক্তব্য রাখেন, তার মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল। 

ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনা ও উসকানিতে প্রভাবিত হয়ে ঢাকার নবাব এবং সাঙ্গোপাঙ্গোরা 
বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। তাব ভয়ানক 
পরিণতি বাংলার মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হয় নি। যে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষ তারা সেদিন 
ছড়িয়েছিলেন, তার পরিণতিতে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বঙ্গভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ধীরে ধীরে শ্ান হয়ে গেলেও, সাম্প্রদায়িকতার দুষিত পরিবেশ 
বাংলার দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝখানে এক চিরস্থায়ী ভেদ রেখা টেনে দেয়। যার ভয়ঙ্কর 
পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৭ সালে এবং তার পরবতী সময়ে বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক 
সংঘাত। কয়েকজন অবাঙালি মুসলমান নেতা এই দুষ্ট ক্ষতের উৎসমূলে বারুদ সংযোগ 
করেছিলেন। 

যে হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক প্রাণ হয়ে বংশ পরম্পরায় সৎ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতায় 
বসবাস করছিল, রাতারাতি তারা শক্রতে পরিণত হল কেন? এর পিছনে কেবল ইংরেজ সরকারের 
উসকানি এবং মুসলমান নেতাদের প্ররোচনা ছাড়াও, হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের ভূমিকাকে 
অস্বীকার করা যায় না। 


* আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর- আবুল মনসুর মহম্মদ 


৩১৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলায় বেশির ভাগ জমিদারই ছিল হিন্দু। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, 
সরকারি কর্মী--সর্বত্রই হিন্দুদের প্রাধান্য। এই প্রাধান্য বরাবর চলে আসছিল। মুসলমান সম্প্রদায় 
থেকে কখনও তার বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠস্বর শোনা না গেলেও তাদের মধ্যেও ক্ষোভ ছিল, বেদনা 
ছিল। আর সেই ক্ষোভ ও বেদনা স্থানকেই ইংরেজ শাসকরা সুনিপুণ চক্রান্তে এক দীর্ঘস্থায়ী 
জাতিবিদ্বেবী সংঘর্ষের রূপ দেয়। 

আর মুসলমান নেতারা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত 
করে তুলেছিল সাধারণ মুসলমান সমাজকে। দুর্গত, চিরকালের নিম্পেষিত এইসব মানুষ 
কিছু থাকতে পারে না। জমিদারি শাসন এবং হিন্দু সমাজপতিদের বিদ্বেষী আচরণ সেদিন সাধারণ 
তাদের বিস্ফোরণ ছিল অনিবার্য কিন্তু রাজনীতির চক্রান্তে সেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল সাম্প্রদায়িক 
উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। চোগাচাপকানধারী মুসলমান উচ্চবিভ্তদের 
সঙ্গে সাধারণ মুসলমান শ্রেণির পার্থক্য ছিল দুস্তর। সাধারণ মুসলমান সমাজ এদেশকে তাদের 
মাতৃ-পিতৃভূমি মনে করলেও, উচ্চবিত্তরা তা মনে করত না। তারা পশ্চিমী ভাবধারা অনুসরণ 
করে তাদের আভিজাত্য বজায় রেখেছিল। 

সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ উদ্ধৃত করে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন 
বয়কট আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ঘটেছিল আন্দোলনের সূচনাতেই। ১৯০৫ সালের 
৭ আগস্ট টাউন হল ও কলকাতা ময়দানের জনসভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে 
যোগ দেয়। ১৯০৫ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকার জনসভা, ১৯০৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার 
রাজাবাজারের জনসভা, ১৯০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলের জনসভা, ১৯০৫ 
সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে মুসলমানদের জনসভা, ১৯০৫ সালের ১৬ 
অক্টোবর কলকাতায় মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও প্রন্মিবাদ সভা--এরকম বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে 
বিপুল সংখ্যক মুসলমান অংশগ্রহণই কেবল করেনি, তারাও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে ছিধা বোধ 
করে নি। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হল ও ময়দানের জনসভায় কলকাতার 
বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ার থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, তাদের মধ্যে ছিল 
কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা । এই শোভাযাত্রা থেকেই ছাত্ররা প্রথম বন্দেমাতরম ধবনি দেওয়া শুরু 
করে। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন সারা বাংলা জুড়ে যে অরন্ধন ও রাখিবন্ধন ব্রত পালিত হয় মুসলমানদেরও 
সেই আন্দোলনে ছিল সমর্থন। 

স্বাদেশি আন্দোলনের প্রথমপর্বে যেসব মুপলমান নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভৃমিকা নিয়েছিলেন, 
তাদের অন্যতম কয়েকজন হলেন ৫ ৃ 
আবদুল রসুল মতম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর মৌলবি দেদারবন্স 
মৌলবি লিয়াকৎ হোসেন স্বদুল হালিম গজনভি ইব্রাহিম হোসেন 
মৌলবি আবুল হোসেন ডাক্তার আবদুল গফুর মজিবুর রহমান 
মৌলবি তদিস্ুদ্দিন আহমদ মৌলরি আবদুল মজিদ মৌলবি দেলওয়ার হোসেন 
মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন “ মৌলবি ওয়াজেদ হোসেন আবুল হোসেন 
চৌধুরী ইসমাইল খা মোতাহার হোসেন মহম্মদ আশুফ 


এরকম আরো মুসলমান নেতার নাম পাওয়া যায়, খারা স্বর্দেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করেছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের একটি বড় অংশই ছিল আন্দোলনের সপক্ষে । আ্যান্টি-সার্কুলার 
সোসাইটির অন্যতম নেতা ছিলেন লিয়াকৎ হোসেন। যাঁকে পরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল 


মুসলমান সমাজ ৩১৯ 


বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ উছ্ছেলিত। সেই সময় সূচনা হয় জাতীয় শিক্ষার। 
“জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক” এক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনে নেতৃবৃন্দ 
যখন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন মুসলমান সম্প্রদায়ও সেই উদ্যোগে অংশ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেনি। 
১৯০৫ সালের ২৪ অক্টোবর ফিল্ড আকাদেমি ক্লাবে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে এবং জাতীয় 
শিক্ষার দাবিতে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় ব্যারিস্টার আবদুল রসুল বলেছিলেন:--“আমরা 
(মুসলমানগণ) যে আজ জ্ঞানবিজ্ঞানে তেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছি না এবং এই জন্য 
আমাদের হিন্দু ভ্রাতুগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, একথা সত্য। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এইটিও মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষালাভ করিবার উপযোগী অর্থ আমাদের 
নাই। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাতেই মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষালাভ করা অত্যন্ত 
ব্য়সাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হইবার পর হইতে উহা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
ইহার ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে 
পারিবে। আজ আমি আমার হিন্দু-মুসলমান-খুস্টান সর্বধর্মীবলম্বী স্বদেশবাঠিগণের নিকট প্রার্থনা 
করি যে তাহারা যেন এ বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং অবিলম্বে জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধনভাগ্ার স্থাপন করেন।”* 

_কেবল কলকাতা নয়, মফঃস্বল অঞ্চলে জাতীয় শিক্ষার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে 
যায়। এবং বহু বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। যার সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের জড়িত থাকার প্রমাণও 
মেলে। তাছাড়া বেশ কিছু মুসলমানকে সে সময়ে বিপ্লবী দলে জড়িত থাকতে দেখা যায়। স্বদেশি 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল হালিম গজনভি স্বদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান "ইউনাইটেড বেঙ্গল 
স্টোর্স' স্থাপন করেছিলেন বহুবাজার ও লাল বাজারের সংযোগ স্থুলে। 

বরিশালের সাপ্তাহিক “বিকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত “জারি গানে দেশের কথা" শীর্ষক একটি 
আলোচনায় জানা যায় : “এ জেলায় “জারি' নামক এক প্রকার গান আছে। নিন্শ্রেণির লোকদিগের 
মধ্যে এই গান বিশেষ আদরের। আলাম, আকুর ও মযোজদ্দি নামক তিনজন মুসলমান তিন 
দল জারির নেতা । এই জারি গান এদেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানেই হইয়া থাকে এবং সকলে, 
বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতাগণ, অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিয়া থাকেন। উক্ত তিন দলের 
জারিতেই এবার দেশের কথা গীত হইতেছে। পুলিশ লাইনে কালীপুজা উপলক্ষে প্রায় প্রত্যেক 
বতসরই জারি গান হইয়া থাকে, এ বৎসরও দুইদিন হইয়াছিল। শেষ দিন রাত্রে পুলিশ লাইনে 
তিন দলেই বিদেশিবর্জন ও স্বদেশি গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক গান হয়। তৎপর দিন সহরস্থ 
স্বেচ্ছাসেবকদিগের যত স্থানীয় জমিদারবাবু বিরাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে জারি 
হইয়াছিল। বিশাল প্রাঙ্গণ লোক সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিন দলেই বঙ্গ বিভাগের 
অপকারিতা, বিদেশি বর্জনের উপকারিতা, স্বদেশি গ্রহণের বৈধতা সম্বন্ধে অতি সুমধুর পদাবলী 
গীত হইয়াছিল। আলম, আকুব্বর বা মফেজদ্দি কেহই শিক্ষিত নহে। সরল ভাষায় এই সমস্ত 
গায়কগণ যে গানগুলি গাহিয়াছে তাহা শুনিয়া অনেকে অক্রসম্বরণ করিতে পারেন নাই। 
বাকরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ এক্ষণ এই সমস্ত গান গাহিতে আরম্ত করিয়াছে।”** 

বরিশালে মুসলমানদের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল সব থেকে বেশি। এর 
অন্যতম কারণ ছিল লোকনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের অনন্য নেতৃত্ব। 

কিন্তু মুসলমানদের এই সমর্থন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ সালের পরই তার 


“স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ-_-হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থে উদ্ধাত, পৃ. ১৯৫ 
“*ন্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ--হুরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১৯৮-১৯৯ 


৩২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ মুসলিম লিগের সক্রিয় ভূমিকা এবং ধর্মগত বিদ্বেষে 
সরকারের প্রশ্রয় দান। সরকারের এই ভূমিকার নিদর্শন ধরা আছে সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় 
এবং সরকারি নথিপত্রে। নবগঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার যে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলিম নীতি 
অনুসরণ করছিল, সে সম্পর্কে বিলেতের পার্লামেন্টেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব বাংলার শাসন 
কর্তৃত্ব থেকে ফুলারের পদত্যাগের পর নতুন গভর্নর ল্যান্সিলট হেয়ারও একই নীতি অনুসরণ 
করেছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন ইংরেজ দোসর। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর তারই উৎসাহে 
ঢাকা এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গভঙ্গের বার্ষিকী পালিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি আর্থিক 
সহযোগিতায় কার্পণ্য করেন নি। বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিলেন। মুসলমানদের স্বদেশি 
আন্দোলন থেকে সরে যেতে সময় লাগেনি। তাই বলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে স্বদেশি 
আন্দোলনবিরোধী হিসাবে চিহিন্ত করায় ইতিহাস বিকৃতি ঘটবে। 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালে। যার সূচনা কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লাহের 
আগমনের পর। তারপর ময়মনসিংহের জামালপুরে দাঙ্গা চরম রূপ নেয়। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, 
পাবনা, বরিশাল ও রাজসাহীতে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে মুসলমান জনতাকে 
উত্তেজিত করার পিছনে সা্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কিছু প্রচার পুস্তিকাও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। 
এর মধ্যে ছিল “লাল ইস্তেহার” ও “বিলাতি-বর্জন রহস্য”। 


সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একটি গ্রে ইতিহাসবিদরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন : 


“স্বদেশি আন্দোলনের সুচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মহিলারা 
পর্দা ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়ে এলেন মিছিলে যোগ দিতে, কিংবা পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করতে। 
মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনে কতটা সক্রিয় ছিলেন তার অন্য পরিচয় আরো অনেক পাওয়া 
যায়। বয়কটের চিস্তা যাদের মাথায় প্রথম আসে পাটনার লিয়াকৎ হোসেন তাদের অন্যতম। ইস্ট 
ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ধর্মঘটের তিনি অনহম উদ্যোক্তা । বরিশালের যে বৃহৎ সম্মেলন পুলিশ 
নির্মমভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। জমিদার এবং আইনজীবী 
হিসেবে খ্যাত আবদুল হালিম গজনভি স্বদেশি শিল্পের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; ব্রিটেনে তৈরি 
চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করেন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি 
ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগে অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন আবুল কালাম আজাদ। হিন্দু ধর্মের এঁতিহ্য 
নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর এত যুক্তিহীন গৌঁড়ামি ছিল যে মুসলমানদের তারা দূরে সরিয়ে রাখেন। 
তবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হল 
হিন্দুমূলসমানের একের কথা।”* 
(যাদের বেশির ভাগ জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির মানুষ) একাংশের ভূমিকা ছিল এই এঁক্সস্থাপনের 
পরিপন্থী । সরকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের কৌশলে ব্যবহার করেছিল। শুধু মাত্র হিন্দুমুসলমানে 
'বিভেদকে প্রশস্ত করাই নয়, হিন্দুর উঁচুজাত ও নিচুজাতে সংঘাত সৃষ্টির মূলে ছিল তারা। বিপানচন্দ্র, 
অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে তাদের আলোচনায় ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের বেশ 
কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আছে : 

১. শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল অনেক অনগ্রসর । 

২. মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধ থেকে অনেক দূরেই 
থেকে যান। 


শস্বাধীনতাসংপ্রাম--বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে। পৃ. ১১৯ 
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৩. মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তুলনামূলকভাবে, তা হিন্দু, পার্শী 
এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় অনেক কম। 

৪. বাণিজ্য ও শিল্লোন্নয়নে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল অনুল্লেখ্য। 

৫. প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান ভূস্বামীদের মুসলমান জনসাধারণের ওপর ছিল অপ্রতিহত 
প্রভাব_-যা তাদের পশ্চাদ্মুখীন করে রেখেছিল। 

৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে, তাদের অনেক পিছনে ফেলে রেখেছিল। 
ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র বোম্বাই। সেখানকার মুসলমানরা প্রথম থেকেই শিক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এর ছাপ বেশ কিছুটা ছিল উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং বাংলায়। 

৭. উগ্রপন্থীদের ভাবনা ও রাজনীতিতে হিন্দুত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল। আর চতুর ইংরেজ সেই 
বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের স্বাধীনতা সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল। 

৮. ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর “মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণির লোকের 
স্বার্থপরতা এবং মুসলমান জমিদার এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির কায়েমী স্বার্থ” হিন্দু-মুসলমান 
দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝখানের বিভেদের পাঁচিলটাকে ক্রমশ দৃঢ় করে তুদলছিল। যার ফলে 
মুসলিম লিগ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। এই নেতাদের বেশির ভাগই ছিলেন বাংলার বাইরে 
থেকে আসা মানুষ। এখানে বড় বড় জমিদার হয়ে বসেছিল। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ 
ছিল তাদের উদেশ্য। প্রজাদের মঙ্গল, স্বদেশের মঙ্গল তাদের কাম্য ছিল না। 

“আধুনিক মনোভাবাপন্ন, শিক্ষিত অনেক মুসলিম তরুণ কিন্তু মুসলিম লিগের ফাকি ঠিকই 
ধন্নতে পেরেছিহলন। মুসলিম লিগকে তারা সকল শ্রেণির মুসলমানের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধি 
বলে স্বীকারও করলেন না। মুসলমানদের স্বার্থ যে অন্যান্য ভারতীয়দের স্বার্থের থেকে আলাদা, 
মুসলিম লিগের এ দাবি সমর্থন করার মত কোন যুক্তিও তারা খুঁজে পাননি। বরং উদারনৈতিক 
জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দিকেই তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম 
আজমল খান, মজহর-উল-হক প্রমুখ নেতারা এই সমযঘে যে আহরার আন্দোলন শুরু করলেন 
তাকে চরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বলে গণ্য করা যায়। এঁতিহ্যাশ্রয়ী অনেক মুসলমান পণ্ডিতের 
মধোও এ সময়ে স্বদেশপ্রেম বিতাশলাভ করছিল, সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন না হয়ে এরাও বেছে 
নয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ ।”* 

এত ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ। আসামসহ পূর্ব বাংলায় এক মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশ তৈরি 
করে কার্জনের আমলারা একই সঙ্গে চরমপন্থা ও বাংলাভাবী এঁক্য ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কার্জন 
তা কার্ম পরিণত করতে সহাযতা চাইলেন ঢাকার/বগুড়ার নবাবদের মত অভিজাত ও কিছু 
ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের কাছে। বেশ কিছুকাল ধরে তার জমি তৈরি হচ্ছিল। মুসলিম 
আশ্রফরা নিজেদের আরব পারস্য দেশাগত মনে করে, বাংলা ভাবার সঙ্গে প্রচুর আরবী-ফারসি 
শব্দ মিলিয়ে, স্বর্ণোজ্জ্বল মুসলিম গৌরব গাথা বা কাহিনি লিখে, ইসলামী ধর্মানুষ্ঠানকে অত্যধিক 
গুরুত্ব দিয়ে, এমনকি আলাদা পোশাক-আসাক পরে, নিজেদের অনগ্রসরতার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ 
চাইছিল। এখন সেনল্সাসের উসকানিতে আতরফ মুসলমানরাও নিজেদের সেখ, সৈয়দ বলতে 
লাগল। শুধু তাই নয়, তারা সচেতন হলো, পূর্ববঙ্গে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও যুক্তবঙ্গে ধীর 
কিন্তু সুনিশ্চত গরিষ্ঠতা লাভের বাপারে। ১৮৮১-র আদমসুমারিতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল--১:৭২ 
(কাটি, মুসলমানের ১.৭৮ কোটি। দশ বছর পরে দীড়াল যথাক্রমে ১:৮০ কোটি ও ১:৯৫ 
কোটিতে । আরও দশ বছর পরে (১৯০১ সালে) ২ কোটি ও ২ : ১৯ কোটিতে। সংখ্যা বাড়ছে 


্বাধীনতাসংগ্রামে--বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে। পৃ. ১৪৪ 


এঙঈগভচ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-২১ 


৩২২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অথচ হিন্দু জমিদার জোতদারদের হাতে মুসলিম প্রজার রেহাই নেই, ঈশ্বরবৃত্তির মত কর দিতে 
হয়। হিন্দু মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয় অসম্ভব চড়া সুদ বা অসম্ভব সস্তায় পাট। শহরে 
হিন্দু ব্যবসায়ীর প্রাধান্য, চাকরিতে শিক্ষিত হিন্দুর । তাদের মনে হলো নিজেদের রাজ্য পেলে অবস্থা 
ভাল হবে। অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী আপত্তি করেছিলেন বঙ্গভঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান-সম্মতি। 

“হিন্দুদের উত্তর হলো স্বদেশি ও বয়কট। শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়, এখন রাজনৈতিক 
কারণেও, মুসলমানরা তাতে আপত্তি জানাল। গরিব মুসলমান চাষী সস্তায় বিলেতি কাপড় কেনে, 
তারা দামি স্বদেশি কাপড় কিনাবে কি করে? গঞ্জে হাটে যে সব মুসলমান দোকানদার বিলেতি 
কাপড় বা নুন বেচে তারাই ব' মাল পোড়াতে চাইবে কেন? অথচ চাপ এলো প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু 
স্বেচছাসেবকদের কাছ থেকে। পরোক্ষভাবে হিন্দু জমিদার ও তাদের নায়েব আমলার কাছ থেকে। 
জোর করে মাল পোড়ানো বা নষ্ট করা হলো। ফলে বাড়ল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ । .....রিজলে হিন্দু 
জমিদারদের বয়কট চাপানোর চেষ্টাকে ১৯০৬ - ৭ সালের দাঙ্গার কারণ বলেছেন। নাথান 
বলেছেন, হিন্দু আমলা, দোকানদার;মহাজনও তাদের লক্ষ্য ছিল। মুসলিমদের পক্ষ থেকে “নবাব 
সাহেবের সুবিচার" ও “লাল ইশ্তেহার' জাতীয় প্রচার পুক্তিকা ও মৌলভী মোল্লাদের উত্তেজক 
বন্তৃতা কম দায়ী নয়। অন্যদিকে “সন্ধ্যা” “বঙ্গবাসী'-র মত হিন্দু কাগজ ফলাও করে বাসন্তী 
সৃর্তি ভাজ বা গৌরীপুর কাছারি লুটের যে খবর দেয়, তাও যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে। 
“বন্দে্মাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ'র লেখাগুলি পড়লে গা গরম হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। 

“স্বদেশি আন্দোলনের সময়কার মুসলিম কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা-_অর্থাৎ তাদের হিন্দু 
জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী বিরোধী অসন্তোষের কথা বিবেচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না 
কেন পাট চাষে ধনী মুসলিম জোতদারদের নেতৃত্বে সাধারণ মুসলিম চাবী ওপরতলার নবাব 
সাহেবদের সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিল। ১৯০৬ সালে ঈশ্ববগগ্র পুরসভা নির্বাচন জেতবার 
জন্য কাজে লাগান হয়েছিল মৌলবি সামিরুদ্দিকে। ১৯০৬ সালের শেষে ঢাকায় মুসলিম লিগ 
প্রতিষ্ঠা উচ্চাকাঙ্কী মুসলিমদের আইনসন্রোয় অধিক আসন লাভ করার অন্যতম মাধ্যম ছিল। 
ইংরেজরা মর্লে মিন্টো সংস্কার মারফত মুসলমানদের স্বতন্ত্র ভোটাধিকার ও সংরিক্ষত আসন দিয়ে 
তা আরও উস্কে দিল... 

“ফলশ্রুতি -- হিন্দু ও যুসলিমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস এবং চরমপন্থীদের প্রাধান্য। 
“বন্দেমাতরম' ও “যুগান্তর'-এর মতে মুসলিম দাঙ্গাবাজরা ছিল ভাড়াটে গুণ্ডা। এর পেছনে দরিদ্র 
মুসলিম চাষীর হতাশা ও ক্ষোভ থাকতে পারে এবং তার সমাধান জরুরী এমন কথা হিন্দু 
ভদ্রলোক বিপ্লবীদের মনে হয়নি। মুসলমান চাষীরাও ৰোরুনি নবাব থেকে জোতদাররা ও তাদের 
টাকায় মোল্লারা কি সর্বনেশে খেলায় মেতেছে। একদিন উভয় সম্প্রদায় সে খেলায় এমনভাবে 
জড়িয়ে পড়বে যে বাংলাকে দ্বিতীয়বার ভাঙা ছাড়া গতি থাকবে না।* 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রোক্ষতে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে 
উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দীর্ঘ আলোচনার শেষে তাদের কয়েকটি মন্তব্য : 

১. 4....4০ পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রকাশ্যভাবে হিন্দু-বিদ্বেষী 
কারণ শিক্ষা -দীক্ষায় ও রাজনৈতিক চেতনায় হিন্দুগণই সে সময় ছিল মুসলমানগণ অপেক্ষা অনেক 
বেশি অগ্রসরশীল এবং সেই হিন্দুরাই ছিল উক্ত আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। তাই সেদিনকার ইংরেজ 
সরকারকে ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় সন্ধান 
করতে হয়েছিল৷ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দাড় করাতে হবে বলেই ইংরেজ সরকার সেদিন 


সাম্প্রদায়িক সমস্যা ই শিকড়েব সন্ধানে-অমলেশ ত্রিপাঠী। গণশক্তি। শারদ সংকলন ১৯৯২ 


মুসলমান সমাজ ৩২৩ 


এমন নগ্রভাবে মুসলিম তোষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।” (পৃ. ২১৯)* 

ডা নবাব সালিমুল্লার হিন্দু-বিরোধী কর্মনীতি, মুসলিম জনগণের অজ্ঞানতা অনগ্রসরতা 
ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সাম্প্রদায়িক কুটনীতির আশ্রয় গ্রহণ, সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত 
আলিগড় রাজনীতির বিবর্তন ও মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠঠ এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনা স্মরণ রাখলে 
বয়কট ও স্বদেশিকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মূল বা প্রধান কারণ বলে চিহিতি করা চলে 
না। অশিক্ষিত মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবে তাদের ধর্মাঙ্ধতা ও দারিদ্র্যের পূর্ণ 
সুযোগ গ্রহণ করেন একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ও অন্যদিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী 
মুসলিম নেতা। সেই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণে হিন্দু প্রাধান্য এবং মুসলমানদের উন্নয়নের প্রতি 
শিক্ষিত হিন্দুসমাজের আন্তরিক দরদশীলতার অভাব হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য পরোক্ষভাবে 
দায়ী--একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।”* (পৃ. ২৩৫) 

টির বিংশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশ ও ভারতের নানা প্রান্তে যে জাতীয় স্বাধীনতার 
আন্দোলন আবির্ভূত হয়, তা হিন্দুদের চোখে ছিল প্রগতির বাহন, জাতীয় আত্মবিকাশের অত্যাবশ্যক 
সোপান। কিন্তু মুসলমান জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কিছু স্বতন্ত্র। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকে 
তখনও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের অগ্রগতির স্বার্থেই ভারতে ইংরেজ শাসন 
শুধু বাঞ্থনীয় নয়, অতি প্রয়োজনীয়। একদল ইংরেজ শাসনের অবসান চাইলেন জাতীয় অগ্রগতির 
প্রাথমিক সোপান হিসাবে, অন্যদল ইংরেজ শাসন অক্ষুণ্ন রাখাকেই জ্ঞান করলেন প্রগতির পথে 
অত্যাবশ্যক উপাদান বলে।......” * পৃ. ২৩৬। 

না , বিলাতি পণ্যবর্জনের তাগিদ যে পরিমাণে এলো নেতাদের কাছ থেকে, সে 
পরিমাণ কিন্তু স্ব্দেশি সামগ্রী দারিদ্র-প্রপীড়িত জনগণের সামনে দেখা দিল না। তাই যতই দিন 
অতিবাহিত হতে থাকে, “বয়কট” আন্দোলন (অর্থনৈতিক অর্থে) হতে জনগণ ততই দূরে সরে 
যেতে থাকে। দারিদ্্যের বেদনা যেখানে যত বেশি প্রবল ছিল, সেখানে তত বেশি কংগ্রেস 
আন্দোলনের প্রতি জনগণের বিরূপতাও দেখা দিতে লাগল। পুর্ববঙ্গে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের 
আর্থিক অবস্থা ছিল অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। স্বল্প মূল্যের বিলাতি দ্রব্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ 
স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল বেশি। ১৯০৬ সালের পর বিলাতি পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প হিন্দু নেতারা 
যতই উৎসাহ নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন, ততই মুসলিম জনগণ এ আন্দোলনকে তাদের 
স্বার্থবিরোধী বলে মনে করতে থাকে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পরিচালিত সমগ্র জাতীয় 
আন্দোলনই তাদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক উদ্দেশ্যমূলক ও স্থীয় স্বার্থের প্রতিকূল বলে প্রতীয়মান 


হয়।...” পৃ. ২৩৭ 


' স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ-_হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় 


মৌলবি একিনউদ্দীন আহমদ 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 


বড়লাট লর্ড কার্জন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার 
প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে, আসামের চিফ কমিশনারের স্থানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বসিবেন; আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম, 
ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসিয়া জুটিবে ; এবং কলিকাতার জায়গায় শিলং রাজধানী হইবে। তখন 
মহামান্য হাইকোর্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আসিয়া এতদ্দেশবাসীর হাদয় আন্দোলিত 
করিয়াছিল। তাহার ফলে প্রতিবাদের তরঙ্গ বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্স্ত খরবেগে 
প্রবাহিত হইয়াছিল। বড়লাট স্বচক্ষে আন্দোলনের তরঙ্গ-খেলা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে দেখিয়াছিলেন। 
ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামবাসীরা আসামী" হইতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, দেখিয়া লাট 
সাহেব তাহার নবগঠিত বঙ্গদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা ও আসাম" রাখিয়াছেন। 

আমরা সপ্তানদিগকে যেমন অনেক সময় ভ্তোকবাক্য দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করি, বড়লাট 
বাহাদুরও তেমন তাহার নূতন বাংলার “আসাম' নামের পরিবর্তে “পূর্ববাংলা ও আসাম" নামকরণ 
পারেন নাই। আসামে সাহেবরা চা উৎপাদ্রন করিতেছেন, অসংখ্য কুলি দাসখত লিখিয়া দিয়া 
সাহেবদের চা-র চাষ করিতেছে; আসামের বনজঙ্গল চা-বাগানে ভরিয়া গিয়াছে ; বড় বড় চা-কর 
সাহেবরা আসামকে বাংলাদেশের সমকক্ষ একটি নৃতন প্রদেশ রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; 
সেই জন্যই নতুন প্রদেশের নাম 'আসাম' নামের যোগ অব্যাহত রহিয়াছে কিন্তু আসামের পূর্বে 
'পূর্ব বাংলা” যোগ হওয়ায় সাহেবেরা বোধ হয় ততটা সুখী হন নাই ; এবং নৃতন প্রদেশের নৃতন 
ছোটলাটের রাজধানী শিলং ছাড়িয়া ঢাকায় পরিবর্তিত হওয়াতে যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় 
নাই; তাহাও স্থির নিশ্চিত। নৃতন প্রদেশের “পূর্ব বাংলা” নাম হইয়াও সমস্ত উত্তর বাংলাও তৎসঙ্গে 
সংযোজিত হইয়াছে; সুতরাং লর্ড কার্জনের নৃতন প্রদেশের এরূপ নামকরণ কি সাহেব, কি বাঙালি 
কাহারই শ্রীতিকর হয় নাই, এবং নূতন প্রদেশের যে ব্যবস্থা তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাও কাহারও 
মনোমত হয় নাই। ৃ ূ 

পাঠকগণ বোধ হয় সেই গল্পটি জ্ঞাত নাছেন যে, একজন একটি গর্দভ বাজারে বিক্রয় করিতে 
লইয়! যাইতেছিল। সঙ্গে তাহার ছোট পুত্র€ ঘাইতেছিল। পিতা-পুত্রে হাঁটিয়া চলিয়াছে-_গাধাটি 
টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। একজন বলিল, “তুমি বড় নির্বোধ, গাধার উপর চড়িয়া গেলেই ত হয়। 
নিজের গাধা থাকিতে হাঁটিতেছ কেন? কথাটি মনোমত হইল বলিয়া সে শীধায় চড়িল। ছোট 
পুত্র হাটিয়া চলিয়াছে। আর একজনের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, “তুমি কি নিষ্ঠুর, নিজে গাধায় 
চড়িয়া যাইতেছ। আর তোমার ছোট পুত্রটি হাঁটিয়া চলিয়াছে!' তখন সে পুত্রটিকে গাধার উপর 
চড়াইয়া লইল। পিতা পুত্রে গাধার উপর চড়াতে একজন বলিল, “একটি গাধা কি এত ভার বহন 
করিতে পারে? তোমাদের বরং গাধাটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়। উচিত।" গাধার মুনিব তখন 
উহাকে বাঁধিয়া কাধে বহন করিয়া নিতে লাগিল। সম্মুখে একটি খালে সাঁকো পার হইতে হইল। 


মুসলমান সমাজ ৩২৫ 


যেমন তাহারা সীকোর মাঝখানে গিয়াছে, অমনি গাধাটি এমন জোরে গা ঝাড়া দিল যে, তাহাতে 
তাহার বন্ধন-রজ্ছুটি ছিড়িয়া গিয়া গাধাটি জলে পড়িয়া গেল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। 
অবোধ রাসভ-স্বামী তখন দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল--“আমি সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া 
কাহাকেও ত সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না ; অধিকস্ত আমার গাধাটিকেই জলে ডুবাইয়া দিতে হইল! 
আমাদের বড়লাট বাহাদুরও তেমন সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে গিয়া সকলেরই বিরাগভাজন হইয়া 
পড়িয়াছেন, মাঝ থেকে গর্দভের ন্যায় হায়! দুর্ভাগ্য বাংলাটাকেই ডুবিতে হইল। 

তাহার নুতন প্রদেশ ভৌগোলিক বৈষম্য, অধিবাসীগণের বৈষম্য ইত্যাদি বহু বৈষম্যের কারণ 
হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা এই বৈষম্যের বিষময় ফল ভোগ করিব বলিয়াই আমরা বিচলিত 
হইয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নৃতন প্রদেশের আসামই শীর্ষস্থানীয় হইবে। পূর্ব বাংলাতে 
রাজধানী থাকিবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে রাজধানী শিলংয়ের শৈলাবাসে স্থানান্তরিত হইবে। বড়লাট 
বাহাদুরের গেজেটের উক্তি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, চা এবং পাটের দিকে গবর্নমেন্টের 
সুতীক্ষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। একদিন নীলের চাষের প্রতিপত্তি ছিল ; কিন্তু যুরোপের বিজ্ঞান 
যুরোপবাসিগণকে আর এদেশের নীলের জন্য লালায়িত করিয়া রাখে নাই। চা এবং পাট মুরোপে 
উৎপন্ন হয় না। এই দুইটি জিনিষের জন্য ইউরোপভূমি লালায়িত। ইংলগুবাসিগণ চা এবং পাটের 
বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্যই নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতেছেন। বিলাতের রাজনৈতিকগণ ইহাতে 
লাটসাহেব বাহাদুরের জ্ঞানের প্রশংসা করিবেন,লর্ড কার্জন আশা করিয়াছেন। আবার নুতন 
প্রদেশের মুসলমান অধিবাসী সংখ্যায় বেশি হইয়াছে। সুতরাং মুসলমান অধিবাসীগণও এই নূতন 
প্রদেশের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন, লাট বাহাদুরের এরূপ আশা । মুসলমানকে গবর্নমেন্ট 
এতদিন 3০11701-এর আদেশ উপদেশ শুনাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ; মুসলমানদের উন্নতির জন্য 
মধ্যে মধ্যে ছোটখাট সার্কুলার জারি করিয়াই মুসলমানকে বলিতেন, “তোমাদের জন্য গবর্নমেন্ট 
যথেন্ট করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন ; কিন্তু 901611017) চাই।” আজি মুসলমান যদিই-বা 
একটু আধটু ১০17-71)-এর উপর নির্ভর করিয়া এক পা আধ পা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে, 
এমন সময়েই মুসলমানের জন্য লাট বাহাদুর একটি নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়াছেন ; এই কথায় 
মুসলমান কি সন্তুষ্ট হইবেন? নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি হউক আর নাই হউক, মুসলমানের সংখ্যা 
বাড়িবেও না, কমিবেও না। সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানগণ দুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে 
আরম্ত করিয়াছেন। রাজনৈতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার ইতি কর্তব্যতা অল্পদিন 
হইল নির্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্মেন্টের নৃতন ব্যবস্থা 
হইল। নূতন প্রদেশে নৃতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে; 
এতদিনের সমবেত চেষ্টা এক মুহূর্তে চুরমার হইল। 

লাট সাহেব ইঙ্গিত ইশারায় বলিয়াছেন যে, নূতন বাংলা প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা 
ধেশি হইবে ; তাহাতে কিন্ত মুসলমানগণ সন্তষ্ট নহে। মুসলমানগণ একমত হইয়া লাট বাহাদুরের 
এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে। দেশের শিক্ষার ভার ইগ্ডয়া গবর্মমেন্ট নিজ হাতে লইয়াছেন। 
যে উদারনীতি লর্ড মেকলে, মেটকাফ ও ক্যানিং প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল আমরা 
চারিদিকের উন্নতিতেই দেখিতে পাইতেছি। লাট সাহেবের নৃতন ব্যবস্থা সে উদার উন্নতি-বিধায়িনী 
আমাদের মনে স্বতঃই এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, গবর্নমেন্টের এতদ্দেশবাসী মুসলমান 
ও হিন্দুগণের উচ্চশিক্ষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই ; বরং উত্তরোত্তর কঠিন নিয়মাদির প্রণয়ন করিয়া 
যাহাতে দেশীয় লোকের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানগণ গরিব। 
এই সমস্ত ব্য়সাধ্য কঠিন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া মুসলমানেরই উন্নতির মূলে গবর্মেন্ট কুঠারাঘাত 
করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়া নূতন প্রদেশে মুসলমান সংখা বৃদ্ধি করিয়া 


৩২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লইয়া যদি গবর্নমেন্ট নৃতন ব্যয়সাধ্য শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে মুসলমানের 
আনন্দিত হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। বরং কলিকাতা বিভাগের শিক্ষিত (১8৮110 
00101011) সাধারণ মতের জগৎ উত্তাসী বিদ্যুৎ-প্রভা হইতে নিভৃত অন্ধকারেই গবর্নমেন্ট হিন্দু 
মুসলমানের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, এ চিস্তাই সর্বসাধারণের আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। 
আমরা লর্ড কার্জন বাহাদুরের অমিত তেজের পক্ষপাতী ; কিন্তু সেই তেজ, সেই পরিশ্রম ও 
অধ্যবসায় দেশের মঙ্গলের কারণে প্রয়োগ হইলেই আমাদের পরম সুখের কারণ হইত। 
অতঃপর মহামান্য হাইকোর্টের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবেন না, এই আশঙ্কাও আমাদের 
সকলের মনেই উদিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে গবর্নমেন্ট লিখিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা 0: 
070 [15011 পূর্বের মতই থাকিবে। তবেই ত কথাতেই টি 076 084০ অর্থাৎ অতঃপর অন্য 
রূপ ব্যবস্থা হইবে, এরূপ আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এবারকার 082000 125050101781%-তে 
গবর্নমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা ৬111] 0০ 10181700 অর্থাৎ রাখা যাইবে। 
গবর্মমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে রাখিলেন ; পরে সে অনুগ্রহ রাখিবেন কিনা, গবর্নমেন্টই জানেন! 
ব্রিটিশ রাজত্ব যে এতদ্দেশবাসীগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ ব্রিটিশ 
রাজত্বের সুশাসন। বহুযুগের ন্যায়পরায়ণ অপক্ষপাত বিচার দ্বারা হাইকোর্ট বাংলার সর্বসাধারণের 
গভীর ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। ইংরেজ রাজ কর্তৃক বিশেষ আইন প্রণয়ন দ্বারা মহামান্য হাইকোর্টের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের খাতির না করিয়া অপক্ষপাতিত্বের সহিত হাইকোর্ট আইনের 
ব্যবস্থামত কার্য করিবেন, তজ্জন্য হাইকোর্ট ইংরেজ-রাজ কর্তৃক আদিষ্ট। যে জাতির ধর্মাধিকরণে 
পরিচালনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। দেই জন্যই হাইকোর্টের উপব এতদ্দেশবাসীগণের এরূপ 
অসাধারণ ভক্তি! এই হাইকোর্টের ক্ষমতা, খর্ব করিয়া, হাইকোর্টের ন্যায়বিচারে ব্যাঘাত জন্মাইয়া 
ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর এতদিন সাধারগ্রের যে অসাধারণ ভক্তি হিল, গবর্নমেন্ট তাহা লোপ 
করিবার উপক্রম করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া গবর্নমেন্টের শাসন ও বিচার বিভাগের একত্র সমাবেশ 
আছে বলিয়া অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। গবর্নমেন্ট আপনার অধীন কর্মচারিগণের কার্য 
ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, মনে করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই ; সে সময় 
হাইকোর্টের ন্যায়বিচারেই সুবিচার পাইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনাধীনে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়, 
জনসাধারণের হাদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। গবর্নমেন্ট এখন এই ধারণা বিনষ্ট করিবার 
সাধারণ মত প্রকাশ আমরা করিতেছি কিনা বলিতে পারি না। আমাদিগের মধ্যে যাহারা সমাজের 
নেতা, তাহারা সকলে বেশির ভাগ নিজ স্থার্থ লইয়াই ব্যস্ত। গবর্নমেন্টের হস্তে তাহাদের স্বার্থ 
বেশি পরিমাণে সাহাধ্য পাইবে ভরসায় অংমাদের, নেতৃগণ নিস্তব্ধ ; কিন্তু সেজন্য যে তাহারা 
গবর্মমেন্টের অন্যায় কার্যের প্রশংসা করিবেন তাহা কোনক্রমেই বিবেচিত হইতে পারে না। 
রাজসাহী ডিভিসন এবং মালদহ জেলাকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সহিত সংযুক্ত করাতে উপরোক্ত 
প্রদেশের অধিবাসীগণের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, আমরা এখানে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। 
রাজসাহী ও মালদহ জেলার অধিবাসীদিগের কলিকাতায় যাওয়ার কত সুযোগ ও সুবিধা ; তাহা 
সকলেই জ্ঞাত আছেন। তথা হইতে দার্জিলিং শৈলও অতি সন্নিকট এবং তথায় কার্যবশতঃ গমন 
করিলে আমোদ উপভোগও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া উঠে ; কিন্তু ঢাকা ও শিলংয়ের কথা ভাবিতে 
গেলে আমাদের গায়ে জ্বর আইসে। দার্জিলিং আরোহণ যেমন বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয়, শিলং ভ্রমণ 
তেমনি কষ্টের কারণ। ব্যয়ের তুলনায়ও শিলং মাওয়া কিছু আয়াসসাধ্য। গবর্নমেন্ট কেবল নিজের 
সুবিধার উপর নির্ভর করিয়াই কখনও নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতে যাইতেছে না, বোধ হয়। 


মুসলমান সমাজ ৩২৭ 


অধিবাসীগণের সুবিধা অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি অবশ্যই রাখিবেন। 
যে অতিরিক্ত গেজেট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাহার এই অভিনব কার্যের কারণ প্রদর্শন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বহু চিন্তার ফলস্বরূপ তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
প্রথমে একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের ছ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশের শাসন সংরক্ষণ কার্য সুচারুরূপে 
চলিতেছিল না বলিয়া এই ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা হইতে 
দার্জিলিং যাইবার সময় পথের ধারে ও এপাশে ওপাশে যে সমস্ত জেলা পড়িয়াছে, সে সমস্ত 
জেলারই পরিদর্শন কার্য তাহার ছ্বারা সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত ; তাহা না করিয়া ঢাকা 
হইতে লেফ্টেন্যান্ট গবর্নরকে আসিয়া সে সমস্ত জেলা পরিদর্শন করিতে হইলে কতদূর আয়াসের 
প্রয়োজন, তাহা লাটসাহেব বাহাদুরকে আমাদের বুঝাইতে হইবে কি? বড়লাট বাহাদুর যে কারণেই 
হউক, যখন দার্জিলিংকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে রাখিয়াছেন, তখন কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাইবার 
পথে যে সমস্ত জেলা পড়িয়াছে, সে সমস্তও কলিকাতা বিভাগের লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নরের হস্তে 
ন্স্ত করিলে শাসন-সৌকর্ষের কারণ দেখিতে পাইয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রশংসা করিতাম। 
উত্তর বাংলাকে পূর্ববাংলার সঙ্গে একত্র করাতে ভৌগোলিক বৈষম্যও সংসাধিত হইয়াছে। এইজন্য 
নৃতন প্রদেশ সৃষ্টি করিবার যে সমস্ত কারণ বড়লাট বাহাদুর প্রদর্শন করিয়াছেন, রাজসাহী বিভাগ 
এবং কোচবিহার ও মালদহ সম্বন্ধে সে সমস্ত কারণ আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না; 
পরস্ত অন্যায় ও বহু অসুবিধার সৃষ্টিকারী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে। 

মুসলমানগণ এখন যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক, প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা বেশিই হউক 
আর কমই হউক, যে পর্যন্ত তাহারা উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হয়, যে পর্যন্ত অজ্ঞনান্ধকার ভেদ 
করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বলরশ্মি তাহাদিগকে আলোকিত না করিবে, সে পর্যন্ত মুসলমানের কোন 
প্রকারের উন্নতিই হইবে না। সেই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতি 
যে স্থানে হইবে, সেই স্থানেই তাহাদের গমন করা উচিত। বহুকাল ধরিয়া গবর্নমেন্টের অসীম 
চেষ্টায় কলিকতা মহানগরী শিক্ষার প্রধান স্থান হইয়াছে। মুসলমানগণ এখন কলিকাতায় যাইয়া 
বিদ্যালাভের যে সমস্ত পাঠস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে, সে সমস্ত নৃতন করিয়া ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে। তাহা বহু ব্যয়সাধ্য। গবর্নমেন্ট যে সে ব্যয়-ভার বহন করিতে স্বীকার করিবেন তাহা 
আমাদের ভরসা হয় না। কলিকাতায় গবর্নমেন্টের মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে 
এবং প্রতি বৎসর তাহারা উন্নত শিক্ষা প্রদান করিতেছে, কলিকাতায় আর্ট স্কুল, শিবপুর ইঞ্রিনিয়াবিং 
কলেজ, নানা প্রাইভেট স্কুল ও কলেজ এবং মিশনারী স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত আছে। সেই 
সকল বিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে । কলিকাতার বিজ্ঞান আসোসিয়েশন 
এতদ্দেশবাসিগণের বিজ্ঞানের উন্নতির সোপান হইয়া আছে। কলিকাতায় বহজ্ঞানী লোকের সমাগম 
হওয়ায় সর্ববিষয়ে উন্নতি করিবার একটি উপায় হইয়াছে । দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। 
গবর্নমেন্ট নৃতন প্রদেশ, সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন। 
অধুনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত কঠোর আইনের প্রবর্তন হইয়াছে, শিক্ষা সন্বদ্ধে 
গবর্নমেন্ট যে সমস্ত কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশবাসী মুসলমানগণের শিক্ষা 
লাভ করা অতীব কঠিন হইয়াই দীড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে গবর্মমেন্ট স্কুল কলেজ ভিন্ন প্রাইভেট 
স্কুল কলেজে যে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদান বড় সহজ ব্যাপার হইবে, তাহাও মনে করা উচিত 
নহে। এ সময় যদি ঢাকায় নৃতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে গবর্মমেন্ট স্কুল কলেজ 
ভিন্ন অন্য যে ২/১টি স্কুল কলেজ ঢাকায় আছে, তাহাদের গবর্মেন্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি 


৩২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করিবার শক্তি থাকিবে না। সুতরাং যে কঠিন হইতে কঠিনতর নিয়ম গবর্নমেন্ট প্রবর্তিত করিয়াছেন, 
তাহার বিস্ময়কর ফল ফলিবার বেশি দিনের অপেক্ষা করিতে হইবে না। মুসলমানগণ নূতন প্রদেশে 
সংখ্যায় বেশি হইলে কি উপকার হইবে? যদি তাহাদের অত্যাবশ্যক শিক্ষার পথই বন্ধ হয়, যদি 
তাহাদের উন্নতির আশাই তিরোহিত হয়, তাহা হইলে (0৬৩ 01 ৬/0০0৫ 2110 070/015 0 
৬/2101) কাঠ ও জলবাহকরূপী লোকের সংখ্যা বেশি করিয়া গবর্নমেন্ট মুসলমানগণের কি উপকার 
ও উন্নতি করিবেন? মুসলমানগণের উন্নতি সাধনই যদি গবর্মমেন্টের একতম্ লক্ষ্য হয়, তবে 
পূর্বের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তাহাদের পথ সরল করিয়া দেওয়া হউক না ; রাজসরকারে 
প্রবেশের পথে যে সমস্ত কণ্টক বড়লাট বাহাদুর ইদানীং রোপন করিয়াছেন, তাহার অপসারণ 
করা হউক না! বড়লাট বাহাদুর কুটনীতি বলে কেবল কথায়ই চিড়া ভিজাইতে চাহিতেছেন। 
মুসলমান সাধারণ এবং বড়লোকগণের বড়লাট বাহাদুরের এই স্তোক বাক্যে ভুলিয়া যাওয়া 
একান্তই অনুচিত। 

কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে উন্নতি আমরা দেখিতেছি, তাহা বহু বর্ষের সমবেত 
চেষ্টাতেই হইয়াছে। অবশ্য ইহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি যে, ইংরেজ ব্যবসায়িগণের সমবেত চেষ্টায় 
এবং ইংরেজ গবর্নমেন্টের অসীম যত্রেই কলিকাতা মহানগরীর বাণিজ্য এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন 
হইয়াছে। ইংরেজ রাজপুরুষগণের শিক্ষায় না হইলে, ভারতবর্ষে যে একপ্রাণতা আজি আমরা 
দেখিতে পাইতেছি, তাহার জন্মই হইত না। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিভিন্ন জাতির 
স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষ বহু বৈষম্যের আধার ছিল। ইংরেজ-রাজ 
ভারতবর্ষের শাসনদগ্ড গ্রহণ করিয়া দেশে শাস্তিস্থাপন করিয়াছেন। রেল, টেলিগ্রাম ও পোস্টঅফিস 
ভারতবর্ষের সুদূরবর্তী প্রদেশগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তদুপরি ইংরাজি ভাষা ভারতবর্যবাসির 
হৃদয়ে একতার বীজ বপন করিয়াছে। যাহার শাস্তিচ্ছায়ায় আমরা এতদিন এত সুখশানস্তি সম্ভোগ 
করিয়া আসিতেছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজি কালি সেই গবর্নমেন্টেরই অনেক কার্যে কেবল 
এতদ্দেশ-বাসিগণের অনিষ্টের সৃচনাই দেখিতে পাইতেছি। গবর্মমেন্টে বিদেশীয়। গবর্নমেন্ট 
নিঃস্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়াই যে ভারতবর্ষের শাসনকার্য হস্তে লন নাই; ইহা আমরা জানি। 
নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে তাহাদের আমরা দোষ দিতে পারি না। এতদিন 
যে শাস্তি, ন্যায়বিচার ও সমদর্শিতা ইংরেজ গবর্নমেন্ট ভারতবাসিগণকে দিয়াছেন, সে জন্য আমরা 
গবর্নমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞই আছি। 

আমরা কলিকাতার বাণিজ্য সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। এই বাণিজ্য যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন 
হইয়াছে, তাহার সুবিধা কলিকাতার নিকটস্থ সমস্ত প্রদেশে আমরা সম্ভোগ করিতেছি। কলিকাতা 
সমুদয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ; সুতরাং সেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ প্রদেশগুলিরও 
বাণিজ্য উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। নৃতন প্রদেশের সৃষ্টি হইলে কলিকাতার বাণিজ্য বহু পরিমাণে অবনত 
হইবে। কলিকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের পশ্চিমভাগের রেলওয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। 
ঢাকার সঙ্গে সে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া অতীব সুকঠিন ; সুতরাং তদ্দেশবাসী জনগণের 
কলিকাতার অবনত বাণিজ্যেই পরিতৃপ্ত হইাতে হইবে। আমরা ইংরেজ সওদাগরগণের চেম্বার্স 
অব কমার্সের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ দেখিয়াছি। তাহারা কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা 
পূর্বমত স্থায়ীরূপে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত 
গবর্নমেন্ট তাহার উত্তর দেন নাই। চট্টগ্রামের বন্দর প্রতিষ্ঠা করিতে এখনও বহু আয়াসের দরকার। 
সেজন্য কলিকাতার ইংরেজ সওদাগরগণের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতির সময় এ পর্যস্ত আইসে 
নাই। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সাহেব সওদাগরগণ তাহাদের বাণিজ্য অবনত হইতেছে, 
দেখিবা মাত্রই তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। এই প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে জানিতে পারিলাম,-_চেম্বার্স 
অব্‌ কমার্সের হাইকোর্ট সম্বন্ধে চিঠির উত্তরে লর্ড কার্জন বলিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা 


মুসলমান সমাজ ৩২৯ 


চিরকালের জন্য অপ্রতিহত থাকিবে, তাহা গবর্নমেন্ট এখন প্রকাশ করিয়া আবদ্ধ হইতে পারেন 
না। ইহাতে গবর্মমেন্টের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন সাহেব সওদাগরেরা নূতন 
প্রদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে গুরুতর আপত্তিই উত্থাপন করিবেন, আশা করা যায়। হাইকোর্ট চিরকাল 
এখনকার মত ক্ষমতাসম্পন্ন না থাকিলে এতদ্দেশবাসিগণ অপেক্ষা ইংরেজ অধিবাসিগণেরই বেশি 
আশঙ্কা ও আপত্তির কারণ হইবে। এতদ্দেশবাসিগণ বহুদিন হইতে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। তাহারা 
পুলিস ও আপিস আদালতের অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্থ । কিন্তু ইংরেজ অধিবাসিগণ ইউরোপের 
স্বাধীন আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত ; তাহারা হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব হইতে দেখিলেই তাহাদিগের 
স্বাধীনতা বিলোপের চেষ্টা হইতেছে, ইহাই আলোচনা করিবেন। এবং তাহারা নিশ্চয়ই বহুযুগ 
ধরিয়া প্রাপ্ত স্বাধীনতা হারাইয়া লর্ড কার্জন বাহাদুর দত্ত স্বাধীনতার মুখাপেক্ষী হইতে কখনই চাহিবেন 
না, ইহা নিশ্চয়। 
উপরের লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, লর্ভ 
অভিমতি লাভে সক্ষম হয় নাই। এতদিন আমরা সকলে সুখশাস্তিতে জীবনয।পন করিতেছিলাম, 
লর্ড কার্জন বাহাদুর বিনা কারণে হঠাৎ এই সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাবের প্রবর্তন করিয়া দেশের শান্তি অপহরণ 
করিয়াছেন। তাহাতে দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ও দেশের লোকের হৃদয়ে 
মহাআতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে । এখনও ব্রিটেনবাসিগণের ন্যায়পরতা ও সত্যজ্ঞানের উপর 
এতদ্দেশবাসিগণের আশা ভরসা অটুট রহিয়াছে । সেজন্য সেক্রেটারি অৰ্‌ স্টেটের নিকট 
পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণ বহু নাম সম্বলিত এক দরখাস্ত পাঠাইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের 
মুসলমান দলপতিগণের সাধারণ মত কি, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। দেশের 
মুসলমানগণ অধিকাংশ স্থানেই নূতন প্রদেশ-সৃষ্টির প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেজন্য মুসলমান 
সাধারণের মত যে নূতন প্রদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে তাহা নিশ্চিত। আমাদের বোধ হইতেছে ; বাংলা 
দেশকে বিভক্ত না করিয়া আসাম ও অন্যান্য প্রদেশ একত্র করিয়া বাংলায় লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর 
না রাখিয়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত গবর্নর করিবার প্রস্তাব করিলেই এতদ্দেশবাসী সকলে তাহা 
সাদরে গ্রহণ করিতেন। 
নবনুর ১৩১২, আস্থিন 


আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজী 
হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি 


আজ আমাদের কি অশুভ দিন, কি দুঃসময়ই না উপস্থিত! আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া নানা 
প্রকার অবস্থার মধ্যে, একই দেশে, একই আবহাওয়ার উপভোগের আস্বাদনে এবং একই সুনীল 
আকাশের চন্দ্রাতপতলে, হিন্দু-মোসলমান আমরা একত্র এক সঙ্গে, বসবাস করিয়া আমিতেছিলাম। 
এই সাত শত বৎসরের সম্মিলন প্রভাবে, প্রকৃতিগত সখ্য ও সাম্যবন্ধনের যে যে স্থায়ী কারণ 
তাহাও ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্বে এ দেশের রাজপাট নামেমাত্র মোসলমানদিগের 
হস্তগত ছিল। কিন্তু রাজত্ব রক্ষার যে সকল কার্য, তাহার অধিকাংশই হিন্দুদিগের আয়ন্তাধীন ছিল। 
তৎপর প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ ইংরেজ রাজের রাজত্ব হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু মোসলমান 
আমরা একই অবস্থাপন্ন হইয়া একই দাসত্ব শৃঙ্খলে, সুখে দুঃখে জড়ীভূত ভাবে কোন মতে জীবন 
কাটাইয়া আসিতেছি। এখন দেশের মধ্যে দশ জনের নিকট এবং রাজদরবারের মধ্যে রাজপুরুষদিগের 
নিকট, শুধু হিন্দুর সুখ-সুবিধা অথবা কেবলই মোসলমানের সুখ সুবিধা বলিয়া পৃথক একটা কিছু 
ভ্তিনিস নাই, পৃথক কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। নৈসর্গিক কোন ঘটনাতেও তেমন কোন পৃথক পৃথক 
সুখ-সুবিধা কাহাকেও বিতরণ করিতেছে না। যেমন, রাজবিধির একই বিধানে হিন্দু-মোসলমান 
একই প্রকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিগত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম আদিও তেমনি বিধাতা 
হিন্দু-মোসলমানকে সমানভাবে বিতরণ করিতেছেন। বিধাতা হিন্দুকে অপবিত্র কাফের ভাবিয়া 
তাহাদের বাড়ি রৌদ্রের প্রখর তাপ এবং মোসলমানকে প্রিযপাত্র জানিয়া তাহাদের উপর অনৃত 
বর্ষণ করিতেছেন না। সুদীর্ঘকালের সম্মিলনবশতঃ হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অধুনা একটা স্থায়ী 
আত্মীয়তার ভাব পবস্পরের প্রাণে প্রাণে এমনি করিয়া জড়িত হইতেছিল যে, সে ভাব অতি মধুর 
অতাব আনন্দপ্রদ! সেই আনন্দপ্রদ শ্রীতি বন্ধনের দরুণ হিন্দুকে মোসলমান এবং মোসলমানকে 
হিন্দ সাহাব্য করিয়া আসিতেছিল। মোসলমানের মান ইজ্জত হিন্দু রক্ষা করিয়া আসিতেছে আর 
হিন্দুরও ইজ্জত মোসলমানগণ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সুমধুর অনূতযোগের মধ্যে দেশের 
ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সৃচনা দেখিয়া আমরা অতীব পুলকিত হইয়াছিলাম; আমাদের আজীবন কঠোর 
চেষ্টা, উদ্যম এবং কঠোর সাধনা সিদ্ধ হনতেছে মনে করিয়া জীবনকে সার্থক ভাবিতেছিলাম। 
কিস্ত হায়! হঠাৎ কতিপয় উদ্দীপ্ত লোকের কুকাগুডমর ঘটনায় আমাদের হরিষে বিষাদ উপস্থিত 
হইয়াছে । আমাদের দোদুল্যমন আশ'লতিকার মাথায় ঘোরতর বজ্রাঘাত হইয়াছে। কুক্ষণে কুমিল্লার 
কুকাণ্ড সংঘটন বার্তা আমাদের কর্ণকুহবে প্রবেশ করিয়াছে; কুক্ষণে মগড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতির 
কুসংবাদ আমাদের নিকট ঘোষিত হইয়াছে; প্রাণের বিষম মর্ম-বেদনার মধ্যে আবার জামালপুরের 
ভীষণ দুর্ঘটনার কথার আমাদিগকে একেবারে গভীর বিষাদে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে!! এই 
কথা লিখিতে লিখিতে সিরাজগণ্ের ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া প্রাণ মন আকুল হইয়া উদ্িয়াছে!! 
হায়! কি ভাবিলাম, আর কি হইল! কি দশা হইতে চলিল! কোন্‌ যাদুমন্ত্রবলে অসম্মিলনের বিষম 
বিষ সমস্ত বঙ্গ ও ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়। পড়িল? কোন্‌ চক্রীর চক্রান্ত প্রভাবে হঠাৎ এই ভীষণ 
কালানল 'আক্ত এমনি করিয়া দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল!! হে ঈশ্বর! তুমি জান, তুমিই অবগত 
আহ, এই অবস্থার মধ্যে ভারতের ভাবী দশার কি হইবে? 


মুসলমান সমাজ ৩৩১ 


পূর্বে পুথিপুস্তকে পাঠ করিতাম যে, মোসলমানগণ হিন্দুদিগের আরাধ্য দেবতার প্রতিমা আদি 
বিধবংস করিয়াছে, হিন্দুগণের কুলমহিলাদিগের মান ইজ্জতের প্রতি মোসলমানগণ অযথা আক্রমণ 
করিয়া বিশ্ব কলঙ্কিত করিয়াছে; একথা অনেক স্থলেই বিশ্বাস করিতাম না; অনেক স্থলেই বলিতাম 
যে, মোসলমানের শক্রপক্ষীয়গণ উহার মিছামিছি একটা রটনা করিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ এই 
সভ্যতা-ভব্যতার দিব্য আলোকপ্রভা এবং উদার সাম্যবাদ মতাবলম্বী ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টর 
উন্নত সুশাসনের ঢকানিনাদের মধ্যে যাহা কখনও কল্পনা জল্লনাতেও উদয় হয় নাই, সেইরূপ 
অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতরে আজ মোসলমান কর্তৃক হিন্দু পরিবারের লাঞ্কনা এবং হিন্দু দেবদেবীর 
প্রতিমা নাশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, জানিয়া শুনিয়া আমরা আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং স্তভ্িত হইয়া 
পড়িয়াছি; আমাদের চিত্ত মন কম্পিত হইতেছে; ভাল লোকের নিকট আমাদের আর উত্তর দান 
সরিতেছে না!! আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না যে, এ আবার কোন্‌ সুলতান মাহমুদ গজ্নভী, 
বা কোন্‌ মহাম্মদ ঘোরি, অথবা কোন্‌ এক ইসা খা কালাপাহাড়ের আমল উপস্থিত ইইল। আর 
কোন্‌ বা পীর পয়গাম্বর জাহেদিনের আবির্ভাবে জেহাদের এমন ভয়ঙ্কর উগ্রভাব আবার ধরাতলে 
দেখা দিতে চলিল!! 

মানুষ ধর্ম লইয়া আছে, মানুষ ধর্মকে বড় ভালবাসে ; প্রাণ যায় যাউক কিন্তু ধর্মের অবমাননা 
এবং পরিবারের লাঞ্কনা কোন জীবন্ত মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না। জামালপুর এবং কুমিল্লার 
ঘটনায় হিন্দু ভ্রাতাগণের অন্তর আত্মায় কি যে বিষম ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের মর্মে 
মর্মে কি যে এক নিদারুণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা আর অন্য কাহারও 
বুঝিবার সাধ্য নাই। সাধ্য নাই যে, আজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্যাঘে সংহার করিলে, 
কিম্বা কালসর্পে দংশন করিলে কোনই ক্ষোভ জন্মিত না; কিন্তু যে নিদারুণ বিষে তাহাদের মর্মস্থল 
আজি জর্জরিত করিতেছে, তাহার বুঝি ওষধ নাই, বুঝিবা তাহার আর শান্তি নাই! একটি পুরুষে 
নয়, দুইটি পুরুষে নয়, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে কিন্তু এই কলান্তুর বিষ অতি তীব্রতর হইয়া 
উচ্ছাসের পর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের পর তবঙ্গ, গঙ্গা যমুনার ন্/ায় ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত ইইতে থাকিবে, 
আর দরিদ্র দুর্দশাগ্রস্ত অতি বিপন্ন হিন্দু মোসলমান জাতিদ্বয়কে ঘোর রসাতলে বুঝি বা নিমজ্জিত 
করিবে! বিগত বৎসর এমনি দিনে, এমনি সময়ে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষের দুরাবস্থার মধ্যে যে হিন্দুগণ 
ক্ষুধাতুর মোসলমানগণকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া উপকার করিয়াছিল, যে হিন্দগণ মোসলমানগণের 
শেব সমরে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসজ্জন করিয়াও মোসলমানের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত অনন্ত 
শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, সেই হিন্দুগণের প্রতি, সেই মোসলমান জাতি, এবার হঠাৎ যে দুর্ব্যবহার 
করিয়া উঠিয়াছে, তাহা অকথ্য ও অসহনীয়! পৃথিবীতে এমন কোন হৃদয়হীন লোক নাই; যে 
ব্যক্তি এই সকল কুকার্যের সমর্থন করিতে পারে। এমন কোন শিক্ষিত ভদ্র মোসলমান এস্লাম-সমাজে 
নাই যে, এমন সকল কুকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারে। এই সকল অতীবগহিত কার্ষের 
পিছনে কোন ভাল মোসলমানের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। এই সমস্ত 
কার্ধের দরুণ আমরা অতীব মর্মপীড়া ভোগ করিতেছি; সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আমরা অতান্ত 
লজ্জিত ও অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছি। এস্লাম শাস্ত্রের এমন কোন বিধান নাই যে, অনর্থক 
কাহারও মনে অযথা পীড়া দেওয়া হয় এবং নিরর্থক একটা মারামারি ঘটায়। হিন্দু কিম্বা অন্য 
ধর্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে এদেশে এখন আর ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করা যাইতে পারে না। কোরাণ হাদিস 
মতে এদেশের হিন্দুদিগকেও আর কাফের বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহারা নামাজ রোজা 
করিতে হজ্জ করিতে ও জায়গত দিতে মোসলমানদিগের প্রতিবন্ধক জন্মায় না, মোসলমানদিগের 
ধর্মকর্ম করিতেও বাধা দেয় না। কোরবাণী করিতেও হিন্দুদিগের কোন আপত্তি নাই। ছাগ, দুম্বা, 
উট দ্বারা কোরবাণী করিতে যথা তথা তাহাদের নিকট অবারিত দ্বার। কেবল হিন্দু পল্লী ও হিন্দু 
দেবমন্দিরের সন্নিকটে হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচরে গোহত্যা করিতে তাহাদের মাত্র আপত্তি ঘটে। প্রকৃত 


৩৩২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রস্তাবে কোরবাণী করাও মে:সলমানদিগের অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ কর্ম নহে। কোরবাণী না 
করিলে মোসলমানী নষ্ট হয় না। আর কোরবাণী করিবার জন্য আরব দেশে-এমন কি পবিত্র 
মকা মদিনার মধ্যেও নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন যথাতথা কোরবাণী দেওয়া যাইতে 
পারে না। হিন্দু ভ্রাতগণ একথা যেন মনে করেন না যে, মোসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ সকলের ভাব 
অতি সন্ধীর্ণ এবং অনুদার ও উদ্দীপ্ত বিদ্বেষময়। প্রকৃত প্রস্তাবে এসলামধর্মের মত এবং ভাব অতীব 
উদার ও অতীব অমায়িক সুতরাং আমরা সুশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতাগণকে আমাদের ধর্মগ্রন্থের উদারতার 
দিকে আকর্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাই আজ আমরা অতিশয় মর্মবেদনার 
সহিত সমগ্র ভারতের হিন্দুগণের সমীপে আমাদের অন্তরের বিঘার সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন 
করিতেছি; নিবেদন করিতেছি যে, তাহারা আমাদের কতিপয় অজ্ঞান-উদ্দীপ্ত লোকের দৃষ্টাস্ত 
দেখিয়া আমাদের সমগ্র মোসলমান জাতিকে দেশের এই দুঃসময়ের মধ্যে অবিশ্বাস করিবেন না, 
এই দুঃসময়ের মধ্যে মোসলমানদিগকে খল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগ হইতে সরিয়া দীড়াইবেন 
না। অবশ্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই একথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, এই সকল কার্য 
কখনই একমাত্র কাণুজ্ঞানহীন মোসলমানগণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না, মোসলমানগণ দ্বারাও 
এই সকল ভেদবুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি পরায়ণ রাজপুরুষগণ চিরকাল কৌশল খাটাইয়া 
এ দেশকে নীতিবলে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতিবলেই আজ “বিলাতিপণ্য বাণিজ্যরক্ষা” 
ও “স্বদেশি” দলন এবং “পার্টিসন” সুদৃঢ় করণ উদ্দেশ্যে মেড়ায় পাঠায় লাগাইয়া দিয়া একগুলিতে 
তিন শিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাই বলি হে ভেদনীতিপরায়ণ রাজনীতিকগণ! 
আপনারা দুর্বল অক্ষম চব্বিশ কোটি হিন্দুকে লাঠি ধরিতে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা এই 
স্বদেশিভাবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি উত্তম কার্যই হইয়াছে। এতদিন পরে অতি উত্তম ও প্রকৃত 
পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী সামরিক জাতিতে পরিণত 
.হইবেক, আর অন্ততঃ পক্ষে দশ কোটি ভারত রমণী উগ্র চামুণ্ডার বেশে রণরঙ্গে নৃত্য করিতে 
বাধ্য হইবে, ইহা ভাবিতেও কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, কাহার না চিত্ত মনে আশার 
উচ্ছ্বাস উলিয়া ওঠে। ফলতঃ ঈশ্বর বুঝি দুর্বল বাঙালিকে চিরকলঙ্ক হইতে বিমোচন করিবার 
জন্যই এই আত্মপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতেছেন, বিধাতার স্বর্গীয় বরেই বুঝি সকলেই ভারতময় 
সাড়া দিয়া দাড়াইতে বসিয়াছে! তাই যাহা ঘটিতেছে, বুঝি বা তাহার জন্য পরিতাপ কব্বি'ব কিছু 
নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে মঙ্গল ঘটনার নিমিত্তই মঙ্গলময় এই বিপদরাশি আনয়ন করিয়াছেন! 
কিন্ত তথাপি আমরা আশা করি, তথাপি আমরা অনুনয় বিনয় সহকারে আজ হিন্দু-মোসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি, যাহাতে অতি শীঘ্র এই দাবানল প্রশমিত হয়, আসুন 
আমরা সকলে মিলিয়া তাহা'রই অনুষ্ঠান করি। নচেৎ আমাদের সাধের “স্বদেশি” অকালে মারা 
পড়িবে; আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কণ্টক পড়িবে। তাই আসুন আমরা জ্ঞানীর ন্যায় কার্য 
করি, বাদবিসম্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক হইয়া যাই। 


আব্দুল হামিদ খান্‌ ইউসকজী 
সেক্রেটারি,.............. সাধারণ সম্মিলন 
টাঙ্গাইল 


প্রবাসী ১৩১9 জ্য্ঠ 


খায়রন্েসা 


স্বদেশানুরাগ 


বর্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজে যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে ; ইহাতে আমাদের 
অধঃপতিত দেশের সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বঙ্গ-বিচ্ছেদ যে এই আন্দোলনের আদি কারণ 
তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ প্রত্যেক জেলার গ্রামে-শহরে রাজা, মহারাজা, উকিল, মোক্তার ও 
যে বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিব না। এই সময় তাহাদের অন্তঃপুরচারিণীণণের কি করা কর্তব্য 
এই প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব। 

ভগ্রিগণ, আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীগণ যে সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যে সমস্ত 
বিষয়ে শরীর ও মন সমর্পণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সর্বক্ষণের চিস্তার বিষয় 
হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিবার কি কোন অধিকার নাইঃ অবশ্য, 
ইহাতে আমাদের সমান অধিকার আছে! তাহাদের উপযুক্ত সাহায্য না করিলে, তাহাদের দুঃখ 
ও কষ্টে সহানুভূতি না দেখাইলে পিতৃ ও ভ্রাতৃক্সেহের অমর্যাদা করা হইবে এবং অর্ধাঙ্গিণী বা 
সহধর্মিণী নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নূই। 

এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদেরও সাধ্যমত 
না, অথবা বক্তৃতার জন্য টাউনহলে ও রাস্তাঘাটে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছি না। আমরা যদি 
ইচ্ছা করি তবে ঘরের এক পার্থ বসিয়াই পুরুষজাতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব। সাহায্য 
আর কিছু নয়, কতকগুলি বিষয়ে আমাদের ত্যাগ স্বীকারে যদি মাতৃভূমির উপকার হয়, তোমাদের 
ত্যাগে যদি স্বদেশ ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি ভারতে অস্তমিত শিল্পের 
পুনঃ আবির্ভাব হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি ভারতের ঘরে ঘরে লক্ষ্ীদেবীর আশ্রয় হয়, তবে 
তোমরা কেন ত্যাগ স্বীকারে বিমুখ হইবে, ও ত্যাগস্বীকারজনিত কষ্ট উপভোগে কুষ্ঠিত হইবে? 
আইস, আমরাও পুরুষজাতির মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হই। আমরাও সমাজকে দেখাই যে 
ভারত ললনার দ্বারা দেশের প্রসৃত মঙ্গলকার্য সাধিত হইতে পারে। ভগ্নিগণ, সকলেরই স্মরণ 
হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় রমণীগণ একদিন কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়া পুরুষজাতির সাহায্যার্থে 
যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের অতি আদরের বহুমুল্য রত্ুবিজড়িত গাত্রালঙ্কার ও সুবর্ণ-খচিত গাত্রাচ্ছাদন 
বিক্রয় করিতে এবং ছিলাবন্ধন জন্য শিরোশোভন কেশচ্ছেদনে কুঠিত হয় নাই। আজ আমরা 
সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুঠিত হইব? আজ আমরা যদি পুরুষজাতির পাশ্বানুচারিণী 
হইয়া তাহাদিগকে এই সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে বিমুখ হই তবে কি আমাদের 
নারী জাতির উপর বিধাতার কোন অভিসম্পাত পড়িবে না? 

ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশি শাড়ি পরিত্যাগ করি; বিলাতি বডিজ, 
সেমিজ ও মোজা ইত্যাদি ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার 
করিতে শিখি এবং লেডী সু পায়ে দিয়া চট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা 
স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। বোস্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি 


৩৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


স্থানে নানা রকমের সুতি ও রেশমি শাড়ি এবং চিকন কাপড় প্রস্তুত হয়। এই সকল বস্ত্র যেমন 
চাক্চিক্যশালী সেইরূপ টেক্সই। ইহা ব্যবহারে আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে, 
স্বদেশে শিল্পকার্ষের প্রচুর উন্নতি হইবে এবং গরিব তন্তবায় ও শ্রমজীবীরা খাটিয়। দুইটা শাকান্নের 
সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। স্বদেশের উন্নতি আমাদের নারীজাতির চেষ্টার উপর যতদূর নির্ভর 
করে, বোধ করি পুরুষজাতির চেষ্টা ততদূর কার্যকরী নয়। আমরা যদি বিদেশি দ্রব্যাদি ঘরে আনিতে 
না দিই তবে কি পুরুষেরা আনিতে পারেনঃ ঘরে আমাদের বেশি দখল আছে। যদি কোন পুরুষ 
বিদেশি দ্রব্যের পক্ষপাতীও হন, তবে আমাদের অনুনয় ও বিনয়ে কি তাহা ছাড়ান যায় না? অবশ্য 
যায়, যদি না পারি তবে আমরা অর্ধাঙ্গিনী কিসে? 

দেশে প্রচুর কার্পাস ও রেশম উৎপন্ন হয়। আমরা তাহার আদর জানি না। বিদেশিরা তাহা 
অল্পমূলো ক্রয় করিয়া লইয়া যায় ও ইহার পরিবর্তে বিদেশীয় কাপড় আমাদিগকে অতি দামে 
ক্রয় করিতে হয়। আমরা যদি দেশের কাপড় ব্যবহার করি, তবে অনেক কলকারখানা দেশেই 
হইতে পারে ও এই সমস্ত কার্পাস ও রেশম দেশেই ব্যবহৃত হইলে বিদেশিরা আমাদের ঘরের 
না। 

আর দেখ, এনামেলের বাসন হইয়া আমাদের কি না সর্বনাশ হইতেছে । আমরা চিরদিন কাসা, 
পিতল ও তান্তরের বাসন, ঘটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে এই সমস্ত 
চাকচিক্যশালী অথচ ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যাদি আসিয়া আমাদের ঘর বাড়ি পরিপূর্ণ হইতেছে। আমাদের 
দেশীয় বাসন আদি ভাঙ্যা গেলেও অর্ধমূল্যে বিক্রয় হয় ; কিন্তু ভগ্নিগণ, কোন দিন কি দেখিয়াছ 
যে এই এনামেল ভাঙিলে কিছু দাম হয়? কোন গৃহস্থের দশখানা কাসা ও পিতলের দ্রব্য থাকিলে 
একদিন বিপদে পড়িয়া বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলেও দুই পয়সা পাওয়া যায় ; এবং ইহা একটি 
সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় ; কিন্তু এনামেল সামান্য পয়সার জিনিষ বালয়াও কেহ মনে করে 
না। এই সব দ্রব্য যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিস, বাবহার না করিলে, পুরুষজাতি কি জোর 
করিয়া ব্যবহার করাইতে পারেন? এস ভগ্নিগণ, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এই সমস্ত এনামেল 
হাত দিয়া স্পর্শ করিব না। দেখি আমরা আমাদের দেশীয় কাসা পিতলের পুনঃ প্রচলন করিতে 
পারি কিনা? 

ভগ্নিগণ, তোমরা কি চেয়ে দেখ না, যে আমরা একেবারে উৎসন্নে গিয়াছি। আমরা নির্বোধ 
না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আসিয়া আমাদিগকে সামান্য জার্মান সিলভারের গহনা 
ও বেলুয়ারি চুড়ির দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে 
আর আমরা মনে করিতেছি যে, বহুমূল্য দ্রব্যলাভ করিলাম। এই সব কি আমাদের সর্বনাশের 
কারণ নয় স্থির মনে চিন্তা করিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বিদেশিরা আমাদের উপর 
প্রকারান্তরে ডাকাতি করিতেছে। এক ভারত প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী দিতে পারে অর্থাৎ সমগ্র 
পৃথিবীতে যাহা পাওয়া যায় এক ভারতেই তাহা আছে। এই ভারতে বাস করিয়া আমরা দিন 
দিন কেন যে অধঃপাতে যাইতেছি তাহা কি তোমরা ক্ষণকালের জন্য ভাব£ আমাদিগকে নির্বোধ 
দেখিয়া, আমেরিকা, ইংলগু, স্কটল্যাণ্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের 
বণিকগণ অনবরত সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাদের বহু শ্রমোৎপন্ন শস্যাদি স্বদেশে লইয়া যাইতেছে, 
আর আমরা দুমুঠা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে হা হা করিয়া বেড়াইতেছি। যতদিন আমরা এই সমস্ত 
বিদেশি বণিকগণের প্রতারণার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইব ততদিন আমরা অধঃপাতে যাইতে 
থাকিব। 

দেশের প্রায় অনেকেই দুধ খাইবার জন্য দুই একটি গাভি পুষিয়া থাকেন, এবং প্রায় সকল 
ভদ্রলোকেই প্রত্যহ দুগ্ধ খাইয়া থাকেন ; তথাপি বিদেশীয় কৌটার দুগ্ধ না হইলে চা যেন ভাল 


মুসলমান সমাজ ৩৩৫ 


লাগে না। কি সর্বনাশ! এই সব চিস্তা করিলে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। যখন কোন 
দেশ একেবারে উৎসন্ন যায়, তখন তাহাদের অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় হইয়া পড়ে । ভগ্মিগণ! চা 
খাও, এবং কৌটার দুগ্ধ অতি বিশুদ্ধ বলিয়া অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও খাওয়াও। কিন্তু মনে 
কি কখনও ভাব যে, এই দুগ্ধ গাধার কি ঘোড়ার £ সাত সমুদ্র পারে দুগ্ধ হয়, তাহাই যে আমাদের 
বাড়ির গাভির টাট্কা দুগ্ধ হইতে ভাল হইল, ইহা কেবল এই হতভাগ্য ভারতবাসীর নিকটেই; 
বোধ করি অন্য কোন দেশের লোকের নিকট নয়। 

গুড়, চিনি, মিশ্্ি আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ভারতবাসী, ইংরেজ আগমনের 
পূর্বে এই গুড় ও চিনি খাইয়াই পরিতৃপ্ত হইত। এখন আমরা দেশীয় গুড়, চিনি ও মিশ্রি খাইতে 
ঘৃণা বোধ করি। এখন ব্রিফাইন্ড চিনি না হইলে আমাদের চলে না। এখন আমরা দেশি গুড় ও 
চিনিতে ময়লা দেখিতে পাই, প্রত্যেক বৎসর এই ভারতে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার রিফাইন্ড চিনি 
আমদানি হয়। ভগ্নিগণ, এই সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দেশে থাকিলে দেশের কিনা উপকার হইতে 
পারে? ইহা আমরা ক্ষণকালের জন্য ভাবি না। ইচ্ছা করিলে আমরা কি দেশি গুড়কে রিফাইন্ড 
করিয়া লইতে পারি না? নিশ্চয়ই পারিব, আইস, আমরা একবার স্বদেশি গুড় ও চিনি খাইতে 
আরম্ত করিয়া দেখি। 

আর একটি সর্বনাশী কার্ধে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে প্রচুর পরিমাণে চলিয়া যাইতেছে। 
এইটি চুরুট ও সিগারেট । আমাদের দেশেও স্কুল ও কলেজের ছেলেরা বিদেশীয় চুরুট ও সিগারেট 
খাইতে বড়ই লালায়িত। কেন যে লালায়িত, বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; আমার বিবেচনায় এইটি 
বাবুগিরির একটি অংশ হইতে পারে। এই চুরুট ও সিগারেটে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা বিদেশে 
যায়। এই ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে দেশে তামাকের ও তাহার আবশ্যকীয় মসলাদির চাষ আবাদ 
করিলে সুন্দর চলিতে পারে ; অনেক টাকাও দেশে থাকিয়া যায়। ভগ্নিগণ, আমাদের সন্তানগণ 
বাল্যকাল হইতে এই সকল বিদেশীয় বিষাক্ত সিগারেট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তৎ্প্রতি কি 
আমরা কোন দিন লক্ষ্য করি? হায়! পরিতাপের বিষয় আ'মরা স্রেহময়ী জননী হইয়া সম্তানগণকে 
এই সকল বিষাক্ত সিগারেট খাইবার জন্য নিষেধ না করিয়া প্রকারান্তরে উৎসাহই দিয়া থাকি। 
এক্ষণে আমরা যদি চেষ্টা করি তবে কি আমাদের সম্তানগণকে এই বিষাক্ত দ্রব্যের হাত হইতে 
উদ্ধার করিতে পারি নাঃ আমাদের সম্তানদিগের মধ্যে সিগারেট স্পর্শ করার কঠিন নিষেধাজ্ঞা 
প্রচার করিলে তাহারা কি আমাদের আদেশ উপেক্ষা করিবে? আপনাদের মাতৃ-আজ্ঞার কি কোন 
মূল্য নাই? 

প্রিয় ভগ্নিগণ, অদ্য এই সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। আশা করি তোমরা 
প্রত্যেকেই প্রাণপণে স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। তোমরা চির নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে 
এই দরিদ্র ভারতের আর উপায় নাই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙিবার সময় হইয়াছে। এখনও চাহিয়া 
দেখিলে আমাদের চেষ্টায় অনেক কার্য হইবে, আশা করি। 

নবনুর ১৩১২ আশ্বিন 
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গত আযাঢ় সংখ্যা নবনূরে “রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুযুসলমান শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত একটা ভাব দেখা যায়। সে 
ভাবটা এই, হিন্দু মাত্রেই শিক্ষিত ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী, আর মুসলমানেরা সকলেই 
মুর্খ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী। লেখক এই ভ্রান্ত ধারণার উপরেই প্রবন্ধটি খাড়া 
করিয়াছেন। 

কি হিন্দু কি মুসলমান, অধিকাংশ ভারতবাসীই নিরক্ষর এবং নিন্ন-শ্রেণিভুক্ত। নিন্নশ্রেণির 
তুলনায় উচ্চ শ্রেণিতুক্ত হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই উচ্চশ্রেণিভুক্ত হিন্দুমুসলমানেরা 
আবার সকলেও শিক্ষিত নহেন। হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে উচ্চশ্রেণির মুসলমানের 
সংখ্যা অল্প। ইহার কারণ নির্দেশ জন্য আমাদিগকে বহুদূর যাইতে হইবে না। মুসলমান রাজত্ের 
ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুসলমান রাজপুরুষগণের অসাধারণ কার্য কুশলতার বিবরণে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত রহিয়াছে । এই বিবরণ পাঠ করিতে করিতে বারম্বার যনে হয়, সেই 
সকল অসংখ্য বিচক্ষণ রাজকর্মচারীর বংশধরগণ আজ কোথায় £ মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক আত্মাভিমানী সন্ত্রান্ত মুসলমান বিজাতির শাস.ন্‌ বাস করা আত্মাবমাননার 
কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক পারস্য প্রভৃতি মুসলমান-শাসিত 
দেশে গমন করেন। 

এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষে ভদ্র 
মুসলমানের-সংখ্যা অল্প । একে এদেশে ভদ্র শ্রেণির মুসলমানের সংখ্যা অল্প, তাহাতে আবার তাহার৷ 
স্বভাবতই রক্ষণশীল এবং অনুকরণে অনিচ্ছুক ও অপু, এজন্য মুসলমান সমাজ ইংরাজী শিক্ষীয় 
হিন্দুর পশ্চাতে রহিয়াছ্ছেন। ইহার ফলে কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি গবর্নমোন্টের কার্যলাভ, 
কোন বিষরেই মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ নহেন। 

যে সকল সদাশয় ইংবাজ এই দেশে ইংব্রাজী শিক্ষা শ্রবর্তন করেন ভাহার! জানিতেন মে, 
ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া এদেশীয়গণ স্বাফত্তশাসন ও উচ্চপদ লাভের অভিলাধী হইবেন ; 
তাহারা তজ্জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। মেলে সাহেব লিখিয়াছেন, যেদিন এ+দশবাসা ইংরাজী বিদ্যায় 
শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য শাসনপ্রণ।'লীর জন্য দাবী করিবেন, সেইদিনই ইংরাজ শাসনের সর্বাপেক্ষা 
গৌরবের দিন। এই গৌরবের দিন আগত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষগণ পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালী 
প্রয়াসী এদেশীয় শিক্ষিত সন্প্রদাঘকে সন্কুচিত করিয়া তুলিবার জন্য সদসদ্‌ জ্ঞানশূনা হইয়াছেন। 
ইহার কারণ কি? এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রাগুক্তশুভ ইচ্ছা 
কল্পনা মাত্র ছিল। এখন তাহা কার্যে পরিণত, অর্থাৎ এদেশবাসীর মঙ্গলার্থ ইংরাজজাতির কুক্ষিগত 
স্বার্থ ও ক্ষমতার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহা বড় কঠিন ব্যাপার। মিঃ 
রমেশচন্দ্র দন্ত তদীয় ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন, কখন্‌ কোন বিদেশি রাজা 
কেবলমাত্র বিজিত জাতির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ শাসন করেন নাই। ইংরাজ বাজও 
তাহাতে অক্ষম হইয়াছেন। 


মুসলমান সমাজ ৩৩৭ 


ইংরাজ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সময় সময়ে রাজকীয় মস্তব্যের প্রচার করিয়া এদেশীয় 
শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে আকাঙ্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহা পুর্ণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। 
ইহাতে চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলন কেবলমাত্র 
হিন্দুগণ মধ্যে সীমাবদ্ধ, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ- 
হিতৈষণার ভাব দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। 

নবনূরের লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন, 'হিন্দুগণ আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে ন্যাসনাল 
কংগ্রেসের জন্য উৎকঠিত, আর মুসলমান ইহাতে যোগ দিতে নারাজ কেন?” ইহার কোন অংশই 
সত্য নহে। যে সমাজে শিক্ষার প্রভাব যতদূর প্রবল, সে সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন ততদূর 
গাঢ়। প্রতি বংসরের কংগ্রেসের ডেলিগেটের তালিকা দেখিলেই আমাদের এই নির্দেশের যথার্থতা 
প্রতীয়মান হইবে। 

লর্ড রিপনের শাসন মাহাত্ম্য এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা প্রসারতা প্রাপ্ত হয় 
রাজনৈতিক আন্দোলনও পূর্বাপেক্ষা খরবেগ ধারণ করে। এই সময় কুটনীতিবিশারদ লর্ড 
ডাফরিনের আগমন। তিনি আপনার উপযুক্ত লেপ্টেন্যান্ট স্যার অক্লাণ্ড কল্ভিনের সহিত মিলিত 
হইয়া ভেদনীতি দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন দুর্বল করিয়া তুলিতে সংকল্প করেন। এই সময় হইতে 
মুসলমানের পিঠ চাপড়ান আরম্ভ হয়। এই পিঠ চাপড়ানর ফল একটি সার্কুলার। এ সার্কুলার 
আর কিছুই নহে, মুসলমানের চোখে ধুলি নিক্ষেপ মাত্র। এই সার্কুলার দ্বারা ইংরেজ গবর্নমেন্ট 
ঘোষণা করেন যে, হিন্দুর সমকক্ষ মুসলমান কার্য প্রার্থী উপস্থিত হইলে মুসলমানের দাবী অগ্রগণ্য 
হইবে। ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধীনে হিন্দুর কর্মক্ষেত্র সন্কীর্ণ ইংরাজ গবর্মেন্ট এই সন্কীর্ণ 
কর্মক্ষেত্রের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াই মুসলমানকে হিন্দু ইইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থন হইবেন 
ধলিয়া বিবেচনা করেন। গবর্মেন্টের আর একটি ঘোষণা, মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার 
আলোক বিস্তার জন্য প্রচারিত হয়। 

প্রলোভন প্রদর্শনের প্রথমচ্ছটায় অনেক মুসলমান মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেন্টের 
মনোহর বাক্যের প্রলেপ মুসলমানের চক্ষু দীর্ঘকাল বন্ধ রাখিতে পারে নাই। ইংরাজের কর্মশালার 
বহু দ্বার এদেশীয়ের পক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে। গবর্নমেন্ট মুসলমানভ্রীতির বশে তাহার একটাও খুলিয়া 
দেন নাই। মুসলমান সমাজে বিচক্ষণ রাজকর্মচারীর অভাব নাই। গবর্মমেন্ট তাহাদের পদোন্নতি 
বিধান জন্য কিছুই করেন নাই। তারপর মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের কথা। গবর্নমেন্ট কি 
কয়েকটা সামান্য বৃত্তি স্থাপন করিয়াই বিপুল মুসলমান সমাজের বিদ্যোৎসাহ বর্ধন সম্পকীয়ি কর্তব্য 
শেষ করেন নাই? দরিদ্র মুসলমান ছাত্রের জন্যে গবর্নমেন্ট কি অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন? মুসলমান ছাত্রের অবস্থানের সুবিধার জন্য গবর্নমেন্ট রাজকোব হইতে কি পরিমাণ 
অর্থ ব্যয় করিয়াছেন? গবর্নমেন্টের মুসলমান প্রীতি কতদূর ফাকা তাহা ফিরিঙ্গিগণের অবস্থার 
দিকে একবার লক্ষ্য করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা । শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানগণ 
ফিরিঙগিদের অপেক্ষা অনুন্নত নহেন বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। গবর্নমেন্ট ফিরিঙ্গিগশের 
জন্য কত পদ রিজার্ভ করিতেছেন ; এই সেদিনও রেভিনিউ বোর্ডের কতকগুলি পদ ফিরিঙ্গিদের 
জন্য একচেটিয়া করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট তাহাদের শিক্ষা বিধানের জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত 
চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। গবর্নমেন্টের নিকট হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিজাতি ; উভয়ের ক্ষমতা 
লাভই ইংরাজের সমান স্বার্থ-বিরোধী। 

ইংরাজের রাজনীতি শিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ গবর্মমেন্টও 
বুঝিয়াছেন যে, শুধু ফাকা কথায় শিক্ষিত খুসলমানকে পরিতৃপ্ত রাখা সম্ভবপর নহে। ইহার ফলে 
ইংরাজের মুসলমান প্রীতিতে ভাটা দেখা গিয়াছে। লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে গমন করিয়া তত্রত্য 
মুসলমান সভার রাজকার্য প্রার্থনার উত্তরে কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--২২ 


৩৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। 
এ জন্যই দেখা যাইতেছে যে আজকাল হিন্দুমুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নবনূরের লেখক লিখিয়াছেন যে, শিক্ষিত হিন্দুর সহিত অশিক্ষিত 
মুসলমান মিলিত হইলে অশিক্ষিত মুসলমানেরই ক্ষতি হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে 
অশিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন কি সম্ভবপর শিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন সম্ভবপর ইহাতে 
কোনপক্ষেরই ক্ষতি হইবে না। লেখক লিখিয়াছেন যে, 581৬1৬৪] ০1101001095. নীতি অবলম্বিত 
ইইলেই মুসলমানের দ্রুত পতন আরম্ভ হইবে। এই নির্দেশ হাস্যমজনক। লেখক কি মনে করেন 
যে, গবর্নমেন্ট অনুপযুক্ত মুসলমানদিগকে চাকুরী দিতেছেন? আজ যদি কোন দৈববলে সমস্ত 
রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের গবর্নমেন্টের চাকুরিলাভ 
হইবে না। আমাদের লেখক একস্থানে ভীত চিত্তে লিখিয়াছেন, "মুসলমান, তুমি রাজনৈতিক 
আন্দোলনে গবর্নমেন্টকে বিরক্ত করিয়া তুলিলে এই কৃপাটুকু, এই ন্যায়সঙ্গত কৃপাটুকুর আশা 
করিতে পার কি?" মুসলমানগণ একযুগ ধরিয়া গবর্নমেন্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক 
আন্দোলনে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে? মুসলমান এই দীর্ঘকাল মধ্যে 
কোন অধিকার কোন স্বত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? নবনূরের লেখক যদি স্থির চিন্তে আদ্যন্ত 
ভাবিয়া দেখেন, তবে তিনিই স্বীকার করিবেন যে, মুসলমানের পক্ষেও রাজনৈতিক আন্দোলন 
একান্ত প্রয়োজনীয় । 

রাজনীতিক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন আবশ্যক। সুখের বিষয় তাহা দেখাও যাইতেছে। 
লেখক এরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন, যেন হিন্দুত্রাতুগণ রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের সহিত 
সম্মিলন ঘটাইবার জন্য নানারূপ কূটনীতি ও কৌশলের অবতারণা করিতেছেন। লেখক আপন 
মতের পোষণ জন্য যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। “হিন্দুগণ 
নিরক্ষর মুসলমানকে ডেলিগেট নিযুক্ত করিতে পারিলে কৃতার্থ হন।” “আজ কাল দুই একজন 
বদরুদ্দীন তায়েবজী, বদরুদ্দীন কেন দুই একজন কবিরুদ্দীন কংগ্রেসের প্রেসিডে্টরূপে অধিষ্ঠিত 
হইলেও কিছু আশ্চর্যান্বিত হইব না।” “হিন্দুগণ নিজেরাও যোগাড়যন্ত্র করিয়া স্থলবিশেষে অনুপযুক্ত 
নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন।” মুনশী লেহাজউদ্দীন আহমদ নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়াছেন। 
কংশ্রেসের ডেলিগেট রূপে নিরক্ষর ব্যক্তির নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য নহে। বদরুদ্দীন তায়েবজী 
কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টগ্ণ মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। কোন কবিরুদ্দীনকে মুনশী সাহেব 
কি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপে বিরাজমান দেখিয়াছেন? হিন্দুর সহায়তায় অযোগ্য মুসলমান 
মিউনিসিপালিটা প্রভৃতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, এরূপ একটা 
দৃষ্টাস্তও কি তিনি দেখাইতে পারিবেন? এইসকল নির্বাচন ক্ষেত্রে হিন্দু ভোট অধিক, ইহা স্বীকার্য। 
এরূপস্থলে মুসলমানের নিয়োগ হিন্দুর সমদর্শিতা এবং গুণগ্রাহিতারই নিদর্শন, কূটনীতি অথবা 
কৌশলের ফল নহে। মুনশী সাহেব প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন, “আপাততঃ হিন্দ্ুগণ ভ্রাতুভালবাসার 
মধুর হাসি হাসিয়া মুসলমানকে দুই হাতে উচ্চে করিয়া ধরিলেও তাহাদের কার্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই 
সেই স্বার্থ মিশ্রিত ভালবাসার হাসিও বদনপ্রান্তে আপনা হইতে বিলীন হইবে ।” হিন্দু স্বার্থ কি? 
এদেশীয়দের দাবী “জাতি বিশেষের অথবা সম্প্রদায়বিশেষের কথা নয়, পরস্ত ভারতের সকল 
জাতির সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া” প্রদর্শন। ইহা একদিন প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। যতদিন 
রাজনৈতিক আন্দোলন থাকিবে, ততদিন এইরূপে এক্যভাব আবশ্যক । অতএব ক্ষমতা থাকিলেও 
হিন্দু আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই কখন রাজনীতিক্ষেত্রের মুসলমান সহযোগীগণকে অবহেলা অথবা 
সভাক্ষেত্রের আসন ও পষ্টাবাস বহনে নিযুক্ত করিতে সাহসী হইবেন না। মুনশী সাহেব আশঙ্কা 
করিয়াছেন, হিন্দুগণ কালক্রমে রাজনাতিক্ষেত্রের মুসলমান সহযোগীদিগকে সভাক্ষোত্রের আসবাব 
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বহনে নিযুক্ত করিবেন। এরূপ কল্পনাও কিরূপে সম্ভব হইয়াছে হ'হা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুসলমানের অবনতি চরমে $ 'শছে। এখন আর বাকৃবিতগার 
সময় নাই। প্রকৃত কার্যের সময় আসিয়াছে ; সর্ববিষয়েই উন্নতি সাধন জনা যত্নশীল হইতে হইবে। 
সমাজশরীরের একাঙ্গ অপুষ্ট রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গের পুষ্টিসাধনের আশ! সুদুবপরাহত। ফলতঃ 
রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতে হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই কর্মে জলাঞ্জলি 
দিতে হয় বলিয়া নবনুরের লেখক আশঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদেব দেশের অধিকাংশ 
নবনুর ১৩১২ ভাড্র 


মৌলবি মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা 
স্বদেশি আন্দোলন 


সাম্য ও মৈত্রীর মহামস্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া যখন কোন জাতি উত্তবোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর 
হইতে থাকে এবং পরিশেষে আপনাকে 'নাদর্শরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলে, 
তখন মনে হয়, সমস্ত জগৎ সাম্য ও মৈত্রীতে আচ্ছাদিত হইয়া যাউক। কিন্তু হায়! প্রকৃতির 
রীতি অন্যবিধ; শুধু সরল সাম্য লইয়া নিরস্ত থাকা যেন প্রকৃতির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির 
ত্রোড়শয্যায় সাম্যের পার্থে বৈষম্য পরিপোধিত হইতেছে। শুধুই সাম্যের একচ্ছত্র আধিপত্য 
সম্ভবপর নহে। তবে বৈষম্যের উপর সাম্যের প্রাধান্য লাভই বাঞ্কনীয়--যেখানে তাহা হয় না 
সেইখানে প্রকৃতিকে বিচলিত হইতে হয়। 

একদিন অথবা দুইদিন নয়-_ পূর্ণ নয় শতাব্দী হইল মুসলমান ভারতে স্থান লাভ করিয়াছে। 
কোরান শরীফের বিশ্বজনীন সমদর্শিতা ও সাম্যপ্রসূ লোকশিক্ষা প্রচার করিয়া যাহারা নয় শত 
বৎসর এখানে কাটাইয়া দিল, অন্যুন সাত শত বৎসর যাহারা দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন 
করিয়াছে, তাহাদের সহিত দেশের প্রাণ এক হইয়া যায় নাই-_ইহা স্বীকার করিতে গেলে সাহচর্য 
এবং সংসর্গ-বলের কার্যকারিতা একেবারে অস্বীকার করিতে হয়। বস্তঃ ভারতবাসী হিন্দু ও 
মুসলমানের মধ্যে সংসর্গবলের এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দীর্ঘকাল 
ব্যাপী সম্পর্কের ফলে এই দুই জাতির আচার ধ্যবহার ও ধর্মগত বৈলক্ষণ্যের মধ্য হইতে এরূপ 
একটি সাম্য ও সামগ্স্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা আবশ্যক মত দুইকে সর্বতোভাবে এক 
করিয়া ফেলিয়াছে। এই সামপ্জস্যের নিকট হিন্দুর হিন্দুত্ব ন্যায্যরূপে কতকটা পরাজয় 
মানিয়াছে- মুসলমানের সুসলমানত্বও আপনাকে আবশ্যক মত অবস্থান্তরিত করিয়া লইয়াছে। 
হিন্দুর নাধ্য প্রাধান্য লুপ্ত হয় নাই। বাদসাহের পরিষদে, রাজ্যশাসনের মন্ত্রণাকার্ষে, দেশরক্ষা 
এবং রাজ্যজয়ের যুদ্ধ ব্যাপারে হিন্দুর যোগ্যতা সর্বতোভাবে সমাদূত হইত। ভারতের যে 
বাদসাহ্গণ হিন্দু-ধর্ম বিবাগী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন তাহারাও এই যোগ্যতার অনাদর করিয়া 
যান নাই। ্ 

এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একত্রাবস্থানজনিত যে একটা সাম্য সংস্থাপিত হইয়া 
গেছে তাহার উচ্ছেদন বা উৎপাটন সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় যত কিছু যেরূপ ভাবেই আমাদের 
মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন এ সাম্য এ এঁক্য এ সামগ্স্য যাইবার নহে। তবে, 
এ সাম্য যে এখন অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার 
কারণ প্রীতির অভাব। এই শ্রীতির পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের সেই মহীয়সী সাম্যশক্তি 
পুনজীবিত হইয়া উঠিবে এবং নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া তাহা এরূপ দুর্জয় বল লাভ করিবে 
যে তাহার সম্মুখে আমাদের প্রতিকুলাচারী কোন শক্তিই দীঁড়াইতে পারিবে না। এই প্রীতির অভাব 
আসিল কিসে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ নিণীতি হইলে প্রতীকার সহজ হইয়া পড়ে। 

ইংরাজ আমাদের উন্নয়ন কার্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাহার ভেদনীতিই আমাদের 
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সর্বনাশ করিয়াছে। ইংরাজের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ 
পার্থক্যের রেখা--তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে_-তাই আজ হিন্দুমুসলমান হইতে 
বহদুরে-_তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে আজ শ্রীতির অভাব ঘটিয়াছে। এখানে রাজ্যস্থাপন 
করিতে আসিয়া ইংরাজ সহজেই বুঝিয়া ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে এক মহাশক্তি 
গঠিত হইয়াছিল তাহার অভ্যন্তরে বৈষম্য উৎপাদিত করিয়া প্রতিহত করিতে না পারিলে তাহার 
রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে পারিবেন না। তাই তাহাকে সুচতুর ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া 
সেই শক্তি কিরূপ সুমহান ছিল। ইংরাজ এখনও যে ভেদনীতির প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা হইতে 
বুঝা যায় যে, আমাদের সেই সাম্যশক্তির বিভীষিকা তাহাকে এখনও সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে-_-আমাদের 
সে সাম্য যায় নাই, যাইতেও পারে না-_তাহা হইলে এই ভেদনীতির আবশ্যক হইত না। ইংরাজ 
ভারতে নানা কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদিগের 
পরুষ গৌরব বজায় রাখিয়া তিনি যদি আমাদের জাতীয়তার মুলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস 
না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের পূর্ণ কৃতজ্রতা-_লাভ করিতেন। আজ ভারতে রাজা 
প্রজার এই মতভেদের যে আন্দোলন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহাতে ইংরাজের রাজকীয় 
গৌরব বাড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় না। 

ইংরাজ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত বহাইয়াছেন। সেই প্রবহমান শিক্ষার স্রোত 
আমাদিগকে পাশ্চাত্যের দিকে টানিয়া লইয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছি (1) ; এই 
পাশ্চাত্য শিক্ষা আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য কিন্তু সে শিক্ষা যদি আমরা পাইয়া থাকি, তবে 
আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারাইলাম কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ভাবে 
আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ইহা কোন শিক্ষার্থীর উপর স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির বীজ 
পূর্ণরূপে উপ্ত করিতে পারে না--আমরা ঠিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাই নাই। যে শিক্ষা উত্তরোত্তর 
শিক্ষার্থীকে হীনবল করিতে থাকে, যে শিক্ষা তাহাকে রাজনীতি চর্চা হইতে বিরত থাকিতে 
অনুশাসিত করে, তাহা কোন ক্রমেই পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে। 1১০111081 [000810. বা 
রাজনীতি-শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটা অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষা যথাযথ দান করিয়া আমাদিগকে 
[১০1110811/ বড় করা ইংরাজের অভিপ্রেত নহে, তাই আমাদের শিক্ষা হইতে তিনি রাজনীতির 
অংশটা বাদ রাখিতে চাহেন। আমরা লেখা পড়া শিখি ইহাতে হয় ত তিনি আপত্তি করিতেন 
না-যদি আমরা আমাদের শিক্ষার শক্তিটুকুকে শুধু দপ্তরের হিসাব নিকাসের কার্যে ব্যয়িত করিতে 
পাইয়া সন্তষ্ট হইতাম। দেশের শাসনকার্ষে ন্যায্য দখল পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা দেখিয়া 
তিনি বিচলিত হইয়াছেন--আমাদের এ চেষ্টাকে চাপিয়া রাখা অভিপ্রেত ত আছেই অতঃপর 
আমাদের উচ্চশিক্ষার পথরোধ করিতেও তাহাকে পথ দেখিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিধান 
এই পথের একটা চাল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আমরা ছাড়িব 
না। যাহা লইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গঠিত তাহার মধ্যে প্রাচ্যের প্রভাব সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। 
তাহার, অভ্যন্তরে ভারতের প্রবীণ ভাব সমাবিষ্ট--তাহাতে আরবীয় ভাব পূর্ণাংশে বিরাজিত।* 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গঠিত। যে শিক্ষার মধ্যে এরূপ প্রকারে 
প্রাচ্যের প্রভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা যথাযথ পাইলে আমরা কখনও হেয় ও অকিঞ্চিৎকরের 
মত উপেক্ষিত হইব না। জাপানের পথ অনুসরণ করিয়া আমরা আমাদের হীনতা দূর করিব। 


' আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় আরবীয় প্রভাব সম্বদ্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব, বাসনা রহিল। 
শঃ সঃ। 


৩৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আপনার উন্নতি কে জাপান পাশ্চাত্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সে আপনাকে ভুলে 
নাই। প্রত,:গর মধ্যে প্রাচ্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া, প্রতীচোর সাহায্যে স্বীয় 
প্রাচ্যকে মহত্তর করিয়া লইয়া, সে এত অল্প কালের মধ্যে আপনাকে এত উন্নত করিতে পারিয়াছে। 
আমরাও কণ্টক সাহায্যে আমাদের কন্টকবিদ্ধ চরণ নিষ্কণ্টক করিব। জাপান ও আমাদিগের 
অবস্থায় ভি: " আছে কিন্তু সে তারতম্য আত্মোন্নতির পথে কোন আস্তরায় সূচিত করে না। 
জাপানের স্বাধানতা ছিল, আমাদের তাহা নাই। যে রাজশক্তি আমাদের উপর প্রভূত্ব স্থাপন 
করিয়াছে, তাহা আমাদিগের রাজনীতি অনুশীলনকে চাপিয়া রাখিতে চায়, আমাদের দেশের শাসন 
কার্ধে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, আমাদের ভালমন্দ আমাদিগকে বিবেচনা 
করিতে - ষেধ করে- কিন্তু এরূপ প্রভুত্বের ভিত্তি কখনও সুদৃঢ় হইতে পারে না। তথাপি এদিকে 
আমাদিগকে নিরস্ত থাকিতে হইলে আমরা অন্যদিক দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তুলিব। তখন 
আমাদিগের গতি অনিবার্য হইবে। যথেচ্ছাচারী যে কোন শক্তিকেই তখন আমাদিগের 
অনুকূলাচারী হইতে হইবে। স্রোত একবার বেগবান হইলে তাহার গতিরোধ করা দুরূহ হইয়া 
পড়ে। একদিক দিয়া প্রতিহত হইলে অন্যদিক দিয়া সে আপনার নির্গম পথ খুঁজিয়া লয়। আমরাও 
অন্য পথ লইর। ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করা একেবারে 
অসম্ভব নহে। 

আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া আমরা আত্মশক্তি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম 
না। আমাদের নিজস্ব যাহা কিছু আছে তাহার উপর এমন একটা বিজাতীয় আবরণ দেওয়া হইয়াছে 
যে তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলাম না। তাই আত্মশক্তির উপর আমাদের আস্থা 
কমিয়াছে। কিন্ত আর এরূপ থাকিবে না। পরের হাত হইতে প্ররস্ব বলিয়া যাহা আমরা পাইয়াছি 
ও পাইতেছি তাহার কতটা অংশ আমাদের নিজস্ব তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উপরে 
শিক্ষার কথায় বলিয়াছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিয়া যাহা আমরা পাইতেছি তাহাতে ভারতীয় 
ও আরবীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে । এই পাশ্চাত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আপনাকে চিনিতে 
পারিলে তাহারা ইহাকে এক প্রাণে আপনাদের উন্নতিকল্পে খাটাইতে পারিবে, আপনাদের 
কল্যাণের জন্য একই পথ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে শ্রীতি প্রসারত|। লাভ করিবে, 
তাহাদের সাম্যশক্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের অগ্রগতি অনিবার্য করিয়া তুলিবে। 

আপনার প্রয়োজনীয় সংগ্রহের জন্য ভারতবর্যকে ইত্যগ্রে কখনও পর দ্বারে যাইতে হয় নাই। 
পরস্ত আপনার অভাব মোচন করিয়া সে আপনার প্রচুর উদ্বৃত্ত দ্বারা পরের অভাব পূরণ করিয়া 
আসিয়াছে । আমাদের বর্তমান দশা ঠিক তাহার উল্টা-আমরা এখন সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী 
হইয়া পড়িয়াছি। বিলাস সামগ্রীর কথা দূরে থাক, পরিধেয় প্রমুখ নিত্য ব্যবহার্যের জন্যও এখন 
আমাদিগকে পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। অতঃপর কোন দিন হয়ত শুনা যাইবে যে 
আমাদের মলিন বস্ত্রগুলি ধৌতি করিবার জন্য বিদেশীয়গণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের রজকত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন আর আমরাও হয়ত আমাদের রজকগুলিকে আবহমান কাল হইতে পতিত ভূমিতে 
লাঙল বলদ লইয়া গলদঘর্ম হইতে নাধ্য করিয়া, আমাদের মলিন কাপড় বিদেশীয়ের শ্বেত হস্তে 
সাদা করিবার জন্য দিয়া দিয়াছি। যাহারা এত অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে নানাদিক হইতে আপনার 
কবলে টানিয়া লইয়া মাথায় হস্ত বুলাইতেন তাহাদের মহিমা আমরা নিয়তই গাহিয়া আসিয়াছি; 
এখন আমরা যতটা কর্তব্য শৈথিল্যের প্রশ্রয় দিয়াছি তাহার জন্য লজ্জিত হইবার সময় আসিয়াছে। 
আমাদেরই প্রস্তুত অন্ন ও লবণ পরহস্ত দ্বারা শুধু মাখাইয়া লইয়াছি মাত্র। এই মাথানর শক্তিটুকুও 
যে আমাদের ছিল তাহা আমাদিগকে ভুলান হইয়াছিল। সে ভ্রম আমাদের ঘুচিয়াছে। আমরা 
আমাদের নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিব। আমাদের কার্পাস, আমাদের পষ্ট হইতে আমরাই আমাদের 


মুসলমান সমাজ ৩৪৩ 


আবশ্যক মত পরিধেয়াদি প্রস্তুত করিয়া লইব। নিত্য ব্যবহার্যের সরবরাহ ত আমরা করিবই, 
তাহা ছাড়া আমাদের বিলাসসম্ভারও আমরা স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া লইতে পারিব। হিন্দুর ভারত 
যখন হিন্দুর ছিল--তারপর মুসলমান যখন ভারতে আসিয়া ক্রমে আপনাকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 
মত নানা অনিবার্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইত? অধিকস্ত, ভারতে আসিয়া, ভারতবাসী হইয়া, 
ভারতের পণ্য হইতেই আবশ্যক মত বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লইয়া মুসলমান যেরূপ 
বিলাসিতা করিয়া গিয়াছে আধুনিক ইউরোপের সভ্যতম কোন জাতি সেরূপ বিলাসিতার কল্পনাও 
করিতে পারেন কিনা সন্দেহ! 

ভারতের নষ্ট মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাঙালি অগ্রগামী হইয়াছে--তাই আজ সমস্ত ভারত 
বাঙালির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। দেশহিতের এই মহা অনুষ্ঠানে বাঙালি এ পর্যস্ত যত 
উদ্দীপনা দেখাইয়াছে তাহাতেই অনেক সুফল ফলিয়াছে__ক্রমে সমস্ত ভারত বাঙালির পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিতেছে, সুতরাং শুধু বাংলায় কেন আজি “সমস্ত ভারতে উত্তেজনার অভাব নাই।” 
বাঙালির এই উত্তেজনা যখন সমস্ত দেশকে প্রেরণা দিতে পারিয়াছে তখন প্রয়াস আশু ফলপ্রসূ 
হইবে না বলিয়া মনে লয় না। কর্তব্য জ্ঞানের সঙ্গে যখন পরিচালক বা পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব 
আসিয়া পড়ে তখন সাধনা ও সফলতার পথ সুগম হইয়া যায়। আজ যে বাঙালি এই গুরু 
দায়িত্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ক্ষণিক উত্তেজনার ফল নহে-_ইহার মূলে যোগ্যতা আছে। বিদ্যা 
ও বুদ্ধিতে বাঙালি ত আপনাকে ভারতে সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে এতত্তিন্ন এই বিদ্যা ও বুদ্ধি 
নিয়মিতরূপে চালিত ও ব্যয়িত হইবার পক্ষে আবশ্যকীয় উপকরণের অভাবও বাঙালির নাই। 
সুতরাং শুধু উত্তেজনাই আমাদের সম্বল নহে-_এবং ইহা লইয়াই আমরা থাকিব না। একটা 
কারখানা ঘরের কল-কক্জাগুলি স্টিমের প্রেরণায় শুধু ঘুরিতে থাকিলেই কলের নির্মাণ শক্তি 
সার্থকতা পাইল না। এই ঘূর্ণায়মান কল-বলের মুখে যথাযথ উপাদান রাখিয়া আবশ্যক মত 
দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আমরাও শুধু উত্তেজনার বলে মাতিয়া থাকিব না- আমাদের 
৬পকরণের অভাব নাই--সেই উপকরণগুলিকে আমাদের এই উত্তেজনার মুখে ধরিয়া আমাদের 
অভাব মত জিনিস প্রস্তুত করিয়। লইব। তাহাতে আমাদের অভাব ত মোচন হইবেই-অধিকস্ত 
এ আশাও দাস্তিকতা নহে যে আমরা তদ্দারা অপরকেও আমাদের মুখাপেক্ষী করিতে পারিব। 

আমাদের যে সকল অপ্রস্তুত পণ্য (২৪৬/ ৪০০৫5) বিদেশীয়গণ কর্তৃক বিদেশে রূপান্তরিত 
হইয়া বিদেশীয় মার্কায় আমাদের নিকট বিলাতি বলিয়া বিক্রীত হইতেছে-যে সকলকে আমরা 
কোনও অংশেই আমাদের আপনার বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলাম না--সেগুলিকে আমরা 
বিদেশীয়ের কবল হইতে রক্ষা করিব-__ইহাদিগের উপর আমরাই আমাদের অভাব মিটাইয়া লইব। 
এখন যেমন অনেক অপ্রস্তুত পণ্যের জন্য ইউরোপকে সর্বতোভাবে আমাদের উপর নির্ভর 
ঝরিতে হয়, আমরা এমন দিন আবার আনিব যে বিদেশীয়গণকে আবার আমাদের প্রস্তুত বস্তু 
পাইবার জন্য লালায়িত থাকিতে হইবে। এই সেদিনও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদের 
রেশমী বস্ত্র ঢাকার মসলিন না হইলে বিলাসিতাভিমানিনী প্যারিস রমণীরও বিলাস বাসনা নিবৃত্তি 
পাইত না।* ৃ 

আর আজ আমাদের তুলা ও পাট লইয়া ম্যাঞ্ডেষ্টার আমাদিগকে মজাইতেছে, আমাদের 
রেশম (২৪৮/ 911) লইয়া ইটালি, চায়না ও জাপান আমাদের রেশমি বস্ত্র সরবরাহ করিতেছে, 


* ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এক কোটি ৫২ লক্ষ টাকার কাপড় ফ্রান্সে রপ্তানি করা হইয়াছিল। 
প্রেঃ লেঃ। 


৩৪৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কিন্তু একথা আমরা স্মরণ করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের 'মিহি' ছাড়িতেছি-_তাই 
আজ আমাদের তত্তবায়গুলি লাঙল ছাড়িয়া “মাকু”র তল্লাস লইতেছে।-লিবারপুলবাসিরা হয়ত 
আমাদিগকে নিমকহারাম খেতাব দিতে চাহিবেন-_কিস্তু আমরা কখনও ইংরাজের নিকট অকৃতজ্ঞ 
হই নাই এবং হইবও না--আজ আমরা নিজের পায়ে দীড়াইতে শিখিয়া হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে 
তাহার বাণিজ্যে বাদ সাধিব কিন্তু তাহার ফলে যে আমরা দু'বেলা দু'মুঠা পাইবার উপায় করিতে 
পারিব, তাহার জন্য চিরদিনই তাহার সাধুবাদ করিতে থাকিব। বলিতে কি আজ আমরা 
ইংরাজ-রাজ প্রতিনিধি লাট কার্জনেরও স্তুতি গাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। 
নবনূর ১৩১২ কার্তিক 


-___ ১৮০০ 
১৯০৫ সালে বাংলা 
___ ৯৯৩৯ 


১৯০৫ সালে বাংলা 


সোল এজেন্ট -_ 


আর্য পাবলিশিং কোং 
২৬ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীট 
কলিকাতা । 


৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ 
ঘোষ প্রেস্‌ হইতে 
শ্রীজীবনকৃষ্ণ তপস্বী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


নিবেদন 


এই পুস্তকে সংগৃহীত লাঞ্থিতদিগের বিবরণ এবং বরিশাল 
বিভ্রাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ হিতবাদী, স্ভীবনী, 
চারুমিহির, বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত 
হইয়াছে। এই পুস্তকে অনেক স্থলে সংবাদপত্রাদির ভাষা 
অবিকল পরিগ্রহণ করিয়াছি, তজ্জনা সম্পাদক মহাশয়গণের 
নিকট ঝণী রহিলাম। যদি এই ক্ষুত্র পুস্তক পাঠে কাহারও 
হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। উক্ত পুস্তকে ১৯০৫ সালের 
ইতিহাসই যথাসম্ভব দেওয়া গেল পরবর্তী সংস্করণে যদি সম্ভব 
হয় তবে ১৯০৫ হইতে ১৯৩১ পর্যস্ত দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। 
ইতি __ 


উৎসর্গ 
চিরনির্যাতিত -- একনিষ্ঠ কর্মী 
করকমলেষু। 
শাস্ত্রে যে বয়সে বাণপ্রস্থের বিধান আছে, সেই বয়সে 
তুমি যুবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি অশীতিপর বৃদ্ধ, 
যে অনির্বাণ আলো জ্বালিয়! দিয়াছেন, তাহা এখনও তোমাকে 
পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। আজও তুমি লৌহ-কারাস্তরালে 
থাকিয়া মুক্তির দিব্যমন্ত্র জপিতেছ। ১৯০৫ সালে বাংলার 
বুকে স্বাধীনতার যে যজ্জ-সৃচনা হয়, তুমি তাহাতেও ইন্ধন 
সঞ্চার করিয়াছিলে। তাই অতীত বাংলার সেই গৌরবময় 
ইতিহাস আজ তোমার হস্তে সমর্গণ করিয়া ধন্য বোধ 
করিতেছি। ইতি-_ 


চৈত্র, ১৩৩৭ সাল, প্রকাশক 


পূর্বাভাস 


ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার 
আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, একদিকে চির 
পুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে 
আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ও অপর দিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মের বলে মহাপ্রভু 
সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি 
কেবলমাত্র তিলককাটা ও মালা ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাংলার হিন্দুর সমগ্র 
ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন 
নবদ্বীপের চিরবীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা, অতীত কাহিনি, বাঙালি জীবনের 
সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, এইরূপে কি ধর্মে, কি জ্ঞানে বাংলার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে 
প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। 

আলিবর্দি খা পর হইতেই বাংলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই 
সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই 
ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন 
করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতা নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। 
দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে 
পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলান। অন্ধকারাক্রান্ত দিগৃত্রাস্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশত 
আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের 
সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া 
ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে 
ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝৌক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় 
নাই। রামমোহন যে দেশে “বিজ্ঞানের তুর্যধ্বনি” করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম, বা 
মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু 
রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের 
চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন 
সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠিত 
হইল, আমাদের ঝোকটা আরও বাড়িয়া গেল, তারপর বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন, 
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন, সেই “সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং 
শস্যশ্যামলাং মাতরম্” তাহারই গান গাহিলেন, সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, “দেখ দেখ, এই 
আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।” কিন্তু আমরা তখন সে মুর্তি দেখিলাম না ; সে গান 
শুনিলাম না, তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি একা মা মা বলিয়া রোদন 
করিতেছি” তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু ধর্মের পুনরুখানের আন্দোলন। এই আন্দোলন 
সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশে অনেক অনিষ্ট 
করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা 


৩৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই 
অল্প ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্ত আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি জাতির, 
অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বাঙালির আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস -_ একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই 
আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে স্বদেশি আন্দোলনের বাজনা 
বাজিতে লাগিল, বাঙালি আপনাকে চিনিতে এ বুঝিতে আরম্ত করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন-__ 
“বাংলার মাটি বাংলার জল 
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্‌” 
বাংলার জল বাংলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল। কিস্তু আমাদের মধ্যে অনেক 
জানীগুণী মহাপগ্ডিত আছেন, যাহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশি আন্দোলন ইহা একটি বৃহৎ ভ্রাস্তির 
ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে 
আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্ত করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; 
কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যারা জ্ঞানী, তাহারা সব জানিস সের দাড়ি লইয়া মাপিতে 
বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া 
যায়। স্বদেশি আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের 
ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, 
সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না, না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায় । আর না জাগিয়া থাকিতে 
পারে না বলিযাই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে 
আমরা ভাসিয়া--ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাংলার যে জীবস্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে 
প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও নাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের 
ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পাবিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্বের 
ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল । চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর 
জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, 
লোচনদাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধবনি প্রাণের 
মধ্যে বাজিতে লাগিল । রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে 
আসিল. রামমোহনের তপস্যার নিগৃঢ় মর্ম কী? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই-_ 
“ভুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 
তুমি হাদি তুমি মর্ম, 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে, 
বাহুতে তুমি মা শক্তি 
হাদয়ে তুমি মা- ভক্তি 
সেই মাকে দেখিলাম, বঙ্কিমের গান আমাদের “কানের ভিতর দিয়া মর্মে পশিল,” বুঝিলাম, 
রামকৃষ্জের সাধনা কি-_সিদ্ধ কোথায়! বুঝিলাম কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্ক 
রাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, 
বাঙালি হিন্দু হউক, যুসলমান হউক খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি। 
বাঙালির একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই 
জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, 
বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনস্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সেই 
সৃষ্টিশ্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনস্তরূপ লীলাধারের রূপ বৈচিত্র্ে বাঙালি একটি বিশিষ্টরূ'প 
হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাংলা সেইরূপের মূর্তি আমার বাংলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ, যখন 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৫৩ 


জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে- তাহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া 
গেল, দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনস্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও 
কর-.সেরূপের বালাই লইয়া মরি। 
(বাংলার কথা হইতে উদ্ধৃত) “দেশবন্ধু।” 

তারপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বাংলার হৃদয়-কুলে আঘাত করিল। দেশবন্ধু 
বাংলাকে যতটা ভালোবাসিয়াছিলেন ঠিক ততটা আবেগ এবং উন্মাদনা লইয়া বাংলার দুর্গম-পন্থী 
যুবকগণ এই আন্দোলনের স্রোতে ঝাপাইয়া পড়িলেন। শাসকের অমোঘ বজ্ম তাহাদের উপর 
নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু প্রলয়ের ইঙ্গিত পাইয়া সমুদ্রের ঢেউ যেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে, রাজশক্তির 
এই প্রতিকূলতায় স্বদেশি আন্দোলনের স্রোতে জোয়ার আসিয়া গেল। 

প্রলয়ের সেই সংশয় জটিল মুহূর্তে যাহারা লাভ-লোকসানের হিসাব না খতাইয়া ভরা জোয়ারে 
গা ভাসাইয়াছিলেন এবং রাজরোষে পড়িয়া লাঞ্কিত হইয়াছিলেন, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিতে যাইয়া আমাদের কম বেগ পাইতে হয় নাই। তাহারই অনতিরজিত ইতিহাস এই ক্ষুদ্র 
গ্রে সন্নিবেশিত হইল। 


সৎকার্ষে বাধাদানের চেষ্টা 


স্বদেশি আন্দোলন উপলক্ষে নিগৃহীত মহোদয়গণের প্রতি যৎসামান্য সম্মান প্রকাশে উদ্যত 
হইয়া আমাদিগকে সামান্য বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই। আমাদিগের স্বদেশবাসী এক শ্রেণির লোকের 
কাপুরুষতা, খলতা ও নিচাশয়তাই এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যাহারা স্বদেশি আন্দোলনে 
সহায়তা করিতে গিয়া জন্মভূমির সেবায় আগ্রহাধিক্য প্রকাশ পুরঃসর রাজপুরুষ দিগের বিরাগ-ভাজন 
হইয়াছেন, ইংরাজের ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান 
প্রকাশের চেষ্টাতে বিবিধ ব্যক্তি অশেষ প্রকারে বাধাদানের প্রয়াস পাইয়াছিল। যাহারা স্বদেশের 
হিভসাধন করিতে গিয়া, রাজপুরুষদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন, এবং প্রফুল্লবদনে সেই সকল 
নিগ্রহ সহ্য করিয়া আবার স্বদেশ-০সবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি যে 
প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করা আমাদের প্রধান কর্তব্য, একথা কে না স্বীকার 
করিবেন? সকল দেশেই এইরূপ বীরপূজা হইয়া থাকে। যাহারা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, 
তাহাদিগের নাম সকল দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকে। যে জাতি বীর পুজা করিতে জানে না, 
বা আত্মোৎসর্গকারীর মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অগ্রসর হয় না, সে 
জাতির উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প, একথা বলাই বাহুল্য। 

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের একদল মহাত্মা এই সদনুষ্ঠানে বাধা দানে সাধ্যমত ক্রটি করেন 
নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশবাসীর নিকট পণ্ডিত ও সম্ত্রান্ত বলিয়া পরিচিত ; কাহারও 
কাহারও স্বদেশভতক্ত বলিয়া পরিচয়দানের আগ্রহও অল্প নহে। তথাপি ভীরুতা বশেই হউক, অথবা 
স্বভাব-দোষেই হউক, তাহারা রাজপুরুষদিগের হস্তে লাঞ্থিতি দেশের লোকের প্রতি প্রকাশ্যভাবে 
সম্মান প্রকাশে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর যাহাতে কলিকাতা টাউন হলে এরূপ সভার 
অধিবেশন না হয়, দেশের নেতৃবৃন্দ যাহাতে এই কার্ধে যোগ না দেন, সেজনাও গুণধরেরা চেষ্টার 
ত্রুটি করেন নাই। এই সকল ব্যক্তির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল সতা. তথাপি ইহাদের 
নীচতামূলক ব্যবহার কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে। নানা শ্রেণির লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে এবিষয়ে 
আপত্তি করিয়াছিল। আমরাও কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে কারণগুলির উল্লেখ 
ও আলোচনা করিতেছি। 

প্রথম আপত্তি, লাঞ্কিত বাক্তিরা সম্মান প্রাপ্তির যোগা কোন কার্য করেন নাই। অন্যান্য দেশে 


বঙ্গভ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-২৩ 


৩৫৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যাহারা বড় বড় কার্য করেন তাহাদিগেরই সম্মান লাভ ঘটে। আমরা কেন তিলকে তাল করিয়া 
তুলিব? তাহাতে কী লাভ হইবে? 

ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিব, প্রাণের যে উচ্চতা, সংসাহস ও মহানুভবতা সর্বত্র 
সমাদৃত হয়, আমাদিগের লাঞ্কিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সেই সকল গুণের অসত্তাব ছিল না, যাহারা 
সম্মানিত হইতেছেন, আমরা তাহাদিগকে এই মাত্র জানাইতেছি যে, তাহারা রাজদ্বারে নিগ্রহ 
ভোগ করিলেও দেশের লোক তাহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ; আমরা তাহাদিগকে 
আমাদিগেরই জাতিগত লাভ। রাজপুরুষেরা এই কার্যে জানিতে পারিবেন যে, তাহাদিগের অকারণ 
লাঙ্কনায় মানের হাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। দুর্বল চিত্ত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন 
দর্শনে উন্নতচেতা হইয়া থাকে। 

দ্বিতীয় আপত্তি, রাজপুরুষেরা বিরক্ত হইবেন, তাহারা রীতিমত বিচার করিয়া যাহাদিগকে 
দোবী সাব্যস্ত করিলেন, প্রজা হইয়া আমরা তাহাদিগকে সম্মানিত করি কিরূপে? যাহারা বিরক্ত 
হন হউন আমরা কী করিব? মান্যবর বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্রে, ইহার একটি সদুত্তর দেওয়া 
হইয়াছে । ফলত ইংরাজের দেবতা পাশ্চাত্য জগতের উপাস্য প্রভু ও যীশুপ্রিস্টও প্রকাশ্য আদালতে 
রীতিমত বিচারে “দোষী সাব্যস্ত” হইয়া কঠোরতম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা বাইবেলের 
উক্তি। 

তৃতীয় আপত্তি, যাহারা স্বদেশের কার্য করেন নাই, অকারণে রাজপুরুষদিগের ভ্রমে বা 
কাহারও চক্রান্তে লাঞ্কিত, তাহাদিগকে সম্মানিত করা সম্মানের অপব্যবহার । এ উক্তি অত্যন্ত 
অন্গার। কারণ যাহারা লাঞ্কিত তাহারা অধিকাংশস্থলে অভিযোগের বিষয়ীভূত ব্যাপারে নিলিপ্ত 
থাকিলেও অন্যরূপে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন। এ বিষয়ে অধুনা 
অধিক কিছু বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করি না। এই পর্যস্ত বলিতে পারি, যদি কোন ব্যক্তি যোগ্যতা 
ব্যতিরেকে সম্মানিতই হন, তাহাতে যোগ্যের গৌরব লাঘব হয় না। 

এই গেল স্বদেশবাসী কতিপয় ধুরন্ধরের বিরুদ্ধাচরণের কথা। ইহার পর শ্বেতাঙ্গ মহোদয়েরাও 
বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হন নাই। গত ৫ ফেব্রুয়ারি (১৯০৬) সোমবার এই বিরাট সভার অধিবেশন 
করিবার জন্য যখন টাউনহলে স্থান-প্রার্থনা করিয়া সুরেন্দ্রবাবু মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এলেন 
সাহেবকে পত্র লিখেন, তখন তিনি টাউনহলে এই সভার অধিবেশন বিষয়ে অনুমতি-দান 
করিয়াছিলেন। তদনুসারে সংবাদপত্রাদিতে টাউনহলে সভা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বলা 
বাছল্য, যে উদ্দেশ্যে সভা হইবে, তাহা সুরেন্দ্রবাবুর পত্রে অতি স্পষ্টভাষায় খুলিয়া লেখা হইয়াছিল। 
এলেন সাহেব তখন উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া সভার অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ 
১২ ফেব্রুয়ারি সোমবারে মতের পরিবর্তন করিলেন ; তিনি উক্ত সোমবারে সুরেন্দ্রবাবুকে যে 
পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধাত হইল :. 
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১৯০৫ সালে বাংলা ৩৫৫ 
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অর্থাৎ এলেন সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রথমবার সম্মতিদানের সময় তিনি, যে উদ্দেশ্যে সভা 
করা হইবে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন 
যে, বিলাতি বর্জন ব্যাপারে যাহারা অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আদালতে দণ্ডিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য টাউন হলে সভার অধিবেশন করা হইবে। এই নিমিত্ত 
টাউন হল কোনক্রমেই দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি না। এই বলিয়া চেয়ারম্যান মহাশয় 
টাউন হলে সভার জন্য স্থানদান করিবার পূর্ব প্রদত্ত অনুমতির প্রত্যাহার করিলেন। 

টাউন হল পাওয়া যাইবে না, অধিবেশনের দুই দিন পুর্বে এই কথা শ্রবণগোচর হইল ; সেই 
দুই দিনের মধ্যে আয়োজন করিয়া অন্যত্র সভা করিতে হইল, ইহা কীদৃশ শ্রম, ব্যয় ও কষ্টসাপেক্ষ 
তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। কত হ্যাগ্ডবিল, প্নেকার্ড নষ্ট হইল, পুনশ্চ মুদ্রাঙ্ষন 
হইল না, পাঁরশেষে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানী মহাজনের অনুগ্রহে স্থান-লাভ ঘট্টিলেও কি কষ্টে 
সেই স্থান সুসজ্জিত করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে জানেন না। পূর্বে এই বাটিতে থিয়েটার হইত, 
কয়েক মাস পূর্বে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্থানটি অব্যবহার্য হইয়! উঠিয়াছিল ; গ্যাস কাটা, 
বৈদ্যুতিক আলোক বন্ধ, বসিবার আসন নাই, স্থানটি ধূলিরাশি সমাকীর্ণ, কত কষ্টে তাহা পরিস্কৃত 
করিতে হইয়াছিল তাহা অন্যে বুবিবে না। 

ইহার উপর পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের ভয় হইয়াছিল ছাত্রেরা “লাঠি” প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রে 
সুসজ্জিত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে! দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্বেগ প্রকাশক পত্র পাঠ করিয়া আমরা 
হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই। ্‌ 

এ ত গেল এক পর্ব। তাহার পর মিউনিসিপাল আফিসের কর্তৃপক্ষগণ টাউনহলে যে সভা 
হইতে ৬৩ টাকা চাহিয়াছেন! তাহাদিগের মূলপত্র এই : 
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৩৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ইহাতেও শেষ হয় নাই। টাউনহল হইতে চেয়ার ভাড়ার জন্য আরও ৪১1০ টাকার দাবিতে 
একজন ইন্সপেক্টর তাগাদা করেন তাহারও উত্তর দেওয়া হইয়াছে। : 

১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯০৬ সালে) ২ ফাল্গুন বুধবার অপরাহু কালে গ্রাণ্ড থিয়েটারে, স্বদেশি 
আন্দোলন উপলক্ষে, রাজপুরুষদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত মহোদয়গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার 
জন্য একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইলেও জনতা 
এত অধিক হইয়াছিল যে, অনেককেই স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হয়। রঙ্গালয়ের মধ্যে এত লোক 
হইয়াছিল যে, তিল ধারণের স্থান ছিল না বলিলে অততযুক্তি হয় না। স্বদেশসেবা ব্রতে আগ্রহ নিবন্ধন 
এই লাঞ্ছিত মহাত্মাদিগকে দেখিবার জন্য লোকে যে প্রকার ওুঁৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা 
বর্ণনাতীত। যখন লাঞ্বিত ভদ্রলোকেরা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন, তখন বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে 
রঙ্গালয়টি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কলিকাতার সকল শ্রেণির ও সকল সম্প্রদায়ের 
লোকই এই সভার কার্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। 

প্রবীণ দেশহিতৈবী, সুপ্রসিদ্ধ মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ 
পূর্বক যে সারগর্ভ বন্তৃতা পাঠ করেন, তাহা এইরূপ : 
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উক্ত বক্তৃতার মর্ম 

বাংলায় ইহার মর্ম এই--যে সকল ভদ্রলোক স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া রাজপুরুষদিগের 
হস্তে লাঞ্কিত হইয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আজি আমরা এই সভাস্থলে সমবেত 
হইয়াছি। তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া আমরা যে সমগ্র বাঙালিজাতিকে সম্মানিত 
করিতেছি, একথা বলাই বাছল্য। আজিকার ঘটনা অভূতপূর্ব । যাহারা স্বদেশের কল্যাণ-সাধন-কল্পে 
নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্র জাতিকে কেহ আর 
ইতঃপূর্বে আহান করে নাই। আজিকার এই ঘটনা আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসে নৃতন যুগারভ্তের 
নির্দেশ করিতেছে এবং সমগ্র বাঙালি জাতির অভিনব ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ঘোষণা করিতেছে। 
যে জাতি স্বদেশহিতত্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে, 
তাহাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইবার. কোন কারণ নাই। 

যে সকল ভদ্রলোক আজ আমাদিগের সম্মুখে সমাসীন রহিয়াছেন, ইহারাই সর্বপ্রথমে স্বদেশ 
পণ্য প্রচলনমূলক আন্দোলন সুত্রে লাঞ্থিত হইয়াছেন। ইহারা অতি ন্যায়সঙ্গত ও পুণ্যময় ব্রত পালন 
করিতে গিয়াই নিগ্রহভোগ করিয়াছেন, এইজন্য ইহারা আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতিভাজন 
হইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ইহারা যে লাঞ্কনাভোগ করিয়াছেন আয়র্লন্ড রুষিয়া ও 
চীনের স্বদেশভক্তদিগের নিগ্রহের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। আয়র্লশুবাসীরা নানা নিগ্রহভোগের 
পর এক্ষণে তাহাদিগের চিরবাঞ্ছিত স্বায়ত্ুশাসন লাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। রুষিয়ার 
অধিবাসিবৃন্দ বহু নির্যাতন সহ্য করিয়া রুষিয়ার যথেচ্ছাচারপরায়ণ সম্রাটের নিকট অল্প স্বত্ব ও 
অধিকার লাভ করেন নাই। বিবিধ লাঞ্কনাভোগ করিয়া সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহায়তায় চীনের 
অধিবাসীরা এক্ষণে উন্নতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন, চীনে এক্ষণে নৃতন জাতীয় জীবনের সঞ্চার 
হইয়াছে। স্বদেশের জন্য নিগ্রহভোগ আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট ও উচ্চ উদাহরণ। এবংবিধ আত্মত্যাগ 
ব্যতীত কোন মহৎ কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ এই সর্বপ্রথম স্বদেশের 
জন্য সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা বহুগুণ নিগ্রহভোগ এবং 
আত্মত্যাগ করিবাব জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সংকল্প সাধনে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন 
তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা সহকারে পণ রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে হইবে। 

স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতে গিয়া লোকে যে বৃটিশ গবর্মমেন্টের ন্যায় 
সুসভ্য উন্নতিশীল গবর্নমেন্টে হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার 
বলিয়া বোধ হয়; নৃতন প্রদেশের শাসনকর্তারা, নিদারুণ জন নিগ্রহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসননীতি রূপে 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৫৯ 


গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কিন্তু কেবল নির্যাতনে যে কোন জাতির উন্নতির 
শ্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় না, জাতীয় সাধু অনুষ্ঠান বিদ্ববিহত হয় না, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। রাজপুরুষেরা প্রজাবৃন্দের উন্নতিশ্বোতে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিলেই এক একজন 
স্বদেশভক্ত লোক স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিজ ইচ্ছায় রাজার হস্তে নির্যাতন সহ্য করেন- ফলে 
স্বদেশের হিতকর অনুষ্ঠানাদি আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। রাজার উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্তেও 
আজি দেশের প্রত্যেক নগর ও পল্লীতে স্বদেশি পণ্যের প্রচলনকল্লে লোকের উৎসাহবহি উজ্জ্বল 
আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এক আধ জন নহে--শত শত ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য 
অন্নানবদনে নিগ্রহভোগ করিতেছেন। স্বদেশভক্তের আত্মত্যাগ স্বদেশব্রতকে পুণ্যময় এবং গৌরবে 
উদ্তাসিত করিয়াছে। আমি মুক্তকষ্ঠে বলিতেছি, রাজপুষেরা স্বদেশি আন্দোলনের দমনবকল্লে 
জননিগ্রহে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন না-এ আন্দোলনের শ্রোত কিছুই হাস পাইবে না, বরং 
উত্তরোত্তর ইহার শক্তি ও প্রসার বর্ধিত হইবে। 

অতঃপর বক্তা স্বদেশি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গবর্নমেন্টের স্বদেশি আন্দোলন দমনমূলক 
নিন্দনীয় নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্বদেশভক্তদিগকে ধৈর্যযশালী হইতে উপদেশ প্রদান করেন। 
তিনি বলেন, আয্মোৎসগই স্বদেশ ভক্তির প্রকৃত পরীক্ষা। সংঘর্ষ ও লাঞ্কনা ব্যতীত উন্নতিলাভ 
সম্ভবপর নহে। সকলে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতে থাকুন, অচিরে আমরা 
বাপ্কিতফল লাভে সমর্থ হইব। 
করিলেন। সভাস্থ সকলে বহুবার “বন্দেমাতরম্” শব্দ উচ্চারণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সভায় অনুপস্থিত কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষীর নিকট হইতে প্রাপ্ত 
পত্র ও তারের সংবাদ পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন। 

তন্মধ্যে ঢাকা পিপল্স্‌ আসোসিয়েশনের পত্র ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পত্র 
এই স্থানে প্রকাশিত হইল। 


ঢাকার পত্র 
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৩৬০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
রবীন্দ্রনাথের পত্র 


বাংলা দেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড 
এই যে, তাহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ 
হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা 
অমৃতে পরিণত হইয়া তাহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে; 
রাজচক্রের যে অপমান তাহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল 
মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া 
তাহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। ফাঁহারা মহাব্রত 
গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাহাদের অগ্নি-পরীক্ষা 
করাইয়া সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ 
করেন- অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যে 
কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষ 
রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাহারা ধন্য, তাহাদের জীবন 
সার্থক। রাজরোধরক্ত-অগ্নিশিখা তাহাদের জীবনের ইতিহাসে 
লেশমাত্র কালিমার সঞ্চার না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে 
লিখিয়া দিয়াছে। 


বন্দেমাতরম্‌ 
২রা ফাল্গুন 
১৩১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অনস্তর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্রহাশয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্থিনী ভাষায় বক্তৃতা 
করেন। সুরেন্দ্রবাবুর মূল বক্তৃতা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল : 
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সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা 
(মর্মানুবাদ) 


আমরা অদ্য যে অভিপ্রায়ে এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি তাহা অতীব মহান্‌ এবং দেশের 
পক্ষে অশেষ কল্যাণের আকর। আমরা শক্তিমান্দিগের নিগ্রহ বা অনুগ্রহের ভয়ে কোনক্রমেই 
এই কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইতে পারি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে 
আমাদিগের দেশের লোকে অবলীলাক্রমে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে এঁতিহাসিকেরা সরল সরল 
সত্যের আবৃত্তি অপেক্ষা কল্পনাময় ললিত-পদ-বিন্যাসে সমধিক অনুরাগী সেই সকল লেখকের 
বর্ণিত বাঙালি এবং এখনকার বাঙালি এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। 
সম্মানিত করিতেছি তাহারা দেখাইয়াছেন, যে নির্যাতনে তাহারা ভীত হইবার পাত্র নহেন। আমরা 
ইতিহাসের উপদেশ হদয়ঙ্গম করিয়াছি, সন্মান-যোগ্য পাশ্চাত্য গ্রছেই পাঠ করিয়াছি যে সর্বত্রই 
ভক্তদিগের রক্তে ধর্মের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর হইয়াছে। আমাদিগের যুবকসম্প্রদায়ের কষ্টসহিষুন্তায় 
আমাদিগের মহান্‌ উদ্দেশ্য দিন দিন অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইতে 
থাকিবে। ময়মনসিংহের যুবকদিগের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, স্বদেশি ব্যাপারের সংশ্রুবে 
চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। কারারক্ষকদিগের হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারা ত মানুষ ; তাহারা 
খাদ্য আনিয়া দিল কিন্তু যুবকেরা হাজতে আনীত খাদ্য পরিগ্রহণ করিল না। রাজবিধানের বিভীষিকা 
আমাদিগকে কখনই বিচলিত করিবে না। আমরা অশ্লান বদনে বেত্রদণ্ডের আঘাত সহ্য করিয়াছি, 
অবিচলিত চিন্তে কারাগারে গমন করিয়াছি, এবং এক্ষণে এই সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমগ্র 
জগৎকে দেখাইতেছি যে যাহারা স্বদেশি আন্দোলনের সংশ্রবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাহারা 
আমাদিগের নিকটে কোন ক্রমেই সম্মানভ্রষ্ট বা গৌরবহীন হন নাই। বরং তাহাদিগের লাঞ্না 
ভোগে সাধারণের নিকট তাহাদিগের সম্মানবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা সাধারণের অধিকতর 
অনুরাগের পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া লোকের হৃদয়ে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন। 

রাজাদেশের প্রত্যাহার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা অশক্ত, আমাদিগের উক্তি, 
আমাদিগের মত, রাজ্যপরিচালন কালে গণনার যোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের সামাজিক 
ও গাহস্থ্য ব্যাপারে আমরা এখনও সম্পূর্ণ শক্তিসমঘিত। সেখানে আমরা অপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ 
করিতে দিই না। সে রাজ্য আমাদিগের, তথায় অনধিকারীদিগকে আমরা অনায়াসে অপসারিত 
করিয়া দিতে পারি, বলিতে পারি সরিয়া যাও এ আমাদিগের বিষয়, তোমাদিগের আলোচা নহে। 
রাজাদেশের ব্যতিক্রম সংঘটন আমাদিগের অসাধ্য হইলেও বঙ্গের জনসাধারণের মনোরাজ্যে 
আমরা শাসনকর্তা ও পরিচালক রূপে প্রতিভাত হইতে পারি। আমরা রাজদণ্ডের অন্যথা করিতে 
না পারিলেও তাহাতে যেন সমাজের মত পরিবর্তিত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি। লোকের 
নিকট অবজ্ঞাত করা যদি দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, যাহারা স্বদেশি আন্দোলনের সংস্পর্শে দণ্ডিত 
তাহারা অবজ্ঞাত হইবে না এই স্থির করিয়া আমরা সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারি। যদি কষ্ট 
দিয়া কার্য রহিত করা দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, আমরা মনে করিব প্রফুল্লচিন্তে যে কষ্ট সহ্য 
করা যায় তাহা কার্শের প্রতিরোধক নহে। দণ্ড সহিলে মনে অসস্তোষ জন্মে না, সমগ্র সমাজের 
প্রশংসা ও সমাদর লাভ হয় এবং বিবেকের বিচারে আত্মপ্রসাদ জন্মে, সেই দণ্ড অল্লান বদনে 
সহ্য করা যায়। 

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এরূপ সম্মানার্থ সভা করা ব্যবস্থাবিরোধী কি না, এবং ব্যবস্থাবিরোধী না হইলেও 
যুক্তিসিদ্ধ কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি ইহা ব্যবস্থাসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত। সাধারণের হিতাথই 


৩৬৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজ্যশাসন। প্রত্যেক রাজকর্মচারী সাধারণের ভৃত্য, তাহাদিগের শক্তি প্রজার মঙ্গলার্থ তাহাদিগের 
হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা সাধারণের সেবক (সরকারি চাকর) ইহাঁ উক্তি মাত্র নহে প্রকৃত 
প্রস্তাবেই তাহারা জনসাধারণের ভূত্য। সুতরাং তাহাদিগের কার্যকলাপের সমালোচনায় সাধারণের 
সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শাসন বিভাগের অনুমতি সম্বন্ধে প্রত্যহই লোকে সমালোচনা করিয়া থাকে। 
আদালতের মীমাংসা সম্বন্ধেও এই নিয়ম অনুসৃত হয়। এ বিষয়ে এ দেশের “এংগ্লো ইপ্ডিয়ান্‌ 
সম্প্রদায় আমাদিগকে উৎকৃষ্ট দৃষ্টাত্ত দেখাইয়াছেন ; আপনারা জানেন তাহাদিগের সম্প্রদায়তুক্ত 
কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে অবৈধভাবে দণ্ডিত হইয়াছেন বিশ্বাস হইলে তাহারা কি করেন? তাহারা 
পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করেন, এবং যতক্ষণ পর্যস্ত কোন প্রকার প্রতিকার লাভ না হয় ততক্ষণ 
আন্দোলনে বিরত হন না। “বেইনকেস্‌” নামক প্রসিদ্ধ মামলায় তাহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা 
আপনারা অবগত আছেন। হাইকোর্টে আসামী অব্যাহতি পাইবার পরেও তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট 
আবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন যে ভবিষ্যতে বিচারের অভিনয় যেন আর না হয়। সুতরাং এই 
সম্মান প্রকাশের সভা করিয়া আমরা প্রজাস্বত্বের ব্যতিক্রম করি নাই, বরং এরূপ করায় আমাদিগের 
শাস্তিপ্রিয়তা ও কর্তব্যের উপলবিই প্রকাশ পাইতেছে। 

কিন্তু আমাদিগের বর্তমান অবস্থায় এরূপ অনুষ্ঠান কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক ও যুক্তিসঙ্গত? আমি 
স্বীকার করি এবারকার সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সম্মান 
সভার নীতিগত সুফল ও শিক্ষাবিধায়িনী শক্তি কি কোন অংশে উপেক্ষণীয়? জাতীয় জীবনের 
বিকাশে যদি রাজনীতিগত ও ধর্মনীতিগত শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমি সাহস 
করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্যকার সভার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। 

এরূপও বলা যাইতে পারে, যে ঈদৃশ সভায় রাজপুরুষদিগের আরও বিরক্তি বৃদ্ধি হইবে। 
কিন্তু বোধ হয় এখন এরূপ তর্কের সময় আর নাই। আমরা ত গত কয়েক বৎসর পদে পদেই 
রাজপুরুষদিগের নিকট অপরাধী হইতেছি। জাতীয় মহাসমিতির অনুষ্ঠান একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ। 
ছোট ছোট প্রাদেশিক সমিতিগুলি বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে লঘু অপরাধ। আমাদিগের রাজনীতিক 
আন্দোলনাদিও প্রভুদিগের চিরদিন বিরক্তির মূল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে আমাদিগের দেশব্যাপী 
প্রতিবাদ, আমাদিগের জঘন্য নির্বন্ধাতিশয়ের নিদর্শন ও অনুষ্ঠিত বিভাগ শ্বীকারে অনৈধ অপ্রবৃত্তি 
বলিয়া ঘৃণিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি জাতীয় মহাসমিতি বন্ধ করিবেন £ প্রাদেশিক 
সমিতিগুলি পরিত্যাগ করিবেন, রাজনীতিচর্চা পরিহার করিবেন? আপনারা কি বঙ্গব্যবচ্ছেদের 
আদেশ শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত আছেন? এবং জানু অবনত করিয়া ভগবৎসমীপে রাজপুরুষদিগের 
মঙ্গল কামনা করিয়া আপনারা কি বলিবেন, যে মোহান্ধবশে যাহার উপকারিতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিতেছেন না, আপনাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলে সেই-মহোপকার সাধনের জন্য আপনারা 
বাধিত হইয়াছেন? আমার বোধ হয় আপনারা কেহই এরূপ করিতে স্বীকৃত নহেন। রাজপুরুষেরা 
কিসে তুষ্ট হইবেন, কিসে রুষ্ট হইবেন, তাহার মুখাপেক্ষী হইবার সময় চলিয়া গিয়াছে । আমরা 
শিকারি কুকুরের সঙ্গে শিকার করিব ও পলায়নপর 'শশকের সহিত লুকাইবার চেষ্টা করিব, এই 
উভয়দিকে চলিতে পারিব না। আমরা জগদীশ্বর ও ধনেশ্বর উভয়ের সেবা করিতে পারি না। 
আমার জীবনের অধিত্যকাদেশ হইতে অবরোহণ কালে এই পর্যস্ত বলিতে পারি যে নির্দিষ্ট পরিষ্কৃত 
ও স্পষ্টভাবে আমি আমার স-ল্পর স্থির করিয়াছি। আপনারা কি আপনাদিগের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় 
করিয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জগদীম্বরের সেবা করিবেন, না ধনেশ্বরের সেবা 
করিবেন? আপনারা জন্মভূমির সেবায় জীবন সমর্পণ করিবেন, না ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পস্থানুসরণ 
করিবেনঃ এই মহতী সভার কেন্দ্রস্থল হইতে প্রচার হউক যে এই স্থানে আমরা সমবেত হইয়া 
সত্যবদ্ধ হইতেছি স্বদেশি ব্যাপারের জন্য আমরা বাঁচিতে মরিতে প্রস্তুত রহিলাম। শাসিত ও 
শাসনকর্তাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? জগদীশ্বর 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৬৫ 


জানেন এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদিগের শিরোপরি ন্যস্ত নহে, ইহার জন্য আমাদিগের 
শাসকবগ্গই সম্পূর্ণ দায়ী। যাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন না, মধ্যপ্রদেশের মহাবন হইতে 
স্মাগত হইয়া যাহারা বাঙালির মনোভাব ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, এই দেশব্যাপী 
শোচনীয় বিরোধ ও উত্তেজনার জন্য তাহারাই দায়ী। যেখানে মিলন ও সান্তবনায় কার্য হয় সেইখানে 
তাহারা কঠোর দমন নীতির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহারা অগ্নিশিখা বলপ্রয়োগে নির্বাপিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন, শিখা দ্বিশুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষদিগের 
দোষ যাহাই হউক না কেন, তাহাদিগের গুণবস্তার যতই লাঘব ঘটিয়া থাকুক, আমাদিগের কর্তব্য 
পথ সরল ও স্পষ্টই রহিয়াছে। দেশের সেবায় অবিচলিত চিত্তে নিযুক্ত হওয়া ও বিধিসঙ্গত উপায়ে 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত থাকা আমাদিগের কর্তব্য কার্য। 

মহোদয়গণ! আপনারা লাঙ্কনাভোগ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত 
করিয়াছেন সেই আদর্শে আমরা লাভবান্‌ হইব বলিয়া এস্থলে সমবেত হইয়াছি। আপনাদিগের 
উপর আমাদিগের আস্থা ও অনুরাগ আছে ইহা আপনাদিগের সম্মানার্থ নহে, আমাদিগের নিজেরই 
মঙ্গলার্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি । আমরা সমস্ত জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহি য আপনাদিগের 
উপর দণুপ্রয়োগে আপনারা অপদস্থ হন নাই, দেশের কল্যাণার্থ প্রফুল্পচিত্তে শাস্তি সহ্য করায় 
কাহারও গৌরব হানি হয় না বরং তাহাতে সাধারণের নিকট সম্মানবৃদ্ধি ও প্রশংসা লাভ হয়। 
এবং দেশের লোকের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে। আমাদিগের পবিত্র ব্রতের নিমিত্ত লাঞ্ছিত 
মহোদয়গণ আপনাদিগের সম্মানে আমরা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতেছি যে আমাদিগের দেশের 
ভবিষ্যৎ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত মহোদয়বর্গকে সম্মানিত করিতে আমরা কৃত সংকল্প হইয়াছি; সভাস্থল 
পরিত্যাগ কালে আপনারা এই ধারণা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া যাইবেন। সেই গৌরবান্বিত মহাত্মাদিগের 
মধ্যে আপনারাই প্রথম ও অগ্রবতী। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনারাই সর্বশেষ বলিয়া 
পরিগণিত হইবেন না। পরস্ত, প্রথমই হউন আর শেষই হউন, নিশ্চয় জানিবেন আপনাদিগের 
লাঞ্কনায় আমাদিগের প্রত্যেকের সহানুভূতি ছিল, এবং এক্ষণে আপনাদিগের বিজয় লাভের 
মাহেন্দ্রক্ষণে আপনারা পর্যপ্ত পরিমাণে সমগ্র স্বদেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করিতেছেন। লাঞ্কিত 
দিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের সময়ে যে ব্রতের জন্য তাহাদিগের লাঞ্কনা ভোগ হইয়াছে সে 
কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। আমি আপনাদিগকে দণ্ডায়মান হইয়া “বন্দে মাতরম্” এই মহামন্ত্ 
উচ্চারণ করিতে বলিতেছি। 

(সকলে দাঁড়াইয়া বার বার বন্দেমাতরম্‌ বলিলেন) 
্রস্থানের পূর্বে আপনারা পুনর্বার স্বদেশি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, সাধ্যমত বিদেশি দ্রব্যের বর্জন, 
স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার ও প্রচারে ব্রতী থাকিবেন এই মহতী প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করুন, মানবের 
সম্মুখে জগদীম্বরের সম্মুখে এই গভীর সংকল্প দেদীপ্যমান রাখুন, ইহাই আমার বক্তব্য। 

(চারিদিকে “বন্দ্মাতরম্” ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল । বক্তা আসন এহণ করিলে আবার 
জয়ধ্বনি হইতে লাগিল?) 


উপহার প্রদান 


সুরেন্দ্রবাবু ব্তৃতা শেষ করিয়া লাঞ্ছিত মহোদয়গণকে একে একে আহ্বানপূর্বক পদক, 
বন্দেমাতরম পরিদোলক বা লকেট, বন্ধনী ব্রুচ এবং প্রশংসাসূচক রুমাল প্রদান করিলেন। পদকগুলি 
রৌপ্য নির্মিত ; পদকে এবং প্রশংসা পত্রে লাঞ্িতদিগের নাম লিখিত ছিল। সুরেন্দ্রবাবু নাম ধরিয়া 
একে একে সকলকে আহ্বানপূর্বক পৃষ্পমালো সুশোভিত করিলেন এবং অবশেষে গাঢ় আলিঙ্গনে 
বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পদকাদি ও প্রশংসাসূচক রুমাল উপহার দিলেন। 


৩৬৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যাহারা পদক, লকেট প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সভায় উপস্থিত 
থাকিয়া সুরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইতে 
পারেন নাই, তাহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত পদকাদি সুবিধাক্রমে প্রেরিত হইবে এই মীমাংসান্তে তখন 
তুলিয়া রাখা হইল। প্রথমে সভার অধিবেশনস্থল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটায় সংবাদ আদান প্রদানের 
অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এমন কি শেষে জানা গেল অনেক লান্কিত ব্যক্তি আদৌ সংবাদ 
পান নাই সহদয় মহাত্মারা ত্রুটি মার্জনা করিবেন। 

এই সময়ে “আমার যায় যাবে জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে, জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম্‌ 
ব'লে”, এই সঙ্গীতটি ভাবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা গীত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত 
ও উত্তেজিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
নিম্নলিখিত মহোদয়গণের ধন্যবাদ করেন। 

১। শ্রীযুক্ত মতিলাল রাধাকিবণ, কান্ঠ বিক্রেতা । ইনি অসময়ে, প্রার্থনা! পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই এই 
রঙ্গমঞ্জে সভা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। 

২। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৬৪ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট । ইনি স্বহস্তে নির্মিত ৭ খানি 
কারুকার্য সংবলিত কান্ঠফলক “বন্দে মাতরম্” শব্দাঙ্কিত করিয়া সাতজনাকে প্রদান করিবার জন্য 
সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা এ সভায় প্রদত্ত ইইয়াছে। 

৩। এইচ. বসু; ইনি কুস্তলীন প্রেসের স্বত্বাধিকারী। প্রদত্ত রূমাল ছাপিবার জন্য অভ্যর্থনা 
সমিতির নিকট হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই। 

৪1 ভবানীপুরের বাবু প্রভাসচন্দ্র দাস। ইনি বিপিনবাবু ইন্দ্রবাবু এবং যতীনবাবুকে উপহার 
দিবার জন্য তিনটি বন্দেমাতরম্‌ অস্কিত নিকেল নির্মিত সেফটি পিন ও তিনটি পুষ্পগুচ্ছ প্রদান 
করিয়াছিলেন। 

৫। জোড়াসাকো সেন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ইনি সমুদয় 
পৃজ্প গুচ্ছ ও মাল্য প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন। 

অনারেবল বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া 
একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, বৃষ্টির প্রাবল্যে ও জনতার বাহল্যে এ পত্র কিঞ্চিৎ বিলম্বে মঞ্ষোপরি 
উপস্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহা এই সময়ে পঠিত হইল। পত্রখানি এই-_ 
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এই পত্রের মর্ম 


প্রিয় কাব্বিশারদ-_স্বদেশের কল্যাণ কামনায় যাহারা লাঞ্কিত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি সম্মান 
প্রকাশের সভায়, অধুনাতন একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া 
বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অদ্যকার সভার কার্যে আমার আস্তরিক সহানুভূতি আছে। এই সকল লাঞ্ছিত 
মহাত্মাগণকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত জ্ঞানে ঘৃণা করা বড়ই নীচতার পরিচায়ক। দেশের মঙ্গলের জন্য 
যাহারা রাজদণ্ড দেখিয়াও বিচলিত হন নাই, তাহাদিগকে ঘৃণা করা এঁতিহাসিক অথবা দার্শনিক 
কাহারও দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়া প্রকৃত 
মহাত্মাদিগকে লাঞ্ছিত করেন সত্য, কিন্ত মহাত্মারা কখনও রাজপুরুষগণের জকুটি ভঙ্গীতে বিচলিত 
হন না। যে যিশুধিস্টকে আজ সমগ্র ইউরোপ পুজা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই ধ্রিস্টও 
বিধিসঙ্গত বিচারালয়ে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ; ফ্রান্সের উদ্ধারকন্রী জোয়ান অফ আর্ককে 
রাজপুরুষগণ রাজ বিধানের দোহাই দিয়া দগ্ধ করিয়াছিল; মার্টিন লুথার, গ্যালিলিও এবং আমাদের 
সমকালে বহু সংখ্যক নন্কনফার্মিস্ট মন্ত্রী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মা সমগ্র 
পৃথিবীর নিকট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙালি কেবল বাক্যবীর নহেন, কর্মবীর, তাহারাও দেশের 
কল্যাণের জন্য সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারেন, সেই সকল মহাত্মা বাস্তবিকই আমাদের 
আস্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। অদ্যকার সভাতে আমরা যাহা উপহার দিতেছি, তাহাই তাহাদের চরম 
পুরস্কার নহে ; দেশের সকলেই যে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহাদের 
প্রকৃত পুরস্কার । যিনি দুর্বল ও বলবান্‌কে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া সমান বিচার করেন, সেই সর্বনিয়স্তা 
ভগবান্‌ এই সকল মহাত্মাদিগকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য--চিরদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখ 
মোচন করিবার জন্য, সুদীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা । 

নিবেদক 
শ্রীভুপেন্দ্রনাথ বসু 


অনস্তর “দণ্ড দিতে চগুমুণ্ডে এস চগ্ডি যুগাস্তরে, পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে,” 
এই আগমনী সঙ্গীত গীত হইল। তৎপরে বানারীপড়ার (বরিশাল) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুহ ঠাকুরতা 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই অশীতপর বৃদ্ধের প্রত্যেক কথায় 
লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, জানকীনাথ দত্ত নামক 
যে বালকটিকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই বালকের পিতা বাবু বসস্তকুমার দত্ত পুত্রের 
মুখপাত্র স্বরূপ সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 

অনস্তর হবিবপুরের লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের অন্যতম বাবু বিপিনচন্দ্র গুহ সভার কর্তৃপক্ষের 
ধন্যবাদ করিয়া সভাপতির হস্তে নয় আনা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, তিনি এবং তাহার সহযোগীরা 
যখন কারামুক্ত হয়েন, তখন কারাধ্যক্ষ তাহাদের পাথেয় স্বরূপ এই নয় আনা পয়সা প্রদান 
করিয়াছিলেন। এই পয়সা ন্যাশন্যাল ডিফেলফাণ্ডে প্রেরণ করিবার জন্য বিপিন বাবু সভাপতিকে 
অনুরোধ করিলেন। 


৩৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় বি. এল. সভার অনুষ্ঠাতাদিগের ধন্যবাদ করিবার 
জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় দেশের কল্যাণ কামনায় 
যে প্রকার অক্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন নিজের শারীরিক সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া 
যে প্রকার দেশে দেশে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়ীইতেছেন, তাহাতে তিনি 
সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাহার উপর প্রভূত অর্থব্যয়পূর্বক তিনি লাঞ্কিতদিগের 
উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আর, মাননীয় 
অদম্য উৎসাহ কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতে অতুলনীয় । সুরেন্দ্রবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে 
পারিলে সকলেই আপনার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করেন। প্রবীণ স্বদেশহিতৈষী, সুবিজ্ঞ, 
পণ্ডিতপ্রবর নরেন্দ্রনাথ সেন যে ইগিয়ান মিরারের গুরুতর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াও দেশের 
কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই গৌরবের কথা । নরেন্দ্রবাবু এই সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিয়া লাঞ্কিত দেশভক্তগণের গৌরব শতগুণ বর্ধিত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু ও 
নরেন্দ্রবাবুর ধন্যবাদ উপযুক্ত ভাবে করা আমার সাধ্যাতীত। 
না। তাহার মত ব্যক্তি এরূপ শ্রম স্বীকার ও অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে অদ্যকার এই অলৌকিক 
দৃশ্য নয়নগোচর হইত না। এ প্রস্তাব তাহার, এ উদ্যোগ তাহার, ব্যয় ভারও তাহার ; তিনি বিদ্বে 
নিরস্ত হন নাই, সুতরাং এ উদ্যোগ যে কার্ষে পরিণত হইয়াছে সেজন্য তিনি স্বদেশবাসীর অজত্র 
ধন্যবাদের পাত্র। অধিক কি বলিব, তাহার গুণগ্রাহিতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। 

জ্ঞানচন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বলিলেন যে, ১৬ ফেব্রুয়ারি 
শুক্রবার অপরাহ কলিকাতার মুসলমানগণ লাঞ্ছিত বাক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য 
এলবার্ট হলে একটি সভা করিবেন। অনস্তর ডাক্তার গফুর ওজস্থিনী ভাষায় একটি অনতিদীর্ঘ 
বক্তৃতা করিলে সভাপতির ধন্যবাদপূর্বক সভা ভঙ্গ করা হইল। সভাভঙ্গের পূর্বে স্বদেশ-সেবক 
সম্প্রদায় আর একটি সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় সভা 


উল্লিখিত সভা ভঙ্গকালে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হইতেছিল বলিয়া অন্যুন তিন সহস্র শ্রোতা 
গ্রাণ্ড থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তখন সর্বসম্মতিক্রমে তথায় একটি স্বদেশি সভার 
অধিবেশন হইল। এই সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ,ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি অনেকে 
স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে বন্ৃতা করেন। স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় এই সুভাতেও জাতীয় সঙ্গীত 
গান করিয়াছিল। 


মুসলমান সমাজের সম্মান প্রকাশ 


৪ ফাল্গুন শুক্রবার লাঞ্কিত স্বদেশভক্তদিগের অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমান সমাজের 
কয়েকজন নেতা এলবার্ট হলে একটি সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। এ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়াছিল এবং ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এরূপ দুর্যোগ সত্তেও সভার কার্য নির্বিঘে সুসম্পন্ন 
হইয়াছিল, সভায় অনুষ্ঠানকারীরা লাঞ্কিতদিগের প্রতি যথোচিত আদর ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন 
এবং আতর পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ প্রদানপূর্বক তীহাদিগের প্রীতি বর্ধন করিয়াছিলেন। মৌলবি 
লিয়াকৎ হোসেন, যুন্গী দেদারবক্স এবং ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি এই স্বদেশ-সেবকদিগকে 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৬৯ 


শ্্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করেন। দুর্যোগবশত সেদিন লাঞ্কিতদিগের সকলে সভাস্থলে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই। লাঞ্ছিতদিগের মধ্যে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু ভূতনাথ 
ভট্টাচার্য ও বাবু নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় এই কয়েক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। 

সিটি কলেজের সঙ্গীত শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র সেন দ্বারা কতিপয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার 
পর সভার কার্য আরব্ধ হয়। মুন্সী দেদার বক্স মহোদয়ের প্রস্তাব এবং সমবেত জনগণের সম্মতিক্রমে 
মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে 
মুন্সী দেদার বক্স বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল 
সম্প্রীতি সহকারে এদেশে বাস করিতেছেন। মুসলমান নরপতিদিগের শাসনকালে ভারতবর্ষ বিশেষ 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক শ্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল। এখনও 
মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের শ্রীতি ও সহদয়তা অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । একবার বক্তা রেলগাড়িতে 
দারুণ বেদনা রোগে আক্রান্ত হইলে উপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন হিন্দু যুবক শুশ্রাষা 
করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। দেশের কল্যাণ সাধন করিতে গিয়া যাহারা লাঞ্কিত হইয়াছেন, 
এবং স্বদেশবাসীর নিকট সম্মান-সুচক পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে একজনও মুসলমান 
নহেন, ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়। 
ও স্বদেশের মঙ্গল সাধন বিষয়ে লাঞ্কিত স্বদেশভক্তদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলেন এবং 
মুক্তকণ্ঠে লাঞ্কিত ব্যক্তিবর্গের ধন্যবাদ করেন। 

গফুর মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বলেন যে, 
_স্বদেশের কার্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন। তাহারাও স্বদেশি শিল্পের উন্নতি ও 
প্রচলনকল্পে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা যে কর্তৃপক্ষের হস্তে অধিক পরিমাণে 
নিগৃহীত হন নাই, তাহার কারণ মুসলমানদিগের স্বদেশ-সেবার অভাব নহে। কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত 
কৃটনীতির ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিবার জন্য তাহারা 
এরূপ ভেদনীতির অনুসরণ করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমানে চিরদিনই সপ্তাব আছে, মুসলমান 
সম্রাটদিগের শাসনকালে হিন্দু মুসলমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যে এবং সুহৃদভাবে কালযাপন করিয়াছেন। কিন্তু 
মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন ও সম্প্রীতি কর্তৃপক্ষের শাসননীতির প্রতিকূল। এইজন্য তাহারা 
উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে গবর্মমেন্ট এ বিষয়ে যতই চেষ্টা 
করুন না কেন, পরিণামে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। যে সকল নাম সভা মধ্যে 
সে দিন প্রকাশিত হয় নাই, তন্মধ্যে যে একজনও নিগৃহীত মুসলমান ছিলেন না, একথা কে বলিতে 
পারে? নানা কারণে এ অবস্থায় সকলের নাম প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সে বিষয়ে 
অধিক আন্দোলন করা অনাবশ্যক। 

অতঃপর বাবু লালবিহারী সাহা প্রিস্টান সমাজের পক্ষ হইতে সভার কার্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি 
প্রকাশ করেন। ইহার পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সভাপতি মহোদয় প্রভৃতি বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত 
গীষ্পতি রায়-চৌধুরী কাব্যতীর্থ সভার উদ্দেশ্য ও কার্ষের আলোচনাপূর্বক সভাপতি মহোদয়ের 
ধন্যবাদ করিলে সভাভঙ্গ হয়। 


ভবানীপুরে সভা 


মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ৬ ফাল্গুন রবিবার কলিকাতা 
ভবানীপুরের সাউথ সুবারবন স্কুলে সর্বশ্রেণির হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়া একটি সভা করেন। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--২৪ 


৩৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সে সময় অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তথাপি সেই দুর্যোগেও সভায় যোগদান করিতে কেহই 
পশ্চাপদ হন নাই। বাবু চারচন্দ্র ঘোষ বি-এল্‌, মহাশয়ের প্রস্তাব এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
এম্-এ, মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে একটি হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা করিলে 
ভবানীপুরের স্বদেশসেবক সমিতি কতিপয় স্বদেশ সঙ্গীত গাইয়া সমাগত জনসমুহকে সম্মোহিত 
করেন। মুন্সী দেদার বক্স, মৌলবী আবুল হোসেন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি রায় 
চৌধুরী কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বন্তুগণ সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বদেশের 
হিতসাধন বিষয়ে বক্তৃতা করেন গ্রাণ্ড থিয়েটারের সভায় ভ্টপল্লীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য 
উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই সভায় তিনি উপস্থিত হন এবং তাহার স্বদেশ হিতৈষণার জন্য 
তাহাকে পদক ও প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। 
বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বি. এল. মহাশয়ের প্রস্তাব ও ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্‌. বি. 
মহাশয়ের অনুমোদন ক্রমে সভাপতির ধন্যবাদ করা হইলে সভাভঙ্গ হয়। 

স্ুবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা যে সকল গান গীত হইয়াছিল এবং তপ্তিনন অন্যান্য 
দুই একটি ক্ষুদ্র সভায় মনোমোহন বাবু নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাব্য বিশারদের যে কয়েকটি 
গান গাওয়া হয় সে সমস্ত গানই “ম্বদেশ সঙ্গীত” নামক পুস্তকে আছে। সুতরাং তাহার পুনঃ প্রকাশ 
আবশ্যক বোধ হইল না। 

আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি 

ছাত্রদলনার্থ কার্লাইল সাহেবের যে আদেশপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং যাহার বলে রাজনীতিক 
আলোচনার্থ কোন সভায় ছাত্রেরা যোগদান করিতে পারিবে না ইহা' স্থির হইয়া গিয়াছিল সেই 
আদেশ পত্রের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। রঙ্পুরে যে সকল ছাত্রের 
অনর্থক অর্থদণ্ড হইয়াছিল তাহাদিগের শিক্ষা.বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল। সদস্য ছাত্ররা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশের মঙ্গলকর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবার 
জন্য যদি আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিব তথাপি স্বদেশ সেবা 
পরিত্যাগ করিব না। 

এই সভার উদ্দেশ্যের বিস্তার ও প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল তজ্জন্য ইহার নামকরণ পরিবর্তন 
সঙ্ঘটন বাঞ্কনীয় হয় নাই। বঙ্গদেশে যেখান হইতে ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ 
আসিয়াছে সেইখানেই এই সমিতি নেতাদিগের পরামর্শানুসারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। 
এম. এ. পরীক্ষোর্তীর্ণ ছাত্রেরা পর্যস্ত গৃহে গৃহে বস্ত্রাদি বহন করিয়া বিনালাভে সরবরাহ করিয়া 
বেড়াইয়াছিলেন। 

সমিতির কার্য নি্নলিখিত বিভাগ অনুসারে চলিয়াছিল : 

১। বিদ্যালয় বিভাগ-_-যে সকল ছাত্র স্বদেশানুরাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত 
হইয়াছিলেন বা নিগৃহীত হইয়াছিলেন তাহাদিগের শিক্ষার্থ এই বিভাগে কার্য হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পরীক্ষোবীর্ণ ব্যক্তিরা অধ্যাপনা করিতেন। 

২। সঙ্গীত বিভাগ--এই বিভাগ হইতে পথে পথে সন্ীর্তন প্রচার প্রভৃতি কার্য হইত। 

৩। অনুসন্ধান নিভাগ--কেহ বিলাতি জিনিস ক্রয় করে কি না, এবং করিলে অনুরোধ, অনুনয়, 
যুক্তি বা তর্কের সাহায্যে তাহাকে ফিরান যায় কি না তদ্বিযয়ে এই বিভাগ ব্যাপূত থাকিতেন। 
বিলাতি দ্রব্যাদি বিক্রেতার পণ্যাদি প্রত্যর্পর বা বিনষ্ট করিবার জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকিতেন। 

৪ বিক্রয় বিভাগ--বিনা লাভে গৃহে গৃহে স্বদেশীয় বস্ত্রাদি সরবরাহ করা, ও সমিতির কার্যালয়ে 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৭১ 


বিক্রয় করা এই বিভাগের কার্য। ইহার কার্যকলাপ চারিদিকে সুফল উৎপন্ন করিয়াছিল। অধিক 
লাভের আশায় ও লোভে পড়িয়া যে সকল দোকানদার দর চড়াইয়া বিক্রয় করিত এই বিভাগের 
কার্যে তাহাদিগের দমন হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলেই ক্রেতারা এই বিভাগের কল্যাণে দেশীয় দ্রব্যাদি 
উচিত মুল্যে পাইতেন। 

৫। প্রচার বিভাগ--এই বিভাগ হইতে প্রচারকেরা চারি দিকে স্বদেশের মঙ্গলকর রাজনীতিক 
প্রচার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেক সুবক্তা উন্নতচরিত্র যুবক এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। 

আমরা অতি সংক্ষেপে এই আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির কার্য প্রণালী বিবৃত করিলাম। এই 
সভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাখা সমিতি চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদিগের কার্য কিরূপ 
সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহিত হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ও কার্যক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন। 

যুবকেরা যে অধ্যবসায় সহকারে দেশের কার্য করিয়াছিলেন, তাহা অনেক বয়োবৃদ্ধেরও 
অনুকরণীয় ইহা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় সকলের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া এই পস্তকে সন্নিবিষ্ট 
করিতে পারিলাম না। 


স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় 


এই সমিতির সদস্যগণ দেশহিতকর সঙ্গীতে যে যে স্থানে ভাবের উদ্দীপনা করিতেছিলেন, 
তাহার ফলে স্বদেশজাত বস্তর প্রচার ও স্বদেশানুরাগের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছিল। অনেক স্থলে 
দেখা গিয়াছে বহু বন্তৃতাতেও যে ভাবের বিকাশ ঘটে নাই, ইহাদিগের একটি গানে তদপেক্ষা 
অল্লায়াসে সেই সকল ভাবোদ্রক হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 
বহন করিয়াছিলেন। 


সম্মানিত লাঞ্কিতদিগের তালিকা 
বরিশাল-_হাবিবপুর 


অক্টোবর মাসে অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত €১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ, (২) শ্রীযুক্ত 
ললিতমোহন গুহ ও €৩) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনন্দ্র গুহ এই তিনজনের নামে, বরিশাল হবিবপুরে বিলাতি 
লবণ নষ্ট করা অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যাহার লবণ নষ্ট করা হইয়াছিল শুনা যাইতেছে 
তাহাকে মামলা মিটাইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, বিচারে এই তিন জনের এক মাস করিয়া 
সপরিশ্রম কারাবাসের অনুমতি হইয়াছিল। আপীলে ফল হয় নাই। 

ইহাদিগের সম্মানের নিদর্শন স্বরূপে রজত পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিস্তারিত 
বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষ মাসে দণ্ডাজ্ঞা হয়। 


ভোলা 


পৌষ বা ডিসেম্বর মাসে (৪) উকিল বাবু নবীনচন্দ্র দাস ও (৫) বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় একজন 
বিলাতি লবণ ব্যবসায়ীকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই মর্মে অভিযোগ হয়। উকিল দ্বয়ের এক 
মাস করিয়া সশ্রম কারারোধ ও যথাক্রমে চারিশত ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হয়। আপিলে কারাদণ্ড 
রহিত হইয়াছিল, কিন্তু অর্থদণ্ডের লাঘব হয় নাই! ইহাদের উভয়কেই রজতপদকাদি অনুরাগ নিদর্শন 
প্রদান করা হইল। গত নভেম্বরে (৬) উকিল বাবু শ্ামাচবণ দত্ত গুরখাদিগের বিরুদ্ধে মামলা 
লইয়াছিলেন--এই অপরাধে তাহাকে পাপিষ্ঠেরা গুরুতরভাবে আহত করে। কোন আসামী দণ্ড 
পায় নাই। শ্যামাচরণ বাবু রাজদ্বারে লাঞ্থিত না হইলেও গুরখাদিগের হস্তে যে লাঞ্থনাভোগ 


৩৭২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ 


করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য। তিনি যে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই পরম মঙ্গল। 
তাহাকে অনুরাগের নিদর্শন রজতপদক প্রদান করা হয়। ডাক্তার নিশিকাস্ত বসুকেও গুরখারা প্রহার 
করে। 


নলছিটি-__বরিশাল 


ফেব্রুয়ারি মাসে, ইয়াকুব আলি ও মমাজ আলি নামক দুইজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিলাতি 
লবণ বিক্রয়ে বাধা দেওয়া অপরাধে ভাস সাহেবের বিচারে এক মাসকাল কঠোর পরিশ্রমসহ 
প্রেরিত হইয়াছে। 

এতত্তিন্ শ্রীযুক্ত সাধু ও শ্রীযুক্ত সিধু এই লবণের মামলায় আসামী হন। বিচারে ইহাদিগের 
প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে উভয়ের চতুর্দশ 
দিবসের কঠোর শ্রীঘরবাস নির্ধারিত ছিল। উভয়েই এই অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় কারাগৃহে 
অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকেরা এ ব্যাপার অবগত হইয়া জরিমানার টাকা 
তুলিয়া দেন, তখন এই দুইজনের মুক্তি লাভ ঘটে। এই দুইজনকে “বন্দেমাতরম্” অঙ্কিত রজত 
দোলক বা লকেট অনুরাগ নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করা হইল। 

বরিশাল আমাদিগের আন্দোলনে তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ও সর্বাগ্রগণ্য হইয়াছে। সুতরাং আমরা 
বরিশালের লাঞ্কিত স্বদেশানুরাগীদিগের নাম করিয়া শেষ করিতে পারি না। যে কয়েকজন মহাপুরুষ 
কার্ক্ষেত্রে আমাদিগের স্মৃতিগোচর হইয়াছিলেন তাহাদিগেরই নাম উল্লিখিত হইল। 


ঢাকা 


ঢাকা, নরসিংদি গ্রামে, দেশহিতৈষী_ মহাত্মা ললিত বাবুর হাটে দুইজন মুসলমান গত 
৮ ডিসেম্বর বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে যায় ইহাতে বাধা দেওয়ায় জমিদারের দেওয়ান 
(৭) বাবু রাজকুমার চক্রবর্তী ও তাহার পদাতিক (৮) লালু বাদ্যকর অভিযুক্ত হন। নিম্ন 
আদালতের বিচারে যে কোন বিক্রেতা হাটে যাহা ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিত, সেইজন্য 
বিক্রয়ে বাধা প্রদান এবং অবৈধ জনতা ও গুরুতর আঘাত দ্বারা আসামীরা কঠোর অপরাধ 
করিয়াছে সুতরাং রাজকুমারবাবুর তিন শত টাকা অর্থদণ্ড এবং তিন মাস কঠোর কারাবাসের 
আজ্ঞা হয়। লালু বাদ্যকরের এক শত টাকা জরিমানা ও দেড়মাস সপরিশ্রম অবরোধের 
আদেশ হইয়াছিল। 

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আপিল আদালত স্থির করিয়াছেন যে হাটের অধিকারী যাহা ইচ্ছা বিক্রুয়ে 
বাধা দিতে বা নিষেধ করিতে পারেন তবে সে জন্য তাহার কর্মচারীরা অবৈধজনতা ঘটাইতে 
বা কাহাকেও প্রহার করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অবশিষ্ট কারাবাস রহিত করিয়া দেওয়া হইল। 
যে কয়দিন খাটা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। অর্থদণ্ড প্রতৃতিতে হস্তক্ষেপ করা 
হইল না। সম্মান নিদর্শন স্বরূপ রাজকুমার বাবুকে রজত পদক ও সেখ লালু বাদ্যকরকে রৌপ্য 
লকেট প্রদান করা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতিত্বে সুরেন্দ্রবাবু 
স্বয়ং এই সম্মান নিদর্শন প্রদান করেন। 


ফরিদপুর- মাদারিপুর 


শ্রীমান অনস্ভতমোহন দাস নামক একটি ছাত্র কাটেল সাহেবের নামে প্রহারের অভিযোগ 
উপস্থিত করে। ক্যাটেল সাহেব ও অনস্তমোহনের নামে এবং কালীনাথ, নেপালচন্্র, সুধন্য, 


১৯০৫ পালে বাংলা ৩৭৩ 


ভুইমালি, ভুবনমোহন গুহ এবং বসস্তকুমার গুহ নামক কতিপয় বালক ও যুবকের বিরুদ্ধে লোষ্ট্ 
ক্ষেপের অভিযোগ করেন। বিচারে ক্যাটেল সাহেব অবশ্যই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অনস্তমোহন ছয় 
সপ্তাহের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হন। আপিলে ফলোদয় হয় নাই। সম্মান নিদর্শন রজতপদক 
অনস্তমোহনের নিকট প্রেরিত হইল। 

মাদারিপুরের আদর্শ শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন দাস অনন্য সাধারণ সৎসাহস ও সুদৃষ্টাস্তে এ 
স্থানে স্বদেশি আন্দোলন অক্ষুপ্ন রাখিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি কর্মচ্যুত পর্যস্ত হন। তাহার 
প্রতি বঙ্গদেশের অধিবাসী প্রত্যেকেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ 
রজত নির্মিত “বন্দেমাতরম্‌' ক্রচ বা বন্ধনী তাহার নিকট প্রেরিত হইল। 

মাদারিপুরের ছাত্রগণের মোকদ্দমার পরিণাম ও বিবরণ সংবাদপত্রে এইরূপে বিবৃত 
ইইয়াছে__“অনম্তমোহন দাস গত অক্টোবর মাসে মিঃ ক্যাটেল সাহেব কর্তৃক প্রহৃত হয়; তাহাতে 
তাহার নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগে। সেই জন্য সে মিঃ ক্যাটেলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ 
মানয়ন করে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেই মোকদ্দমা ডিস্মিস্‌ করেন এবং আসামী ক্যাটেল উক্ত 
আনন্দমোহন ও অপর কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিশ ৭, 
৮, ১০, ১৬ ও ১৭ বৎসর বয়স্ক কতিপয় ছাত্রকে চালান দেয়। মাদারিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট 
অনস্তমোহন ব্যতীত আর সকলকেই অব্যাহতি দেন- অনন্তমোহনের প্রতি ছয় সপ্তাহ সশ্রম 
কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। অনস্ত ফরিদপুরের সেসন জজের নিকট আপিল করে। জজ 
সাহেব আপিল ডিস্মিস্‌ করিয়াছেন।” অনন্তের নামে আবার একটি মামলা রুজু হইয়াছিল। 


ফরিদপুর-_রাজবাড়ি 


মোহরমোল্লা রাজবাড়ির বাজারের ইজারাদার। রাজবাড়ি গ্রাম বেণীবাবুদিগের জমিদারির 
অন্তর্গত। লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্যকুমার গুহের সহিত বহুকাল হইতে তাহাদিগের বিবাদ চলিতেছিল। 
দূর্যকুমারবাবুর পক্ষীয় দুইজন মুসলমান একদিন হাটের সময় বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে যায়। 
বাজারের যে অংশ লবণ বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাহারা সে স্থানে না বসিয়া অন্য স্থানে 
বসে। অন্যান্য সকলে তাহাতে আপত্তি করে। সেইজন্য উক্ত ইজারাদার তাহাদিগকে নিদিষ্ট স্থানে 
যাইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগের তুলাদণ্ড ও বাটখারাগুলি যথাস্থানে লইয়া যায় এবং 
তাহাদিগের স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। কিন্তু মুসলমান দুইটি সেই স্থানে না যাইয়া সবডিভিসনাল 
অফিসার মহাশয়ের নিকট গমন করে এবং মোহরমোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে। 
সবডিভিসনাল অফিসার বাবু প্রসন্নকুমার দাস স্বয়ং এই ঘটনার তদন্ত করে এবং স্বয়ং মোকদ্দমার 
বিচার করেন। তিনি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩৫৫ ও ৩৭৯ ধারা অনুসারে মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। ফরিদপুর সেশন জনের নিকট এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল 
করা হইয়াছিল। 

এই মোকদ্দমা পরে ঘটায় পূর্বতন মহাসভায় উল্লিখিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পরিশেষে 
সভার সম্পাদক ইহাকে স্বতন্ত্র একটি রৌপ্য দোলক বা রূপার লকেট দিয়াছিলেন। 


বর্ধমান- মানকর 


গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে মানকরের জমিদারবাবু রাজকৃষ্ণ দীক্ষিতের অনুমতিক্রমে 
তাহার লোক একজন মোদকের বাটিতে গিয়া বিলাতি চিনি ফেলিয়া দিতে বলে। মোদক “আমি 
দোকানে বিলাতি চিনি রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি” এই বলিয়া দোকান হইতে চিনি বাহির করিয়া 
দেয়। এ ব্যাপারে কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই, কিন্তু পুলিশ মোদককে হস্তগত করিয়া 


৩৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজকৃষ্ণবাবু ও তনীয় কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে, জুলুম, অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি দোষারোপ করে। 
আদালতে রাজকৃষ্ণ বাবুর একশত টাকা অর্থদণ্ড ও এজলাস ভাঙার সময়্‌ পর্যস্ত অবরোধের আদেশ 
হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রজত পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছিল। 


জলপাইগুড়ি 


অগ্রহায়ণ মাসে বাবু দুর্গাদাস চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চক্রবর্তী ও আদ্যনাথ মিত্র বিলাতি কাপড় 
বিক্রুয়ে বাধা দেওয়ার জন্য নিগৃহীত হন। দুর্গাদাস বাবুর বিরুদ্ধে ২৫৫ ধারা এবং অপর দুই জনের 
বিরুদ্ধে ১৭৬ ধারা অনুসারে অভিযোগ হয়। থানায় অবস্থান কালে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট 
কুইন্টনবারন্‌ দুর্গাদাস বাবুকে প্রহার পর্যস্ত করিয়াছিলেন এরূপ কথাও উক্ত হইয়াছিল। বিচারে 
দুর্গাদাস ও আদ্যনাথ বাবু উভয়ের প্রতিই দুই সপ্তাহ করিয়া কঠোর কারাবাসের আদেশ হয়। 
চণ্রীদাস অর্থ দণ্ডেই অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। চণ্ডীদাস বাবুকে রৌপ্যদোলক এবং দুর্গাদাস ও আদ্যনাথ 
বাবুকে রজতপদক প্রদান করিয়া অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের শেষ আপিলে ৮ 
এপ্রিল স্থির হইয়াছিল দুর্গাদাস বাবুর দোষ দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে 
না। 


ভট্টপল্লী 


শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতেন ও হাওড়ায় চাকরি করিতেন। 
জাহাজে গঙ্গাপার হইবার সময়ে তাহাকে পরিচ্ছদের জন্য উপযুক্ত স্থানে উঠিতে দেওয়া হয় নাই। 
এই সময়ে ভূতনাথবাবু “বন্দেমাতরম্” বলায় অনেকে তাহার সহায় হয় এবং অবজ্ঞাকারীরা 
রীতিমত প্রহৃত হয়। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেটের ন্চারে ভূতনাথের প্রতি বার 
দিন কঠোর কারাবাসের জাদেশ হইয়াছিল। হাইকোর্টে আপিলে ফল হয় নাই বরং একজন জজ 
এ দণ্ড লঘু হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ কূরেন। 

পুত্রের কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া ভূতনাথের জননী কীদিতে কাঁদিতে মণিরামপুরে সুরেন্দ্রবাবুর 
নিকট গমন করেন। সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন আমি দুই মাসের জন্য জেলে 
গিয়াছিলাম, আমার মা সে জন্য কাদেন নাই। আপনার পুত্র চুরি ডাকাতি, জালিয়াতি করিয়া জেলে 
যায় নাই, ভাল কার্যের নিমিত্ত গিয়াছে, কয়টা দিন বাদে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিবে। ইহা 
শুনিয়া শোকাকুলা জননী অশ্রু সংবরণ করিলেন। ভূতনাথবাবুকে রৌপ্য পদক দানে সম্মানিত 
কর হইল। 


গৌরীবেড় 


দত্তের পুত্র। নভেম্বর মাসে “বন্দেমাতরম্” বলিয়া চীৎকার করা অপরাধে এই বালককে বেত্রাঘাত 
করা হয়। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিট্রেট এই অন্তুত দণ্ডাজ্ঞায় যে সহদয়তা প্রকাশ 
করিয়াছেন তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। বেত মারা তদ্দণ্ডেই হইয়া গেল, তখন আর 
আপিলে কি হইবে? জানকীনাথকে সম্মান নিদর্শন রৌপ্যপদক দেওয়া হয়। 

পৌষ মাসে শ্রীমান্‌ সুরথকুমার বসু, শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীমান্‌ সুবোধচন্দ্র ঘোষ এই 
তিন জন যুবক বিদেশি দ্রবোর বিক্রয়ে বাধা দেওয়া অপরাধে পুলিশ দ্বারা প্রহ্হত ও অভিযুক্ত। 

শোযোক্ত দুইজন অতি তরুণ বয়স্ক, কালেজের ছাত্র । সুরথ কুমারের একমাস কঠোর কারাবাস 
ও দেড়শত টাকা জরিমানা, এবং ছাত্র দুইজনের এক শত টাকা করিঘা অর্থদণ্ড হইল। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৭৫ 


প্রথম আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে চব্বিশ পরগণার জজের নিকট আপিল হয়। জজ সুরথের 
কারাদণ্ড অক্ষুণ্র রাখেন তবে জরিমানার টাকার পরিমাণ দেড়শতের পরিবর্তে একশত স্থির করিয়া 
দেন। হাইকোর্টের চরম মীমাংসার যে কয়দিন (১৭ দিন) কারাদণ্ড ভোগ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট 
স্থির হইল। অর্থদণ্ড রহিত হইল, সুরথ বাবুর দোষ সাব্যস্তই রহিল, এক বৎসর মুচলেখার আদেশও 
পূর্ববৎ বজায় রহিল। 

ছাত্রদ্ধয়ের আপিল না-মঞ্্রুর হইয়াছিল। সুরথবাবুকে সম্মান নিদর্শন রজত পদক প্রদান করা 
হইয়াছিল, এবং ছাত্রদ্বয়ের নিকট রৌপ্য পরিদোলক লকেট প্রেরিত হইয়াছিল। 


নোয়াখালি 


নোয়াখালিতে একজন চতুর ব্যক্তি স্বাদেশবংসল সাজিয়া যুবকদিগকে বলে “বন্দেমাতরম্‌, 
আমাদিগের ইই্টমন্ত্র, সুতরাং গুরুদন্ত ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিতে হয়, মুখে আনিতে নাই। 
নোয়াখালির নবীন জমিদার বাবু নগেন্দ্রনাথ শুহরায় বয়সে বালক হইলেও উত্তর করেন মুমূর্যুকালে 
ইচ্টমন্ত্র রাম নাম চীৎকার করিয়া বলিতে হয়। আমরা যে মরণাপন্ন, অতি চীৎকার করিয়া না বলিলে 
আমাদিগের মর্মস্থলে ইষ্টমন্ত্র প্রবেশ করান সম্ভবপর নহে। শুনা যায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কর্তারা 
ইহাকে স্বদেশি আন্দোলন ত্যাগ করিতে বলেন, ইনি স্বীকৃত হন নাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা 
দিতে পারেন নাই। 

নগেন্দ্রবাবুকে সম্মানের নিদর্শন “বন্দেমাতরম্” রজত-বন্ধনী (বা ক্রচ) প্রদত্ত হয়। 


রাজপথের ধারে মারওয়াড়ি ব্যাপারীরা বিলাতি কাপড় বিক্রয় করে দেখিয়া কতিপয় ছাত্র 
ও যুবক অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে দেশীয় কাপড় বিক্রয় করিতে আরন্ত করিয়াছিল। তাহাতে 
বিলাতি পণ্যের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করে। ম্যাজিস্ট্রেট পথের 
ধারে ছাত্রদিগের পণ্য বিক্রয় করা রহিত করিয়া দিবার জন্য মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান্‌ বাবু 
শ্যামাচরণ রায়কে লিখিয়া পাঠান। শ্যামাচরণ বাবু কি বিলাতি কি স্বদেশি কোন প্রকার পণ্য পথের 
ধারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না এই আদেশ প্রচার করেন। ম্যাজিস্ট্রেট পুঙ্গব ইহাতে ক্রুদ্ধ 
হইয়া শ্যামাচরণ বাবু কেন বিলাতি বিক্রয়ে বাধা দিতেছেন জানিতে চাহেন। শ্যামাচরণ বাবু 
মারওয়াড়িদিগের ও ছাত্রদিগের বস্ত্রবিত্রয় ব্যাপারে নিয়মের কোন তারতম্য করিতে স্বীকার না 
করিতে চাহেন। শ্যামাচরণবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজ পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে 
উপযুক্ত উত্তর দান করেন এবং পদচ্যুত করিবার অধিকার ম্যাজিস্ট্রেটের নাই ইহা ত্রুদ্ধ হুজুরকে 
বুঝাইয়া দেন। 

এ দিকে মারওয়াড়িরা বিলাতি কাপড় বেচিতেছে কি না দেখিবার জন্য যুবকেরা পথের ধারে 
যায়। পুলিশ এই উপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দাঙ্গা করে। তজ্জন; শ্রীযুক্ত 
খগেন্দ্রজীবন রায়, মেঘনাথ দাস, হরকিশোর ধর, ধীরেন্দ্রন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং একজন 
মুসলমান ধৃত হন। মুসলমান যুবককে নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট 
যুবকদিগের নামে দণ্ডবিধির ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৩ ধারা অনুসারে 
অভিযোগ হয়, এবং বহু কষ্টে, পাচশত টাকা করিয়া জামিন লইয়া তাহাদিগকে থানা হইতে ছাড়িয়া 
দেওয়া হয়। 

এই ঘটনা ২১ ৫শ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ঘটে । আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ধৃত হন। বাবু 


৩৭৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নামক যে ভদ্রলোক ধৃত ও একরাত্রি হাজতে আবদ্ধ হন তিনি পাটের আফিসে 
কার্য করিতেন, ছাত্র নহেন। এতন্ডিন্ন জজকোর্টের উকিল বাবু দ্বারিকানাথ বসু, ও বাবু ললিতচন্দ্র 
দে এবং দেবেন্দ্রন্দ্র আইচ লান্কনার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। বাবু 
সুরেন্্রনাথ চৌধুরী নামক আর একজন ভদ্রলোক অকারণে ধৃত ও লাঞ্কিত হন। 

সে যাহা হউক, গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিচারের রায় বাহির হয়। খগেন্দ্র, মেঘনাদ, ধীরেন্দ্র ও 
সুরেন্দ্র চৌধুরী, প্রত্যেকে পঞ্চদশ দিবসের জনা সপরিশ্রম কারাবাসের এবং একশত টাকা করিয়া 
অর্থদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। ললিত ও সুরেন্দ্রমোহন প্রত্যেকের একশত টাকা করিয়া জরিমানা 
হয়। 

ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্মাস্টার বাবু বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত কিরূপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
বিরাগভাজন হন তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। কিরূপে বিপিনবাবুকে বিরক্ত করা হইয়াছিল, 
তাহার নামে অভিযোগ, স্কুল ইন্স্পেক্টরের পীড়াপীড়ি, বিপিনবাবুকে পদত্যাগ করাইবার প্রয়াস, 
প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে । সুতরাং আমরা সে বিষয়ে 
কোন কথা না বলিয়া বিপিনবাবুর নিজের একটি উক্তি অবিকল উদ্ধাত করিলাম তাহাতেই প্রত্যেক 
বিষয়ের এবং বিপিনবাবুর স্বদেশানুরাগের ও সৎসাহসের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে। 
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বিপিনবাবুর নামে যে মোকদ্দমা হইরাছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থলে সংবাদপত্র হইতে 
সঙ্কলিত করা গেল। সে বিবরণ এই- 

“এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্মাস্টাব বাবু বিপিনচন্দ্র দাসপুপ্ত বি. এ. পুলিশ ইন্স্পেক্টর বাবু 
গোপালচন্দ্র মুখার্জির আদেশ অনুসারে স্কুলের ছাত্রগণের উপস্থিতি বহি পুলিশ সাহেবের নিকট 
নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করেন নাই এই অবজ্ঞা প্রকাশ অপরাধে ময়মনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট 
মে গারলিক বিপিনবাবুর প্রতি পাচ দিবসের জন্য কারাবাস ও ৬০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন। 
গত ১২ চৈত্র সেসন জজের সমীপে বিপিন বাবুর আপীলের শুনানী হইয়াছিল । মিঃ বসু বিপিনবাবুর 
পক্ষ সমর্থন করেন ও পাবলিক প্রসিকিউটর বাবু শশাঙ্কমোহন ঘোষ গবর্মমেন্ট পাক্ষে উপস্থিত 
হন। উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনার পর জজ সাহেব রায় প্রকাশ করেন। বিপিনবাবু আপিলে মুক্ডিলাভ 
করেন।? 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৭৭ 


স্বদেশি আন্দোলনের নিমিত্ত সাহসপূর্ণ প্ত্যুত্তরে দানের জন্য বাবু তারানাথ বলকে অবৈতনিক 
ম্যাজিস্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসাম 
ন্ঙ্গ লাটের আদেশ এই +- 
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বাবু তারানাথ বলকে রৌপ্য দোলক ও বাবু শ্যামাচরণ রায় এবং বাবু বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্ত, 
এই দুইজন মহাত্মাকে “বন্দেমাতরম্” চিহণক্কিত রজতবন্ধনী বা ব্রচ দেওয়া হইয়াছিল। বাবু খগেন্দ্ 
জীবন রায়কে রৌপ্য পদক ও অন্যান্য যুবকদিগকে “বন্দেমাতরম” লকেট বা রৌপ্য পরিদোলক 
প্রেরণ করা হইয়াছিল। 
লাঞ্থনাভোগ সার্থক হইয়াছে একথা সকলেই বুঝিবেন। ময়মনসিংহের অনাতম নেতা পুণ্যশ্লোক 
বাবু অনাথবন্ধু গুহের উপর বিতরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। 


বল্লা_ময়মনসিংহ 


আবদুল রসীদ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা বাজেন্দ্রলাল সাহা নামক একটি সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক 
বালকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা প্রভৃতির দাবিতে দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩০৯ ধারায় অভিযোগ উপস্থাপিত 
করা হয়। বিচারালয়ে বালক রাজেন্দ্র বিদেশি কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে চাহে নাই। তাহার দুই 
সপ্তাহ কঠোর কারাবাস ও ৬০ টাকা জরিমানা হইয়াছিল! সম্মান প্রদর্শনের দিবসে মোকর্দমা 
বিচারাধীন ছিল, তথাপি সর্বসম্মতিক্রমে “বন্দেমাতরম্” শব্দাঙ্কিত রজত বন্ধনী বা ক্রুচ তাহাকে 
প্রদত্ত হয়। 


৩৭৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসনাজ 
ময়মনসিংহ- টাঙ্গাইল 


ডাক্তার শশিধর নিয়োগী পুলিশ দ্বারা গুরুতর ভাবে প্রহৃত হন। তাহাকে রজত পরিদোলক 
প্রদানে অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছিল। 


বরিশাল--মাধবপাশা 


শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র কুঞ্জবিন্ব সেটেলমেন্ট অফিসারকে “বন্দেমাতরং” শব্দে অভিনন্দন করিয়া 
দণ্ড বিধির ১৫৭ ও ১০৬ ধারা মতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাহার দুই মাসের জন্য কঠোর কারাবাস 
এবং দেড়শত টাকার মুচলেকা লওয়া হইয়াছিল। 

বরিশাল বিভাগের যে সকল মহাত্মা কলিকাতার সভায় উপস্থিত থাকিতে পারে নাই 
তাহাদিগের প্রতি প্রদর্শিত সম্মানের নিদর্শন আমাদিগের অন্যতম নেতা অশ্বিনীবাবুর নিকট প্রেরিত 
হইয়াছিল। 


হ্যারিসন রোড 


কলিকাতা হ্যারিসন রোডে বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের পোষকতা করিবার উদ্যমে পুলিশের 
সহিত একদল যুবকের দাঙ্গা হয়। বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গে পুলিশ অকারণে অনেক পথিককেও আসামি 
করিয়াছিল। বাবু যতীন্দ্রনাথ সিংহ নামক একজন কলিকাতা কলেজের ছাত্র এই ব্যাপারে ধৃত ও 
চারিজন ইংরাজ ও হিন্দুস্থানী কনস্টেবল দ্বারা থানায় নীত হল। তাহাকে পুলিশ যখন নিজের 
স্থানে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল--এখন তোমার “বন্দেমাতরম্” কোথায় £ যুবা অন্নান বদনে বলিলেন, 
এই বুকের ভিতর “বন্দেমাতরম্‌” রহিয়াছে। 

বাবু জ্ঞানেন্্রনাথ সিংহ, বীরেন্দ্র নাথ মৈত্র প্রভৃতি এই মোকদ্দমায় আসামি ছিলেন। এ 
অভিযোগের মীমাংসা অনেকের চেষ্টায় “আপ্লোস” হয়। যতীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে মেডিকেল কলেজের 
অনেকেই খঙ্গাহস্ত হওয়াতে তিনি চিকিৎসা শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক আইন শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা 
কবেন। যাইবার পুর্বে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও তাহার স্বদেশানুরাগ ও 
উৎসাহের নিদর্শন যেন বদনমণ্ুলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদিগকে রজত দোলকাদি 
নিদর্শনে সম্মানিত করা হইয়াছিল। 

সর্বশুদ্ধ মেডাল ২১টা লকেট ৫০টা ও ক্রচ ১০টা প্রস্তুত হইয়াছিল। 


বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি 
বিস্তারিত বিবরণ 
স্টিমার পথে 


বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বৃটিশ ভারতে এ পর্যন্ত যাহা কখনও ঘটে নাই ঘটিতে পারে বলিয়া 
কেহ কখনও কল্পনা করিতে পার নাই, গত ১৩১৩ সালের ১ ও ২ বৈশাখ বরিশালে ফুলার 
লাটের অনুগ্রহে তাহাই ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় একদিকে যেমন ইংরাজ শাসনের নায়পরতা সম্বন্ধে 
জন-সাধারণের চিন্তে ঘোর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ বাঙালির জীবনে নৃতন 
উদ্দীপনার সমাগম হইয়াছে, এক দিকে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের বিচার দেখিয়া 
যেমন বাঙালির মোহভঙ্গ হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীলতাব বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করিয়া বাঙালি জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি সঞ্ধয়ে কৃতস্কল্প হইয়াছে। বাঙালির সাহস 
ও একতার পরিচয়ও এই ঘটনায় যথেষ্ট পাওয়। গিয়াছে। 


১৯০৫ সালে বাংল ৩৭৯ 


কলিকাতা হইতে প্রস্থানের পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ও স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে বিরাট স্বদেশি সভার অধিবেশন করিয়া স্টিমার যোগে বরিশালে গমন করিতেছিলেন। 
বরিশালের স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার প্রতিনিধিদিগের প্রত্যুদ্গমনের জন্য খুলনা পর্যন্ত আগমন 
করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্টিমারের প্রত্যেক ঘাটেই স্থানীয় অধিবাসিগণের অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ 
বর্ণের পতাকা হস্তে সমবেত হইয়া “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি সহকারে চতুদ্ক কম্পিত করিয়াছিলেন। 
খুলনার স্টিমার ঘাটে সভাপতি মহাশয়ের যথোচিত সম্বর্ধনা হইয়াছিল। 
জন্য উপস্থিত ছিল। স্টিমার হইতে প্রতিনিধিগণ তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে “বন্দেমাতরম্” বলিয়া 
অভিবাদন করিলেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তীরস্থ লোকেরা প্রথমে “বন্দে মাতরম্‌” বলিয়া 
তাহাদিগের প্রত্যভিবাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর যখন আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির 
যুবকদিগের মধ্যে দুই একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “বল ভাই বন্দেমাতরম্‌, জীবন ধন্য হউক।” 
এই কথায় বালির বাঁধ ভাঙিয়া গেল, লগুড়ধারী পুলিশ প্রহরীর ভয় ঘুচিল। শ্ীর হইতে সহস্র 
সহস্র কণ্ঠে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল “বন্দেমাতরম্”। অনেক স্থানেই এইরূপ হইয়াছিল, 
পুলিশ প্রহরীরাও ভয়ে উচ্চবাচ্য করে নাই। মাঠের কৃষকেরা পর্যস্ত লাঙল ছাড়িয়া নদীতীরে সমবেত 
হইয়া সেই বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণে যোগদান করিয়াছিল। 

সভাপতি মিঃ এ রসুল মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনই স্থানীয় 
অধিবাসিগণের দ্বারা পত্রপুষ্প কদলীবৃক্ষে ও আশ্র পল্লপবে সজ্জিত হইয়াছিল। 


স্বতন্ত্র পথে 


খুলনার পথে এই। নারায়ণগঞ্জের পথে সুবেন্দ্রনাথের স্টিমারে আরও উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গ এই জাহাজেই 
“সুরেন্দ্রনাথের জয়” ইত্যাদি ধান সর্বত্র পরিশ্রাত হইয়াছিল। কুমারীগণ মঙ্গল শখ নিনাদিত 
করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরাও দলবদ্ধ হইয়! প্রায় প্রত্যেক স্টিমার 
স্টেশনেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। 
সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য সকলেরই বিশেষ বাগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইদিলপুর স্টেশনের 
দৃশ্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা ৫ খানি নৌকা “বন্দে মাতরম্”, 
1,010 11৬০ ০৪ 1321)01]06. আমাদের বাড়ুয্যে দীর্ঘজীবী হউক ইত্যাদি শব্দাঙ্কিত পতাকা 
নিচয়ে সজ্জিত করিয়া স্টিমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুষ্পমাল্যে সুরেন্দ্রনাথ 
ও তাহার সহগামী প্রতিনিধিদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। নৌকাগুলি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণে 
এরূপ পরিপুর্ণ হইয়াছিল যে, নৌকায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। নৌকাস্থিত মহোদয়েরা 
স্টিমারে উঠিয়া “বন্দেমাতরম্” প্রভৃতি শব্দা্কিত পতাকা দিয়া স্টিমারটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। 
সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহযাত্রী তাহার সম্মানের অংশ পাইয়াছিলেন। ৬ 


“রাজেন্দ্র সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।” 


তাহার সঙ্গে অনেকে সেইরূপে সুখে বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। কতদূর হইতে কত প্রবীণ 
অশীতিপর বৃদ্ধ সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ভাবিলে হাদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কৃষক 


৩৮০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বালিকা হইতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পগ্ডিতেরা পর্যস্ত নদীর তীরে সারি দিয়া দীড়াইয়াছিলেন। 
তাহাদিগের সকলের নিকটের সুরেন্দ্র বাবুর এক নিবেদন-_-“আপনারা স্বদেশী বস্তুর প্রচার ও 


বরিশালে পদার্পণ 


শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, প্রভৃতি স্থানের 
প্রতিনিধিগণকে লইয়া স্টিমার বরিশাল উপস্থিত হইল। স্টিমার ঘাটে লাগিবামাত্র সমাগত 
প্রতিনিধিগণ উচ্চ কণ্ঠে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিলেন। তীরে বরিশালের মান্যগণ্য লোকেরা 
তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রতিনিধিগণের জয়ধ্বনির উত্তরে 
“বন্দেমাতরম্‌” বলিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন না। তখন প্রতিনিধিগণের মধ্যেই যাঁহারা প্রধান, তাহারা 
পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে 
হইবে। বরিশালের নেতৃবর্গ স্টিমারে উঠিয়া সুরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 
_ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাজপথে “বন্দেমাতরম্* বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং দলবদ্ধভাবে 
রাজপথে দিয়া সভাপতি রসুল সাহেবকে লইয়া যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। অতএব সকলে 
নীরবে স্টিমার হইতে অবতরণ করিয়া ভূকৈলাসের রাজবাটিতে চলুন। সেখানে “বন্দেমাতরম্” 
ধ্বনি প্রাণ ভরিয়া করা যাইবে, প্রতিনিধিগণের যথোচিত অভ্যর্থনাও সেইখানেই হইবে। অনুরোধ 
পালনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই সম্মত হইলেন। কিন্তু আযান্টিসারকুলার সোসাইটির 
প্রতিনিধিগণ বলিলেন “ম্যাজিস্ট্রেটের আইন বিরুদ্ধ আদেশ আমরা মানিতে পারিব না। যদি 
“বন্দেমাতরম্” বলিতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা কনফারেন্সে যোগদান করিব না।” অনেকে 
আ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণের মতের সমর্থন করিলেন! 


দ্বিতীয় জাহাজের আগমন 


এই সকল প্রতিনিধি ঘাটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজে 
সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বরিশালে আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দেমাতরম্‌ শব্দ উঠিল, তীর হইতেও 
পূর্ব জাহাজে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলী সেই পবিত্র শব্দের প্রতিধবনিতে তীরভূমি কীপাইয়া 
তুলিলেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম জাহাজের যাত্রীরা ইঙ্গিতে তাহাদিগকে থামাইয়া দ্বিতীয় 
জাহাজে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। বরিশালের নেতারা বলিলেন 
এখন পথিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা অভ্যর্থনার যে উদ্যোগ করিয়াছি যে সকলই 
পণ্ড হইবে। তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অন্তত সেদিনকার মত কোন বিবাদ করা হইবে 
না। প্রতিনিধিরা তখন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে চন্দ্রাতপ তলে গ্রমন করিলেন। রীতিমত 
অভ্যর্থনা হইলে যে যার নির্দিষ্ট হানে গমন করিলেন। 


খেচ্ছাসেবক 


ভলান্টিয়ারদিগের সম্বন্ধে পুই একটি কথা না বলিলে আমাদিগের বিবৃতি সম্পূর্ণ হইতে পারে 
না। সম্ত্ান্ত বংশসন্তুত উচ্চপদস্থ ভদ্র সন্তানগণ সামান্য ভূত্যের ন্যায় অভ্যাগতদিগের পরিচর্যায় 
কিরূপ আগ্রহ সহকারে রত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝানো দুঃসাধ্য। পুলিশ কুলিদিগকে 
উত্তেজিত করিয়া ভারবহানে অপ্রবৃত্ত করিলে এই মহোদয়গণের গুণে সেজন্য কাহারও কোন কষ্ট 
হয় নাই। দলে দলে ভদ্র সন্তানেরা মাথায় মোট লইয়া প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় উপনীত 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৮১ 


হন। এ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইহাদিগের শ্রমশীলতা, 
কষ্টসহিষুরতা, আজ্ঞানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকলেরই অনুকরণীয়। 


প্রথম দিবসের ঘটনা 


বেলা দুই ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে আ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হইয়া 
রাজবাটি অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাহাদের সঙ্গে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বাবু 
রজনীকান্ত গুহ, হাওড়া-হিতৈষী সম্পাদক বাবু গীষ্পতি রায়চৌধুরী ও সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু 
কৃষ্তকুমার মিত্র ছিলেন। ইহারা রাজবাটীর তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট 
মিঃ কেম্প সহসা আ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যদের গতিরোধপূর্বক তাহাদিগের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক লাঠি ছারা বাবু ফণিবাবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন; 
চিবুক কাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র পশ্চাৎদিক হইাতে দৌড়িয়া 
আসিলেন এবং কেম্প সাহেবকে বলিলেন, “আপনি অকারণে ফণিভূষণকে প্রহার করিলেন 
কেন?” মিঃ কেম্প বলিলেন “আমি ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া যাইতে দিব না।” কৃষ্ণবাবু বলিলেন 
“পাছে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া না গেলে আপনারা বলেন যে রাস্তা বন্ধ করিয়া যাইতেছে, তাই ইহারা 
সুশৃঙ্খলাভাবে গমন করিতেছিলেন কেন ইহাদিগের গতিরোধ করিলেন? কেনই বা একজনকে 
প্রহার করিলেন?” মিঃ কেম্প এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন “ইহারা প্রতিনিধি নহেন, 
ইহাদিগকে যাইতে দিব না।” কৃষ্তবাবু বলিলেন “ইহারা যাইতে পারেন।” অতঃপর ইহাদের সম্মুখ 
হইতে লালপাগড়ির দল সরিয়া গেল, ইহারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। 
নেতৃবর্গের আদেশ ছিল, সে দিন পুলিশের সহিত বিবাদ করিবে না, কাজেই ত্যান্টিসার্কুলার 
সোসাইটির প্রতিনিধিরা রক্তপাত দেখিয়াও নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিলেন। 

অতঃপর ত্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ বাটির প্রাঙ্গণে প্রথমে “বন্দেমাতরম” এবং 
“যায় যাবে জীবন চলে” সঙ্গীত গাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে 
লাগিলেন। 

বেলা আড়াইটার সময় মিঃ রসুল সহ্ধর্মিণীসহ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন এবং শকটারোহণে 
মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 


প্রহরী দল 


পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ কেম্প সাহেব বহুসংখ্যক কৃষ্ণ পরিচ্ছদ সাধারণ পুলিশ ও খাকি 
লোর্তাধারী রিজার্ভ পুলিশ লইয়া বেলা একটার সময় রাজবাটির ছ্বারদেশে বার দিয়াছিলেন। 
আসিস্ট্যান্ট সুপারিস্টেণ্ডেন্ট একটি বালক ফিরিঙ্গী মাত্র। তিনিও অশ্বপৃষ্ঠে তথায় অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বাঙালি ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও হাবেলির প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছিলেন। 
তাহারা আ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদের উপর রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত 
করিতেছিল। হাবেলির নিকটে রাস্তার অপর পার্ষে ঢাকার নবাব সলিমোল্লার কাছারি। সেই বাটি 
পুলিশের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। সেই বাটিতে বহুসংখ্যক পুলিশ বন্দুক লইয়া সমবেত 
হইয়াছিল। 

প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, সাধারণ পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ বড় লাঠি লইয়া রাজপথে অবস্থিতি 
সুবাদারের হাতে লাঠি ও কটিদেশে তরবারি শোভা পাইতেছে। তথাপি বরিশালের রাজপথে 


৩৮২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


“বন্দেমাতরম্‌” বলিবার জন্য তাহারা যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইল 
বহির্গত হইলেন ; বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও বহির্গত হইলেন। তাহাদের কিছু পশ্চাতেই 
আন্টিসোসাইটির প্রতিনিধি ছিলেন ইহারা ফটক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল 
তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দীঁড়াইল। নিমেষ মধ্ে; পূর্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগের শ্রেণি 
হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া বহু “কৃষ্তবর্ণ কোর্তা ও খাকি কোর্তাধারী” পুলিশ তাহাদিগকে 
বেষ্টন করিল। মিঃ কেম্প তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “তোমাদের উত্তরীয় (288) 
পরিত্যাগ কর।” তাহারা “বন্দেমাতরম” অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। 
তখন কেম্প বলপূর্বক উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাহারা হস্ত ছারা বক্ষোপরিস্থ 
উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন কেম্প স্বয়ং ও তাহার অনুচর পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিতে 
লাগিল। তখন তাহারা “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান 
হইলেন। কেম্প ও পুলিশ বলপূর্বক তাহাদের উত্তরীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইহাদের উপর 
অবিশ্রান্ত লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল. তথাপি ইহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না, বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে চতুর্দিক 
প্রতিধবনিত করিতে লাগিলেন। পুলিশের লাঠিতে শচীন্দ্রপ্রসাদের বদনমগুল ফাটিয়া রক্তপাত 
হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, তথাপি 
কেহ বন্দেমাতরম্‌ বলিতে ক্ষ্যান্ত হইল না। আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত 
হইল, তথাপি কেউ ভীত হইল না। শ্রেণি ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল না। 

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল গোলযোগের প্রারস্তকালে লোন আফিসের অলিন্দোপরি দ্রুত-পদবিক্ষেপে 
গমন করিলেন, আর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় “আত্মশক্তির” উপর নির্ভর করিয়া “সমাজের 
অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের” আশায় শনৈঃ শনৈঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। 


পুলিশের অত্যাচার 

বহুসংখ্যক লাঠিধারী পুলিশ শুন্যহস্ত বালকদিগকে ঘিরিয়া যখন প্রহার করিতেছিল, তখন 
অগ্রগামী বা অনুসরণকারী কোন প্রতিনিধি জানিতে পারেন নাই যে, আযান্টিসারকুলার সোসাইটির 
প্রতিনিধিদিগকে কেহ এমন করিয়া প্রহার করিতেছে। অনুসরণকারী প্রতিনিধিগণ যখন ফটক পার 
হইয়া রাজপথে গমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন আর একদল পুলিশ তাহাদের উপর 
লাঠি চালাইয়া তাহাদিগকে বাটির বাহির হইতে দিল না, পাছে তাহারা অগ্রসর হইয়া আ্যান্টিসার্কলার 
সোসাইটির প্রতিনিধির্দিগকে সাহাব্য করেন, সেই জন্য পথরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর 
লাঠি চালাইতে লাগিল। ফটকের সম্মূখ কতকগুলি লগ্ঠন জ্বলিতেছিল, লাঠির আঘাতে সেগুলি 
ভাঙিয়া গেল। তখন দেখা গেল বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র হাবেলির ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন। 
পুলিশের লাঠি বর্ষণের ভিতর দিয়া রাজপথে আসিলেন। তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকিল 
বাবু বেচারাম লাহিড়ি যেই ফটক পার হইয়াছেন, অমনি কাল কোর্তাওয়ালা একটা বাঙালি 
কনস্টেবল তাহাকে প্রহার করিল বেচারাম বাবু তাহা অগ্রহা করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণবানু 
সেই কনস্টেবলটার গলা ধরিয়া আনিয়া মিঃ কেম্পের নিকট উপস্থিত করিলেন। একম্প বলিলেন, 
“হাঁ আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি। আমি ইহাকে কয়েদ কবিলাম।” প্রকাশ পাইল ইহার নাম 
শশিভূষণ দে। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৮৩ 
কাব্যবিশারদের দুর্গাতি* 


বাবু ললিতমোহন ঘোষালের চীৎকারে ছাত্রদিগের নিগ্রহ হইতেছে শুনিয়া কাব্যবিশারদ 
একদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি যুবককে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। তাহার উপরে 
লগুড় চালিত হইয়াছিল; কিন্তু আঘাতের মাত্রা কলিকাতায় ডাক্তারি পরীক্ষার পূর্বে সম্যকরূপে 
বুঝিতে পারা যায় নাই। একজন হিন্দুস্থানী সুবাদার বলিয়া উঠিল “মারো মাত, ব্রাহ্মণ হ্যায়।” 
তাহাতেই সেযাত্রা তাহার নিষ্কৃতি লাভ ঘটিয়াছে। 


আরও অত্যাচার 


শ্রীহট্র সুনামগঞ্জের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিসের সুবাদারের 
হুকুমে প্রহৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তাহার মস্তক ফাটিয়া গেল, হাত ভাঙিয়া গেল। কৃষ্তবাবু 
কিঞিৎ দূর হইতে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুবাদারকে এক ধাকা দিয়! 
দূরে সরাইয়া দিলেন। যে সকল পুলিশ প্রহার করিতেছিল, কৃষ্তবাবুর কথায় তাহারা সরিয়া গেল। 
তখন কৃষ্ণ বাবু মিঃ কেম্পের নিকট গমন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে ব্রজেন্দ্রলাল 
পড়িয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণবাবু কেম্পকে বলেন, “তোমার পুলিশ গুণডয় ন্যায় 
ব্যবহার করিতেছে। তাহাদিগকে এখনই সরিয়া যাইতে বল। নতুবা আজ মহা বিপদ হইবে।” 
কৃষ্ণবাবু যখন কেম্পকে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন, তখন চারিদিকে “বন্দেমাতরম্‌” 
ধ্বনি হইতে লাগিল। 


সুরেন্দ্রবাবুর অবরোধ 


বাবু ললিতমোহন ঘোষালের গগনভেদী স্বরে অগ্রগামী নেতারা যখন জানিতে পারিলেন যে 
পশ্চাদ্ভাগের শ্রেণিতে যুবকদিগের উপর লাঠি চালাইতেছে, তখন তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। পুলিশদলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া 
গেল। কনস্টেবলগণ লাঠি স্কন্ধে করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। কেম্পও সেই দিকে 
ধাবিত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দি করিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। পশ্চাতে লাঠির আঘাতে প্রতিনিধিদিগের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া 
বাবু সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখে কেম্পকে দেখিতে 
পাইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “এসব কি হইতেছে? যদি কোন বে-আইনি কাজ করিয়া থাকি. তবে 
আমাদিকে অবরুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করার অধিকার তোমাদিগের নাই। যদি 
ইচ্ছা হয়,আমাকে বন্দী করিতে পার।” কেম্প বলিলেন “আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।” সুরেন্দ্র 
বাবু তখন বলিলেন, “বেশ গ্রেপ্তার কর ক্ষতি নাই, আমার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। 
কাহাকেও প্রহার করিও না।” তখন মতিবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি পশ্চাঙ্দিকে আসিয়া বলিলেন, 
“আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।” চারিদিক হইতে বহু লোক বলিলেন, ““আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।” 
কেম্প বলিলেন “আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই। কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া 
ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি গেলেন। লাকুটিয়ার মনস্বী জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার 
দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার সঙ্গে গমন করিলেন। গমনকালে সুরেন্্রবাবু অপর 
সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আপনারা মগুপে গমন করিয়া কার্য নির্বাহ করুন।” 


* এ অংশ প্রথমে হিতবাদী ও বেঙ্গলীতে অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছিল, সুতরাং বাহির হয় নাই। পরে 
টেলিগ্রাফ, বঙ্গবাসী ও অমৃতবাজার পত্রিকাদিতে প্রকাশের শেষে হিতবাদী প্রভীতিতেও বাহির হইয়াছে। 


৩৮৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরি 


সুরেন্্রনাথের এই অবরোধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ জে. চৌধুরি ফটকের 
সম্মুখে আসিয়া কেম্পকে বলিলেন, “তুমি পুলিশকে শাসনে রাখিতে পারিতেছ না।” কেম্প 
বলিলেন, “আমার কর্তব্য কর্ম আমি বেশ জানি।” একজন কনস্টেবল আসিয়া মিঃ চৌধুরির মাথায় 
লাঠি মারিয়াছিল। তাহার মাথায় টুপি না থাকিলে বোধ হয় তাহার মাথা ফাটিয়া যাইত। সে যাহা 
হউক, এমন সময় হঠাৎ সম্মুখে গভীর “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি হইল। কেম্প তখন সুরেন্দ্রবাবুকে 
বন্দি করিয়া মঞ্জিস্ট্রেটের বাটিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিষ্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্েন্ট অশ্থে কশাঘাত 
করিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। প্রকাণ্ড লাঠি উত্তোলন করিয়া পুলিশদল সেই দিকে দৌড়িল। 
তখন পশ্চা্দিক হইতে বন্দেমাতরর্‌ ধ্বনি হইল। ছোট প্রভূ ও পুলিশ আবার পশ্চা্দিকে দৌড়িয়া 
আসিলেন। তখন সম্মুখে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শুনিয়া পুলিশ সেই দিকে ধাবিত হইল। পুলিশ এইরূপ 
একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাদ্দিকে, ফুটবলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সমস্ত প্রতিনিধি 
রাস্তায় বহির্গত হইয়া বন্দেমাতরম্‌ রবে নগর প্রতিধবনিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
ভাগার পত্রের অধ্যক্ষ বাবু কেদারনাথ দাশগুপ্ত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। ছোট সাহেব ঘোড়ার 
উপর হইতে তাহার পেটে পদাঘাত করিলেন। কেদারবাবু তাহার ঘোড়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন, 
কিন্তু ছোট বীর দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পশ্চাতে বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, 
বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও মিঃ জে. চৌধুরির নির্দিষ্ট স্থানে ছিল। তাহারা সমস্ত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে একজন যুবক সভাপতির মুদ্রিত বক্তৃতা লইয়া মণ্ডপের দিকে 
যাইতেছিলেন। ছোট হুজুর মনে করিলেন এ বুঝি রাজদ্রোহসুচক পুস্তিকা লইয়া যাইতেছে। তাই 
সে কয়েকখানি কাগজ কাড়িয়া লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। 


কার্যারস্ত 


সভাপতি মিঃ আবদর রসুল সপত্বীক সভাশ্থুলে উপস্থিত হইলে অধিবেশন আরম্ত হইল। এত 
উত্তেজনা, সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কিছুতেই সদস্যবর্গের হৃদয় টলিল 
না। তাহারা কার্যারন্ত করিলেন। বাবু অশ্থিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে 
গিয়াছিলেন। সুতরাং সহকারী সম্পাদক বাবু নিবারণচন্দ্র দাস তাহার পরিবর্তে আবাহন বক্তৃতা 
পাঠ করিলেন। “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি দিষ্মগুল নিনাদিত করিতে লাগিল। 


ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে 


পূর্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে লাকুটিয়ার উচ্চমনা জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ 
বাবু অশ্থিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রনন্ন কাব্যবিশারদ গমন করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব 
চাপরাসী দিয়া কাব্যবিশারদকে ডাকাইলেন। তাহার সেই অনাবৃত দেহ, শুভ্র উপবীত ও কৌধিক 
ধুতি চাদর অবশ্যই অসভ্যতা-ব্যঞ্জক বিবেচিত হইল। প্রভু ইমার্সন কেম্প সাহেবকে বলিলেন, 
“এইরূপ লোকদিগকে মাথায় “হ্যাট” না দিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন পুরঃসর আমার অবজ্ঞা করিবার 
কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারি না।” বিশারদকে বলিলেন, “0০ ০৪/৮। এরূপ সম্ভাষণ পাইয়া 
সহাস্য হাসো, লগুড় গ্রহণপূর্বক কাব্যবিশারদ মহাশয় গাড়িতে আসিয়া বসিলেন ও কৌতুক 
দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দন্তের অভ্যর্থনা হইল। তাহার ধুতি চাদর জামা 
পরা ছিল, কিন্তু মাথায় হ্যাট বা সাহেবী টুপী ছিল না, সুতরাং তাহারও বহির্দেশে গমনের অনুমতি 
হইল। শেষে বিহারীবাবুকেও আরক্ত নোত্রে বাহিরে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার 
ডাকা হইল। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৮৫ 


বাবু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন। ইমার্সন সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, 
“আপনি আসামি বসিতে পারেন না। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আমাকে কি অপমানিত করিবার জন্য 
এই স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে?” হুজুর কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে কি লিখিতে লাগিলেন। 
পরে বলিলেন “আপনাকে দশ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে হইবে ও প্রত্যেকে পাচ হাজার 
করিয়া দশ হাজার টাকার দুইজন জামিন দিতে হইবে। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য 
হইল না। কোথায় বা জামিন, কোথায় বা মুচলেকা কে দিবে আর কে বা গ্রহণ করিবে? এ কথাই 
আর উঠিল না! এ ব্যাপার এই পর্যস্তই চাপা পড়িল। 


ইমার্সন লীলা 


তখন কেম্পের এজেহার গৃহীত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “আপনাদিগের 
ব্যবহার কি লজ্জাজনক নহে?” তাহাতে সুরেন্দ্রবাবু কহিলেন, “আমি এরূপ ভাষা ব্যবহারের 
প্রতিবাদ করি।” ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে এরূপ ভাষা শোভা পায় না। ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, “আপনি 
আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, সুতরাং আপনাকে অভিযুক্ত করিতেছি।” 

সুরেন্দ্রবাবু “তাহা হইলে আপনি ইহার বিচার করিতে পারেন না।” 

ম্যাজিস্ট্রেট--“আমি আমার কর্তব্য বেশ বুঝি।” ইস্টার পর্বের ছুটির সময়ে, ম্যাজিস্ট্রেটের 
গৃহে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা এই ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া হুজুরের বন্ধুর আর 
এক হুজুর সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, “ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন”। সুরেন্দ্রবাবু 
বলিলেন, “আমি তাহাতে প্রস্তুত নহি।” 

ম্যাজিস্ট্রেট-_“আমি আপনাকে আর একবার সময় দিতেছি। আপনি আপনার কথার প্রত্যাহার 
করুন।” 

সুরেন্দ্রবাবু-_-“আমি কোন অন্যায় কথা বলি নাই, সুতরাং কোন কথারই প্রত্যাহার করিব না।” 

আদালতের অবজ্ঞার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর দুই শত টাকা জরিমানা হইল। 


গ্রেপ্তারের পরিশিষ্ট 


তখন সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেম্প সাহেবের এজেহার গৃহীত হইতে লাগিল। 
এই এজেহারের সহিত সরকারি প্রকাশিত এজেহার কিরূপ মিলিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই 
পারিতেছেন। ১১৮ ধারার মামলায় বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে না, তথাপি 
সুরেন্দ্রবাবু অবরুদ্ধ ও দণ্ডিত হইলেন। দুইশত টাকা জরিমানা অথবা তাহার পরিবর্তে একমাস 
কারাবাসের অনুমতি হইল। 


সুরেন্দ্রনাথের সভাপ্রবেশ 


সভাস্থলে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যাগত হইলে তথায় যে ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা 
বর্ণনা করা মানব ভাষার অসাধ্য। দিগদিগস্ত জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।; সকলে সমস্বরে 
“সুরেন্্রনাথের জয়” “বন্দেমাতরম্” প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠে 
সকলের হৃদয় দ্রব করিয়া সুরেন্দ্রবাবু সভাপতি নির্বাচন প্রস্তাবের যে প্রকারে অনুমোদন করিলেন, 
তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করা অল্লায়াসসাধ্য। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ- ২৫ 


৩৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পূর্বকথিত আহত যুবক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলির ক্ষতস্থান চিকিৎসকেরা যে ভাবে বাঁধিয়া 
দিয়াছিলেন, তাহাকে সেই ভাবে টেবলের উপর দাঁড় করাইয়া জুরগ্রস্ত, আহত চিত্তরঞ্জনের পিতা 
বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মধ্য দণ্ডায়মান হইলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, “বাল্যকালে 
মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিতে করিতে করিতে আমার দুইটি ছত্র বড় ভাল লাগিয়াছিল। 
পুত্রশোকাতুর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ ধুলায় লুষ্ঠিত দেখিয়া! বলিয়াছিলেন : 
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে 
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে? 
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্‌ তারে!” 
আজি আমার পুত্রকে পুলিশ হস্তে নিগৃহীত দেখিয়া ও ধুল্যবলুষঠিত এই সকল বালককে দেখিয়া 
আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে__ 
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার 
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে 
সদা! 
এইরূপ ওজস্বিনী ভাষায় লোকের মর্ষস্পর্শ করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যখন বলিতে লাগিলেন, 
তখন সতাস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতার কেহই বোধ হয় অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই। পুত্র জীবিত 
থাকিবে কি না, সেই শঙ্কা, এই উদ্বেগ, পিতার প্রাণে কি দারুণ আঘাত করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই 
জানেন। কিন্তু অন্তরের ভাষা বেশ সংযত করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যে বীরত্তের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, 
তাহা কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে বিফল হইবে! 


শ্রীমান্‌ চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা 


এই বীরবালক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার অন্যতম পুত্র। ইহার অঙ্গে 
আান্টিসার্কুলার সোসাইটির নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া কাপুরুষ পুলিশের লোকেরা ইহাকে আক্রমণ 
করে। এদিক হইতে লগুড়ের আঘাতে উহাকে ওদিকে ফেলিয়া দেয়। বালক “বন্দেমাতরম্” বলিতে 
বলিতে ওদিকে গিয়া পড়ে, আবার ওদিক হইতে লাঠির ঘায় বালককে এদিকে ফেলিয়া দিলে 
বালক বন্দেমাতরম বলিতে বলিতে এদিকে আসিয়া পড়ে। কঠোর আঘাতে একবারও বালক 
“বন্দেমাতরম্‌” বলিতে বিরত হয় নাই। শেষে পাষণ্ডেরা যখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল 
ও লগুড়াঘাত করিতে লাগিল তখনও শ্রীমান্‌ চিত্তরঞ্জন “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি পরিত্যাগ করে নাই। 
এই ভাবে তাহার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ কর্মচারী তাহাকে 
পুক্ধরিণীর পাড়ে তুলিয়া দেয়। বালকের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, তীরে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণায় 
তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, সে বিশ্রামলাভ করিল। তাহার পিতা আসিয়া যখন পুত্রকে দেখিলেন, 
তখন বালক বলিল, “বাবা শেষ পর্যন্ত আমি “বন্দেমাতরম্” বলিয়াছি। আর এক ঘা লাঠি খাইলে 
আমার মৃত্যু হইত।” পিতা মনোরঞ্জন বাবু প্রত্যুক্তরে বলিলেন, “বাবা দেশের জন্য তুমি মরিতে, 
তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না।” এ দিবস বালকের জবর হয় ; এখন আমরা 
আহাদের সহিত পাঠকবর্কে জানাইতেছি, তিনি ভাল আছেন। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৮৭ 


বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র . 


ইনি যে প্রকার স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস প্রকাশ করিয়া বালকদিগকে কাপুরুষদিগের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । ".ন্ৎকুমারবাবু রিক্ত 
হস্তে ৪ জন কনস্টেবলের গলদেশ ধৃত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক হাত তফাতে নিক্ষেপ করেন। 
তাহাতে কয়েকটি ছাত্রের নির্যাতন রহিত হয়। 


বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু 


ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নিভীক চিন্তে সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলের হস্ত ধারণ করিয়া 
বলিলেন “মারো মৎ”। একজন মুসলমান প্রহরী তাহাকে বলিল, “তোমকোবি মারেগা”। 
ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, “মারে”। তাহাকে কিন্তু কেহ মারিল না। 


সমিতির অন্যান্য কার্যবিবরণ 
সভাপতি নির্বাচন 


বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, একদিন সকলেই এদেশে 
ইংবাজরাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার দেখিয়া অন্যরূপ 
মনে হইতেছে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনসমাজের প্রভি এরূপ ঘোর অবৈধ অত্মাগার কখনই 
রাজোর পক্ষে কল্যাণকর নহে। তাহার অগ্নি-গর্ভ বন্তৃতার শেষ হইলে ছয় সহশ্র কণ্ঠে ভীষণ 
রবে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব অনুমোদন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়। তখন মিঃ রসুল 
সভাপতির আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাহার 
বক্তৃতার একাংশ শ্রীযুক্ত হালিম গজানভি মহোদয় পাঠ করিয়াছিলেন। 


প্রথম প্রস্তাব 


সভাপতির বক্তৃতার পর বাবু মতিলাল ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাবের 
মর্ম এই -_ যেহেতু আজ দিবালোকে, সমস্ত শহরের লোকের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও আসিস্টান্ট 
সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে পুলিশ সভাপতি মিঃ রসুলের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের 
উপর অবৈধভাবে লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশবাসীর নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে এরূপ 
ভাবে কয়েদ করিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বরিশালে আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত 
হইয়াছে। 

যেহেতু পূর্ববাংলা ও আসামের নানা স্থানের লোক স্বদেশসেবা করার অপরাধে প্রহৃত ও 
নানারূপে নিগৃহীত হইয়াছে, 'তজ্জনা এই সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রদেশে আর 
বৈধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই ; সুতরাং নিজের শক্তির উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে, বর্তমান 
বর্ষের সমিতি কেবল সেঁই সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্নমেল্টের 
উপর যে সকল কার্ষের মীমাংসার ভার আছে, বর্তমান বর্ষের সমিতি তাহার আলোচনা হইতে 
ক্ষান্ত থাকিবেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। 


৩৮৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দ্বিতীয় দিবস 


অদ্য শহরে গুজবের অস্ত নাই। কেহ বলিল, আজ প্রতিনিধিগণ রাস্তায় শ্রেণিবদ্ধ হইয়া বাহির 
হইলেই পুলিশ গুলি চালাইবে। কেহ বলিল, রাস্তায় যে বন্দেমাতরম্‌ বলিবে, তাহাকেই পুলিশ 
গুলি করিবে বলিতেছে। এমন কি গুজব রটিল যে, ফুলার সাহেব বরিশালে আসিয়াছেন। তাহার 
ব্রহ্াকুণ্ড নামক স্টিমারে দেখা করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সন সাহেব গমন করিয়াছেন। বলা 
সে স্টিমারে ছিলেন কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই। 

এই সকল জনরবে প্রতিনিধিগণ ভীত হন নাই। যথারীতি পূর্বাহ্ন ১১টার সময় সভার 
অধিবেশন হইল। দলে দলে প্রতিনিধিগণ রাজপথ দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনি করিতে করিতে 
সমিতির মণ্ডপে উপনীত হইতে লাগিলেন। পূর্ব দিনের অপেক্ষা অদ্য মণ্ডপে অধিক সংখ্যক 
লোকের সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব দিবসে দুই শত রমণী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, অন্য উপস্থিত 
রমণীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চশত হইয়াছিল। সভাস্থল স্থির নিশ্চল বিশাল জন-সমুদ্রের আকার ধারণ 
করিল। প্রথমে বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীত গীত হয়। সভায় উপস্থিত সমগ্র জনমগ্ডলী সসম্মানে দণ্ডায়মান 
হইয়া জন্মভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ভাবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় 
এ আযান্টিসারকুলার সোসাইটির যুবকগণ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া “মাগো যায় যেন জীবন চলে, 
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্‌ বলে” এই গানটি প্রাণ খুলিয়া গাইলেন। 


স্মৃতিচিহৃ স্থাপনের প্রস্তাব 


তশুপরে অশ্বিনীবাবু একখানি পত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গত কল্য যে স্থানে 
বালকদিগের রক্তপাত হইয়াছে ও সুরেন্দ্রবাবু বন্দি হইয়াছেন, সেই স্থানে একটি স্মৃতিস্তস্ত স্থাপিত 
হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র ঠাদা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। অবশ্য নগদ টাকা লইয়া 
অতি অল্প লোকেই সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সকলে সভাস্থলে অর্থদান করিতে 
পারেন নাই, তথাপি অনেকে হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি খুলিয়া স্মৃতিস্তস্তের সহায়তাকল্পে দান 
করিয়াছিলেন। বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর পত্রী শ্রীমতী সরোজিনী বসু তাহার সোনার বালা খুলিয়া দান 
কনিলেন্র এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বঙ্গদেশে “বন্দেমাতরম্” রহিত করিবার অবৈধ আদেশ 
রহিত না হয় ততদিন তিনি আর হস্তে বালা পরিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকলে 
“বান্দেনা এপ্রম্” ধনি করিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহারা এই স্মৃতিস্তপ্ত প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা 
দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কলিকাতার জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের মাত্রাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইয়াছিল ; তিনি সভাস্থলে নগদ একশত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন। 


দ্বিতীয় প্রস্তাব 


ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব 
ফরিদপুরের বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের বাবু যাত্রামোহন সেন, শ্রীহট্ের বাবু শশীন্দ্র 
সিংহ, কাছাড়ের বাবু ইন্দুভৃষণ মজুমদার, বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বাবু 
বেচারাম লাহিড়ি, হগলীর বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলি, ২৪ পরগণার ডাক্তার গফুর প্রভৃতি উত্থাপন, 
অনুমোদন ও সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি সহকাবে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত 
হয়। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৮৯ 


তৃতীয় প্রস্তাব 


রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে জাতীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বাবু হীরেন্্রনাথ দত্ত, বাবু ব্রজসুন্দর রায়, বাবু 
সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদায়ৎ বক্স এই প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করেন। এই সময়ে 
সেই প্রসিদ্ধ বীর বালক রাজেন্দ্রলাল সাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। পাঠকের স্মরণ 
থাকিতে পারে যে, এই বালক আসামীর কাঠগড়ায় থাকিয়া ও বিলাতি কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে 
অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; এবং কারাগারে বিলাতি কম্বল ব্যবহার করিতে চাহে নাই। তাহাকে 
উন্নতি-কল্পে গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি বিশ্বেম্বরী দেবী এক লক্ষ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
চৌধুরী তিন হাজার, বাবু অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজার, ভৃমহারের বাবু বরেন্দ্র কুণ্ু মহাশয় পাঁচশত 
টাকা নগদ দান করিতে স্বীকার করেন। 


চতুর্থ প্রস্তাব 


এই প্রস্তাবে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাবু 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শটীন্দ্প্রসাদ 
বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু 
মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়৷ বিলাতি দ্রব্য বর্জনে দৃঢ়সংকল্প হইতে অনুরোধ করেন। মাঙ্গলিক 
হুলুধবনি সহকারে রমণী সমাজ সে প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন। 


পুলিশের প্রবেশ 


পুলিশ ফৌজ লইয়া মগ্ুডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারস্থিত একজন ভলন্টিয়ার 
তাহাকে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে চিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে ভলন্টিয়ার 
(মুকুন্দলাল) তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন আমি কাহাকেও বিনা টিকিটে 
ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব না।” তখন মগুপের বাহিরে বহুসংখ্যক বন্দুক ও লগুড়ধারী পুলিশ 
দণ্ডায়মান ছিল, ছ্বারস্থিত ভলন্টিয়ার তথাপি ভীত হয় নাই। মিঃ কেম্প মণ্ডপে প্রবেশ করিতে 
অসমর্থ হইয়া বাবু অশ্িনীকুমার দত্ত ও সমিতির সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা বাহির হইবামাত্র মিঃ কেম্প তাহাদিগের 
হস্তে নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রদান করিলেন। 


কনফারেন্স সভার সভ্য সেক্রেটারি দর্শক ও শ্রোতাগণ প্রতি 


যেহেতু আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আপনারা অত্র বরিশাল শহরে ব্রজমোহন 
কলেজের উত্তর পার্থে এক সভা করিয়া বিনা কারণযুক্ত গোলমালজনক করিতেছেন। অতএব 
আমি এতদ্দ্রারা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আপনারা অথবা সর্বসাধারণ কেহই এঁ সভায় 
যোগদান করিতে পারিবেন না অথবা করিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, অত্র শহরে রাজা বাহাদুরের 
হাউলীতে (বা অন্যত্র) এরূপ কোন কাজ করিবেন না। 


শু. 211015017, 11201510106. 
15.4.06. 


৩৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
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(৯৫. 7. 11101901), 
15.4.06. 


অশ্বিনীবাবু ও রজনীবাবু এই বিচিত্র ইংরাজী ও অশ্রতপূর্ব বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পরোয়ানা 
লইয়া সভাপতির নিকট উপস্থিত ইইলেন। তখন উহা লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা 
আরম্ত হইল। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, পুলিশ যখন আপত্তি করিতেছে, তখন আমাদের 
সভাভঙ্গ করাই উচিত। কৃষ্ণবাবু এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন,_ আমরা কিছুতেই সভাগৃহ 
ত্যাগ করিব না। পুলিশ গুলি চালাক্‌ তথাপি আমরা নড়িব না। এই বলিয়া তিনি বিপিনবাবুকে 
ভীরুতার জন্য তিরস্কার করেন। আলোচনার স্থির হইল যে, এই অবৈধ আদেশ কেহ পালন 
করিবে না, যদি মিঃ কেম্প ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলপূর্বক সভাভঙ্গ করিতে পারেন। 
এই সময়ে মিঃ কেম্প সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন 
চারিদিকে ভৈরব রবে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি উখ্থিত হইতেছিল। উপস্থিত জনগণের চিত্তে বিষম 
উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীষণ উত্তেজনা দর্শনে কম্পিত কলেবর কেম্প সুরেন্দ্রবাবুর 
সম্মুখব্তী হইয়া বলিলেন, “1 17076 10৮/ | এরা) 58." অর্থাৎ ভরসা করি আপনার নিকট 
দাঁড়াইয়া আমি এখন নিরাপদ হইয়াছি। প্রতিনিধিগণ তখন মিঃ কেম্পকে বলিলেন, 'বল 
বন্দেমাতরম্'-_ চারিদিক হইতে বিশেষ উত্তেজনার সহিত এ কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। 
তখন মিঃ কেম্পও বন্দেমাতরম্‌ বলিলেন। .. 

মিঃ কেম্পের মুখে বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত জনসাধারণ শাস্ত হইলে 
মিঃ কেম্প বলিলেন, সভা ভাঙিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় কেহ রাস্তায় “বন্দেমাতরম্” বলিবেন 
না। আপনারা যদি এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিকে সভার 
কার্য নির্বাহ করিবার অনুমতি প্রদন্ত হইবে। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন 
না। তখন কেম্প বলিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, শুদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদিগকে সভার 
বাহিরে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিতে নিষেধ করুন। তাহাতেও কেহ সম্মত হইলেন না। 
তখন কেম্প বলিলেন, অগত্যা আমাদিগের বল প্রকাশ করিতে হইবে। 

অতঃপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ আরন্ত হইল। তাহারা বুঝিলেন যে, পুলিশ সাহেবের 
আদেশে সভাগৃহ ত্যাগ না করিলে বালকদিগকে অকারণে লগুড়াঘাত সহ্য করিতে হইবে। 
সুতরাং পুলিশকে অত্যাচার করিবার অবসর না দিয়া নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্তব্য 
বলিয়া সকলে স্থিব্র করিলেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন 
নাই। পরিশেষে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সভা ত্যাগ করিতে সম্মত করা হয়। 


সভা-ভঙ্গ 


পুলিশ সাহেব যখন বলেন যে, হয় আপনারা সভা হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যান, 
না হয় আমি পুলিশ দিয়া এখনই সকলকে বাহির করিয়া দিব, তখন সেই নির্মম বাণী শুনিয়া 
সেই মণ্ডপস্থিত জন-সমুদ্র অবিরাম কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাতৃপুজার মন্ত্র “বন্দেমাতরম্” 


১৯০৫ পালে বাংলা ৩৯১ 


তখন মুহুমুহু মণ্ডপ-গৃহচূড়া ভেদ করিয়া দিখ্মগুল নিনাদিত করিতে লাগিল। উত্তাল-সমুদ্র-তরঙ্গ 
পাষাণ গাত্রে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে, তেমনি এই অগণিত মনুষ্যমণ্ডলী 
ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইল। কিন্তু নেতার আদেশ অনতিক্রমণীয়। সুতরাং সকলেই ধীরে 
ধীরেই মণ্ডপ গৃহ হইতে নিন্তরান্ত হইতে লাগিলেন। মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরি বলিলেন, 
যাও সকলে বাড়ী যাও, কনফারেন্স এ জায়গায় ভাঙিল বটে, কিন্তু গৃহে গ্রহে কনফারেন্স 
হউক- গ্রামে গ্রামে আন্দোলন হউক। বিদেশি জিনিস একেবারে নির্বাসিত হউক। স্বদেশি 
দ্রব্য নির্মিত হউক। যাও'বাড়ী যাও। আজি আমাদের শোকের দিন নহে, আনন্দের দিন। 
যে দিন এই লাঠি বিলাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে পড়িবে, সেই দিন আমাদিগের প্রতিশোধের 
দিন আসিয়াছে বুঝিব। 

ক্রমে সভাগৃহ জন-শুন্য হইল। উৎসবান্তে নাট্যমঞ্চ যেমন বিষাদ-মগ্ডিত হয়, এখানেও 
সেইরূপ বা ততোধিক বিষাদের কালিমা দৃষ্ট হইল। ইংরাজ রাজ্যে নব শাসন-প্রণালীর সুস্পষ্ট 
প্রতিকৃতি সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত হইল! 


পরামর্শ সভার বাদানুবাদ 


দাস মহাশয়ের বাটিতে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। পরামর্শকালে কথা-প্রসঙ্গে 
কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহিত বাবু বিপিনচন্দ্র পালের কিঞ্চিৎ বাগবিতণ্ডা হয়। পুলিশের ভয়ে 
সমিতির মণ্ডপ পরিত্যাগ উপলক্ষে মতভেদই এই বিষয়ের সূত্রপাত হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় 
পুলিশের ভয়ে সভা ভাঙিয়া সরিয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল 
কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুযোগের উত্তরে বলেন, আমি লাঠি মানি, গবর্নমেন্ট মানি না। 
মানি না এই কথা সভাপতি মি. রসুল, শ্রীযুক্ত হালিম গজনবি, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাৎ, শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরি, মৌলবি আবুল হোসেন, 
বাবু মতিলাল ঘোষ এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা চট্টগ্রাম ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানের বহু প্রধান 
ব্যক্তির সমক্ষে হইয়াছিল। 


প্রকাশ্য সভা 


সেই সময়ে বাহিরে একটি প্রকাশ্য সভা করিবার প্রস্তাব হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিপিনবাবু সেই সভায় যোগদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার 
বিশেষ কার্য আছে। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এ প্রকাশ্য সভায় 
পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা বাঞ্থনীয় কি না, এ তর্কও তিনি তুলিলেন না। 
সভা আরম্ভ হইতে না হইতে বিপিন বাবু অন্য দিক দিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাছল্য, 
সুরেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া এ সভা আরব্ধ হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথমেই বক্তৃতা করেন। 
তিনি বক্তৃতা মুখে অতীব ওজস্থিনী ভাষায় বিলাতি বর্জন ও ্বদেশি দ্রব্যের গ্রহণ, রাজপুরুষদিগের 
অত্যাচারের অবৈধতা, সেই দিবসের অত্যাচার ও সভাভঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 

কাব্যবিশারদের বক্তৃতায় পর দেশের গৌরব, বাগ্সিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সেই সভাতে বক্তৃতা 
করেন। তাহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মস্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রবল 
স্বদেশগ্রীতিব্যঞ্রক বন্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত জন-মগুলী উৎসাহে প্রদীপ্ত, করুণায় বিগ্ললিত, 
রোষে উত্তেজিত এবং অননুভূতপূর্ব ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। ময়মনসিংহ প্রবাসী 


৩৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জনৈক হিন্দুস্থানী সুবক্তা হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন। সভাপতি 
মি. রসুল মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য এই সময়ে উপস্থিত জন-সাধারণ আগ্রহ প্রকাশ 
করায় সভাপতি মহাশয়কে একটি চৌকির উপর উঠাইয়া সকলকে প্রদর্শিত করা হয়। তাহার 
সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া সকলে উৎসাহ বিহ্বল চিত্তে সমস্বরে আল্লা হো আকবর ও 
“বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে দিল্ুগুল পূর্ণ করেন। মৌলবী আবুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি 


রহমৎপুরে সভা 


সেই দিনেই অর্থাৎ সোমবার রহমৎপুরে একটি সভা হইয়াছিল। রহমৎপুর বরিশালের 
৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গণুগ্রাম। সেখানকার চক্রবর্তী জমিদারগণের যত্বেই এই সভার 
অধিবেশন হয়। নদীর তীরবর্তী একটি সুরম্য স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ বর্ণের 
পতাকা ও অন্যান্য উপকরণে সভাস্থল ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীম্পতি কাব্যতীর্থ (রায়চৌধুরি) 
মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি মহাশয়েরা স্বদেশি গ্রহণ ও বিলাতি 
দ্রব্য বর্জন ও পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে অতীব আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। স্বদেশ 
সেবক সম্প্রদায় জাতীয় সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাকি সে সভা ভঙ্গ 
করিবার জন্য ও বহুসংখ্যক লগুড়ধারী পুলিস প্রেরণ করিয়াছিলেন। 


লাকুটিয়ার সভা 


রহমৎপুর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে লাকুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়ের বাটিতে 
আর একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাছেও বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ও স্ত্রীলোক যোগ 
দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু, কাব্যবিশারদ ও আবুল হোসেনের বক্তৃতায় সকলেই বিলাতি বর্জনে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন। 

পরদিন মঙ্গলবার কলিকাতার অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রহৃতদিগের 
পক্ষ হইতে অভিযোগ করিবার জন্য মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরী ও অন্য কয়েকজন মঙ্গলবার 
দিবসে ও বরিশালে অবস্থান করেন। তৎপরদিন তাহারা বরিশাল ত্যাগ করেন। সকলেরই 
প্রস্থান কালে পুলিশ কনস্টেবলেরা লাঠি লইয়া স্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল। 


প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যাবর্তন রর 
সুরেন্্রবাবুর অভ্যর্থনা 

শিয়ালদহ স্টেশনে দশ সহশ্র লোকের সমাগম 
সেই সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতায় যে সকল সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হয় 
যে প্রতিনিধিবর্গ যখন বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন, তখন তাহাদিগের 
অভ্যর্থনার জন্য সকলে শিয়ালদহ স্টেশনে সম্মিলিত হইবেন। তদনুসারে €ই বৈশাখ বুধবার 
প্রাতঃকালে তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্যন দশ সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাহাদিগের 
অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হন। প্রথমে রাত্রি তিনটার সময় সকলে কলেজ স্কোয়ারে 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন। চারিটার পর তাহারা শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই বিশাল 
জনশ্রোত মন্থর গতিতে যখন স্টেশনে উপস্থিত হইল, তখনও ট্রেন আসিতে বিলম্ব ছিল। 


১৯০৫ সালে বাংলা ৩৯৩ 


সকলে ট্রেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলিকাতার প্রতিনিধিবর্গ ট্রেন 
হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি দশ সহ্র কণ্ঠ হইতে ভৈরব রবে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি 
সমুখিত হইল ; সেই অভ্রভেদী ধ্বনিতে আপামর সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সকলেই 
পুনঃ পুনঃ বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধিবর্গ সেই স্বদেশভক্ত জনসমূহের 
সম্মুশটউপস্থিত হইলে তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইল। সর্বাগ্রে দেশমান্য শ্রীযুক্ত 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপার্ে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, 
আন্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ নিজ নিজ দ্রব্য সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া “যায় যাবে 
জীবন চ'লে, মাগো, জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্‌ ব'লে” সঙ্গীতটি গাহিতে 
গাহিতে যখন স্টেশন হইতে আসিতেছিলেন, তখনকার দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে অনুধাবন 
করা যায় না। 

প্রথমে একদল অতি বৃদ্ধ ব্রাম্মাণ অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে আশীর্বাদ করিলেন। শকটের 
অশ্ব খুলিয়া দেওয়া হইল। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সেই শকটে আরোহণ করিলেন, উৎসাহী যুবকবৃন্দ 
সেই শকট টানিয়া আনিতে লাগিল। জনশ্রোতের গতি ফিরিল, সকলে হ্যারিসন রোড দিয়া 
কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু শকটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিপুল 
জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ট্রেনে আসিবার সময় যে 
সকল স্টেশনে গাঁড়ি থামিয়াছিল, সেই সকল স্টেশনেই সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে দেশের বর্তমান 
অবস্থা, এবং আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন--সমস্ত রাত্রি তাহার 
এই ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক স্টেশনেই শত শত লোক উৎকগঠিত চিত্তে 
তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন--সকল স্থানের লোকেই সরকারি অত্যাচারের 
প্রতিকার-কল্পে বিলাতি দ্রব্য প্রাণাস্তেও পরিগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। 
সুরেন্দ্রবাবু সম্মিলিত জনসমূহকে বলিয়াছেন যে, কেবল নিজে বিলাতি দ্রব্য গ্রহণ না করিলেই 
চলিবে না, যাহাতে অপর কেহ কখনও বিলাতি দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহার চেষ্টাও করিতে 
হইবে। বিধিসঙ্গত যে কোন উপায়ে তাহাদিগের বিলাতি দ্রব্য ক্রয়ে বাধা দিতে হইবে। সকলেই 
সুরেন্দ্রবাবুর উপদেশানুরূপ কার্য করিতে প্রতিশ্রাত হইয়াছেন। 

সুরেন্দ্রবাবু তাহাদিগকে আরও বলিলেন যে, বরিশালে যে তাহাকেই নিগৃহীত করা হইয়াছে, 
এমন নয়-_অন্যান্য সকল প্রতিনিধি এবং আযান্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকবৃন্দেরও নিগ্রহ 
হইয়াছে। এই অবমাননার, এই নিগ্রহের জন্য প্রতিহিংসা চাই--এই পাশবিক অত্যাচারের 
প্রতিশোধ লইতে হইবে। বিদেশি ত্রব্য, বিশেষতঃ বিলাতি দ্রব্য কেহ ভ্রমক্রমেও স্পর্শ না 
করলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে, তাহা হইলে এই সার্বজনিক অবমাননার চূড়ান্ত প্রতিশোধ 
লওয়া হইবে। 

এ পর্যস্ত সুরেন্দ্রবাবু ইংরাজীতেই বক্তৃতা করিতেছিলেন ; অতঃপর তিনি বঙ্গভাষাতেও 
কিছুকাল বক্তৃতা করেন। তিনি এবং তাহার সহযোগী ও সহচরবৃন্দকে পথশ্রমে পরিল্লান 
বোধ হলে তাহাদের হৃদয়ে যে এক প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, বরিশালের পাশবিক 
অত্যাচারের ফলে তাহাদের যে মানসিক বল বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রতীত হইতেছিল। স্যার 
ব্যামফিল্ড ফুলারের কার্য দেখিয়া মুসলমানগণের হৃদয়ে কিরূপ ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে, মৌলভী 
মহম্মদ রহমান ও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাহা ব্যক্ত 
করেন। 

অতঃপর গোলদীঘির উত্তরপূর্ব কোণে আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির আফিসের সম্মুখে একটি 


৩৯৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিরাট সভা হয়। তথায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উৎফুল্ল অন্তঃকণে প্রতিনিধিবর্গের 
সহিত আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হন। তাহারা প্রতিনিধিগণকে যেরূপ শ্রীতিভরে বিদায় দিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তদধিক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর বিশ্রস্তালাপ করিলেন। এ দৃশ্য অতি মনোরম ও 
তৃপ্তিপ্রদ। সমবেত জনমণগ্ডলী এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে 
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তা করেন। সকলে একাগ্র চিত্ত হইয়া 
তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি বলেন যে, আান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ ধীরভাবে 
আপনাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুবক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র শ্রীযুক্ত 
চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পুলিশের হস্তে গুরুতররূপে প্রহৃত হইলেও “বন্দেমাতরম্‌” বলিতে 
বিবত হয় নাই। সোসাইটির সভ্যগণ নেতৃবর্গের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন। পুলিশ 
তাহাদিগকে ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে, তথাপি তাহারা কেবল মাত্র “বন্দেমাতরম্” ব্যতীত 
আর কিছুই বলেন নাই। কৃষ্ণকুমার বাবু বরিশালের প্রথম দিবসের ঘটনা বিবৃত করিলে 
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অসুস্থতাসত্তেও কিয়ৎকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বরিশালে 
পুলিশ ঘটিত অত্যাচারকাহিনী বিবৃত করেন এবং পুলিশ যে আবশ্যক হইলে কিরূপ পশুবল 
প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দেন। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইমার্সন 
দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কিরূপ অসদ্াবহার করিয়াছেন, তাহাও 
তিনি প্রকাশ করেন। ইহাতে সমাগত জনসমূহ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং প্রতিহিংসা 
ও প্রতিশোধই তাহাদের বীজমন্ত্র হইবে বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা কখনও আর বিলাতি 
দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না, তাহাতেই বরিশালের অত্যাচারে প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন। 

তদনস্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরি কাব্যতীর্থ, দণ্ডায়মান হইরা নৃতন বঙ্গের 
ছোটলাট ফুলার সাহেব ও তাহার উপযুক্ত পার্থ্চর, অনুচর প্রভৃতির পাশবিক গুণের কথা 
একে একে ব্যক্ত করিলেন। বন্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সকলেই বন্দোমাতরম্‌ ধ্বনি সহকারে 
স্বহ্থানে প্রস্থান করেন। 


বঙ্গভঙ্গ 
-_---778০০---- 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন 
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সঞ্ভীবনী গু ঢাকা প্রকাশ 7170 91026951719011 গু [3901109177010101]) 
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সঞ্জীবনী* 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অধিবাসীবৃন্দের মনোভাব ২ বৈশাখ ১৩১১ 


করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের সহিত এই আন্দোলনের কোনই সংশ্রব নাই; 
আসামের সামিল হইলে তাহাদের যে কোন লাভ ক্ষতি হইবে, তাহারা তাহা জানে না বা বোঝে 
না; কতকগুলি লোক তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া আন্দোলনে যোগ দেওয়াইয়াছে। লর্ড কার্জনের 
এই উক্তির যে মূল্য নাই, তাহা আমরা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। অদ্য একটি ঘটনার দ্বারা আমরা 
লর্ড কার্জনের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিব। চৈত্র সংক্রাস্তির পূর্বদিনে ঢাকা শহরে প্রতি বৎসর 
অনেক সং বাহির হয়। এবারও অনেক সং বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক সং এইরূপ ছিল : 
কৈলাসে হর-পার্বতীকে ঘেরিয়া দেবগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের সমালোচনা করিতেছেন। নারদ 
বীণাবাদন করিয়া সঙ্গীত করিয়া মহাদেবকে বলিতেছেন, আপনি সকল দেবতার, আপনার এ কেমন 
বিচার £ আপনি কালীঘাটের কালীর অধীশ্বর, তদ্রপ ঢাকার ঢাকেম্বরীর এবং কামরূপের কামাখ্যা 
দেবীরও অধীম্বর। ঢাকেশ্বরীকে কামাখ্যেশ্বরীর অধীন করিতেছেন কেন? আপনি সদাই নেশায় 
বিভোর, সুতরাং কোথায় কি ঘটে, তাহার খোঁজ খবর রাখেন না। যদি আপনি ঢাকাবাসীদের উপর 
ন্যায় বিচার না করেন, তাহা হইলে আমি বৈকুষ্ঠে বিঞুর নিকট আবেদন করিতে যাইব। অজ্ঞ 
অশিক্ষিত লোকেরাই চৈত্র সংক্রান্তির সং বাহির করিয়া থাকে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে সাধারণ 
লোকের মনের ভাব কি, এই ঘটাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, 
কতকগুলিলোক কুপরামর্শ দিয়া দেশের লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই ঘটনা তাহার উক্তির 
অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে। পূর্ববঙ্গের লোক কিছুতেই বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে প্রস্তুত নহে। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব ১৬ বৈশাখ ১৩১১ 


আমরা অনেক দিন হইল এই শুভ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি যে, ভারত সরকার অবশিষ্ট বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব আপাততঃ স্থাগিত রাখিয়াছেন। পাইওনিয়ার আমাদের প্রকাশিত সেই সংবাদের 
সমর্থন করিয়া গত শনিবার লিখিয়াছেন যে--“717৩ 00995110101 117৩ [38011101017 01 30759] 
৬/1]1 [01909019 091861 ০৬৩1 10৬/ 001 50118611715 25 10116 1172001 ৬111 112৬০ 100 0৩ 1৩975 
(0 1116 96০01761815 01 ১1310" ভারত সচিবের অনুমতি না লইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা যাইবে 
না। সুতরাং অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব সম্ভবতঃ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকিবে। 

লর্ড কার্জন এদেশে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। ইংরাজ যাহাতে ভারতবাসির 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, লর্ড কার্জন তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। 
বেসরকারি ইংরাজ অর্থাৎ ইংরাজ চা-কর, কফি-কর, খনি-কর, দোকানদার ও বণিকিগকে 
শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসিকে সন্ত্রস্ত রাখা, গবর্মমেন্ট অফিসে অফিসে শ্বেতাঙ্গদিগকে সংখ্যায় 
শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসীকে অধীন রাখা, পুলিশ বিভাগে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া 


*সঞ্জীবনী সংকলন ও সম্পাদনা-_কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়। 


৩৯৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ভারতবাসিকে দমন রাখা, সৈনিক বিভাগে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ প্রভূত 
স্থাপন করা, লর্ড কার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সে উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 

ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ আইন বিধিবদ্ধ 
হইয়াছে এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করার আয়োজন হইয়াছে। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সে 
আয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এমন কে আছে, যে ভিস্ট্রোরিয়াকে মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা 
না করিত? কিন্তু লর্ড কার্জন নীতির পরিবর্তন করিয়া ভারতবাসির দুর্বলতার উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
কবিবার স্বল্প করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড কার্জনের জানা উচিত, আমরা অরাজক দেশে বাস করি 
না। আমাদের রাজা আছেন, তিনি আমাদের ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনও বিমুখ 
হইবেন না। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলে বাঙালি সকল বিষয়েই দুর্বল হইবে। বাঙালির শিক্ষায় হীনতা হইবে, 
সমাজ ও ধর্ম সংস্কার শক্তি দুর্বল হইবে, ভাষা ল্লান হইবে, সংবাদপত্রসমূহ সাহাধ্যহীন হইবে, 
রাজনীতিক আন্দোলন খর্ব হইবে, বাঙালি জাতি অক্ষম হইবে। 

লর্ড কার্জন এতদিন আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতেন, কিন্তু বঙ্গের জমিদার ও কৃষক 
এক প্রাণ হইয়া বাধা দেওয়াতে সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারেন নাই। 

লর্ড কার্জন ইংলগ্ডে যাইতেছেন, ভারত সচিবকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন বুঝাইতে ব্রা 
করিবেন না। এমন সঙ্কটকালে কি আমরা নীরব থাকিব? নদীর কুলে পুছিয়া কি তরী ডুবাইব? 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার় এবং যদি সন্তব হয় আরও কতিপয় 
ব্যক্তিকে অবিলদ্বে ইংলগ্ডে প্রেরণ করা কর্তব্য। এখন যদি আলস্য করি, অর্থ সংগ্রহ করিতে 
শিথিলতা প্রদর্শন করি, তবে আমাদের এতদিনের সকল চেষ্টা উদ্যম বিফল হইবে। বঙ্গদেশ 
আসামের কুক্ষিগত হইয়া কতকাল যে আগ্রাসিতা হইবে, তাহা জানি না। 

লঞ কার্জন অদ্য সিমলা হইতে ভমুখে যাত্রা করিবেন। তাহার ভারত ত্যাগের পৃবেই 
আমাদের প্রতিনিধিদের ইংলগ্ভিমুখে যাত্রা করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, আর কালবিলম্ব 
না করিয়া আমাদের প্রতিনিধিদিগকে ইংলগ্ডে প্রেরণ করা উচিত। আমরা আশা করি, এক সপ্তাহের 
মধ্যে অন্যুন ২৫ হাজার টাকা বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদকের নিকট বঙ্গের 
নানা স্থান হইতে প্রেরিত হইবে । অবিলম্বে ৫ হাজার টাকা চাই। ইহার গুরুত্ব সকলেই উপলকি 
করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা এই আশা করিতেছি। 


ছোটলাট ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ৩০ আষাঢ় ১৩১১ 


ছোটলাট ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের যে সকল স্থান পরিদর্শন করিতে 
গিয়াছিলেন। সর্বত্র বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়াছেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ 
সভা অভিনন্দন পত্রে অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ছোটলাট জনসাধারণ সভাকে এই 
কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন মে-_-“আমিও এ বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা 
এখন বলিতে পারি না।” নোয়াখালির হিতসাধিনী সভাও অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। 
ছোটলাট বলিয়াছেন--“'বঙ্গের কয়েকটি জেলা আসামের সামিল করার প্রস্তাব হয় নাই। বঙ্গের 
কয়েকটি জেলা ও আসাম লইয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব হইমাছে। সেই প্রদেশে 
লেফটেনেন্ট গবর্নর, ব্যবস্থাপক সভা 'ও রেভিনিউ বোর্ড থাকিবে । ভারত গবর্মমেন্ট ও ভারত 
সচিব এই প্রস্তাবের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গবর্নমেন্ট প্রজার হিতকামনার বশবর্তী হইমা 
এ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন।” প্রজার প্রকৃত হিত যদি গবর্নমেন্ট সর্বদা বুঝিতেন, তবে 
এত বাদ প্রতিবাদ কখনও হইত না। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৩৯৯ 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সম্পাদকীয় ৬ শ্রাবণ ১৩১১ 


বিগত আধাঢ় মাসের প্রথমে কোন কোন সংবাদপত্র এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, ঢাকা! 
ও ময়মনসিংহ আসামের সামিল হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। 
কে এই সংবাদ প্রচার করিয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই সংবাদ প্রচার করিয়া অনিষ্ট 
করা হইয়াছে। যাহারা আন্দোলনের অগ্রণী, তাঁহারা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্ে্ট 
হইয়াছেন। আমরা সে সংবাদে কোন আস্থা স্থাপন করি নাই, সে জনরবের কথা আমরা সন্ভ্রীবনীতে 
প্রকাশও করি নাই। সংবাদটা যে অমূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

বঙ্গের ছোটলাট সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি 
ও বরিশালের নগরবাসিগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছোটলাটকে আমাদের মনোগত 
ভাব জানাইয়াছিলেন। ছোটলাট সর্বত্রই এই কথা বলিয়াছেন যে-_“ভারত গবর্মমেন্ট বঙ্গে হিতের 
হইবে মনে করিয়াই তাহা করিবেন।” ছোটলাট একথাও প্রকাশ করিয়াছেন যে--“অঙ্গচ্ছেদের 
প্রস্তাব এখন ভারত গবর্নমেন্ট ও ভারত সচিবের বিবেচনাধীন আছে।” ছোটলাট সকলকে আশ্বস্ত 
করিবার জন্য বলিয়াছেন-- “পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা আসামের তন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। 
পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা ও আসাম লইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন কর৷ হইবে। সেই প্রদেশ 
শাসনের জন্য একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর নিযুক্ত হইবেন। আয়কর আইন প্রণয়ন করিবাব জন্য 
ব্যবস্থাপক সভা হইাবে। সে প্রদেশের উপর হাইকোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে ।” 
কোন নগরবাসী ছোটলাটকে বলিয়াছিলেন--“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া জনসাপারণ ভীত 
ও শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে।” ছোটলাট নগরবাসীর মুখে জনসাধারণের ভয় ও শঙ্কার কথা শুনিয়া একটু 
রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার কথাই বটে। ছোটলাট যদি জনসাধারণের মনের অবস্থা বুঝিতে 
সমর্থ হইতেন, তবে কথনও রাগ করিতেন না। সত্য সত্যই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া 
পূর্ববঙ্গ ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছে। 

ছোটলাটের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, গবর্নমেন্ট অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিহার 
করেন নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহকেও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব পরিহার করেন নাই। 

যাহারা এক সময়ে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন, যেরূপ আন্দোলন কেহ কখনও দেখে 
নাই শুনে নাই, সেইরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন-্যাহারা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে 
পুনরায় মহান্দোলনে ব্রতী হইতে হইবে। 

এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, গত ফাল্গুন মাসেই কয়েকজন প্রতিনিধিকে ভারত সচিবের নিকট 
প্রেরণ করা হইবে। প্রতিনিধিগণ অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা ভারত সচিব ও তাহার 
সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। ইংলগ্ডের রাজপুরুষদিগের নিকট বাঙালির মনোবেদনা প্রকাশ 
করিবেন। 

লর্ড কার্জন ইংলগ্ডে গিয়াছেন। তিনি অঙ্গচ্ছেদের অনুকূলে যত যুক্তিতর্ক আছে তাহা ভারত 
সচিবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে যে সকল প্রবল যুক্তিতর্ক আছে, তাহা কেহ 
বুঝাইল না। বাঙালি মহাভ্রম করিয়াছেন। 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়দের মত লোককে আমাদের প্রতিনিধি পদে বিধি 
পূর্বক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে পারিতাম, তবে ভারত সচিব ও তাহার সভার সভ্যগণ আমাদের 
আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙালির শিথিলতায় আমাদের পক্ষ সমর্থন করা 
হইল না। ভারত সচিব লর্ড কার্জনের উক্তি শুনিয়া এই বিষয় একতরফা নিষ্পত্তি করিবেন। 


৪০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমরা বলি এখনও সময় আছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী একাকী সকলকে জানাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় বাহ। কিয়দ্দিন হইল, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য 
বাহাদুর কলিকাতা আসিয়াছেন। তাহার অনন্য সধারণ সৎসাহস ও অদম্য উৎসাহ ব্যতিরেকে 
এই আন্দোলন অস্কুরে বিনষ্ট হইত। তিনি পুনরায় কলিকাতা আসিয়াছেন, অন্যান্য উদ্যোগীগণ 
পুনরায় সমবেত হইয়া বিলাতে আন্দোলনের উদ্যোগ করুন। অচিরে প্রতিনিধি নির্বচিন করিয়া 
ইংলশ্ে প্রেরণ করুন। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১৮ কার্তিক ১৩১১ 


বঙ্গভূমি কি জীবিত না মৃতের দেশ? যাহাদের সর্ববিধ উৎসাহ উদ্যম আতসবাজির অগ্নি 
স্ফুলিঙ্গবৎ হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়, এবং অকস্মাৎ লুপ্ত হয়; আরাম ও আত্মসুখের মোহে যাহারা 
জীবনের সর্ববিধ গুরুতর কর্তব্যকে অক্রেশে লঘুতর করিয়া তুলে এবং নিদারুণ অবহেলা ভরে 
বিস্মৃত হয়; ব্যক্তিগত সন্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহারা কখনও দশের সেবায় জন্মভূমির 
কল্যাণে সরলভাবে প্রাণের ব্যগ্রতায় নিযুক্ত হইতে পারে না। বহুমূল্য জাতীয় একতাকে অন্কুরে 
বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও যে জাতি নির্বোধের মত কল্িত সিদ্ধির প্রত্যাশায় বসিয়া বসিয়া আলস্যে 
দিন কাটাইতে পারে, তাহাদের জাতীয় জীবন কি বাস্তবিক উপকথার বিষয় নহে? 

লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবটি নূতন বলিয়া আন্দোলনকারিগণ এক্ষণে 
ইহাকে বিপ্লবজনক মনে করিতেছে। সুতরাং প্রথমতঃ কিছুদিন ইহারা খুব হৈ চৈ করিবে, কিন্ত 
ক্রমে যখন সহ্য হইয়া যাইবে তখন বুঝিবে এই বিভাগে তাহাদের কি উপকার হইয়াছে। 

অন্যায় অত্যাচার সহ করিয়া আমরা পাপগ্রস্ত ও অধঃপতিত হইয়াছি। পাপের শাস্তি স্বরূপ 
এক্ষণে অতি অন্যায় অত্যাচারে আমাদের প্রাণে তীব্র বেদনাবোধ জন্মে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের 
আন্দোলনে আমরা কার্যের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমাদের বেদনাবোধ কেবল ওষ্ঠবাহী-_অন্তর্দাহী 
নহে। অন্তরের বেদনা কেহ এত শীঘ্র ভূলিতে.পারে না। অথবা আমরা বাঙালি জাতি নিতান্তই 
নির্বোধ; নতুবা এমন বিপদপাতে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম না। 

খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ এবং গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন প্রেরণ, ইহাতেই কি এরূপ 
বিপদের সমুচিত প্রতিকার প্রয়াস শেষ হইয়া গেল? যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহাতে যে কোন 
ফললাভ হয় নাই এমত নহে। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমরা ক্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছি। শুনা যাইতেছে, 
সার এগ ফ্রেজার দার্জিলিঙে বসিয়া বিভাগীয় কমিশনারদিগকে লইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন 
করিতেছেন ; এবং কমিশনারগণ অঙ্গচ্ছেদের অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ 
শুনিয়াও আমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব? বহুদিন হইতেই গবর্মমেন্ট নানাবিধ কার্য দ্বারা এদেশের 
উদীয়মান জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছেন। এইবার বঙ্গবাসীর জাতীয় স্বার্থে 
তীবণ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বঙ্গেব অস্কুরিত জাতীয় জীবনকে এই অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা 
দ্বারা নির্মল করিবার আয়োজন যে সম্পূর্ণ প্রায় হইয়া উঠিল। হতভাগ্য বঙ্গবাসী কি এখনও জাতীয় 
স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়সংকল্প করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিবে না? 

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এক্ষণে এদেশে আন্দোলনে আর ফল নাই--সময়ও নাই। 
অবিলম্বে এদেশ হইতে বিলাতে একদল উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা কর্তব্য। বঙ্গদেশে উপযুক্ত 
লোকের অভাব. নাই। এক্ষণে অর্থের প্রয়োজন। প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলেই বিলাতে 
প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে। বিপুল জনমগুলীর যুক্তিগর্ভ প্রতিবাদ ও অবিরাম 
আন্দোলন ইংলগু ভূমে কবে নিম্ষল হইয়াছে? আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সমুচিত প্রণালী 
অবলম্বন না করিয়াই আন্দোলন বা প্রতিবাদ নিরর্থক বলিয়া সহজ ও সুলভ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের যত গুরুতর বিপদপাতে বঙ্গ সন্তান আর নিশ্চিত্ত থাকিও না। বঙ্গের 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪০১ 


জমিদার সভা, ব্রিটিশ ইগ্ডয়ান সভা, ভারতসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক সভাসমূহ এইবার দেশের 
লোকের নিকট প্রমাণ করুন যে তাহারা জীবিত আছেন। দেশের এই বিপদের সময় তাহারা 
কার্যক্ষোত্রে অবতীর্ণ হউন। বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে প্রাণমনে যোগদান করিয়া তাহারা দেশের 
সর্বশ্রেণিস্থ লোকের নিকট এইবার রাজনৈতিক আন্দোলনের সার্থকতা প্রমাণিত করুন। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন পূর্ণ হইল 
সম্পাদকীয়। ২৫ কার্তিক ১৩১১ 


বাঙালি কি এখনও নীরব থাকিবেন £ ইংলগু হইতে এই দুঃসংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড কার্জন 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভারত সচিবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন--কেবল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও 
চট্টগ্রাম বিভাগ আমাদের সামিল করা হইবে না। আসাম, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং দার্জিলিং 
ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ লইয়া উত্তরপূর্ব প্রদেশ নামে এক নৃতন প্রদেশ গঠন করা 
হইবে- একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নর সে প্রদেশ শাসন করিবেন। 

পাইওনিয়ার লিখিয়াছেন, আগামী শীতকালে ভারত গবর্নমেন্টের কার্য ঘটনা বা 'বৈচিত্র্যবিহীন 
হইবে না। লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব কার্ধে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না। এ সম্বন্ধে 
যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীনে “উত্তর-পূর্ব 
প্রদেশ" নামে এক নৃতন প্রদেশ গঠন করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রথমতঃ যে প্রস্তাব 
করা হইয়াছিল. তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে--উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কিয়দংশ ছিন্ন করার 
প্রস্তাব পরিহার করা হইয়াছে। নিম্ন প্রদেশের ছোটলাটের কার্যভার লঘু করাই যদি এই প্রস্তাবের 
কালীন এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভারত সচিবের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গের সীমা সন্কীর্ণ 
করিবার জন্য অস্ত্র সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। বঙ্গের জনসাধারণের নেতৃবর্গ তাহা 
বেশ বুঝিয়াছেন। তাহাদের কার্য দেখিয়া মনে হইতেছে, তাহারা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত 
করিতেছেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট কি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে না পারিয়া তাহারা 
মুসকিলে পড়িয়াছেন। কিন্তু আর কয়েক মাসের মধ্যেই তাহারা গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় অবগত 
হইতে পারিবেন। 

বঙ্গের নেতৃগণ গবর্নমেন্টের প্রথম প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া সফল হইয়াছেন। এখন তাহাদের 
নৃতন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে হইবে। 

সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ আসামের সামিল করা কার্জনের প্রথম প্রস্তাব ছিল। 
সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, লর্ড কার্জনের ন্যায় লোকও তাহা 
খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কিন্তু লর্ড কার্জন কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন না। রুশ 
জেনারেল কুরোপটকিন জাপ সৈন্য কর্তৃক মঘিত হইতেছেন, তবু মুখে বলিতেছেন আমি পরাভূত 
হই নাই--তিনি নৃতন সৈন্য সহ জাপ সৈন্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জনের 
প্রস্তাবের অসারতা অকাট্য যুক্তিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে-_লর্ড কার্জন তবু পরাজয় স্বীকার কারেন 
নাই। তিনি নৃতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। 

তাহার নৃতন প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করা বড় ক্রেশকর ব্যাপার নয়। পাইওনিয়ার লর্ড 
কার্জনের নূতন প্রস্তাবের মর্ম প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু সে সম্বদ্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। 
পাইওনিয়ারে এই প্রবন্ধ লেখক যে উচ্চপদস্থ একজন রাজপুরুষ তাহার কোন সন্দেহ নাই। একবার 
একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাদের নিকট স্বীকার করিহাহিলেন যে, তিনি পাইওনিয়ারের 
প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। সেই রাজপুরুষ এখন ভারত গবর্নমেন্টের কোন উচ্চ কার্যে নিযুক্ত আছেন। 


বঙ্গতঙ্গ ও সমকালীন বঙগসমাজ--২৬ 


৪০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমাদের বিশ্বাস তিনিই পাইওনিয়ারের এই প্রবন্ধের লেখক। এই প্রবন্ধ হইতে দুইটি কথা বেশ 
স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। 

১। লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভারত সচিবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন। 

২। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসাম আরও কতিপয় জেলা লইয়া উত্তর-পূর্ব 
প্রদেশ নামে এক নৃতন প্রদেশ গঠন করা হইবে। 

প্রথম প্রশ্ন এই, কোন কোন নৃতন জেলা লইয়া নৃতন প্রদেশ গঠন করা হইবে? আমরা ইংলগু 
হইতে এই ঠিক সংবাদ পাইয়াছি যে, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত উত্তর-বঙ্গ 
প্রস্তাবিত নৃতন প্রদেশের সামিল করা হইবে। 

ইতঃপূর্বেও এরপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের ফরিদপ্র ও বাখরগঞ্জ এবং দার্জিলিং 
ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ নৃতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, এরূপ প্রস্তাব কোন বিভাগীয় 
কমিশনারের মুখে শুনা গিয়াছিল। তখন সংবাদপত্রেও তাহার আলোচনা হইয়াছিল । গবর্নমেন্টকে 
এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেন্ট এ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করেন 
নাই। 

প্রস্তাবটি ক্রমে গুরুতর ও ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। খাস বঙ্গে ৫ বিভাগ-_তন্মধ্যে 
ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ যদি নৃতন প্রদেশের অন্তর্ভুত্ত হয়, তবে কেবল প্রেসিডেন্সি 
ও বর্ধমান বিভাগ বঙ্গদেশের সামিল থাকিবে। বাঙালি জাতিকে এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে 
কিযে ঘোর অনিষ্ট হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারিতেছি না। 

গবর্নমেন্টের নৃতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি অনেক সংগৃহীত হইবে। কিন্তু লর্ড কার্জন যুক্তিতে 
দমিবার পাত্র নহেন। তিনি একজন কুরোপাটকিন-_ “17081 ৮৪11000151760 ৮/11] 880 5111. 

যে বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিবে, সে বঙ্গের মহাশক্র। বাঙালি জ:তকে দুই ভাগে বিভক্ত 
করিলে বাঙালির সর্ব প্রকার উন্নতির পথ বন্ধ হইবে-_বাঙালি ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর অবস্থায় 
পতিত হইবে। এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কি কোন উপায় নাই? 

আমরা বলি আছে। লর্ড কার্জনের নিকট যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু 
পূর্বেই বলিয়াছি তিনি কুরোপাটকিন্‌, তিনি হারিয়াও হার মানিবেন না। সুতরাং বাঙালি জাতিকে 
বিনাশ হইতে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে অগৌণে ইংলগ্ডে প্রবল আন্দালন করা কর্তব্য। 

ভারত সচিবের সভায় অনেক ন্যায়পরায়ণ সভ্য আছেন। ভারত সচিব ও তাহার সভার 
সভ্যদিগকে অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে । ইংলগ্ডের মন্ত্রিগণের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া, ইলগ্ডের প্রধান রাজনীতিবিদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের 
কুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইংলগ্ডের সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে আমাদের মর্মবেদনা জানাইয়া 
তাহাদিগকে আমাদের সহায় করিতে হইবে। ইংলগ্ের রাজনৈতিক সভাসমুহকে আমাদের পক্ষ 
অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতে হইবে। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালি জাতি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। বাঙালির সংখ্যা আর তেমন 
বৃদ্ধি পাইতেছে না-_বাঙালি জাতিকে রক্ষার এক পথ এই ছিল, জাতিভেদের কঠোরতা খর্ব করিয়া 
বারেন্দ্র, রাটী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলন। তাহার সূত্রপাতও হইয়াছিল। কিন্ত 
অঙ্গচ্ছেদ হইলে সে পথ কন্টকিত হইবে। 

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালি জাতি বিনষ্ট 
হইবে। এই মহা বিনাশ হইতে যদি বাঙালিকে রক্ষা করিতে হয়, তবে অবিলম্বে তিনটি উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে। 

১। অগৌণে প্রত্যেক বাঙালি স্বেচ্ছায় সাধ্যমত অর্থ বঙ্গীয় জমিদার সভার সম্পাদকের নিকট 
প্রেরণ করুন এবং এক মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা সংগৃহীত করুন। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪০৩ 


২। অন্যুন ছয় জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিরাট সভায় প্রতিনিধি পদে বরণ করিয়া ইংরেজ জাতির 
দ্বারে দরবার করিবার জন্য প্রেরণ করুন। 

৩। সমস্ত বঙ্গে এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হউক যে, গবর্নমেন্ট তাহা দেখিয়া অঙ্গচ্ছেদের 
কল্পনা পরিহার করিতে বাধ্য হন। 


আবেদন, না আত্মচেষ্টা? ২৭ আশ্বিন ১৩১১ 


বর্তমান মাসের “ভারতী'তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “আবেদন 
না আত্মচেষ্টা?* শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের কোন উপকারিতা 
এই--“ম্বদেশের উন্নতিকল্পে কোন পন্থা প্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর 
আন্দোলন চলিতেছে, ইহা একটি শুভ চিহ বলিতে হইবে। ইহাতে জানা যাইতেছে, আমাদের 
অসাড় সমাজদেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অন্ন মৎস্যাহার ক্ষুদ্রকায় একটি 
আসিরিক জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জবলস্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে অ।মাদের সম্মুখে 
রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন পথে গেলে, 
উহাদের ন্যায় আমরাও আবার উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারিব, সেই বিষয় আমাদের 
চিন্তাশীল ব্যস্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ইহাতে 
নীচ দলাদলির গন্ধ মাত্র নাই। কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা। 

“একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্ষের 
প্রতিবাদ করা, তাহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য, উন্নতি 
সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে 
ব্যক্ত না করিলেও, তাহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়। * 

“আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা 
নিজের চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্প মাত্রও পূরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের 
শিক্ষা হয়। আমার আত্মসম্মান ও আতমপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, নিজস্ব বলে বলীয়ান হইতে 
পারি, জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারি, প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে 
পারি... আসল কথা, এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন মতপার্থক্য নাই...” 

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখক পরিষ্কার ও সরলভাবে 
বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতিরিক্ত উপমার ছটায় ও ভাষার আড়ম্বরে বক্তব্য বিষয়কে 
আবৃত করেন নাই। লেখক নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনের বা কংশ্রেসের বিরোধী নহেন। তিনি 
বলিতেছেন-_“আবেদন নিবেদন কি প্রতিবাদ যে আমরা একেবারেই করিব ন', আমি একথা বলি 
না-উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থই যেন ব্যয় না করি, আমার বলিবার 
ইহাই উদ্দেশ্য।” “আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় 
দিতে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা মহৎ উপকার 
সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটা প্রসাদ অর্জন করা অপেক্ষা তাহার মূল্য আমি 
অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও একতার পথ উন্মুক্ত 
করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে ইহার চেষ্টা উদ্যম বাস্কিত পথে চালিত হয়, 
তত্প্রতি স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রেই যত্ববান হওয়া কর্তব্য। 

পূর্বে যাহারা আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহারা যদি 


*্বর্তমান গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠা দেখুন। 


৪০৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ন্যায় সরল ও সহজভাবে তাহাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে হয়ত 
কোন বাদপ্রতিবাদের কারণ উত্থাপিত হইত না। তাহারা আত্মচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 
আন্দোলন নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতেই আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, 
কাজেই তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় যে আমরা বুঝিতে পারি নাই, সে দোষ আমাদের নহে। 
আসল কথা লইয়া জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। তবে কোন কোন বিষয়ে 
আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। 

রাজনৈতিক আন্দোলন সমর্থনকারিদের মত সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ভুল করিয়াছেন। “রাজদ্বারে 
আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্ষের প্রতিবাদ করা, ইহাই তাহাদের মুখ্য কার্য, 
উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা তাহাদের গৌণ কর্তব্য।” একথা ঠিক নহে। 
রাজনৈতিক আন্দোলন ও নিজেদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা এই উভয়বিধ কার্যকেই তাহারা মুখ্য 
কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সম্প্রতি এটা ছাড়িয়া ওটা ধরিতে হইবে একথা তাহারা স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলিতেছেন-_“তীহাদের কোন কার্যে এবং কোন 
অনুষ্ঠান উদ্যোগে এই কথার আভাস পাওয়া যায়।” তাহাদের কোন কার্যে এবং কোন অনুষ্ঠান 
উদ্যোগে এই কথার আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। যাহাতে দেশজ শিল্পের প্রভূত 
উন্নতি হইতে পারে, কংগ্রেসের অগ্রণীগণ বহুদিন হইতে সেই বিষয়ে চিস্তা করিতেছেন এবং 
যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিগত কয়েক বৎসর হইতে দেশজ 
শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী কংগ্রেসের সংশ্রবেই হইয়া আমিতেছে। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে 
কংগ্রেসের উদ্যোগী ও সমর্থনকারীদিগকেই বিশেষ উৎসাহী দেখা যাইতেছে। 

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলিতেছেন--“আমরাও এক্ষণে ইংরাজের দেখাদেখি এই রাজনৈতিক 
আন্দোলনের (০0179010)01917191 271311017) পক্ষপাতী হইয়৷ উঠিয়াছি। কিজ্ঞ আমরা ভুলিয়। যাই, 
ইংলগ্ডের রাজ্যতন্্ব ও আমাদের রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন।” আমাদের কোন কোন সহযোগী 
সম্প্রতি বলিতেছেন যে, ০07910101078। 851130107 শব্দগুলি প্রয়োগ করাও আমাদের পক্ষে যুক্তি 
সঙ্গত নয়। ভারতবর্ষের ০015110101017-ই নাই, সুতরাং ০0175111010101 801080101. আমাদের পক্ষে 
অসমন্ভব। এই শ্রেণির লেখকেরা মনে করেন, ইংলগ্ডের ০01790000001-কেই 00150110101 বলে। 
ভারতবর্ষের কোন ০0151108110 নাই। ইহাদের জানা উচিত যে প্রত্যেক দেশেই রাজা ও প্রজার 
সম্পর্ক কতকগুলি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। রাজ্য শাসনের যে নিয়ম তাহারই নাম ০0175010001 | 
ভারতবর্ষেরও একটা ০0750100010 আছে। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি এদেশে যাহা ইচ্ছা তাহাই 
করিতে পারেন না। তাহার সমুদায় কার্যকলাপ নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। 

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিজেও স্বীকার করিতেছেন--“ইংলগডের রাজতন্ত্র অনুসারে শাসন বিষয়ে 
আমাদের রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। পার্লামেন্টই আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা ।” সুতরাং 
০011511010101121 8011810101) আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রজা সাধারণের 
নিজের ভিতর যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে উপেক্ষা করিত না। আমাদের 
ভিতর সে শক্তি নাই বলিয়াই আমাদের আন্দোলন সেরূপ শক্তিশালী হয় না। তবে আমাদের 
আন্দোলন যে নিরর্থক সে কথাই বা! কেমন করিয়া স্বীকার করিব। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি 
যে, গবর্মমেন্ট আমাদের আন্দোলন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রমাণ স্বরূপ স্যর চার্লস 
এলিয়টের জুরী সম্বন্ধীয় অনুভ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্লামেন্ট আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা 
বলিয়াই আমাদের দেশে আন্দোলনের সার্থকতা আছে। ভারত গবর্নমেন্ট সর্বদাই পার্লামেন্টের 
মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে বাধ্য হন। আমাদের আন্দোলনের ফলে যদি পার্লামেন্ট কোন 
কৈফিয়ৎ চাহেন, এ ভয় ভারত গবর্মমেন্টকে সর্বদাই করিতে হয়। এই যে লর্ড কার্জানের ন্যায় 
একজন বিচক্ষণ ও জবরদস্ত শাসনকর্তা ইংলগ্ের নানা স্থানে নিজের শাসন নীতির প্রশংসা গীতি 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪০৫ 


াহিয়া ফিরিলেন, তাহার কারণ কি? ইংলগ্ডের পার্লামেন্ট ও জনসাধারণের প্রতিবাদের ভয় কি 
তাহার প্রধান কারণ নহেঃ সুতরাং এদেশে আন্দোলন করা অপেক্ষাও বিলাতে আন্দোলনের চেষ্টা 
করা আমাদের অধিকতর কর্তব্য। আমরা মাঝে মাঝে ইংলগ্ডে আন্দোলনের যে, অত্যন্ত ক্ষীণ 
চষ্টা করিতেছি, তাহাতেই অনেক সুফল লাভ করিতে পারিয়াছি।” ইংলগ্ডে এখন সাম্রাজ্যিকতার 
য়া যতই উঠুক না কেন, ইংলপগ্ডের স্বার্থপরতা যতই বৃদ্ধি পাইয়া থাকুক না কেন, তত্রাচ একথা 
নত্য যে, ইংলগডে এখনও এমন কোন কোন সহাদয় লোক আছেন, যাহাদের সহানুভূতি সাহায্য 
মামরা লাভ করিতে পারিব। ইংলগ্ের জনসাধারণ ভারত শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্স, তাহাদিগকে 
ভারতের অবস্থা জানান কর্তব্য এবং জানাইলে যে কোন ফল লাভের আশা নাই, একথা আমরা 
হ্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বাস্তবিক কথা এই, আমরা কাজে বেশি কিছু করি নাই। সামান্য 
্বার্থত্যাগ করিতেও আমরা কুঠিত, অথচ হাতে হাতে ফললাভ না করিতে পারিলেই নিরাশ হইয়া 
পড়ি। 

১৮৮৯ সনের কংশ্রেসে পরলোকগত মহামতি ব্রাভূল মহোদয় বলিয়াছেন--“0 17701 ৫১০৫1 
10০ 1)01017, 2880 0০ 1701 251920০1211 2 01706. 100 1901 01590170117000 11 ১ 1116 1815051 
0121)5 01119 90176111715 15 0010006৫. অর্থাৎ “অত্যন্ত অধিক আশা করিও না, এবং হঠাৎ 
কৃতকার্ধতা লাভের আশা করিও না। তোমাদের সম্পূর্ণ দাবির কতকাংশ লাভ করিয়াছ বলিয়া 
কখনও নিরাশ হইও না।” ব্রা্ল যে কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে। তিনি অসামান্য 
বীর ছিলেন। তিনি ন্যায়ের জন্য এবং মানবের মতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য প্রাণপণ 
করিতেও কুঠিত হন নাই। 

যাহারা ০01750100110181 ৪81180101-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাদিগকে মহামতি 
ব্রাভলর নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।-_-“%০ 12৬৩ 118৩ ০01511010101191 11811, 
1701 01 50116 1100 117০ 1100150 210 00110 11620 ১০৪/561৬25, এ 01 90170176 9০ 
70011110115 0১016 হিগো) ০৬০1 (0৮/1), টিটো? ০৬০1৬ 01৬151017 পিটো। হি 00 91170 2180 টিটো) 
€/619 7011. /৯70 1 ৬0910 25 ১০, 11 088 102119 ৬2111 (0 110106 770 9০ 110011916০0 
॥। 0112 119050, 10 5610 51179001005 10 [9201010175 ৮1101) ১০৪ 0171061512170, 0৮ [176 
11101158110, 09 0110 11011107005 ০01 01/010581705, 0 (17০ 1111101) 16 908] 50 01181 11019 9 
0001010 1129 101001-2110 (11010 15 1701 5191110 11) 101061010 01) 0110 0115517010 ৬4110 10186 
1101111)5 01 [১811)21710105 5115 810 2510 11081 9116 1229 ৫০ 10150100 10 11)0956 6,000, 7,000, 


8,000 7া)165 9৬৪, 11) 00710 5217)6 ৬৪৬ 0190 5116 125 00176 58101) 1051100 (0 11)959 ৮৮170 
০0ো। 05501010 ৬/101) 2 11110 ৬০1০০ ৬/101171] 10811119 01 110 0৬) ৬115. 


আমাদের জন্য করিয়াছেন ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে।” একথা সত্য। 
কিন্তু গবর্মেন্ট ভ্রমবশতঃ এমন কাজও অনেক সময় করেন, যাহা ইংরাজের ও আমাদের স্বার্থের 
পরস্পর বিরোধী নহে। সুতরাং সে সকল বিষয়ে আন্দোলন বা আবেদনের স্বরূপ গবর্নমেন্টের 
মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং করিলে কৃতকার্য হইবারও সম্ভাবনা আছে। লেখক মহাশয় 
বলিতেছেন-_“আমরা যদি তাহাদের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই ন৷ দিয়া, তাহাদের স্বার্থের 
দিক দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে।” কংশ্রেসও 
কনফারেন্সে আমর। যে তাহা করিতেছি না তাহা নহে। আমরা সর্বদাই বলিতেছি যে, ভারতীয় 
প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা ইংরাজের স্বার্থ। প্রজাগণ যদি নিঃস্ব ও দুরদশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা 
হইলে ইংরাজের ব্যবসা এদেশে বেশি দিন চলিবে না। 

লেখক মহাশয় বলিতেছেন__“কি কনসারবেটিব কি লিবারেল ইংলগ্ডের যে কোন পক্ষই 
কর্তৃত্ব লাভ করুক ইহাদের কাহারও আমলে “অস্ত্র আইন" রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? 


৪০৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর আমাদের বাস্তবিক কর্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে? ভারতের 
স্বার্থের উদ্দেশ্যে ম্যাঞ্েষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখনও কি আমরা প্রত্যাশা করিতে 
পারি?” ইহার কোনটিই সম্ভবপর নহে মানিলাম। তবে এখন কি করিতে হইবে? মনে করুন 
আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া যাহাতে আত্মনির্ভর শিখিতে পারি, তাহারই চেষ্টা 
করিতে আরম্ভ করিলাম-_অর্থাৎ এদেশের ব্যবসায় শিল্পের উন্নতি, সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার 
প্রসার নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চয় প্রভৃতির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলাম। ইংরাজ গবর্নমেন্ট 
ত আর নির্বোধ নহেন, কাল যদি দেখেন যে, বিলাতের স্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা হইলে 
আমাদের সমুদায় চেষ্টা যদি এক দিনেই ব্যর্থ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিব? 

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা কংগ্রেস, কনফারেন্স ও রাজনৈতিক আন্দোলনের 
পক্ষপাতী। কংগ্রেসে প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, কংগ্রেসের হিতকল্পে যে উৎসাহ 
পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিতান্তই যৎসামান্য বলিয়া মনে করি। আমাদের যে সফলতা লাভ হইতেছে 
না, আমাদের অযোগ্যতাই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী 
বলিয়া আত্মচেষ্টার বিরোধী নহি। বরং আমরা মনে করি, আত্মনির্ভর ভিন্ন আমাদের গতি নাই। 
রাজনৈতিক আন্দোলন ও আত্মচেষ্টা উভয়ই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য মনে করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহের 
সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যতদিন আমরা তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের 
সমস্ত চেষ্টাই নিম্ষল হইবে। 


বঙ্গের অঙ্গচেছেদ ২ অগ্রহায়ণ ১৩১১ 


ভারত গবর্নমেন্ট বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে দৃঢ় স্বল্প হইয়াছে_ আমাদের 
বড় আশার ধন স্যর এন্ড্ু ফেজারও বাঙালি জাতির এই সর্বনাশ সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
ভারত গবর্নমেন্টের নির্ধারণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু, একথা ঠিক বে উত্তর পূর্ব প্রদেশ 
নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে-আসাম, ঢাকা বিভাগ চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জিলিং ছাড়া 
সমস্ত রাজসাহী বিভাগ সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ইইবে এবং একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর সেই 
প্রদেশের শাসনকর্তা হইবেন। 

সে নৃতন প্রদেশে হাইকোর্ট, রেভিনিউ বোর্ড ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইাবে কিনা, তৎ 
সম্বন্ধে কিছুই জানা"যায় নাই। ব্যবস্থাপক সভা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জেলা বোর্ড প্রভৃতিকে 
তাহার সভ্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে কিনা, তাহাও কেহ জানে না। 

গবর্নমেন্ট গোপনে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গবর্নমেন্ট সংগোপনে ভারত সচিবের নিকট কি 
লিখিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভারত গবর্নমেন্ট যখন টট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা 
ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন বেশ সরল প্রাণে সে কথা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। এবার অন্ধকারে কার্য করিবার প্রবৃত্তি হইল কেন? আমাদের -মঙ্গলের জন্য যদি 
গবর্মমেন্ট কোন কার্য করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তবে"আমাদের নিকট তাহা গোপন রাখিবেন 
কেন? 

গবর্নমেন্ট কি মন্ত্রণা করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতে চাই। গবর্নমেন্টের মন্ত্রণা অবশ্যই 
আমাদিগকে জানাইতে হইবে। গবর্নমেন্ট নৃতন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশের সুবিধা 
করিয়া দিন। যদি না দেন, তবে এই গবর্নমেন্টকে কেহ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বলিবে না। তবে রুশ 
গবর্নমেন্ট ও কার্জন গবর্নমেন্টে কোন বিভিন্নতা থাকিবে না। 

লর্ড কার্জনের গবর্নমেন্টে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ এক কলমের খোঁচায় আইন 
বহির্ভূত আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবের কথা প্রকাশ হওয়ামাত্র 
পূর্ব বাংলায় এমন গভীর গর্জন, এমন তীব্র প্রতিবাদ, এমন ভীষণ আন্দোলন হইয়াছিল যে, লর্ড 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪০৭ 


কার্জনের মত একরোখা লোকও থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভয় ও বাক্য বলে পূর্ববাংলার 
লোকদিগকে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার বাক্য বা 
জ-ভঙ্গীতে একটি প্রাণীও তাহার মতাবলম্বী হয় নাই; বরং তাহার বাক্য ও যষ্টি সধ্যালন দর্শন 
করিয়া সমস্ত লোক আরও ঘন সঙ্নিবিষ্ট হইয়া তাহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিল। 

সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রবল প্রতিবাদে লর্ড কার্জন অবশেষে বুঝিয়াছিলেন যে, কাজটা সহজে সংসিদ্ধ 
হইবে না। বাঙালি জাতির যে তেজ আছে, তাহা দেখিয়া তিনি আপনার প্রস্তাব অবশেষে প্রত্যাহার 
করেন। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে লর্ড কার্জনের মত লোক সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

লর্ড কার্জন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু আপনি এক বৃহত্তর সঙ্কল্প রচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষণ প্রতিবাদের ভয়ে এবার অন্ধকারে কার্য সমাধার চেষ্টা হইতেছে। লর্ড 
কার্জনের নৃতন প্রস্তাব যদি কার্ধে পরিণত হয়, তবে বাঙালি জাতির যে মৃত্যু নিশ্চয়, তাহাতে 
আর কোন সন্দেহ নাই। লর্ড কার্জানের প্রথম প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে ক্ষুদ্র টট্টগ্রাম বিভাগ 
ও ঢাকা ময়মনসিংহের বাঙালিদের বাঙালিত্ব লোপ পাইত ; নৃতন প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হইলে 
পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের বাঙালিদের বাঙালিত্ব লোপ পাইবে। বর্ধনান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
বাঙালি যদি রাজসাহী, ঢাকা ও টট্টগ্রাম বিভাগের বাঙালিদিগের হইতে ছিন্ন হয়, তবে শুষ্ক 
কঞ্চিখণ্ডের ন্যায় সকলেই ভাঙিয়া পড়িবেন। পূর্ব ও পশ্চিমের বাঙালি আর পরস্পরকে আপনার 
বলিয়া চিনতে পারিবে না। ভয়ঙ্কর সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। 

গবর্নমেন্টের নৃতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলনের সুচনা হইয়াছে। কলিকাতায় এক 
সপ্তাহের মধ্যেই ঘনীভূত প্রতিবাদের জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে- সমস্ত দেশে প্রতিবাদের 
আগুন জুলিয়া উঠিবে-_ইংলগড সে প্রতিবাদের ধ্বনি পঁহছিবে _ আমরা পড়িয়া পদাঘাত সহিব 
ক।রব। ফল অবশ্যই হইবে। 

সমস্ত দেশ তবে জাগ। এব'র কেবল পূর্ববঙ্গ নয়, এবার পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র হইয়া 
আন্দোলনের গভীর তরঙ্গ উখিত কর। বাঙালি জাতিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা কর। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 


অনরেবল অন্বিকাচরণ মজুমদারের পত্র 
৯ অগ্রহায়ণ ১৩১১ 


বঙ্গের অঙগচ্ছেদের ভীষণ বার্তা শুনিয়া বঙ্গবাসী ব্যাকুল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু 
গবর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করিতেছেন না। ইহাতে দেশবাসীর আতঙ্ক আরও বর্ধিত 
হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের নবনিযুক্ত প্রতিনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে প্রকৃত 
সংবাদ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কবে যে 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে তাহা কেহ জানে না। এদিকে কর্তৃপক্ষের এই নিদারুণ নীরবতায় 
দেশের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এই বিপদে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। 
এই সমস্যায় পতিত হইয়া ঢাকা বিভাগের সদস্য বাবু অন্বিকাচরণ মজুমদার অবশেষে সাক্ষাৎভাবে 
অঙ্গচ্ছেদে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন একথা সত) কিনা? বাবু অশ্বিকা এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়া 
পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্যই করিয়াছেন। অন্বিকাবাবু ছোটলাটকে লিখিয়াছেন-__ “প্রথমবার 


৪০৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এবং সেই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। তারপর তাহারা পরিবর্তিত প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ 
করিয়াছিল। ইহার পর দেশের লোক মনে করিয়াছিল, গবর্নমেন্ট দয়াপরবশ হইয়াছেন। সুতরাং 
এক্ষণে গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া লোকমগুলী অত্যন্ত আতঙ্কিত 
হইয়াছে। তাহারা গবর্মেন্টের মনোভাব অবগত হইতে পারিতেছে না। সংবাদপাত্রে পুনঃপুনঃ 
এই কথা আলোচিত হইতেছে, গবর্নমেন্ট তাহার কোন উত্তর দিতেছেন না। ইহাতে লোকের 
সন্দেহ ও উত্তেজনা উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে আমি ছোটলাট 
বাহাদুরের নিকট এ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ শুনিবার জন্য আবেদন করিতেছি। গবর্মমেন্ট যদি 
অঙ্গচ্ছেদের সঙ্কল্প না করিয়া থাকেন, সংবাদপত্রের প্রচারিত সংবাদ যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে 
জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে না দিয়া তাহাদিগকে অনর্থক উত্তেজনা ও আন্দোলনে 
নিমজ্জিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইবে না।” 

বলা বাহুল্য, স্যর এগ্ডু ফ্রেজার এই পত্রের কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা জানিবার জন্য বঙ্গবাসী 
উৎকণঠিত হইয়া রহিয়াছেন। 


জাতীয় মহাসমিতি। সম্পাদকীয় 
১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১১ 


আর তিন সপ্তাহ পরে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। স্যর হেনরি 
কটন সভাপতির পদে বৃত হইয়াছেন। আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি ইংলগু হইতে যাত্রা করিবেন। 
ভারতের এই অকৃত্রিম সুহৃদ--যিনি যৌবনে রাজকার্য করিতে করিতে ভারতের হিত চিন্তা 
সেই স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবারণ কংগ্রেসে উপস্থিত হইবার জন্য স্বদেশ হইতে শীঘ্রই যাত্রা 
করিবেন। রঃ 

নির্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি নূতন নৃতন বিষয়বস্তু বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই বোম্বাইর কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মত গুরুতর বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। 
মহাসমিতিতে বঙ্গের অঙগচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আলোচনা করা কর্তব্য। আমরা আশা করি, 
এই বিষয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কর্তৃপক্ষগণ আরও একটি গুরুতর বিষয়ে 
বিস্মৃত হইয়াছেন। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে যুবকদিগকে দলে দলে বিদেশে 
প্রেরণ করা কর্তব্য। যেমন বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে এবং যুবকিগকে বিদেশে 
পাঠাইবার আয়োজন করা হইয়াছে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে সেইরূপ আয়োজন করা কর্তব্য। 
শিক্ষা বিস্তারের কথা ভুলিয়া গেলে, জাতীয় মহাসমিতির কর্তব্য অপূর্ণ থাকিবে। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১১ 


অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে বঙ্গদেশ আবার জাগিয়া উঠিতেছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতে 
কল্য আমরা নিঙ্ঈলিখিত টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি_-“7০01010 ৬485 2162101/ 712171000 ৪1 1110 
102৬/5 ০01 01002601160 [01219501০01 11971010511 0 4552]. 20111011219 00115:010801017 
[2011115 01 0৬ 2090 1101190111715 01 13917900000 2110 10181090111 ৮1118005 117 
141911011517105/25 1010 90500109%. [1 ৮/85 0110910107001519 16501৬04 10 17014 [1)0011৩ 
[7001175 17) ৬11005 [0185095 2110 [00111101) 10 090৮01111001)1 9091115 1110 [0101790521.” 
বাহাদুরপুরের অধিবাসীগণ মানুষের মত কাজ করিয়াছেন। তাহারা নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ২০০ 
লোক লইয়া ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করিতেছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া তাহারা আতঙ্কিত 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪০৯ 


হইয়াছেন। নানা স্থানে সভা করিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প 
হইয়াছেন। যাহাদের দেহে মানুষের প্রাণ আছে তাহারা নির্বিবাদে স্বজাতির সর্বনাশ হইতে দিবেন 
না। এবার বঙ্গ ও ইংলগুব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন। নতুবা এ মহাবিপদ কাটিবে না। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে এ পর্যস্ত 
তদতিরিক্ত আরও কিছু জানা যাইতেছে না। সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ 
ছোটলাটের প্রধান সেক্রেটারির নিকট এসম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তদৃত্তরে মিঃ কার্লাইল 
লিখিয়াছেন-__ 

“৬1017 1600101100 10 9০৪ 101101 102010116 1170 [070109560 10901111101) ০01 1301169)], | 
০) 01৮5 7011 21 10105010180 11701779110. 1170 179001 15 0০0019 0116 00৬611117017 
8170 10011 070 11011101101 000৬০01701 021) 250010217) ৬1121 1170011791101) 15 2৬2119015, 
[9০ ০91) 01৬০ 17010. 9০ 00111011925 11011600160 210 11001112110) [0] 0106 00৮০1117011 
01 111019 ৮1101) 110 081) 1778100 [0810110.” 

অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে প্রধান সেক্রেটারি আপাততঃ কোন সংবাদই দিতে পারিতেছেন না। 
বিষয়টি এক্ষণে ভারত গবর্নমেন্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ভারত গবর্নমেন্টের নিকট হইতে 
ছোটলাট এ সম্বন্ধে এ পর্যস্ত প্রকাশযোগ্য কোন সংবাদ পান নাই, কাজেই কিছু বলিতেও 
পারিতেছেন না। 

প্রধান সেক্রেটারির দপ্তর মাফিক এক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গ 
বিভাগের সংবাদে দেশের জনসাধারণ যে সংশয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন গবর্নমেন্ট কি 
তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না? সংবাদপত্রে সম্প্রতি বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচারিত 
হইয়াছে তাহা যদি প্রকৃত না হয়, অনর্থক প্রজাকুলকে উদ্বিগ্ন হইতে দেওয়া কি গবর্নমেণ্টের উচিত 
কাজ£ আর সংবাদপত্রের প্রচারিত সংবাদ যদি কিয়দংশেও সত্য হয়, গবর্নমেন্ট কি প্রজাদিগকে 
এই সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন না? বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী এক স্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। সে প্রতিবাদে লর্ড কার্জনের মত 
রাজপুরুষও ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই। গবর্নমেন্ট 
ইতিমধোই সে প্রতিবাদের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। সুতরাং সমগ্র প্রজাকুলের অভিপ্রায় 
বিরুদ্ধ এই প্রস্তাবকে গবর্নমেন্ট যদি পুনরায় নূতন ভাবে গঠিত করিয়া বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত 
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট প্রজাকুলের নিকট তৎসমাচার বিদিত করিতে ন্যায়ত বাধ্য। 
আমরা গবর্নমেন্টকে জানাইতেছি গবর্নমেন্টের এই সংগোপন নীতিতে দেশের লোক গবর্নমেন্টের 
কার্যকলাপের সম্বন্ধে ক্রমে সন্দেহ পোষণ করিতে শিক্ষা করিতেছে। রাজনীতি ও ধর্মনীতি একই 
জিনিস নহে, তাহা জানি। কিন্তু রাজনীতি কি ন্যায় বর্জিত? বঙ্গ বিভাগে যাহাদের ইঞ্টানিষ্ট জড়িত, 
তাহারা জানিতে চাহিতেছে, গবর্নমেন্ট বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। 
গবর্নমেন্ট বঙ্গ বিভাগে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া জনসাধারণ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা 
জানিতে চাহিতেছে, সংবাদপত্রের প্রচারিত এই সকল সংবাদ সত্য কিনা? গবর্নমেন্ট লোকের 
ক্রটি বা ভ্রম অপনোদন করিতেছেন না; কিম্বা তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ জানিতে 
না দিয়া গোপনে স্বীয় প্রস্তাব সিদ্ধ করিতেছেন। প্রজামগ্ডলী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না- এই 
বাবহার কোন নীতিমলক? ইহা কি ওরঙগজেবের সন্দেহ নীতি; না রুশ গবর্নমেন্টের যথেচ্ছাচার 
নীতি? 

গবর্নমেন্ট পাষাণের ন্যায় নীরব রহিয়াছেন। এদিকে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে দেশে নানা কথা 
প্রচারিত হইতেছে। রেঙ্গুন হইতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে আরাকানকে ব্রহ্মাদেশ হইতে 
বিযুক্ত করিয়া সংকল্পিত নব প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত করা হইবে। গবর্নমেন্ট বলিতে পারেন, জনরবের 


৪১০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জন্য তাহারা দায়ী নহেন। কিন্তু আমরা বলি, যে মিথ্যা জনরবে দেশময় এইরূপ অশান্তির উৎপত্তি 
হয়, লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, গবর্নমেন্টের প্রতি লোকে আস্থাহীন হয়, তেমন মিথ্যা 
জনরবকে গবর্মেন্ট নীরবে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। গবর্নমেন্ট দেশের শাস্তি রক্ষা করিতে বাধ্য। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সর্বজনব্যাপী উত্তেজনা ও আন্দোলনের মধ্যে, দেশের কোন অজ্ঞাত কোণে 
কে কি অতিরঞ্জিত কথা প্রচার করিয়াছিল, ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন তাহাতে উত্ত্যক্ত হইতে 
পারেন, তাহা লইয়া আলোচনা ও বিদ্রপ করিতে পারেন; আর এক্ষণে পাইওনিয়ার প্রমুখ 
গবর্নমেন্ট পোষিত বিশিষ্ট সংবাদপত্রে সমগ্র দেশের অশাস্তিকর যে সকল কথা প্রচারিত হইল, 
দেশের লোক সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, গবর্নমেন্ট তৎসম্বন্ধে সত্য 
কথাটা প্রকাশ করা একান্তই অনাবশ্যক বোধ করিতেছেন! কিন্তু গবর্নমেন্টের মনোভাব শীঘ্রই 
ব্যক্ত হইবে। লর্ড কার্জন আগমন করিতেছেন। বঙ্গবাসী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সম্পাদকীয় 
৭ পৌব ১৩১১ 


বাবু অন্বিকাচরণ মজুমদার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-__ 
পাইওনিয়ারের এই কথা কি সত্য যে বাংলা গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য ভারত 
গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন? যদি তাহা সত্য হয়, তবে সে মন্তব্য আমাদের অবগতির 
জন্য প্রকাশ করিবেন কিনা? যদি গবর্নমেন্ট সে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত মনে না করেন, তবে 
তাহার মর্ম প্রকাশ করিবেন কিনা? 

বঙ্গীয় গবর্মমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল এ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন 
যে-_“গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্মেন্ট বাংসার ছোটলাটের এলাকা হাস করা সম্বন্ধে যে 
পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাংলা গবর্নমেন্ট তাহার উত্তর ভারত গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। যে মন্তব্য ভারত গবর্মেন্টের বিবেচনাধীন আছে, তাহা প্রকাশ করা নিয়ম বিরুদ্ধ 
সুতরাং ছোটলাট আপাততঃ সেই মন্তব্য বা তাহার মর্্ম প্রকাশ করিতে পারিবেন না।” 

গত সোমবারের ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন, লর্ড কার্জন সিমলা গমনের পুবেই বাঙ্গের অঙচ্ছেদ 
ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। এই ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইবে, অদ্যাপি তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় 
নাই। এক চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন করা হইবে কি টট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ 
ছিন্ন করা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার যেরূপেই সম্পন্ন হউক 
না কেন, নৃতন প্রদেশে লেফটেন্যান্ট গবর্নর, ব্যবস্থাপক সভা ও রেভিনিউ বোর্ড স্থাপনের কথা 
স্থিরীকৃত হইয়াছে। 

বঙ্গের বিপদ ঘনীভূত হইতেছে। বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন যে, 
তাহারা যে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন, গবর্মমেন্ট তাহাতে অবশ্যই কর্ণপাত করিবেন। গবর্নমেন্ট 
সত্য সত্যই বঙ্গ বিভাগ করিবেন, ইহা যদি প্রকাশিত হয়, তবে সমস্ত বঙ্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইবে। 
গবর্নমেন্টের প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার জন্য বাবু অন্থিকাচরণ মজুমদার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু 
গবর্নমেন্ট তাহার কোন উত্তর প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। গবর্নমেন্ট যদি প্রকাশ 
করিতেন যে, বঙ্গ বিভাগ করিতে গবর্নমেন্ট দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন, তবে সমস্ত বঙ্গে আজ আগুন 
জ্বলিত। 

কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার, যাহাতে বাঙালির উন্নতি অবনতি, বাঙালি জাতির জীবন, মরণ 
নির্ভর করিতেছে, গোপনে গোপনে তাহা সম্পাদন করা কখনই কর্তব্য নয়। ইংলিশম্যান বলিয়াছেন 
সিমলা গমনের পূবেই লর্ড কার্জন এই কার্য সম্পন্ন করিবেন। ইংলিশম্যান না জানিয়া বোধ হয় 
এমন গুরুতর সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। কোন দিন প্রভাতে উঠিয়া বা আমাদের শুনিতে হয়, 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪১১ 


বাংলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেদিন হৃদয়ে কি বিষম মর্মবেদনা হইবে। কিন্তু 
সে মর্মবেদনায় কোন ফল হইবে না। 

অনেকে মনে করিতেছেন, আইন ভিন্ন বঙ্গ বিভাগ হইতে পারিবে না। কিন্তু লর্ড কার্জন 
ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনের দিনই বলিয়াছেন, এবার এমন কোন আইন করা হইবে 
না যাহা লইয়া বাদ বিসম্বাদ হইবার সম্ভাবনা। লর্ড কার্জনের বক্তৃতা পাঠ করিলে যাহা স্পষ্ট বুঝা 
যায়, গবর্নমেন্ট আইন না করিয়াই বঙ্গদেশ বিভাগ করিতে মনন করিয়াছেন। লর্ড কার্জন বাঙালি 
জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবেন না, এই আশায় বাঙালি নীরব রহিয়াছেন। এ নিশ্চেষ্টতা ও 
অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল শীঘ্রই ভুগিতে হইবে। 

বাঙালি যদি বাঁচিতে চান, তবে অবিলম্বে ইংলগ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করুন। ইংলগ্ডের কৃপা 
ভিন্ন, রাজার দয়া ভিন্ন বাঙালির এবার আর কোন পথ নাই। 


বঙ্গবিভাগ ও আমাদের কর্তব্য 
১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১১ 


মহা সম্মানীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন পুনঃ ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনার্ঢ় হইবার পূর্বে 
বোম্বাই নগরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তবে, আগামী দুই বৎসরে তাহার 
কার্যকাল মধ্যে যে যে রাজকার্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গ বিভাগে 
যেন তাহার দার্চয অনুভব করিলাম। 
আমরা বঙ্গদেশবাসী মহা মহিমময় ভারত সম্রাটের একান্ত নিরীহ প্রজা । আমাদিগের মনে 
মনে আঘাত দেওয়া, লর্ড কার্জনের ন্যায় সুচতুর প্রতিভাশালী, কার্যপটু রাজপ্রতিনিধির পক্ষে অতি 
তুচ্ছ কাজ। তাহা জানিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে বিপদের প্রতীক্ষা করিতে মন চাহে না। সেই জন্য 
আপনার, এবং আমার স্বদেশবাসীদিগের নিকট এই প্রার্থনা যে, গত বৎসরের ন্যায় এবার মফঃস্বলে 
সভা সমিতিতে অর্থ ব্যয় না করিয়া, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গত মার্চ মাসের ন্যায় 
কলিকাতায় এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া, ইংলগ্ড প্রেরণোপযোগী কতিপয় সংখ্যক প্রতিনিধি 
নির্বাচন করা হউক, এবং অগৌন্ণ তাহাদিগকে ইংলগ্ডে পাঠান হউক। তাহারা সেখানে পৌছিলে 
বঙ্গ দেশের প্রধান প্রধান স্থানে সভা করিয়া দেশের লোকের মনের ভাব যথাসম্ভব তাহাদিগকে 
জ্ঞাপন করিয়া তাহাদিগকে শক্তিশালী করিলে, আশা করি,আমাদিগের উপকার হওয়ার সম্ভব। 
যাহা হউক, নিশ্েষ্ট ভাবে থাকিবার আর সময় নাই। প্রার্থনা করি, দেশের নেতাগণ কার্ষক্ষেত্রে 
শীঘ্রই অবতীর্ণ ইইবেন। মফঃস্বলের সমস্ত লোক তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিরাছে। 
শ্রীবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 


নানা কথা 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বিরাট সভার আয়োজন। কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে আমাদের প্রতিনিধি 
নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন £-_ 


“1৬6০0111501 086 1011250100901505 01 21] 1301291 015111015 ৬৬1]] ৮০ 10614 07 11)0 
1011) 101001015 (0 001510ো 1১011101011 03986501017, 911 11017 0911011 [0105101115, 


অর্থাৎ বঙ্গের সকল জেলার প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া বঙ্গের অঙগচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করিবেন। ১০ জানুয়ারী এজন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে । সার হেনরী কটন সভাপতির 
আসন গ্রহণ করিবেন। 


৪১২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাতীয় মহাসমিতি। বিংশ অধিবেশন 
সভাপতির বন্তৃতা। ১৪ পৌব ১৩১১ 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ৫__আমার বঙ্গদেশবাসী পুরাতন বন্ধুবর্গের যে ব্যাপারে অত্যন্ত আন্দোলিত 
হইতেছে এক্ষণে আমি সেই বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। আমি বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের কথা 
উল্লেখ করিতেছি। এই ব্যাপারে কেবল প্রাদেশিক স্বার্থ জড়িত নহে। আমরা বুঝিতেছি যে, সম্ভবপর 
হইলে জাতীয় একতাকে বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের গৃঢ় অভিপ্রায়। বঙ্গের প্রাচীনতম, সর্বাধিক 
লোক সংখ্যা বিশিষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী অংশকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে বলিয়া, বাঙালি 
জাতিকে যথেচ্ছভাবে দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে বলিয়া বঙ্গবাসী অত্যন্ত আশঙ্কা ও মর্মবেদনা অনুভব 
করিতেছেন। 

এই প্রস্তাবে জনমণ্ডলী যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ইতঃপূর্বে আর কোন ব্যাপারে এরূপ 
দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। প্রস্তাবিত নব প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র এক লেফটেন্যান্ট গবর্নর নিযুক্ত 
হইবেন এবং স্বতন্ত্র সেক্রেটারি বিভাগ থাকিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । সত্য বটে এই ব্যবস্থায় 
গবর্মমেন্টের আত্মপর কর্মচারীগণ নৃতন পদ ও নূতন নামের সম্ভাবনা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। 
কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত যাহাদের ইঠ্টানিষ্ট সংসৃষ্ট। তাহারা ইহাতে মর্মাহত হইয়াছে। কারণ, 
এঁতিহাসিক, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সম্পর্কে বঙ্গদেশবাসীগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সুত্রে আবদ্ধ; 
এক্ষণে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে আশঙ্কায় এই প্রস্তাবে তাহারা মর্মাহত হইয়াছেন। 

আমি স্বীকার করি যে, বঙ্গের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের কার্যভার লঘু করা কর্তব্য। কিন্তু এই 
উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও সিদ্ধ হইতে পারে। একটি একজিকিউটিভ কাউনসিল গঠন করিয়া কিম্বা 
তদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতর উপায়ে, বেহারকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই উদ্দেশ্যে গঠন করা 
যাইতে পারে। বেহার বাঙালির বাসস্থান নহে। বেহারের ২ কোটি অধিবাসি লইয়া বেহারকে এক 
স্বতন্ত্র চিফ কমিশনারের অধীন করা যাইতে পারে। বঙ্গবাসীদের প্রবল প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বঙ্গ 
বিভাগের জন্য জেদ করিয়া গবর্নমেন্ট অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্ববোধ হীনতা ও সহানুভূতি 
হীনতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা এই, কোন উদারনৈতিক ভারত সচিব কখনও 
এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেন না। আমি আশা করি ভারত গবর্নমেন্ট সুবুদ্ধি ও সুভাবের ছানা চালিত 
হইয়া এই সর্বজন বিরুদ্ধ প্রস্তাব পরিহার করিবেন। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
টাউন হলে মন্ত্রণাসভা। ২১ পৌষ ১৩১১ 


বঙ্গদেশ হইতে ৮৫ জন প্রতিনিধি কংশ্রেসে গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্, ধুবড়ি, শিলচর, রঙ্পুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, খুলনা, 
বহরমপুর, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, পুর্ণিয়া, কটক প্রভৃতি বহু জেলার প্রতিনিধিগণ বোম্বাই 
গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদই তাহাদের প্রধান চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। 
ত্বাহারা ২৮ শে ডিসেম্বর বেলা ১।। ঘটিকার সময় কংগ্রেস ক্ষেত্রে সম্মিলিত হন। বহরমপুরের 
স্ববিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ নেতা শ্রীবুক্ত বৈকুষ্ঠনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে 
এই প্রস্তাব নির্ধারিত হয় যে এাগানী ১০ জানুয়ারী অপরাহু ৪।| ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন 
হলে এক মন্ত্রণা সভার অধিবেশনে হইবে। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিগণ 
সেই সভায় উপস্থিত হইবেন । পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক মহকুমায় 
বিরাট সভা আহৃত হইবে এবং সেই সকল সভা কর্তৃক মন্ত্রণা সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন। 

১০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, অফিস আদালত ছুটি নাই ; তবু এদিনই মন্ত্রণা সভার জন্য নির্ধারিত 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪১৩ 


হইয়াছে। বঙ্গের জীবন রক্ষার জন্য বাঙালি যে সকল স্বার্থ বিসর্জন করিতে পারে, এবার আমরা 
তাহাই দেখাইব। বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে বাঙালি জাতির যে সর্বনাশ হইবে, সে চিন্তায় 
যে দিন দিন আমাদের রক্ত শুষ্ক হইতেছে-_-এবার আমরা তাহা দেখাইব। উকিল অর্থের মায়া 
পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রণা সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিবেন ; জমিদার সকল কষ্ট উপেক্ষা 
করিয়া জন্মভূমির জীবন রক্ষার জন্য আসিবেন : প্রজা দরিদ্রতার ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া কলিকাতা 
আসিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন ; বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতে প্রসিদ্ধ লোকেরা উপস্থিত হইয়া 
এই জাতীয় মহাসঙ্কটের দিনে গভীর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইবেন। 

বঙ্গদেশের উপর দিয়া অনেক বিপদ গিয়াছে, কিন্ত এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। আমাদের 
জাতীয় জীবনের মৃত্যু সম্মুখে দর্শন করিয়া আমরা ভীত, চঞ্চল ও অস্থির হইয়াছি। এই মহাবিপদের 
দিনে আমাদের কি করা কর্তব্য, মন্ত্রণা সন্ভায় তাহাই নির্ধারিত হইবে। 

স্যর হেনরি কটন মন্ত্রণা সভার সভাপতির পদ এ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় 
দুর্দিনে তিনি যে কর্ণধার হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহ বর্ধিত 
হইয়াছে। 


বৃহস্পতিবার। ২৮ পৌষ ১৩১১ 
অদ্য বৃহস্পতিবার ২৮ পৌষ অপরাহু ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স 
এসোসিয়েশন গৃহে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের এক মন্ত্রণা সভা হইবে। প্রতিনিধিগণকে 
সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে টাউন হলে মন্ত্রণাসভা 
২৮ পোষ ১৩১১ 


যে দিন বোম্বাই হইতে বাঙলার সংবাদপত্রসমূহে এই খবর প্রকাশিত হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য টাউন হলে বঙ্গের প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা হইবে এবং স্যর হেনরি 
হইয়াছে। সেই দিন হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রকাশ্য সভা হইতেছিল, সেই দিন হইতে মন্ত্রণা 
সভার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ আরম্ভ হয়। গত সপ্তাহে নানা স্থানে প্রতিনিধি নির্বাচনের ত্বরা 
পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান, বেঙ্গল ল্যাগুহোল্ডার্স ও ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মন্ত্রণাসভার আয়োজনে 
প্রবৃত্ত হন। 

৬ জানুয়ারি টেলিগ্রাম আসিল যে, টাঙ্গাইলের জনসাধারণ মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য 
৫০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ সভায় ২৮ জন প্রতিনিধি প্রেরণ 
কন্িবেন। 

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার প্রকাশ্য সভা ব্যারিষ্টার মিঃ রসুল, হাইকোর্টের উকিল মৌলবি 
সিরাজ-উল ইসলাম খা বাহাদুর, মৌলবি সামসুল, হুদা, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, অবিনাশচন্দ্র সেন, 
বিধুভূষণ পাল, গিরীন্দ্রনাথ সেন ও অঘোরচন্দ্র সেনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। 

৭ জানুয়ারি টেলিগ্রাম আসিল যে, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাউন সেরপুরে এক বহু 
জনাকীর্ণ সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভা ময়মনসিংহের মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত 
তর্কালক্কার, বাবু গোপালদাস চৌধুরী, বাবু জ্ঞানেন্্রমোহন চৌধুরী, বাবু হিবরণচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি 
জমিদার এবং বাবু অস্থিকাচরণ মজুমদার, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র দে ও রায় হাজারিলালকে 
টাউন হলের মস্ত্রণা সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছেন। 

৮ তারিখে টেলিগ্রাম আসিল যে, দিনাজপুরে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। পেনসন প্রাপ্ত 


৪১৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভা এক বাক্যে 
বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। 

বিগত ৫ জানুয়ারি বগুড়ার জনসাধারণ সভার এক প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়াছিল। বগুড়ার 
নবাব সৈয়দ আবদুর শোভান চৌধুরী প্রভৃতি ৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

পাবনা হইতে ১০ জন, জলপাইগুড়ি হইতে ১ জন এবং বীকুড়ার অন্তর্গত সোনামুখী হইতে 
৩ জন প্রতিনিধি মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবেন। 

৯ তারিখ এই টেলিগ্রাম আসিল যে, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আলিসাকান্দার তালুকদার সভা এক 
প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ১৯ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। 

১০ তারিখ এই টেলিগ্রাম আসিল যে, বহরমপুর হইতে রাজা রণজিৎ সিংহ, বাবু বৈকুষ্ঠনাথ 
সেন প্রভৃতি ৪ জন, রামপুরহাট হইতে ১ জন, মেদিনীপুর হইতে ২ জন, কৃষ্ণনগর হইতে ২ 
জন, বীরভূম হইতে ৪ জন, নারায়ণগঞ্জ হইতে ১৪ জন, বরিশাল হইতে ১০ জন, ময়মনসিংহ 
হইতে ১০০ জন, কিশোরগঞ্জ হইতে ২ জন, নেত্রকোনা হইতে কয়েকজন, আলিসাকান্দা হইতে 
১৯ জন, বাজিৎপুর হইতে ৬ জন, মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মলসী হইতে ৫ জন, জামালপুর হইতে 
৫ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। 

১১ তারিখ টেলিগ্রাম আসিল যে, ঢাকা হইতে ৬৬, নোয়াখালি হইতে ৬, চট্রগ্রাম হইতে 
৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত রুটে হইতে ১, রাজসাহী হইতে ৭, নারায়ণগঞ্জ হইতে ৫, মেহেরপুর 
হইতে ২ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছে। 

টাউন হলে মন্ত্রণাসভার জন্য বিপুল আয়োজন হইল। 

পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থান মহোৎসাহে গান্দোলনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে এবং এ 
দুই জমিদার সভা ভারত সভার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া মন্ত্রণাসভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উদ্যোগ 
সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। 

গতকল্য বুধবার টাউন হলে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সোম ও মঙ্গলবার বিবিধ জেলার 
বহুসংখ্যক প্রতিনিধি কলিকাতা উপস্থিত হন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালি, 
ত্রিপুরা, রাজশাহি, বগুড়া, নদীয়া, বহরমপুর, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি বিবিধ স্থানের প্রতিনিধিগণ 
বহু অর্থ ব্যয় ও ক্রেশ স্বীকার পূর্বক কলিকাতা আগমন করেন। 

গতকল্য অপরাহু ৫ টার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ৩টার পূর্বে দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান পূর্ণ 
হইয়া গিয়াছিল। ৪1। টার সময় সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কলিকাতার সন্ত্াস্ত লোক 
ও মফংস্বলের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সভাক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল। 

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে স্যর হেনরী কটন সভাস্থলে প্রবেশ করেন, দুই সহ্র লোক 
দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দধ্বনির সহিত স্যর হেনরির অভ্যর্থনা করেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণন করেন। 
বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে বাঙালির জাতির যে সর্বনাশ হইবে, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করেন। 
বাঙালি জাতি যে অঙচ্ছেদের প্রবল প্রতিবাদ করিতেছে তাহা বাক্ত করেন এবং অবশেষে স্যর 
হেনরি কটনকে উপস্থিত বিপদে কি করা কর্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। 

স্যর হেনরি দণ্ডায়মান হইলেন, আর টাউন হল জয়ধবনিতে কাপিতে লাগিল। বহুক্ষণ আনন্দের 
স্রোত প্রবাহিত হইল। তারপর স্যর হেনরি বলিতে লাগিলেন,__বহুকাল পূর্বে একবার চট্টগ্রাম 
আসামের অন্তর্ভূক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালের গবর্নমেন্ট সে প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত 
মনে না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি যখন আসামের প্রধান কমিশনার ছিলেন, 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪১৫ 


তখন ঢাকা ও ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সামিল করার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি 
তখন বলিয়াছিলেন, ঢাকা, ময়মনসিংহ, আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, একথা যদি প্রকাশিত 
হয়, তবে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ হইবে, বঙ্গের শাসনকর্তাও সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেন। 
তারপর সে প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। তাহার কার্যত্যাগের পর পুনরায় সেই 
প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। সমস্ত বঙ্গদেশ সে প্রস্তাবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ 
হইয়াছে। 

গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, বঙ্গের ছোটলাটের বড় কার্য বাহুল্য হইয়াছে। অতএব তাহার ভার 
লঘু করা উচিত। তিনি ৩০ বৎসর কাল গবর্মমেন্টের সেক্রেটারিয়েট বিভাগের কোন না কোন 
কার্য করিয়াছেন। স্যর জর্জ ক্যান্বেলের সময় হইতে স্যর আলেকজাণ্ার ম্যাকেঞ্জি পর্যন্ত সমস্ত 
ছোটলাটের অধীনে কার্য করিয়াছেন। আগেকার অপেক্ষা এখন ছোটলাটের কার্যভার বৃদ্ধিত্হইয়াছে, 
এমন কথা তিনি স্বীকার করিতে পারেন না। 

পূর্বে আসাম বাংলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। স্যর জর্জ ক্যাম্বেল এক মাসে ডিক্রগড় গিয়াছিলেন। 
এখন আসাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। তবু কি কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে? পূর্বে চট্টগ্রাম 
যাইতে ৪ দিন লাগিত, এখন প্রায় ২৪ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। পূর্বে পুরী যাইতে হইলে বহু দিন 
রাস্তায় কাটাইতে হইত, এখন তথায় যাইতে ২৪ ঘণ্টা সময়ও লাগে না। সুতরাং কার্যভার বৃদ্ধি 
না হইয়া বরং লঘুই হইয়াছে। 

পূর্বে ছোটলাটের এত বেশি কার্য ছিল যে, তাহারা মহকুমা পরিদর্শন করিবার সময় পাইতেন 
না, এখন ছোটলাটেরা মহকুমা পর্যস্ত পরিদর্শন করেন। এখন ছোটলাটেরা কত সভা সমিতিতে 
যোগদান করেন, স্যর এন্ড্ু ফ্রেজার সভায় বক্তৃতা করেন, সামান্য সামান্য বাড়ি ঘর নির্মাণ কার্য 
পরিদর্শন করেন। ইহা দেখিয়াও কি বলিবেন যে, ছোটলাটের কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে? 

বঙ্গের ছোটলাটের কার্য বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার 
কোন প্রয়োজন নাই। 

বাঙালিরা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে চায় না। তাহারা এক সমাজবদ্ধ, তাহারা এক ভাষা ব্যবহার 
করেন। তাহারা বিচ্ছিন্ন হইতে অবশ্যই আপত্তি করিবেন। গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন “আমরা ওসব 
ভাবের কথা শুনিতে চাই না।” লর্ড কার্জনের মুখে ভাবের নিন্দা ভাল শুনায় না। লর্ড কার্জন 
যেমন ভাব-প্রবণ লোক, এমন আর কে আছে? সুতরাং তাহার নিকট ভাবের মৃল্য অবশ্যই আছে। 

লর্ড কার্জন ইউনিয়নিস্ট দলের লোক। অর্থাৎ আয়র্ল্যাগুকে ইংলগ্ডের সহিত মিলিত রাখিতে 
ইচ্ছুক। আয়ল্াণ্ডের লোক পৃথক হইতে চায়, তবু তিনি আয়র্ল্াগুকে পৃথক হইতে দিবেন না। 
কিন্ত বঙ্গদেশের বেলায় তাহার বিপরীত কার্য করা ভাল নয়। বঙ্গদেশ একত্র থাকিতে চায়, তাহাকে 
পৃথক করিয়া দেওয়া কি তাহার মত লোকের কর্তব্য কার্য? 

বঙ্গদেশ পৃথক করা উচিত নয়। যদি বল, বঙ্গের শীসন কার্য একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে 
পারে না, তবে বঙ্গ শাসনের জন্য মাদ্রাজ ও বোশ্বাইয়ের ন্যায় গবর্নর ও মন্ত্রীসভা গঠন কর। 
লর্ড কার্জন বলিয়াছেন, গবর্নরের দ্বারা শাসন কার্য সুচারু রূপে নির্বাহ করা হয় না। গবর্নরেরা 
অনেকটা স্বাধীন, সুতরাং লর্ড কার্জন যে গবর্নর পছন্দ করেন না, তাহার কারণ বেশ বুঝা যায়। 
আচ্ছা যদি গবর্নরের দ্বারা শাসন কার্য ভাল না হয়, তবে এ পদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন 
না কেন? তাহা হইলে পার্লামেন্টে অপদস্থ হইতে হইবে, সেই ভয়েই বোধ হয় সেরপ প্রস্তাব 
মিসর না। আসল কথা এই গবর্নর নিযুক্ত করিলে বঙ্গের শাসন কার্য আরও উৎকৃষ্ট 

। 

বঙ্গ বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই। যদি করিতে হয়, তবে বেহার ও ছোটনাগপুর এক প্রধান 
কমিশনারের অধীন কর। কোন কোন বেহারী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চান, একথা যদি 


৪১৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সত্য হয় তবে বেহারকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করলেই চলিতে পারে।, 

আসাম বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চায়। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের লোক পুনরায় 
বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। তাহারা বঙ্গদেশের অনেক সুখ সুবিধা হইতে 
বঞ্জিত হইয়া আছে। 

লর্ড কার্জন একজন রাজনীতিবিদ পুরুষ। জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা যে অনুচিত, 
তাহা তিনি জানে। অতএব আপনারা প্রবল প্রতিবাদ করুন- অক্ষুণ্ন প্রতিবাদ করুন, যতদিন 
আপনাদের আশা পূর্ণ না হয়, ততদিন প্রতিবাদ করুন, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। কবডেন ও 
ব্রাইট কতকাল আন্দোলন করিয়াছিলেন, আশা নিরাশার মধ্যে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারপর 
তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। আপনারা সেইরূপ আন্দোলন করুন। এখানে কিছু না হয়, 
ইংলগ্ডে আন্দোলন করুন। আপনাদের চেষ্টা বৃথা হইবে না। 

আমরা স্যর হেনরি কটনের যুক্তিপুর্ণ, তেজস্থিতা পূর্ণ বক্তৃতার কঙ্কাল মাত্র প্রকাশ করিতে 
সমর্থ হইলাম। তাহার বক্তৃতা শ্রোতাদের প্রাণে নব উৎসাহের সঞ্ার করিয়াছে। 

প্রায় এক ঘণ্টায় স্যর হেনরি কটনের বক্তৃতা শেষ হয়। তারপর বাবু অশ্বিকাচরণ মজুমদার 
এই প্রস্তাব করেন যে, এই সভা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং গবর্নমেন্ট 
এতৎ সম্বন্ধে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে। 
এই প্রস্তাব স্যর হেনরি কটনের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করা হউক। 

মিঃ আশুতোষ চৌধুরী এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং বগুড়ার নবাব আবদুস শোভান চৌধুরা। 
ময়মনসিংহের মহারাজা এই প্রস্তাবে সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব ধার্য হয়। 

তারপর সৈয়দ সামসুল ছা প্রস্তাব করেন যে, টাউন হলের সভায় যে কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল, 
সেই কমিটি বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহা করা কর্তব্য তাহা সত্বরে সম্পাদন করুন। 

ঢাকার বাবু রজনীনাথ বসু, রাজসাহীর বাবু শশীভূষণ রায়, ময়মনসিংহের মিঃ আর. কে. দাস 
ও মিঃ গজনবি, বরিশালের বাবু দেবেন্দ্রকুমার "চক্রবর্তী এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং সর্ব 
সম্মতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যর হেনরি কটনকে ধন্যবাদ করেন এবং জয়ধবনির মধ্যে এই 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। 

বক্তাগণ সকলেই একবাক্যে পুনরায় সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা করার প্রয়োজন প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। ভারতে ও ইংলপ্ডে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। 

বঙ্গদেশ তবে পুনরায় কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হউক, আন্দোলনের গভীর তরঙ্গ উ্থিত হইয়া সকল 
বাধা বিঘ্ন ভাসাইয়া লইয়া যাক। 


নানা কথা রী 
বঙ্গের অঙ্গছেদ : দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন যে, গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, 
তবে কোন কোন জেলা বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হইবে এবং তাহার শাসন প্রণালী কিরূপ হইবে? 
ভারত গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যর ডেনজিল ইবেটসন প্রশ্নোত্তর বলিয়াছন--“এ সম্বন্ধে 
অদ্যাপি কোনই সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।” 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ ৬ মাঘ ১৩১১ 


আমরা গবর্ণমেন্টকে জানাইতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সমস্ত পূর্ববঙ্গ অত্যন্ত চঞ্চল 
হইয়া উঠিয়াছে। এবার কেবল পূর্ব নয় উত্তরবঙ্গেও চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতোছে। গত বৎসর 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪১৭ 


আন্দোলনের যে ঝটিকা উঠিয়াছিল এবারও সেইরূপ প্রবল ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। 
গত ১৫ জানুয়ারি ময়মনসিংহ নগরে সূর্যকান্ত হলে এক প্রকাণ্ড প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। 
মুক্তাগাছার জমিদার বাবু সারদাকিশোর আচার্য চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
মফঃস্বল হইতে অনেক লোক এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধলোকেরা 
উৎসাহের সহিত মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোক 
লর্ড কার্জনের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন। সভাস্থ সমস্ত লোক বঙ্গদেশকে, বাঙালি জাতিকে 
বলিব£ঃ তিনি তীক্ষু বুদ্ধি সম্পন্ন, তিনি অবশ্যই বুঝিতেছেন, তাহার প্রস্তাব বাঙালির প্রাণে কি 
গভীর যাতনা প্রদান করিয়াছে। তাহাদিগকে এই প্রকার ক্রেশ দেওয়া কি তাহার উচিত? বাঙালি 
বেশ বুঝিয়াছে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাহাদের ভীষণ সামাজিক দুর্গতি হইবে। বিবাহাদি 
সামাজিক সমস্যা এখনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হইলে সে সমস্যা 
মীমাংসার আর কোন উপায় থাকিবে না। বাঙালির আর কত যে অনিষ্ট হইলে, তাহা বলিবার 
প্রয়োজন নাই। বাঙালি জাতি লর্ড কার্জনকে অনুনয় করিয়া এই কথা বলিতেছে তিনি তাহার 
সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন; অবিলম্বে ঘোষণা করুন বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিবেন না,বাঙালির 
প্রাণের দুশ্চিন্তা চলিয়া যাক, বাঙালিরা তাহাকে আশীর্বাদ করিবার সুবিধা লাভ করুক। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ৬ মাঘ ১৩১১ 


বিলাতের কথা। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বদ্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের লগুনস্থ সংবাদদাতা 
লিখিয়াছেন-_লর্ড কার্জন দেশে আসিয়া যে সকল স্থিরীকৃত করিয়া গিয়াছেন, শুনিলাম বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ তাহার অন্যতম । এই প্রস্তাব লইয়া ভারতে খুব আন্দোলন প্রতিবাদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু 
তথাপি এই প্রস্তাব কার্ষে পরিণত করিতেই হইবে বলিয়া লর্ড কার্জন স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
প্রস্তাবটি প্রথম যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর 
বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার কথা হইয়াছিল, এই প্রস্তাব এক্ষণে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । আসামের সন্নিহিত স্থানসমূহ উক্ত প্রদেশের সহিত যুক্ত হইবে এবং এই 
নবগঠিত প্রদেশকে উত্তরপূর্ব প্রদেশ নামে অভিহিত করিয়া একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীন 
করা হইবে। বঙ্গীয় গবর্নমেন্ট সম্ভবতঃ সিকিম ও ভুটানের রাজনৈতিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন। 
এই দুই প্রদেশের দায়িত্ব ভারত গবর্নমেন্ট গ্রহণ করিবেন। সে যাহা হউক, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে 
প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। ভারতীয় বণিকগণ এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেহেন। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 
স্যর হেনরী কটনের মন্তব্য ও মন্ত্রণা ৬ মাঘ ১৩১১ 

বিগত ১১ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউন হলের মন্ত্রণা সভায় সার হেনরি কটন যে যুক্তিপূর্ণ 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সকলে ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ 
করুন এবং তাহার মন্ত্রণানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হউন ইহাই আমাদের অনুরোধ। 

“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব সম্পর্কে আজ এই যে মস্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে ইহার সভাপতি 
রূপে আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের প্রতি আমার প্রথম উপদেশ 
এই আপনারা আপনাদের মত সংগঠনে সদ্বিবেচনা ও ধীরতা অবলম্বন করিবেন। আপনারা 
স্পষ্টরূপে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রতি সমুচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করিতে ভুলিবেন না। তীব্র ভাব! ব্যবহার করিয়া কিম্বা কড়া কথা বলিয়া কিছুই লাভ নাই। 
আমাদের উদদ্দশা. যুক্তি দ্বারা কর্তৃপক্ষাকে আমাদের মতাবলম্থী করা। আমাদের বর্তমান গবর্নর 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_২৭ 


৪১৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জেনারেল কোনরূপ তীব্র মন্তব্য বা কঠোর ভাষায় বিচলিত হইবার লোক নহেন। আমি জানি 
তিনি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এদেশের হিতকল্লে একান্ত অনুরাগী । দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার বিবেচনা 
বা মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। যাহাই হউক, লর্ড কার্জনের সবল ও প্রবল ন্যায় 
নিষ্ঠা, অন্যান্য অত্যাচার দমনের জন্য একান্ত আগ্রহ, এবং তাহার বিবেকানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে তিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে 
প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা লইয়াই তাহার সঙ্গে আমাদের বিষম অনৈক্য। এ সম্বন্ধে আমরা 
সবিশেষ সম্মানের সহিত তাহার নিকট আমাদের মন্তব্য জানাইতে পারি এবং সম্ভব হইলে প্রস্তাবটি 
পরিহারের জন্য কিন্বা প্রস্তাবটির বিশেষ আপত্তিকর অংশগুলি যতদুর সম্ভব বাদ দিতে তাহার 
নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইতে পারি। এসম্বদ্ধে আমাদের এই একমাত্র কর্তব্য পথ। তবে 
আমাদের অসুবিধা এই, আমরা জানি না যে প্রস্তাবটি বর্তমানে কি আকার ধারণ করিয়াছে। 


অঙ্গচ্ছেদের মন্ত্রণা 
এই বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবটি ঠিক ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে এই সময়েই প্রথম সুচিত হয়। ভারতের 
উত্তরপূর্ব প্রান্ত সুরক্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার্থ বঙ্গের লেফটেনান্ট গবর্নর, ব্রন্মের 
চিফ কমিশনার, আসামের চিফ কমিশনার এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারী এক মন্ত্রণা 
সভায় সমবেত হন। তখন এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে, লুসাই পাহাড়ের সমন্নিকট ভূভাগ আসামের 
সহিত যুক্ত করা হইবে এবং এই স্থানের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগও আসামের 
অন্তর্গত করা হইবে। ইহা হইল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা। 


দ্বিতীয় মন্ত্রণা 


তারপর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার আরও একটু অগ্রসর হইল। স্য্ উইলিয়ম ওয়ার্ড তখন 
আসামের শাসনকর্তা । তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, এই সঙ্গে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের 
সামিল করা হউক। স্যর উইলিয়মের পর আমি'আসামের চিফ কমিশনার হই। ভারত গবর্নমেন্ট 
এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং বঙ্গদেশকে বেশ জানি। আমি 
আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে এক মস্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্নমেন্টকে জানাই যে, চট্টগ্রাম বিভাগকে 
আসামের অস্তর্গত করিবার প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত-_ঢাকা ও ময়মনসিংহের কথা তো উল্লেখ 
করাই অনাবশ্যক। কিন্তু আমি একথা বলিয়াছিলাম যে, লুসাই প্রদেশ আসামের অন্তর্গত করিলে 
আমি আনন্দিত হইব। তদনুসারে লুসাই প্রদেশ আসামের সহিত যুক্ত হইল, এবং বঙ্গের অপরাপর 
অংশ আসামের সামিল করার প্রস্তাব গবর্নমেন্ট পরিহার করিলেন। স্মরণ হইতেছে, দুই বৎসর 
পর আমি স্যর জন উডবরনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করি। তিনি তখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক 
সভার সদস্য পদ হইতে বঙ্গের ছোটলাট পদ লাভ করিয়াছেন। স্যর জন উডবরণকে আমি জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলাম-_-“টট্রগ্রাম আসামের সামিল করার যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহার কি হইল?” তিনি 
বলিলেন--“আমার মন্তব্য লিপি পাইয়া গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন। বুঝা গেল, নৃতন 
একটা প্রদেশের শাসনকর্তা হইবার জন্য আপনার তেমন আগ্রহ বা আকাঙ্কা নাই।” 


বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব 


অতঃপর বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের সূচনা হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে গবর্মমেন্ট ও জনসাধারণ 
লাগিলেন--“ভারত গবর্নমেন্ট স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন--আসামের শাসনকর্তা বা 
বঙ্গের গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। আমার বোধ হয়, এদেশের বড় বা ছোট, কোন 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪১৯ 


সম্প্রদায় এই প্রস্তাবের অনুকূল নহেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে এক 
প্রবল ভাবোচ্ছাস জাণিয়া উঠিয়াছে। ভাবোচ্ছাসকে কেহ কেহ বিদ্রুপ করেন। অপরে যাহাই করুন, 
লর্ড কার্জন কখনও ভাবোচ্ছাসের শক্তিকে অবহেলা করিতে পারেন না-_তাহার স্বীয় প্রকৃতিই 
অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। 

কিন্তু জনসাধারণের এই প্রতিবাদ কেবল ভাবোচ্ছাসমূলক নহে। এই বঙ্গ বিভাগে আপনাদের 
সামাজিক, এঁতিহাসিক ও ভাষাগত সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হইবে এবং শাসন কার্যেও গুরুতর বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হইবে। ফলতঃ বঙ্গ বিভাগের দ্বারা এদেশে যে বিষম কুফল উৎপন্ন হইবে তৎসমন্বন্ধে 
কোনরূপ অত্যুক্তি করাই অসম্ভব । কলিকাতার সহিত পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে জমিদারদের 
সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইবে। শাসন কার্ধেও বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। জেলাগুলিকে 
পুনরায় গঠন করিয়া লইতেও বিস্তর অসুবিধা হইবে। মেদিনীপুর ও মনয়মনসিংহ জেলাকে 
দ্বিখণ্ডিত করা হইবে শুনিতেছি। ইহাতে যে উক্ত দুই জেলার শাসন কার্ধে অনেক অসুবিধা ঘটিবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই। সমস্ত বঙ্গদেশকে ব্যবচ্ছেদ করিলে এই অসুবিধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। 
কিন্তু লর্ড কার্জন গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লগুকে বিচ্ছিন্ন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। তিনি প্রাণমনে 
সমগ্র শক্তি সহকারে এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার সেই লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে 
দুই খণ্ড করিতে সমুদ্যত। সমগ্র দেশবাসীরা কিন্তু প্রাণমনে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে। 
নিজ স্বার্থ ও পরকীয় স্বার্থে এমনই পার্থক্য! লর্ড কার্জন যদি আজ আপনাদের অবস্থায় অবস্থিত 
হইতেন, তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতেন। 

অঙ্গচ্ছেদের হেতু ও তাহার প্রতিবাদ 

কেন বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব উঠিয়াছে? বঙ্গের ছোটলাটের কার্যভার লঘু করিবার 
জন্য। ছোটলাটের কার্যভার যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু একজন 
লেফটেনান্ট গবর্নরের পক্ষে এই প্রদেশ সমুচিত রূপে শাসন করা যে অসম্ভব এ কথা স্বীকার 
করিতে পারি না। আমি এ বিষে বিশেষ অভিজ্ঞতার সহিত মত প্রকাশ করিতে পারি। বঙ্গের 
লেফটেনান্ট গবর্নরদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ রূপেই জানা আছে। আমার সমকালীন অপর 
কাহারও এরূপ অভিজ্ঞতা আছে কিনা সন্দেহ। স্যর জর্জ কেম্থেল, স্যর রিচার্ড টেম্পল, স্যর এশলি 
এবং স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি-_এই সকল লেফটেনান্ট গবর্নরদিগ্কে ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে 
আমি ঘনিষ্ঠ রূপেই জানিয়াছি। 

বিগত ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা এক্ষণে যে বঙ্গের শাসনভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে আমি একথা 
বনিতে পারি না। লোকসংখ্যাদি বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায় দেশ 
সমূহের নৈকট্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা হইতে বঙ্গের ছোটলাট সহজে এবং শীঘ্র বিভিন্ন 
স্থানে যাতায়াত করিতে এবং বিভিন্ন স্থানের শাসন কার্ধের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে পারেন। 
আর একথাও বলিতে পারি না যে বিগত ত্রিশ বর্ষে বঙ্গের ছোটলাটের কার্যভার অসম্ভব রূপে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক বিষয়েই যে ছোটলাটকে স্বয়ং মনোযোগ দিতে 
হইবে এমতও নহে। যেটুকু ছোটলাটের প্রকৃত কার্য, তাহার জন্য বঙ্গ বিভাগের কোনই প্রয়োজন 
নাই। 

ফলতঃ, বঙ্গ বিভাগের কোন আবশ্যকতা নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজের ন্যায় বঙ্গেও ইংলগু 
হইতে একজন গবর্নর নিযুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গে কয়েকজন অভিজ্ঞ সদস্য নিয়োগ করিলেই 
শাসনকার্য সুচারু রূপে পরিচালিত হইতে পারে। বঙ্গদেশের শাসন ব্যাপারে ইহাই সহজ, প্রকৃত 


৪২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ও প্রয়োজনীয় সংস্কার। আমার স্মরণ হইতেছে লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে 
এই ব্যবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ শাসনপ্রথা 
সস্তোষকর নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । আমি বলি যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বোম্বাই ও 
মাদ্রাজ হইতে এ প্রথা কেন রহিত করা হয় নাঃ এবং কেনই বা উক্ত দুই প্রদেশে গবর্নর ও 
কাউন্সিলের পরিবর্তে লেফটেনান্ট গবর্নরের ছারা শাসনের ব্যবস্থা করা হইতেছে নাঃ লর্ড কার্জন 
জানেন যে, এরুপ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা অসার বলিয়া নিন্দনীয় হইবে। ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষ 
এক মুহূর্তের জন্যও এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন না। আপনারা জানেন যে, ইংলগু হইতে কোন 
সন্ত্ান্ত সহৃদয় লোক কিম্বা কোন প্রধান কর্মচারী ভারত সচিবের নিয়োগ অনুসারে এদেশের গবর্নর 
হইয়া আসেন। একজন গবর্নর তাহার কার্যে যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন একজন লেফটেনান্ট গবর্নরের 
পক্ষে তেমন স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব। লেফটেনান্ট গবর্নর কিম্বা চিফ কমিশনারের পক্ষে 
এক বিষম অসুবিধা এই যে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন না; স্বাধীনভাবে কার্য করিতে 
গেলেই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বিনষ্ট হইয়া যায়। 

চিফ কমিশনারের সম্বন্ধে যে এই কথা সত্য তাহাও স্পষ্টই বুঝা যায়। লেফটেনান্ট গবর্নরের 
পক্ষেও এই কথা সত্য। প্রথমতঃ এই সকল কর্মচারীরা বড়লাটের ছারা নিযুক্ত হন। সুতরাং বড়লাট 
যে কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, ইহাদের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। লেফটেনান্ট গবর্নরগণও 
মানুষ, সুতরাং তাহারাও মানবীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তাহারা আশা করেন, কার্যাস্তে 
তাহারা যেন ভারত সচিবের কাউন্সিলে সদস্য পদ লাভ করিতে পারেন। যে লেফটেনান্ট গবর্নর 
হউক, যদি স-কৌন্সিল একজন গবর্নরের পক্ষেও বঙ্গদেশের শাসনভার গুরুতর বলিয়া বিবেচিত 
হয়, তবে অন্য উপায়েও বঙ্গের শাসনভার লঘু করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা দরকার 
হইয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। নিতান্তই যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে হয়, আমি অন্য 
একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছি। আমার প্রস্তাবটি.যে সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইবে এমন মনে 
করি না, তবে গবর্নমেন্টের প্রস্তাবে এদেশে যে প্রবল প্রতিবাদ উত্িত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই 
প্রস্তাবে তদ্রপ হইবে না। যদি নিতান্তই বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিতে হয়, আমি বলি ছোটনাগপুর, 
বেহার ও ভাগলপুরকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই প্রদেশগুলিকে এক স্বতস্ত্র চিফ 
কমিশনারের অধীন কর। আপনারা মনে রাখিবেন আমি বলিতেছি না যে, বঙ্গদেশকে বিভক্ত 
কর ; বঙ্গ বিভাগ যদি নিতাস্তই অনিবার্য ও অবশ্যস্তাবী হইয়া থাকে, অন্ততঃ এই রূপেই ভাগ 
কর। এবং আমার আরও একটি কথা আছে, আসামকে বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত কর। আসামবাসীরা 
এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবে না, শ্রীহট্ট ও কাছাড়বাসীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবে না, শ্রীহ্ট 
ও কাছাড়বাসীরা এই প্রস্তাবে নিরতিশয় আহুাদিত হইবে। এই দুই জেলা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া এ পর্যন্তও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই! যদি বল যে, ভবিষ্যতে আসামের শাসন 
কমিশনার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত কর। বোম্বাই গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে সিন্ধুদেশের 
কমিশনার যে ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, আসামের কমিশনারকে তদ্রুপ ক্ষমতা প্রদান কর। 
এই দুই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অর্থ সঙ্কটও উপস্থিত হইবে না। বঙ্গদেশে অপর এক 
ছোটলাটের পদ সৃষ্টি করিলে তাহাতে অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। কলিকাতাবাসীরাও ভীষণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। যে হাইকোর্ট এক্ষণে দেশের গৌরব স্বরূপ, সেই হাইকোর্ট তখন দ্বিতীয় শ্রেণির 
বিচারালয়ে পরিণত হইবে। কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্যেরও অবনতি হইবে। কারণ, তখন অপর 
একটি প্রতিদ্বন্দ্ী বন্দর সৃষ্টি করা এবং এই পুরাতন রাজধানীর যাহা কিছু গৌরব তাহার প্রত্যেকটির 
একটি প্রতি্ন্্ী সৃষ্টি করা নব গঠিত গবর্নমেন্টের উদ্গেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যাহাই হউক, 


সংবাদ-সাময়িকপত্ত্রের প্রতিবেদন ৪২১ 


কলিকাতাতে একজন গবর্নর ও তাহার সাহায্যের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া একাস্ত 
আবশ্যক। উক্ত প্রণালী অনুসারে আমি আপনাদিগকে আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিতেছি।” 


আন্দোলনের প্রয়োজন 


“আপনারা আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। নিশ্চয়ই জানিবেন, চুপ করিয়া থাকিলে, 
কোনই ফললাভ হইবে না। অতীত ও বর্তমান কালে ইংলগ্ডে যে সকল প্রবল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছে, আপনাদের সমক্ষে সেই সব আন্দোলনের দৃষ্টাস্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কবডেন ও ব্রাইট 
অবাধ বাণিজ্যের জন্য যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন আজ তাহার কথা স্মরণ করুন। 
এই মহা আন্দোলনে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়া 
গিয়াছে, আন্দোলনকারীগণ সহজে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। আবার এক্ষণে মিঃ জোসেফ 
চেম্বালেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কবডেন ও ব্রাইট যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই বিনাশ সাধনের 
জন্য তিনি কি বিপুল সংগ্রামই উপস্থিত করিয়াছেন। চেম্বারলেনের মত সমীচীন কি অসমীচীন 
সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না। কিন্ত তিনি সংগ্রামের জন্য যে বিপুল আয়ে।জন করিতেছেন, 
তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাহার অনুবর্তীগণ কি বিপুল অর্থ সম্ভার লইয়া তাহার সহায়তা 
করিতে অগ্রসর হইতেছেন। কি প্রবল উৎসাহের সহিত মিঃ চেম্বারলেন এই মহা আন্দোলনে 
ঝীপাইয়া পড়িয়াছেন। এই আন্দোলনে চেম্বারলেন যদি একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হন, ক্ষতি নাই-_-কিরূপে 

ভদ্র মহোদয়গণ, এই মন্ত্রণা সভায় আমার মস্তব্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। 
আমি আশা করি এই মন্তব্যগুলি ফলদায়ক হইবে এবং আপনাদের প্রয়াসকে প্রবল করিয়া তুলিবে। 
আপনারা যে উদ্দেশ্য লইয়া এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়ের অনুগত। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, আপনারা যদি সদ্বিবেচনার সহিত এই আন্দোলনে লাগিয়া থাকেন, এদেশে 
না হয় ইংলগ্ডে, একদিন আপনারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন।” 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন। নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ ৬ মাঘ ১৩১১ 


বিগত ৮ জানুয়ারি প্রাতঃকালে ৭॥ ঘটিকার সময় এখানে বঙ্গের অঙচ্ছেদ বিষয়ক নৃতন 
প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় 
উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক প্রভৃতি নানা শ্রেণির বহুলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় 
বারের অন্যতম উকিল বাবু কালীকুমার উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সর্ব 
সম্মতিত্রমে সভাতে নিন্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইল। 

১। “সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত বঙ্গবিভাগ বিষয়ক প্রস্তাব অবগত হইয়া নেত্রকোণাবাসী 
জনসাধারণ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছেন। জনসাধারণ সবিনয় প্রার্থনা করেন যে, যদি বঙ্গ বিভাগের 
নৃতন কোন প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহা হইলে তৎসংক্রাস্ত সমস্ত কাগজপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হউক, এবং ইহাও সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, সর্বসাধারণের এতৎ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের 
পূর্বে বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে কোনরূপ চূড়ান্ত আদেশ না হয়।” 

২। “সংবাদপত্রে প্রকাশিত বঙ্গবিভাগের বিবরণ প্রকৃত হইলে অত্র সভা সম্মান পুরঃসর উহার 
বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন, যেহেতু এরূপ প্রস্তাব বাঙালি জাতিকে বিতক্ত করিয়া 
বঙ্গের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিবে।” 

৩। “উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের এক খণ্ড প্রতিলিপি মহামান্য বড়লাটবাহাদুর সমীপে প্রেরিত 
হউক।” 

৪। “আগামী ১১ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ সভায় 


৪২২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


উপস্থিত হইবার জন্য বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী, বাবু তারকেম্বর পত্রনবিশ ও রাবু দ্বারকানাথ দে 
মহাশয়গণকে নেত্রকোণার প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইল।” 

৫। “এই সভার কার্য বিবরণ বেঙ্গলী, মিরার ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য 
তারযোগে প্রেরিত হউক।” 

এইরূপ সভার কার্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়। 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন ২০ মাথ ১৩১১ 


ইংলগু হইতে এক সুসংবাদ আসিয়াছে। ইতঃপূর্বে শুনা গিয়াছিল, লর্ড কার্জন ভারত সচিবের 
নিকট অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভারত সচিব সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। 
এই সংবাদ শুনিয়৷ কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে তবে আর কোন আন্দোলন করিয়া 
ফল নাই। নীরবে মর্মবেদনা সহ্য করা ব্যতীত বাঙালির গত্যন্তর নাই। কিন্তু হাজার হাজার লোক 
মৃত্যু পর্যস্ত চিকিৎসা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্র হইয়াছিল। তাহাদের যত্ব ও উৎসাহেই পুনরায় 
আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাদের একাস্তিক আগ্রহেই বিগত জানুয়ারি মাসে টাউন 
হল ও বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়াছিল--তাহারাই ইংলগডে 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আপনাদের মনের বেদনা তথাকার রাজপুরুষ ও জনসাধারণকে জানাইতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। 

ইংলগু হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারত সচিবের কাউন্সিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সন্বান্ধে কোন 
প্রস্তাব এ পর্যস্ত প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং আন্দোলন নিম্ষল মনে করিয়া যে অল্প সংখ্যক লোক 
নিরাশ হইয়াছিলেন, তাহারা নব বলে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। 

ভারত সচিবের কাউন্সিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরিত হয় নাই, ইহা সকলে নিঃসন্দেহে 
বিশ্বাস করুন। যাহারা মহোৎসাহে পুনরায় আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের সহিত 
একত্র হইয়া পুনরায় মহাআন্দোলন উপস্থিত করুন। এদেশে ও ইংলগ্ডে আন্দোলন না করিলে 
বাঙালি জাতিকে মৃত্যুর মুখ হইতে কখনও রক্ষা করা যাইবে না। 

যদি লক্ষ লক্ষ লোক লর্ড কার্জনের নিকট সুযুক্তি পূর্ণ প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন, তবে 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস লর্ড কার্জনের মত লোকও অঙচ্ছেদের প্রস্তাব পরিহার করিতে বাধ্য হইবেন। 

আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, পূর্ববঙ্গ তাহা দেখাইয়াছে। পূর্ববঙ্গে পুনরায় প্রবল আন্দোলন 
উপস্থিত হইবে। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ যদি 
বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের আর থাকিবে কি! 

সমস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭৮৪,৩৯,৪১০। তন্মধ্যে ব্রিটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশের 
অধিবাসীর সংখ্যা ৭,৪৭,৪৪,৮৬৬। খাস বঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যা এই ৪ 


বর্ধমান বিভাগ ৮২,৪০,০৭৬ 


প্রেসিডেন্সি বিভাগ ৮৯,৯৩,০২৮ 
রাজসাহী বিভাগ ৮৪,৯৫,১৫৯ 


ঢাকা বিভাগ ১,০৭,৯৩,৯৮৮ 
চট্টগ্রাম বিভাগ ১৩,৫৩,২৫০ 
মোট-_ ৩,৭৮,৭৫,৫০১ 


যদি রাজসাহী, ঢাকা ও টট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হয় তবে বঙ্গদেশে ১,৭২,৩৩, 
১০৪ জন মাত্র বাঙালি থাকিবে । ২,০৬,৪ ২,৩৯৭ জন বাঙালি নূতন প্রদেশে চলিয়া যাইবে। বাঙালি 
জাতি ছারখার হইবে। বঙ্গদেশে .বাঙালি হীনবল হইয়া পড়িবে। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪২৩ 


এখন বঙ্গদেশে বাঙালি বেহারী অপেক্ষা জনসংখ্যায় কম হইবে । বেহারের অধিবাসীর সংখ্যার 
প্রতি সকলে লক্ষ্য করুন : 
পাটনা বিভাগ ১,৫৫,১১,৯৮৭ 
ভাগলপুর বিভাগ ৮৭,২৬,৩১৮ 
মোট -_ ২,৪২,৩৮,৩০৫ 
এখন বঙ্গদেশে বাঙালির সংখ্যা ১,৭২,৩৩,১০৪ ও বেহারীর সংখ্যা ২,৪২,৪১,৩০৫ থাকিবে। 
তখন বাংলা গবর্নমেন্ট ন্যায়তঃ বাংলা অপেক্ষা বেহারীর হিত চিন্তা করিতে অধিকতর বাধ্য হইবেন। 
তখন বঙ্গদেশে বেহারীরাই অধিক রাজকার্য পাইবেন, বেহারীই বাংলা দেশে প্রাধান্য লাভ 
করিবেন। বঙ্গের জেলায় জেলায় বেহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বেহারী সব জজের প্রাদুর্ভাব হইবে। 
মনে করিবেন না। ২ কোটি ৬ লক্ষ বাঙালি নৃতন প্রদেশের অধিবাসী হইবে, ১ কোটি ৭২ লক্ষ 
বাঙালি বঙ্গদেশে থাকিবে। বাঙালি জাতি কি তবে হীনবল হইয়া পড়িবে না? 
বাঙালি জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতে 
কাল বিলম্ব করা উচিত নয়। 
ইংলগডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা একপক্ষকালের 
মধ্যে সংগ্রহ করা আবশ্যক। সমস্ত বঙ্গদেশ জাগ্রত হউক, যে যাহা দিতে পারেন, বা সংগ্রহ করিতে 
পারেন, অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করুন। মার্চ মাসেই ইংলপ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। 


টাউন হলে প্রতিবাদ সভা ৩ চৈত্র ১৩১১ 


নব্য ভারতের ইতিহাস লেখক অক্ষরে লিখিয়া রাখুন জাতীয় গ্লানিতে ভারতবাসী 
বেদনাবোধ করিতে শিখিয়াছে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি মহা প্রতাপান্বিত লর্ড কার্জন বাহাদুরের 
শাসন নীতি ও কনভোকেশন বক্তৃতার নিন্দাবাদে এ দেশবাসীর প্রাণে যে তীব্র ক্ষোভ সধ্যারিত 
হইয়াছে, গত শুক্রবার দিবস টাউন হলের বিরাট সভায় কলিকাতাবাসী তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই কলিকাতার সর্বসম্প্রদায় ও সর্বশ্রেণির লোক সাগর 
তরঙ্গর ন্যায় গান্তীর্য সহকারে ও অবিচ্ছিন্ন স্রোতে টাউন হলের দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিতে 
লাগিলেন। অত্যল্প সময় মধ্যে টাউন হল এরূপ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল যে নেতৃবর্গ আশঙ্কা 
করিতে লাগিলেন, টাউন হলে এই সভার স্থান সঙ্কুলান হইবে না। অবশেষে টাউন হলের 
প্রশস্ত কক্ষে আর তিল ধারণের স্থানও রহিল না ; সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। শতশত 
লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেলেন। প্রফেসর, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী, কেরাণী, 
ছাত্র, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক, সেদিন সর্বশ্রেণির লোক সমাবেশে প্রতিবাদ সভার সবিশেষ 
গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল। 

মৌলবি মহম্মদ ইয়ুসুফের প্রস্তাবে হাইকোর্টের উকিল বর্গের আগ্রণী, রাজনীতি শাস্ত্রে 
সুপণ্ডিত, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সি. আই. ই. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবর্গ সভার সহিত সহানুভূতি সুচক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ সমুদয় পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাহার যুক্তি 
ও গান্তীর্যপূর্ণ সুলিখিত বক্তৃতাটি সভার সমক্ষে পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় যে ধীর বিবেচনা 
শক্তি, দৃষ্টির উদারতা ও প্রখরতা এবং মিষ্ট বিদ্রপের সহিত যেরূপ সমীচীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে, 


৪২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তাহাতে অনেকে এই বন্তৃতাটিকে রাজনৈতিক বক্তৃতার আদর্শ বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। 
সভাপতির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী ও ব্যারিষ্টার মিঃ রসুলের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মর্মে একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হয় : 

লর্ড কার্জন তাহার বিগত কনভোকেশন বক্তৃতা এদেশবাসীর চরিত্রে ও সাহিত্যে যে 
অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, এই সভা তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন। স্থায়ত্তশাসন 
ক্ষমতার সংকোচন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বেআইনী আইন, সরকারি গুপ্ত 
সংবাদ বিষয়ক আইন, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব, গবর্নমেন্টের কার্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার পরিবর্তে 
সরকারি মনোনয়ন ছারা কর্মচারী নিয়োগ, এবং লর্ড কার্জনের শাসননীতি, সভা এতদ্‌ সমুদয়ের 
তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। 

অতংপর কর্ণেল কে. পি. গুপ্তের প্রস্তাবে এবং মিঃ এন. সি. বসু ও মি. .......* সমর্থনে 
স্থিরীকৃত হয় যে উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি সভাপতির স্বাক্ষর হইয়! ভারত সচিবের নিকট 
প্রেরিত হইবে। 

সভাপতির বক্তৃতার পর এই প্রতিবাদ সভায় সেদিন আর কোন বক্তৃতা হয় নাই। সভাক্ষেত্রে 
বিপুল লোকমগুলীর সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু সভার গান্তীর্য কিছুমাত্র ভঙ্গ হয় নাই। টাউন 
হলে এরূপ গাতীর্যপূর্ণ রাজনৈতিক সভা দৃষ্ট হয় না। 


সভাপতির বক্তৃতা 


আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার পূর্বে আমি নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি 
কথা বলিব। প্রথম কথা এই যে, আমি নিজে এক জন প্রধান বক্তা বলিয়া দাবি করিতে 
পারি না। গবর্নমেন্টের প্রতি গালি বর্ষণ কবুিতেও আমি অভ্যস্ত নই। আমি শপথপূর্বক ইহাও 
বলিতে পারি যে, এ পর্যস্ত কখনও কংগ্রেসের আলোচনাদিতে যোগদান করি নাই। তবে 
আমি কেন আজ এখানে বক্তৃতা প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছিঃ ইহার কারণ এরূপ নয় 
যে আমি গবর্নমেন্টের নিন্দাবাদে আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ অন্যরূপ। 
আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির অদ্বিতীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে আমরা 
স্বভাবতঃ যেরূপ দৃষ্টির প্রশস্ততা, বুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং স্বভাবের কোমলতা দেখিতে চাই, 
আমাদের বড়লাট লর্ড কার্জনের মধ্যে যেরূপ গুণের অভাব। অবশ্য লর্ড কার্জন যে বিবিধ 
গুণাবলীর আধার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিধি তাহার উপর 
বাম। সকলেই জানেন লর্ড কার্জন তোযামোদ প্রিয় নহেন। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের ভারতীয় 
প্রতিনিধির উপযুক্ত গুণগ্রাম তাহার আছে, একথা বলিয়া তাহার তোষামোদ করিতে চাহি 
না। যদি এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে তবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সম্মিলন 
উপলক্ষে চ্যান্সেলার যে বন্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন। সেই বক্তৃতার লিখন 
প্রণালী নিশ্চয়ই এশিয়াবাসীর নিয়ম প্রণালীর মত নয়। লর্ড কার্জনের রুচি এতদূর বিকৃত 
নয় যে তিনি এশিয়াবাসির ধরনে লিখিবেন। তবে একথাও ঠিক যে তাহার বক্তৃতায় শ্রীকদের 
লিখন প্রণালীর সৌন্দর্য ও মধুরতা নাই। তাহার বক্তৃতার সমস্ত ভাষাই এক প্রকার আলঙ্কারিক 
ভাষায় পরিপূর্ণ। সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথু আর্নল্ড এই লিখন প্রণালীকে 'করিনথিয়ান' প্রণালী 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। লর্ড কার্জন নিজে কিন্তু বাঙালি যুবকিগকে এই ধারাটি পরিহার 
করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন। 

* এই অংশটি কীরটদক্ট 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪২৫ 


লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় মধুরতা বা লালিত্যের লেশমাত্রও নাই, কেবল পার্লামেন্টের বক্তৃতা 
মঞ্চের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা বিদ্রুপ ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ইংলগডের আশ্রিত 
ভারতবাসীর প্রতি একটুও সহানুভূতির পরিচয় নাই। ইংলগডের জনৈক রাজনীতি বিশারদ 
কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন-_-“আমি একটা জাতির সমস্ত লোকের পক্ষে 
কোনও কলঙ্ক আরোপ করিতে পারি না। কিন্তু লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেলেলার রূপে 
শুধু ভারতবাসী কেন, এশিয়াবাসী সমস্ত জাতির নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আর এই 
এশিয়াতেই বুদ্ধদেব, যীশুপুষ্ট, মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে 
হয়, ইহারা জগতের লোকদিগকে তাহা শিখান নাই বটে, কিন্তু সংসারে কিরূপে জীবন ধারণ 
করিয়া অনস্ত ধামে চলিয়া যাইতে হয়, তাহা ইহারাই শিখাইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, 
জাতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের মুল্য অতি সামান্য। তবে ইহা দ্বারা এই একটি কাজ হইবে 
যে, অর্ধ শিক্ষিত লোকেরা এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার অযৌক্তিক কথার সৃষ্টি 
করিবে, এ সম্বন্ধে সার হেনরী মেইনও এসরূপ মত পোষণ করেন। 

লর্ড কার্জন নিজেও পণ্ডিত, সুতরাং তাহাকে এস্থলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা 
করি। তিনি কি জানেন না যে, পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন সাহিত্যে সুসম্পাদিত প্রবঞ্ণকতার 
প্রশংসা করা হইয়াছে ও আজ পর্যস্তও ইউরোপের যুবকগণ সেই সাহিত্যে শিক্ষিত হইতেছেন। 
লর্ড কার্জন তাহার অন্য কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,__“ভালবাসা ও শ্রীতি ভিন্ন প্রাচ্য দেশ 
কখনও শাসন করা যাইবে না।” জিজ্ঞাসা করি, তাহার কনভোকেশনের বক্তৃতা কি ভারতবাসীর 
প্রীতি আকর্ষণ করিবে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বেআইনী আইন পাশ করা যেরূপ সহজ, 
ভারতবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করাও সেইরূপ সহজ। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই 
নীরব হইব। লর্ড কার্জন বলেন যে, ভারতবাসী নিশ্চয়ই এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন 
প্রজা। তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন না যে ভারতবাসী কেবল কাঠ কাটিয়া অথবা জল তুলিয়া 
জীবন কাটাইবে। লর্ড কার্জন এ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন এবং হাইকোর্টের জজ, 
দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী ও বিচান শাসন বিভাগের রাজকীয় কর্মচারী সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, আশা করি সকলেই তাহার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিবেন। কেহই তাহার কথার 
অবিকল অর্থ গ্রহণ করিবেন না। যদি রাগভরে কোন যুবক এবং রুষ্ট স্বভাব ভারতবাসী 
কদাচিৎ লর্ড কার্জনের কথার প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া অবিকল অর্থ করেন, তবে অবশ্যই 
বড়লাট তাহাতে বিস্মিত হইবেন না। কারণ, তিনি বিলাতে “গিল্ড হল" বন্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন-_“ভারতীয় কুলির সাহায্যে তোমরা ডেমাবারা ও নেটালে চাষ-বাস কর, ভারতীয় 
শিক্ষিত কর্মচারীর সাহায্যে মিশর দেশে জলাগমের ব্যবস্থা কর ও নীল নদে বাঁধ স্থাপন 
কর। ভারতের বন বিভাগের কর্মচারীর সাহায্যে মধ্য আফ্রিকা এবং শ্যাম দেশের ভূমি হইতে 
রত্বরাজি খুঁজিয়া বাহির কর, ভারতীয় জরিপ আমিন লইয়া পৃথিবীর গুপ্তস্থান আবিষ্কার কর।” 
সুবিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা অষ্কিত উক্ত চিত্রে ভারতবাসীর আসন সকলের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, 
কিন্ত তাহারা কি বেশে বিভূৃষিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। তাহারা সকলেই পৃথিবী 
কর্ষণ করিয়া বিদেশীয় লোকদিগের নিমিত্ত রত্বরাজি আহরণ করিতেছে। 


স্বায়স্ত শাসন ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ 


আমি এক্ষণে বড়লাটের আইন প্রণয়ন ও শাসন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কলিকাতা 
করা নিষ্্রয়োজন। স্যর আলেকজাণগার মেকেঞ্জি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকে কর্পোরেশনের 


৪২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; নৃতন কর্পোরেশনে লর্ড কার্জন মনোনয়ন 
প্রথার গর্ব করিয়াছেন। পুরাতন মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ ও অনিয়ম ঘটিয়াছিল 
তাহার দমনার্থ লর্ড কার্জন এই অপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্যর আলেকজাপার মেকেঞ্জি 
্বায়ত্শাসনের ছায়ামাত্র রাখিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু লর্ড কার্জন সে ছায়াটুকুও লোপ 
করিয়াছেন। বর্তমান মিউনিসিপাল আইন যে, শাসনকর্তাদের ভ্রম তাহা এক্ষণে সকলেই স্বীকার 
করিতেছেন। তারপর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবও কি বঙ্গবাসির ক্ষুদ্র আকাঙ্ফা দমনের অপূর্ব 
উপায় নয়? এই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে লোকের মনে যথার্থ ভীতির সধ্যার হইয়াছে। যাহারা 
গবর্মমেন্টের আইন কানুনকে কোন রহস্যময়ী শক্তি বিশেষের ব্যবস্থা বলিয়া সাধারণতঃ বিশ্বাস 
করে, তাহারাও এই প্রস্তাবে ভীত হইয়াছে। যে যে কারণে আমরা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করি, তাহা কিছুদিন পূর্বে এই সভা গৃহেই স্যর হেনরি কটন কর্তৃক বিশেষ রূপে আলোচিত 
হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিপ্রয়োজন। আমাদের বোধ হয় বড়লাট বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ করিতেই কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। 
এক্ষণ হইতে নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষাতেই কথা কহিতে শিখা উচিত। এ প্রস্তাবটি শাসন 
কর্তারা ভিন্ন অন্য লোকে কিভাবে দেখে তাহার আর আলোচনা করা নিশ্রয়োজন। তবে, 
আমি শুধু এই বলিতে ইচ্ছা করি যে, অন্য লোকে শাসন কর্তাদিগকে যে ভাবে দেখে, 
তাহারাও যদি আপনাদিগকে সেই ভাবে দেখিতে পারিতেন, তবে লোকের নিকট তাহারা 
সম্মানিত হইতেন। 


ঢাকা প্রকাশ* 


পূর্ববঙ্গের বিসজর্ন ৩ জানুয়ারি ১৯০৪ 

অশুভক্ষণে হোম সেক্রেটারি সাহেবের চিস্তাকাশে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদরপ কালোমেঘ সমুদিত 
হইয়াছিল। অশুভক্ষণে সেই মেঘের বিজলী বিকাশ রাজকীয় ঘোষণাপত্র সমাশ্রয়ে লোক নয়নে 
নিপতিত হইয়া ভাবী বজ্রপাতের সূচনা করিয়াছিল। তদবধি এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ কি যে 
অশাস্তিতে কালাতিপাত করিতেছে, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরকে তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। শিক্ষিত 
বা অশিক্ষিত, এই শোচনীয় সমাচার যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, সেই আসন্ন অপদের আশঙ্কায় 
আতঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক তনয় হইতে জমিদার কুমার সকলেই স্বদেশের গৌরবরক্ষণে 
বদ্ধপরিকর হইয়া সন্ত্রমের সহিত গভর্নমেন্টের এই অন্যায় প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। 
এই নিমিত্ত শহরে ও মফঃস্বলে বহুসংখ্যক সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে। এ পর্যস্ত যে কয়টি 
সভার সংবাদ জামাদের হস্তগত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহা বিবৃত হইল। গবর্মমেন্ট যদি 
অধিবাসিবৃন্দের আর্তনাদে কর্ণপাত না করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অবশ্য স্বতস্ত্র কথা, 
নচেৎ, যেরূপ অনুষ্ঠান দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার অনভিপ্রেত, কোন সুশাসক তাদৃশ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে সম্মত হইবেন? ঢাকা ও ময়মনসিংহের পরিবর্তন 
প্রস্তাব পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট এমনই বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে যে এই বিপ্লবকর ব্যাপারকে 
স।ধারণের চক্ষে অনুমোদন যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট যে সকল আশ্বাসবাক্য 
প্রদান করিতেছেন, তৎসমস্তই অধিবাসীবৃন্দের নিকট উপেক্ষা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। 
স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন, স্বর্গে থাকিয়া দাসত্ব করাও 
শ্রেয় ; নরকের রাজত্ব লাভও বাঞ্থনীয় নহে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের ন্যায় বিচক্ষণ 
ব্যক্তিও জাতীয়ত্ব বিসর্জনে অধিবাসিবৃন্দের আর্তনাদ কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। 

আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঢাকা ও ময়মনসিংহবাসীদের যে সকল সুবিধা হইবে ; তাহা 
ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে ঢাকা প্রকাশের ক্ষুদ্র কলেবরে কুলাইয়া উঠে না। সমাজ, শিক্ষা, 
শাসন প্রভৃতি যে কোন বিষয় লইয়া এই পরিবর্তন প্রস্তাব চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহাই নিতান্ত 
বিভীষিকাময় বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই, এই প্রলয়কর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ব্যতীত 
আমাদের গত্যন্তর নাই। যাহার সর্বাঙ্গে ক্ষত, কোন অঙ্গে তাহার অধিকবেদনা তাহা জিজ্ঞাসা করা 
যেমন নিরর্৫থক, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামভুক্ত হইলে কি কি অসুবিধা হইবে তাহা বিবৃত করিতে 
অগ্রসর হওয়াও তেমনি অপ্রয়োজনীয়। এজন্যই আমরা এই ন্যায়বিগরহিত ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
হইবার জন্য প্রথমাবধিই গবর্নমেন্টেকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের বিস্তীর্ণ 
রাজ্যে যাহাদের আশা ও ভরসা পরিসমাপ্তি লাভে অভ্যস্ত; যে গভর্নমেন্টের অধীনে থাকিয়া বাঙালি 
ন্যায় সংকীর্ণ শাসননীতির অধীন হইবে, ইহা কল্পনা করাও কি প্রমত্ততার পরিচায়ক নহে। 

পূর্বাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, বঙ্গসস্তান “বাঙালি” আখ্যা পরিত্যাগ করিতে প্রাণাস্তেও 


উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র-৪র্থ খণ্ড। যুনতাসীর মামুন সম্পাদিত। 


৪২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রস্ভত নহে। জন্মভূমি ভাষা এবং ধর্ম সম্পর্কে সমগ্র বাঙালি জাতি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। 
গভর্নমেন্ট যদি এই পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে যত্রবান হ'ন, তবে সমগ্র বাঙালিজাতির প্রাণে 
ঘোর অশাস্তি অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গের শাসনভার যদি নিতান্তই গুরুতর হইয়া থাকে, 
তবে একজিকিউটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। আর, শাসন 
সৌকর্যার্থে যদি একান্তই বঙ্গের পুনগঠিন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তবে আমরা বলি, খাস বঙ্গদেশ 
এবং আসাম, বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীন করা হউক, অপরদিকে বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের 
জন্য আর একজন লেফটেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হউক। এইরূপ ব্যবস্থা ছারা শাসনকার্যও সুশৃঙ্থলভাবে 
চলিতে পারে, অথচ গবর্নমেন্টকেও ব্যয়াধিক্য বহন করিতে হয় না। কারণ, দুই জন চিফ 
কমিশনারের পরিবর্তে একজন লেফটেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলে বেতনভার অবশ্যই হাসপ্রাপ্ত 
হইবে। তারপর, খাস বঙ্গ ও আসামের লোকসংখ্যা সর্বসমেত ৪৭৩৮৬৩২৪ জন। এতগুলি 
লোকের উপর একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর নিযুক্ত হইলে তাহা কখনও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত 
হইতে পারে না। 

ভাই ঢাকাবাসিগণ। সোদর প্রতিম ময়মনসিংহ সম্তান। প্রাণপণ করিয়া মাতৃভূমির গৌরব রক্ষণে 
বদ্ধ পরিকর হও। তোমাদের আন্দোলন নিম্ষল হয় নাই। সহৃদয় বঙ্গেশখর বাহাদুর বুঝিতে 
পারিয়াছেন, এই ব্যাপারে বাঙালির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে, তাই তিনি জনসাধারণের মতামত 
জানিতে চাহিয়াছেন। শুনিতেছি, জনসাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও তদ্বিযয়ে রিপোর্ট 
করিবার নিমিত্ত নাকি বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অনুরোধও করা 
হইয়াছে। ইহা সুসমাচার, সন্দেহ নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহের সন্তরা্ত ব্যক্তিবৃন্দ যদি এ সময়ে 
জনসাধারণের মনের ভাব কমিশনার বাহাদুরের গোচরে আনিতে পারেন, তবে বোধ হয়, তাহা 
নিতান্ত নিরর্থক হইবে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়দিগকেও এ বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতে 
হইবে। তাহারা যদি জনসাধারণের মানসিক অবস্থার কথা যথাযথ রিপোর্ট করেন, তবে বঙ্গেশ্বর 
বাহাদুর কখনও তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এ সময়ে মি. র্যানকিনের ন্যায় মহাপুরুষের 
হস্তে ঢাকার শাসনভার ন্যস্ত আছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। র্যানকিন সাহেবের ন্যায় 
সুশাসকের দেবহৃদয় নিশ্চয়ই প্রজার ব্রন্দনে ব্যথিত হইবে। ভরসা করি। ঢাকাবাসীয় আর্তনাদ 
তিনি কর্তৃপক্ষের কর্ণ গোচর করিয়া অভাগা অধিবাসীবৃন্দের আস্তরিক শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইবেন। 
ভাষার হিসাবে যাহারা বাঙালি, সে জাতিকে যেন বিভিন্ন শাসনের অধীন করা না হয়, ইহাই 
আমাদের একমাত্র অনুরোধ। কলিকাতা বর্তমান সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং বাংলা 
যাহাদের ভাষা, কলিকাতার সম্বন্ধ পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঢাকা, ময়মনসিংহ 
ও চট্টগ্রাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হইলে, বাংলাভাষাও অচিরেই তাহাদের নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিবে। প্রকৃতির ঈদৃশ বিকৃতি কিরূপ ভয়াবহ তাহা কল্পনারও অগোচর। 


পূর্ববঙ্গের বিসর্ন ১০ জানুয়ারি ১৯০৪ 


কে জানে, পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্যপট বিধাতা কিরূ'পভাবে চিত্রিত করিয়াছেন? নচেৎ এত 
আলোচনা আন্দোলনের ফলেও গভর্নমেন্ট স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না কেন! নিতাস্ত 
নিমীলিত নয়নে নিদ্রা না গেলে এই যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা উপেক্ষায় 
উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কুস্তকর্ণ হইলেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা সাধ্যায়ত্ত ; কিন্তু কেহ 
যদি প্রকৃত নিত্রিত না হইয়া নিদ্রার ভান করে, তবে তাহাকে উদ্বোধিত করে কাহার সাধ্য। বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে দেশে কিরূপ অশান্তি আনয়ন করিয়াছে তাহা বোধ হয়, ভারতে এখন আর 
কাহারও জানিতে বাকি নাই। সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, রিজলি 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪২৯ 


সাহেবের ফলে সুদূর পল্লীর প্রান্ত ভাগ পর্যস্ত সমস্ত অধিবাসিবৃন্দ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
প্রজাবর্গের প্রাণে উদ্বেগ ও অশাস্তি জন্মাইয়া দিয়া গভর্নমেন্ট সুখানুভব করিবেন এরূপ কল্পনা 
করা? যদি অসঙ্গত ; কি উদ্দেশ্য তবে এত আলোচনা আন্দোলনের পরেও গভর্নমেন্ট এই প্রলয়কর 
প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেছেন না, সহজ বুদ্ধিতে সে তত্ত্ব নির্ণয় করা একাস্তই অসম্ভব। ভাল; এই 
যে, অনর্থপাতের আশঙ্কায় দরিদ্র দেশবাসীগণ উদ্বিগ্রচিত্তে শোণিতসম অর্থে টেলিগ্রাফ ইত্যাদির 
ব্যয় করিতে বসিয়াছে, এজন্য দায়ী হইবে কেঃ গভর্নমেন্ট জভঙ্গিতে আমাদিগকে চিরদিনের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন, আর প্রপীড়িত প্রজাগণ মুখ ফুটিয়া মর্মবেদনাও জ্ঞাপন করিতে 
পারিবে না। অন্যকালে একথা অসম্ভব না হইলেও বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কল্পনা করাও 
বাতুলতাজ্ঞাপক। কাজেই জনসাধারণের মতামত না জানিয়া যখন গভর্নমেন্ট এই প্রলয়ক প্রস্তাবে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন অযথা অর্থব্যয়ের জন্য ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ভারত গভর্নমেন্টকেই দায়ী 
হইতে হইবে। যে দেশের লোক পেটের জ্বালায় পুড়িয়া মরে তাহাদিগের একটি কপর্দকও যদি 
এরূপ ভাবে ব্যয়িত হয় তবে তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। 

ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে এ অঞ্চলবাসীকে যে অশেষ অসুবিধা ভোগ 
করতে হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা, সমাজ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে যে প্রদেশ 
ভারতে সর্বনিনস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার সহিত শ্রেষ্ঠতম প্রদেশের অংশবিশেষ সংযুক্ত হইলে 
এই বিচ্ছিন্ন বিভাগের অধঃপতন অবশ্যস্তাবী। বিভিন্ন ভাষাবলম্বীর মধ্যে ইহা কাহারও পক্ষে 
সুবিধাজনক হইতে পারে না। প্রজার সুখ শাস্তি বিধান যদি গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই 
অসুবিধার আপত্তি কখন উপেক্ষাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু, এই অসুবিধার 
কথাই আমাদের আপত্তি নহে। এই বিপ্লবকর ব্যাপারে আমাদের প্রথম ও প্রধান আপত্তি জাতীয়ত্ব। 
বঙ্গের আমরা আদিম অধিবাসী। প্রাচীন কালে পূর্ববঙ্গই একমাত্র বঙ্গদেশ বলিয়া কীর্তিত হইত। 
সুতরাং পূর্ববঙ্গবাসীর বাঙালি আখ্যা চিরস্তন। আবহমান কাল হইতে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে 
যে জাতি বলিয়া পরিগণিত, সে সাধের স্মৃতি বিনা বাক্যব্যয় বিসর্জন করিয়া, হোম সেব্রেটারির 
পরিবর্তন পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, পূর্ববঙ্গ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি গভর্নমেন্ট এইরূপ 
বিসদৃশ ব্যবস্থাবিধানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। জাতীয় তেজে যাহারা অনুপ্রাণিত ; 
জাতীয়ত্বের মাহাত্ম্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের নিকট এতদপেক্ষা ভীষণ 
ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কিনা, জানি না। বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বকীয় জাতীয়ত্বের অনুমান 
সঙ্কোচ দর্শনে যে জাতি ভূজঙ্গশিশুর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠে, তাহাদেরই প্রতিনিধি আজ একটি 
প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব অপনয়নে অগ্রসর। 

প্রথমাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, সমগ্র বাঙালিজাতিকে এক শাসনের অধীনে না রাখিলে 
জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অস্তরায় উপস্থিত হইবে। সমগ্র বাঙালি সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। 

এই বিভিন্ন ভাবালন্বী ব্যক্তিবৃন্দকে যদি কখনও একতাসুত্রে সম্বন্ধ করা সম্ভবপর হয়, তবে 
বাংলা ভাষাই তাহার একমাত্র উপাদান। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, বাংলা ভাষার পবিত্রতা 
রক্ষা করিতে হইবে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ যদি আসামের অন্তর্ভূত হয়, তবে আসামী সংস্পর্শে 
এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা অচিরেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে যাহারা মনে 
করিতেছেন, শাসন কার্যার্থ ঢাকা ময়মনসিংহ যদি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুতও হয়, তবে ঢাকা, 
ময়মনসিংহবাসীর বাঙালিত্ব ঘুচিবে কিসে, তাহারা যদি ভাবার দিক দিয়া চাহিয়া দেখিতেন তাহা 
হইলেই সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঢাকা ময়মনসিংহের ভাষা রূপান্তরিত হইলে তখন আর 
ইহাদিগকে বাঙালি বলিয়া চিনিবার কিছুই থাকিবে না। ঈশ্বর না করুন, যদি সত্য সত্যই গবর্নমেন্ট 
এই অপ্রিয় প্রস্তাব পরিবর্তন না করেন, তবে এই ভাষাগত পার্থকাই সময়ে বাঙালির সর্বনাশের 
কারণ হইবে। 


৪৩০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সহদয় বড়লাট বাহাদুর। বাঙালি জাতির অকল্যাণ কামনা হৃদয়ে লইয়া দেব, তুমি কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এমন কথা আমরা ভ্রমেও মনে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু প্রভো ! তুমি সত্যসত্যই 
মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। বঙ্গের শাসনভার যদি একাস্তুই গুরুতর হইয়া থাকে, তবে, সমগ্র উড়িষ্যা 
প্রদেশ শাসনান্তরের অধীন করিয়া দাও, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু দেব! 
বাঙালি জাতির মধ্যে বিভাগ বন্টন ব্যাপার আনয়ন করিয়া এই দুর্বল জাতিকে আরও হীনবল করিও 
না। বাঙালি সন্তান আমরা, মাতৃভূমির সহিত সন্বন্ধত্যাগ করিব, একথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া 
যায়। যদি কোন বাঙালি সম্ভতান তোমাকে অন্য ভাবে বুঝাইয়া থাকে, নিশ্চয়ই জানিও প্রভো, সে 
ব্যক্তি স্বদেশের পরম শত্র, স্বজাতির উচ্ছেদ সাধক। এই সমস্ত তথাকথিত প্রতিনিধির কথায় প্রত্যয় 
করিয়া যদি সমস্ত বাঙালির আবেদন অগ্রাহ্য কর, তবে স্পষ্টই বুঝিব বাঙালির সর্বনাশ সাধন ব্যতীত 
এ ব্যাপারে তোমার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। হিন্দুস্তান আমরা, স্বদেশে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া 
মরিতেও প্রস্তুত আছি। তথাপি পরের দেশে যাইয়া সুখ সমৃদ্ধি বা রাজসম্মান লাভে কৃতার্থ হইতে 
চাহি না। আসামে যদি আমাদের জন্য সহস্র প্রকার সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা কর। তথাপি দেব। 
আমরা তাহা তৃণবৎ উপেক্ষা করিব। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিকে বিভাগ বন্টন রূপ প্রহসনের 
আঘাতে হীনবল করিও না। তোমার চরণে দেব, সওয়া চারি কোটি বাঙালির ইহাই প্রার্থনা 


বড়লাটের বাগ্‌ বিস্তার ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ 


বাক্য-বিলাসী বড়লাট বাহাদুর নানা ছন্দে বাগজাল বিস্তার করিয়া ঢাকা ময়মনসিংহ ও 
চট্টলবাসীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়; গিয়াছেন, এখন, বোধ হয় সে কথা আলোচনা করিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। জ্যোতিপিণ্ডের প্রচণ্ড প্রভা অকস্মাৎ নয়নপথে নিপতিত হইলে কিয়ৎকাল 
যেমন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বচনরচনা নিপুণ বড়লাট বাহাদুরের মুখ স্থিত রচনা প্রবাহের 
তরঙ্গ-ভঙ্গে পড়িয়া পূর্ববঙ্গবাসীগণ তেমনি কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্তক্তিত ও বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া 
পড়িয়াছিলেন , ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক দাতাকর্ণের নিকট গলদশ্রনয়নে ও করজোড়ে অন্নভিক্ষা করিয়া 
যদি ভস্মমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তবে যেমন অভাগা ভিখারী অদৃষ্টকে ধিকার দিয়া থাকে, জগতপূজ্য সম্রাটের 
প্রতিনিধিরূপে ভারতের বর্তমান ভাগ্যবিধাতার নিকট পোড়া পূর্ববঙ্গবাসী কাতর ব্রন্দনের ফলে 
বিভীষিকাপূর্ণ ভর্থসনা বাক্য লাভ করিয়া তেমনই বীতশ্রদ্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহার 
মুখে আশ্বাস বাণী শুনিবে বলিয়া পূর্ববঙ্গের আধিবাসীবৃন্দ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া! ছিল, প্রকৃতির 
বিকৃত কালআকাজ্কিত আশ্বাসবাণী হঙ্কারে পরিণত হইয়া বিষম বিভীষিকার বিস্তার করিয়াছে-_ বলিতে 
ঘৃণা ও লজ্জায় মরমে মরিয়! যাইতে হয়, পূর্ববঙ্গে রাজ প্রতিনিধির বাগ বিস্তার সত্য সত্যই, এমনিই 
হলাহল করিয়া সভ্যতার শিরে দুরপনের কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে। 

যিনি অদ্বিতীয় বাক্যবাগীশ বলিয়া সর্বত সুপরিচিত, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহার 
বাক্যাবলীর সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইবে, সহা '“উদ্বাুরিব বামনঃ”বৎ প্রর্তীয়মান হইলেও 
কর্তব্যের দায়ে এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। সম্রাট প্রতিনিধির অত্যুচ্চ 
আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাহার মুখারবিন্দ হইতে যে রচনারাজি নিঃসৃত হয়, তন্মধ্যে যদি অসম্বন্ধতা, 
অপ্রাসঙ্গিকতা অযৌক্তিকতার লেশমাত্র বিদ্যমান থাকে, তবে তদপেক্ষা পরিতাপের আর কি হইতে 
পারে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় চট্টগ্রাম, ঢাকা বা ময়মনসিংহে প্রদত্ত বন্তৃতাত্রয়ের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু 
পাঠক এমন দুটি কথাও খুঁজিয়া পাইভেছেন না, যুক্তি বা প্রত্যক্ষ পদার্থের সাহত মিলাইয়া দেখিলে 
যাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও সারবস্তা উপলব্ধি হইতে পারে। একদিন যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তি হইবার আশা রাখেন বলিয়া সম্মুখে অল্লানবদনে এইরূপ অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া 
পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি অধিবাসীর মনে বিভীষিকা সঞ্চারে যত্রবান হইবেন ; একথা কল্পনা করিতেও 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৩১ 


শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্ত কালের ক্রীড়া এমনই অদ্ভুত একদিন কল্পনারও যাহা অগোচর ছিল, 
তাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান। 

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা ব্রয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাবের বিকাশ সহজ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত না হইলেও, 
প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত বিদ্রুপাত্মক উগ্রতার রুদ্র মূর্তি পাঠকের প্রাণে যুগপৎ আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের 
সঞ্চার করিয়া থাকে। আগাগোড়া সেই তর্জনী সথ্গালিত ভৈরব গর্জন, মুখবন্ধ হইতে উপসংহার 
পর্যস্ত নিরীহ দেশবাসীর প্রতি প্রচণ্ড প্রভাব-প্রজ্ঞাদিত উপহাসবর্ষণ; উপেক্ষা প্রদর্শন । চট্টগ্রামে যাহার 
পূর্বাভাষ, ঢাকায় তাহার ঈষৎ-বিকাশ এবং ময়মনসিংহে তাহা পূর্ণপ্রভায় পরিস্ফুট। এ জন্যই বুঝি 
বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, “এই তিন স্থানের বক্তৃতা একত্র করিয়া পাঠ না করিলে সকলে প্রকৃত 
উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না।” যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, পূর্ববঙ্গবাসীর পোড়া অদৃষ্টপটের 
নিয়োগানুসারে অমিয়ার আধার হইতে হলাহল প্রবাহ উদ্দীরিত হইয়া অভাগা অধিবাসির 
জীবনীশক্তি সংহারে অগ্রসর হইয়াছে, এজন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি। লাভ কিছু নাই তাহা বুঝি, 
কিন্ত কথা এই যৌক্তিকতার মর্যাদা রক্ষণই যে জাতির প্রধান ব্রত তাহাদের প্রতিভূরূপে বড়লাট 
বাহাদুর এ অঞ্চলবাসীর প্রতিনিধিবর্গের ন্যায্য আবেদন উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন 
করিবে এ কেমন ব্যাপার। যদি সত্যই সত্যই আমাদের আবেদন উপেক্ষিত হইল, তবে আমরা 
আমাদের পরমপুজনীয় সম্রাটের কৃপা প্রার্থী হইতে পারি না কি? আমাদের মনে হয়, বড়লাট 
বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছেন। ভীতি প্রদর্শনে কার্যোদ্ধারের দিন এখন আর নাই। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু 
সকলেরই নিকট ন্যায়ের রাজ্য সুপরিচিত । কাজেই ন্যায়ের পবিত্র পতাকা উড্ডীন না হইলে, সহস্র 
গর্জনেও মানবমণ্ডলীর মস্তক অবনমিত হইবে না। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ বক্তৃতায় ত্রিবিধ দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে : 
অসম্বদ্ধতা; অপ্রাসঙ্গিকতা এবং অযৌক্তিকতা। অসম্বন্ধতার নিদর্শনস্থলে চট্টগ্রামের বক্তৃতায় কটন 
সাহেবের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়লাটই 
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সাহেব বঙ্গদেশের সিবিলিয়ানের ন্যায় লিখিয়াছেন।” ভাল জিজ্ঞাসা এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার 
বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ানের চক্ষে অবলোকন করাটা দোষবহ বিবেচিত হইতে পারে কি? বঙ্গের 
অংশ বিশেষ চট্টগ্রাম বিভাগ আসামভুক্ত করার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকালে বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া 
যদি কটন সাহেবের ন্যায় প্রধান পুরুষের মত উপেক্ষিত হইল, তবে বিভাগ ব্যাপারে স্যর জন 
উডবারন এবং মিঃ বোর্ভিলন প্রভৃতির মত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল কেন? তাহারাও তো বঙ্গীয় 
সিভিলিয়ান। তার পরে, বড়লাটের কথা মতে স্যর জন উডবারন এবং মিঃ বোঙিলন প্রভৃতির 
মত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল কেন? তাহারাও তো বঙ্গীয় সিভিলিয়ান। তার পরে, বড়লাটের 
কথা মতে স্যর জন উডবারণ প্রভৃতি সিভিলিয়ানগণ বঙ্গবিভাগে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু 
এই বিভাগ ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইবে তৎসন্বন্ধে তাহারা কোন মত প্রদান করিয়াছেন কিনা, 
বড়লাট বাহাদুর তো তৎসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বঙ্গের অংশবিশেষ আসামভুক্ত করা সম্বন্ধে 
তাহারা সম্মত ছিলেন কিনাঁ একথা কে বলিবে? বঙ্গের অংশবিশেষ আসামভুক্ত করা অথবা এ 
অংশ বিশেষ ও আসাম লইয়া নৃতন প্রদেশ গঠন করা ব্যতীতও তো অন্যরূপে এই বঙ্গ বিভাগ 
সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত। ইহার মধ্যে উড়িষ্যা 
ও বিহার ছাড়িয়া প্রকৃত বঙ্গদেশ ও আসাম লইয়া একটি নূতন প্রদেশ হইলে দোষ কি? তবে 
বঙ্গের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা কেন? স্যর জন উদবারন প্রমুখ ব্যক্তি যদি বাংলা প্রেসিডেব্সির বিভাগ 


৪৩২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এ প্রশ্ন সাধারণের মনে উঠিতে পারে না কি? কটন সাহেব বঙ্গের অংশ বিশেষ আসামডুক্ত করার 
সম্বন্ধেই আপত্তি করিয়াছিলেন। হয়তো বড়লাট যাহাদিগের নাম প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, 
তাহারাও এরাপ প্রস্তাবের পেক্ষে) নহেন। আর যদি তাহারা এ প্রস্তাবের পক্ষপাতীই হন, তবে 
বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া কটন সাহেবের মত পরিত্যক্ত হইবে, আর ধিক সেই কারণে স্যার জন 
উডবারনের মত গৃহীত হইবে, জনসাধারণ কিন্তু এহেন অদ্তুত যুক্তির সারবদ্ধন্ত অবধারণে একাস্তই 
অক্ষম। এরূপ উক্তিও যদি অসম্বদ্ধদোষ দুষ্ট না হয়, জানিনা তবে, অসম্বন্ধ উক্তি কাহাকে বলে। 
স্থির চিত্তে পাঠ করিলে বক্ৃতাত্রয়ের মধ্যে এরূপ নিদর্শনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাপার 
দেখিয়া মনে হয়, যে সকল ব্যক্তি বড়লাটের মতাবলম্বী, জগতে তাহারাই একমাত্র ধীমান, আর 
সকলেই তদ্িপরীত। বড়লাটের ন্যায় প্রধান পুরুষের মুখে এরূপ কথা শুনিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ ইংলিসম্যান যথাথই বলিয়াছেন '9৫ (7৩ 
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শিখিলাম কি? ২৭ মার্চ ১৯০৪ 


সমগ্র ভারত সন্তানের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়া পরাক্রাস্ত প্রভুর অলঙ্ঘ্য আদেশে 
চক্ষের নিমিষে দেশে যে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত করিল, শিক্ষিত ভারত সম্তান ইহা হইতে কি শিক্ষা 
লাভ করিলেন, বর্তমান সময়ে চিস্তাশীলের চিত্তে স্বতই এ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকিবে। যে আশায় 
বুক বাঁধিয়া অভাগা ভারতবাসী অমানিশার আঁধাররাশি দুহাতে সরাইতেছিল, বিধাতার ব্যবস্থায় 
রাতুলের ব্যর্থ বাসনার ন্যায় আজি তাহার অযোগ্যতা প্রতিপাদিত হইয়া, পরমুখাপেক্ষী ভারত 
তনয়কে জগত্বাসীর উপহাস বা উপেক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আথো বিধিবিড়ম্বনা। 
অসমর্থ, আবহমানকাল ভরিয়া তাহার মোহ মদিরায় মুগ্ধ থাকিবে ইহা কখনই বিচিত্র নহে। কিন্তু 
অভাব অভিযোগের প্রবল পীড়নে বিমর্দিত হইয়া আপন অবস্থার কথা যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছে, 
ভিক্ষা সম্পূর্ণ নিরর৫ঘক। অফিসিয়াল সিক্রেট বিল বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইন, এ সকলের ইতিহাস 
পাঠ করিয়াও যদি ভারত সন্তানের চৈতন্যোদ্রেক না হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে 
আইন দুইটি বিধিবদ্ধ হইবার সময় রাজপ্রতিনিধির আইন সভায় যে অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত 
হইয়াছে, ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, জানি না, তাহার সাদৃশ্য মিলিবে কিনা। 
আসন্ন আপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন সমগ্র ভারত কতই না বাদ প্রতিবাদে আলোচনা আন্দোলন উত্ধাপন 
করিল, দীনদরিদ্র দেশবাসী, পিতৃমাতৃহীন শিশুর ন্যায় প্রভুর পদপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাতর 
কণ্ঠে কতই না কৃপা ভিক্ষা করিল। কিন্তু লক্ষলক্ষের অনুনয় বিনয় এবং কোটি কণ্ঠের কাতর 
ত্রন্দনের ফলে ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রবল পিপাসা মুহূর্তের তরেও প্রশমিত হইল কি? বিজেতা 
বিজিত সম্বন্ধের এরূপ বিসদৃশ বিকাশ সভ্য জগতে আর কখনও পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে 
হয় না। আজ দেড় শতাধিক বৎসর যাবত ভারত তনয় বৃটিশরাজের পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের মধ্যেও এমন একটি দৃষ্টান্ত সংঘটিত হয় নাই 
যেখানে সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় এরূপে উপেক্ষিত, এরূপভাবে অবমানিত এবং এইরূপে তিরস্কৃত 
হইয়াছে। এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি ভারত সন্তান আপনার অবস্থা বুঝিয়া চলিতে শিক্ষা না করে, 
তরে বুঝিতে হইবে সবুট পদপ্রহারই ভারতের সন্তানের জন্য সুসঙ্গত ব্যবস্থা। 

পাঠক মনে করিবেন না আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের ব্যবহারে দোষারোপ করিতেছি। আমরা 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৩৩ 


বলি, ভারত সম্ভানের অযোগ্যতাই এইরূপ উপেক্ষার একমাত্র কারণ। অধিকার গেল বা অধিকার 
পাইলাম এ সকল বিষয় লইয়া চীৎকার করা আমরা বিজিত জাতির অধিকার বহির্ভূত বলিয়া 
মনে করি। গভর্নমেন্টের ব্যবহারেও একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গভর্নমেন্টের কার্য লইয়া 
আলোচনা না করিয়া, যদি ভারতের বর্তমান অবস্থা ভারতবাসীর দুর্দশার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে 
আমাদের আলোচনা বা আন্দোলন পর্যবসিত হইত তবে বোধ হয়, ভিখারির বেশে আমাদিগকে 
আর কীদিতে হইত না। গভর্নমন্টে যে সকল বিধানাদি প্রবর্তিত করিলেন, কেহ কি বলিতে পারে 
যে উহার ফলে ভারত সন্তানের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ভারতবাসী পূর্বেও যেমন 
ছিল পরেও তেমন থাকিবে । সাগরে যাহার শয্যা, শিশিরে আর তাহার কত ভয়। তাই বলিতে 
ছিলাম, ভাই ভারতবাসী এবারের ব্যাপার দেখিয়া বুঝিয়া লও গভর্নমেন্ট কার্য লইয়া বাকবিতগ্ডা 
করা অপেক্ষা যাহাতে জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তজ্জন্য যত্বু করাই একমাত্র কর্তব্য। 
দেশ দিন দিন ধনশুন্য হইয়া প্রকৃতই অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। অনাহারে বা অর্ধাহারে দরিদ্র 
দেশবাসী দিন নিই কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তারে যদি দেশে অর্থাগমের 
উপায় উন্মুক্ত না হয়, তবে অচিরেই যে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ 
নাই। ভিক্ষা দ্বারা পূর্বসমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে এত দিন এই অলীক ধারণার বশবতী হইয়া 
ভারতসস্তান কি ফললাভ করিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, ভাই ভারতসম্তান। এখনও বুঝিয়া চলিতে 
শিখিলে দেশের দুর্দশা তিরোহিত হইতে পারে। 


বঙ্গের সর্বনাশ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ 


বঙ্গের সর্বনাশ হইয়াছে। আট কোটি বঙ্গবাসীর বক্ষস্থল পদপ্রহারে বিদীর্ণ করিয়া, কৃতাস্তরা'পী 
কার্জন বাহাদুর বঙ্গের ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছেন। সপ্তুশতবৎসর ব্যাপী বৈদেশিক 
শাসনে নিগৃহীত হইয়াও দীনদুর্বল বাঙালি সন্তান জাতীয়ত্বের যে অমূল্য রত্ব সযত্তে হৃদয়ের নিভৃত 
নিলয়ে লুকাইয়। রাখিয়াছিল, প্রবল পরাক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি বাঙালির বক্ষাভ্যস্তর 
হইতে আজ সে রত্ন কাড়িয়া লইতেছেন। হায় হায়! বিরূপ বিধাতার এরূপ বিষম ব্যভিচার কত 
কাল আর বাঙালি সন্তানকে নিজীবের ন্যায় সহিয়া লইতে হইবে। কোটি কোটি অধিবাসিবৃন্দের 
আন্দোলন ও আর্তনাদ গর্ববেগে উড়াইয়া দিয়া, দস্তদৃপ্ত বড়লাট, বঙ্গবিভাগের ঘোষণা-পত্র 
প্রচারদ্বারা, ব্রিটিশসিংহের পবিত্র নামে যে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পণ করিলেন, সভ্যতার শুভ্র জ্যোতি; 
যতদিন এ মরজগণকে উদ্ভাসিত করিবে ততকাল এ কলঙ্ক অপগত হইবার নহে। 

ঢাকা. চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগের সহিত আসামপ্রদেশ সম্মিলিত করিয়া “পূর্ববঙ্গ ও আসাম' 
নামে এক নৃতন প্রাদেশ গঠনের ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলিত বঙ্গের সমস্ত আশা ভরাসা 
এতদিনে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। আসামের চিফ কমিশনার মাননীয় মি. জে. বি. ফুলার এই নৃতন 
প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। শুনিতেছি, ফুলার মহোদয় ছোটলাটরূপে শীঘ্রই 
ঢাকা নগরীতে আগন করিতেছেন। তাহার আগমনোপলক্ষে নাকি নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে। 

যাহা হইবার হইয়া গেল! এখন এ ভীষণ দুর্দিনে বাঙালির কর্তব্য কি, তাহাই একমাত্র ভাবিবার 
বিষয়। আমরা বলি, ভারত গভর্নমেন্টের মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া নিরাশ হওয়া কর্তব্য বলিয়া 
পরিগণিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ, এ অমঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে যে অশেষ কল্যাণকর “স্বদেশি 
আন্দোলন" আবির্ভূত হইয়াছে, সেই আন্দোলন কেবল কথায় পর্যবসিত না হইয়া যাহাতে কার্যে 
পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য সাধ্যানুরূপ যত্বু করা বাঙালিমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য। বঙ্গবিভাগ 
হয় হউক, এ স্বদেশি আন্দোলন যদি আমরা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারি, তবে সময়ে আমরা নিশ্চয়ই 
জননী জন্মভূমির মলিনমুখ সুপ্রসন্ন দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। 


শ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--২৮ 


৪৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


ঢাকায় জনসাধারণের বিরাট সভা । ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 


১১ ভাত্র, রবিবার, ঢাকার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনরূপে বীর্ভিত হইবে। সেদিন 
যে অপূর্ব দৃশ) দেখিয়াছিলাম, ঢাকায় আর কখনও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। “বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে 
আমাদের কর্তবা নির্ধারণ এবং স্বদেশীয় ভ্রধোর প্রচলনার্থ আন্দোলন” এই সংকম্পম লইযা, ঢাকা 
জনসাধারণ সভার সেক্রেটারি মহোদয় ঢাক'বাসিকে এক বিরাট সভায় সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত 
আহ্বান করেন! স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণে সভার স্থান নির্দিছ্ হইয়াছিল, এবং 
স্থানীয় শিক্ষিত ও সন্ত্ান্ত সম্প্রদায়ের বালক, যুবক, বৃ প্রভতিতে অন্যুন দশ সহত্র লোক সাগ্রাহে 
সভায় যোগদান করিয়ছিলেন। জনসাধারণ সভার আমন্ত্রণে, কলিকাতা হইতে বঙ্গমাতার 
মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বাবু সুরেন্্রনাথ বন্নোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র 
এবং শ্রীযুক্ত আবদুল হালিন গজনভি এ নগরে শুভাগমন কনিয়া শহরবাসীকে উৎসাহিত 
করিয়াছেন। অগণিত জনমগ্ডলী যখন কলেজের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন, তখন 
তাহাদের উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সেই বিশাল সম্মিলনীর দিকে 
চাহিলে মনে হয়, সম্মুখে যেন এক সুবিস্তত জনসমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জমিদার, মহাজন, 
অধ্যাপক, অধ্যয়নার্থী, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি সর্ব-সম্প্রদায়ের লোক দ্বারাই সম্মিলনী গঠিত 
হইয়াছিল। সেদিনকার সভায় ছাত্রগণ যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বন্ততঃই প্রশংসার । 
এতবড় সভার কার্য যে এমন শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠটবের সহিত সম্পন্ন ইইতে পারে, অনেকেই তদ্িযয়ে 
সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ছাত্রগণের সুব্যবস্থায় এই ১০/১২ হাজার লোকের মধ্যে এমনি শৃঙ্খলা 
রক্ষিত হইয়াছিল যে, সভাক্ষেত্রে জন-মানবহীন প্রান্তরের নির্ভনিতা অনুভূত হইয়াছে। বিদ্যার্থিবর্গের 
মধ্যে সেদিন যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপন! দেশ্া গ্রিয়াছিল, ভগবৎ কৃপায় বদি তাহা স্থায়ী হয়, তবে 
দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণের কারণ হইবে। 

প্রারস্তে স্থানীয় দুইটি যুবক কর্তৃক একটি উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত হর। সঙ্গীত এইরূপ : 

“বন্দে মাতরম”। 
নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী 

যুগে যুগে জননী লোকপালিনী। 
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি, 

রূপসী শ্রেরসী হিতকারিণী! 
তাল তমালদল নীরবে বন্দে, 

বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে, 

আনন্দ জাগ অয়ি কাঙ্গালিনী! 
কিসের দুঃখ দাগো কেন এ দৈন্য, 

শুন্য শিল্প তব বিচুর্ণ পণ্য, 

হা অন্ন, হা অন্ন, কাদে পুত্রগণ? 
ডাক মেঘ মন্দ্রে সুযুপ্ত সবে. 

চাহ দেখি সেবা জননী- গরবে, 

জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি 
জান না আপনার সন্তানশালিনী। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৩৫ 


সর্বসম্মতি ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার 
কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ছয়টি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। 

কথা ছিল, ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ কুনার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। কিন্তু 
তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে, তাহারই অভিপ্রায়ানুসারে, তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রথম প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাবু গোবিন্দপ্রসাদ দাস এবং বাবু দীনবন্ধ মজুমদারের সমর্থন মতে প্রস্তাব 
সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ : 

বঙ্গবিভাগ প্রন্ন সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অভিমত এবং স্থার্থসম্বদ্ধ সমর্থন করাতে, এই সভা 
পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মিঃ রবার্টসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি 
মিঃ রবার্টস মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই সভা সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ 
করিতোছেন। 

দ্বিতীয় প্রস্তাব উখাপন করেন স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ব্রৈলোক্যনাথ বসু (এম, এ বি. এল)। 
প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ড বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের 
তৃপ্তিবিধান করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ও বাবু বিশেম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন 
মতে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব এইরূপ : 

মিঃ ব্রডরিক যখন অতিরিক্ত সংবাদ প্রদানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং যত শীঘ্র 
সম্ভন তিনি ভারত গবর্নমেন্টকে পত্রাদি লিখিয়া, এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজাদি মহাসভার সম্মুখে 
উপস্থিত কবিতে প্রতি ত হইয়াছেন ;মহাস্ভা যখন কোন পক্ষেরই কারণাদি অবগত নহেন বলিয়া 
স্যর হেনরি কাউলার মন্দ্রব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বিভাগের বৃহত্তম প্রস্তাব যাহা এখন অনুমোদিত 
হইয়াছে, এ প্রস্তাব আন্দোলনার্থ যখন জনসাধারণের সম্মখে উপস্থিত করা হয় নাই; অতএব 
এই সভা অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারত সচিব যদি বঙ্গবিভাগ আদেশ প্রত্যাহার না করেন, 
তবে অনুগ্রহপূর্বক বঙ্গবিভাগ অনুমোদনকল্পে তাহার 'আদেশ, হাউস অব কমন্সে এ বিষয়ের 
আন্দোলন পর্যন্ত, স্থগিত রাখুন। 


মি আবদুল হালিম গজনভির বক্তৃতা 

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন কালে, ময়মনসিংহের সুসম্তান মিঃ আবদুল হালিদ গজনভি ওজস্বিনী 
ভাবায় যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতিব নিমিত্ত, নিম্নে উহার 
সংক্ষিপ্ত মর্ম বিবৃত হইল। মিঃ আবদুল হালিম গজনভির বক্ভৃতা। 

“ভাই হিন্দু মুসলমানগণ, এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছ যে সত্য সত্যই আমাদের বিবম দুর্দিন 
উপস্থিত হইয়াছে। যদি যথার্থই উহা বুঝিয়া থাক, তবে এখনও নিরাশ হইও না; কারণ এ দুর্দিনে 
এখনও সন্ধা সমুপস্থি+ হয় নাই। ভ্রাতৃগণ, অদম্য উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও ।জদয়ের 
সহিত কার্য করিতে পারিলে কখনও উহা বিফল হইবে না। ছয় বৎসর পূর্বে বড়লাট লর্ড কার্জন 
যখন ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে কত আশার কথাই না শুনাইয়াহিলেন। 
তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন। ভাল, এখন আমরা তাহাকে 
জিড্ঞাসা করিতে পারি কি, প্রভো! তোমার ভালবাসা কি এইরূপ? সোনার বাংলাকে আমাদিগের 
জননী জন্মভূমির দেহযষ্ঠিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কি প্রভো! তুমি তোমার সে ভালবাসা প্রদর্শন করিতে 
বসযাছ *” একথা শুনিয়া মেদিন মাননীয় যোগেশ বাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বল, 
ছেট প্রভো! কে কে তোমাকে বাংলা ভাগ করিতে বলিয়াছে?” ছোটলাট সে কথার কোন স্পষ্ট 
উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন, তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করিতে পারেন না। মাননীয় 
অশ্বিকাবাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বল প্রভো! তুমি ভিন্ন অপর কেহ কি কখনও 


৪৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বলিয়াছে যে “এই বাংলাদেশ শাসন করা একজন ছোটলাটের পক্ষে সম্ভবপর নহেঃ” ছোটলাট 
সে কথারও কোন উত্তর দেন নাই। আমরা বলি, ইতিপূর্বে যখন কেহই এমন কথা বলেন নাই, 
তখন বর্তমান ছোটলাট যদি এদেশ শাসন করিতে একান্তই অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি 
কার্যত্যাগ করিলেই পারেন। যে বোঝা তিনি বহিতে পারেন না, সে বোঝা তিনি মাথায় লইয়াছেন 
কেন? যে কার্ধের ভার যাহার উপর প্রদত্ত হয়, সে যদি উহা সম্পাদন করিতে না পারে, তবে 
তাহারই অকর্মণ্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কার্যক্ষম লোকই 
নিযুক্ত করা হয়। কার্যটি কিছু কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করা হয় না। দৃষ্টাত্তস্বরূপ আমাদের দেশের 
জমিদারি শাসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন জমিদারের নায়েব যদি তাহার এলাকাধীন 
স্থান সুশাসনে রাখিতে সমর্থ না হয়, তবে জমিদার কি এঁ এলাকা কাটিয়া ছাটিয়৷ ছোট করিয়া 
দেন, না এ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত নূতন নায়েব নিযুক্ত করেন? ছোটলাট যদি বঙ্গদেশ শাসনে 
অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তাহার স্থানে নৃতন ছোটলাট নিযুক্ত করিলেই তো সকল গোল মিটিয়া 
যাইতে পারে। "গাই: তোমাদিগের এত লোককে সমবেত দেখিয়া আজ আমি আনন্দে বিহ্বল 
হইয়াছি। কেহ কেহ বলেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা আছে। যাহারা এরূপ বলেন, আমি 
নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা মিথ্যা বলিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কখনও শকত্রতা হইতে 
পারে না; কারণ হিন্দ্র ও মুসলমান, উভয়েই এক বঙ্গজননীর সম্তান। ভাই ভাই শক্রতা হইবে 
কিরূপে? হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইংরেজের তো জন্মভূমি বাংলা নহে? তাই আজ 
আমরা হিন্দু মুসলমান সকলে বলি, তোমরা ভাগ করিতে হয় কর, আমরা কিন্তু ভাগ করিতে 
দিব না। ইংরেজরা পয়সাটিকে বেশ চিনেন। ততদূর থেকে ইংরেজ এসেছেন পয়সা নিতে; সে 
পয়সা যদি বন্ধ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ভাল লাভ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ! এবার ইংরেজের 
পকেটে হাত দিতে হইবে। মিটিং তো অনেক করা হইল; কিন্তু কিছুতেই যখন রাজপুরুষেরা 
শুনিতেছেন না, তখন এ ব্যবস্থাই প্রশস্ত। বলি, আমরা স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিব। শতবৎসর 
পূর্ব কি দেশের কাপড়ে দেশের অভাব পূর্ণ হইত না £ “ছেঁড়া কাপড় পরিব, তথাপি বিদেশি কাপড় 
পরিব না,” সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউদ। যদি এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে না পারেন, 
তবে রাজনৈতিক আন্দোলন এইখানেই শেষ হহল বলিয়া জানিবেন। এবার দুর্গোৎসবে বা ঈদে 
কোন প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ। সকলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ 
হউন, এই বিপদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যস্ত, আর কেহই কোন উৎসবে বা আনন্দে যোগদান করিবেন 
না। আজ ৩০ বৎসর হইল, আমাদের সম্মুখস্থ এই মহাপুরুষ দেশে যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, 
দেখিও ভ্রাতৃবৃন্দ তোমরা যেন তাহা তেমনই গৌরবের সহিত উড্টীন রাখিতে সমর্থ হও। তোমরা 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে এ পতাকা চিরদিনই উডটীন থাকিবে। 

বেঙ্গল টাইমস পত্রিকার সম্পাদক মি. ক্যাম্প তৃতীয় প্রস্তাব উথাপন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে 
নানাবিধ যুক্তি ছারা নি. ক্যাম্প প্রথমে সভ্যগণকে এরূপ প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। 
বন্তৃতাকালে একস্থলে মি. ক্যাম্প ধলিয়াছিলেন, “ঢাকার ন্যায় একটি সামান্য শহরে এই ব্যাপার 
উপলক্ষে যদি দশ সহস্র লোক প্রতিবাদ কারবার নিমিত্ত অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, তবে এই ব্যাপারে 
দেশে না জানি কী ভীবণ আন্দোলনই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। বাবু সাধুচরণ রায়, ডাক্তার শিবচন্দ্ 
বসু এবং বাবু যুকুন্দবিহারী চক্রবর্তীর অনুমোদন মতে প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হয়। 
তৃতীয় প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ : 

১৯০৪ সনের ১৮ মার্চ তারিখে কলিকাতা টাউনহলে সভায় জনসাধারণের যে আবেদন-পত্র 
গৃহীত হইয়াছিল, এ আবেদন-পত্রে জনসাধারণ প্রার্থনা করিয়াছিল যে, বঙ্গের শাসনকর্তার কার্যভার 
যদি কমাইতে হয়, তবে বঙ্গদেশকে প্রেসিডেন্সি গভর্নমেন্ট উন্নতি করিয়া, তাহার শাসনের নিমিত্ত 


সংবাদ-সামায়কপত্তরের প্রতিবেদন ৪৩৭ 


একজিকিউটিভ কাউন্সিল সহ জনৈক বিলাতবাসি রাজনীতিবেস্তাকে গবর্নররূপে নিযুক্ত করাই 
এরূপ কার্য লাঘবের প্রকৃষ্ট উপায়। এরূপ ব্যবস্থা, প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগ অপেক্ষা বহু পরিমাণে 
অল্পব্যয়সাপেক্ষ। কারণ প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগে রেভিনিউ বোর্ড, সেক্রেটেরিয়েট এবং অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় আফিসাদিসহ লেফেটেন্যান্ট গভর্নর সৃষ্টি করিতে, প্রথমতঃ এবং প্রতি বৎসরের নিমিত্ত 
গুরুতর ব্যয়ভার বহনের আবশ্যক হইবে। এই সভা জনসাধারণের উল্লিখিত প্রার্থনার পুনরুক্তি 
করিতেছেন। 


বাবু হেরশ্বচন্ত্র মৈত্রের বক্তৃতা 

তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থনকালে কলিকাতা সিটি কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক বাবু হেরম্বচন্দ্ 
মৈত্র যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ : 

“সমবেত সভ্য মহোদয়গণ, ঘটনাচক্রে আজ আমার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু ভগ্মকণ্ঠ 
হইলেও এই জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আমি ভগ্নপ্রাণ নহি! এই সর্বব্যাপী আন্দোলনে যে আমার 
গভীর অনুরাগ আছে, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ আমি এইরূপ রুদ্ধক্ঠস্বর লইয়াও 
আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই প্রস্তাব উপলক্ষে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। 
অনেকেই সম্যক অবগত নহেন যে, সকৌঙ্সিল গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রভেদ কি? 
লেফেন্যান্ট গভর্নরের শাসনকার্য এক ব্যক্তি কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া থাকে। লেফটেন্যান্ট 
গভর্নর একাকী যাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত মনে করেন, তদনুসারেই শাসনকার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু 
সকৌন্সিল গভর্নরের শাসন পদ্ধতিতে একাকী কাহারও কিছু করিবার অধিকার নাই। কৌন্সিলের 
অধিকাংশ সদস্য এবং গভর্নর একমত না হইলে কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই 
একজন কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যাপার যে সকল ভ্রম প্রমাদাদিদোষ-দুষ্ট হইতে পারে, সকৌন্সিল 
গভর্নরের শাসনে তদ্ত্রপ প্রমাদের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হাস হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে 
একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। সকলেই জানেন, বর্তমান বড়লাট বঙ্গ-বিভাগ কার্য সত্বর 
সম্পাদনের নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র। কিন্তু এই কাউন্সিল থাকাতে বড়লাটের ব্যগ্রতা কার্যে পরিণত 
হইতে পারে নাই। বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, এইরূপ সার্বজনিক প্রতিবাদের সম্মুখে সহসা এরূপ 
কার্য সম্পন্ন করা সঙ্গত নহে বলিয়া কাউ্গিলের কোন সদস্য অভিমত প্রকাশ করাতে, গত বৎসর 
বঙ্গ বিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসন 
এবং কাউন্সিলস্থ সদস্যগণের সুপরামর্শ ছারা পরিচালিত গভর্নরের শাসনে পার্থক্য কত। কাজেই 
গভর্নর হইলে বহু বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারিব। ভাল, যে জন্য আমরা এত অনুরোধ 
করিতেছি, কেন আমরা সেই গভর্নর পাইতে পারিব না? বোম্বাই ও মাদ্রাজ যদি গভর্নর পাইতে 
পাবিয়াছে, তবে বঙ্গের জন্য গভর্নরের ব্যবস্থা হইবে না কেন? শিক্ষায় বা সভ্যতায় বঙ্গদেশ তো 
অপর কোন দেশ অপেক্ষা হেয় নহে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তো ইগ্ডয়ান সিভিল সার্বিসের অস্তর্গত। 
সিভিল সার্বিসের লোক হইয়া তিনি সেই সিভিল সার্বিসস্থ অধীন রাজপুরুষগণের বিচার করিয়া 
থাকেন সুতরাং এক্ষেত্রে কিরূপ ন্যায় বিচার হয় তাহা সহজেই বোধগম্য। তিলকের মোকদ্দমার 
বিবরণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স 
জেঙ্কি্দ তিলককে মুক্তিদান কালে গভর্নমেন্টের কার্যে তীব্র ভাষায় দোষারোপ করিয়া যেরূপ 
তিনি তদ্রপ করিতে পারিতেন কিঃ এসকল বিবেচনা করিলে সহজে বুঝা যাইবে শাসনকর্তার 
পদে, সিভিল-সার্বিসাতিরিক্ত লোকের নিযুক্তি কিরূপ মঙ্গলজনক। তৃতীয়তঃ ব্যয়ের কথা প্রস্তাবানুরূপ 
নৃতন প্রদেশ গঠন যেরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ তত বায় স্বীকার সমীচীন কি না। যে দেশে জলকষ্টে 


৪৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে নিত্য যে দেশ উৎসন্ন হইতেছে, 
সেই দারিদ্র পীড়িত, অনশনক্রিষ্ট দেশের টাকা এরূপ ভাবে বায় করা সাজে কি? অভাগা 
অধিবাসিবৃন্দের অভাবাদি দূরীকরণকালে যখন আমরা টাক! চাহিয়া থাকি তখন রাজকোষে অর্থের 
অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অন্যায় ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যবীয় কার্য সম্পাদনের জন্য গভনমেন্টের 
অর্থের অভাব হয় না। নৃতন প্রদেশ সৃষ্টি না করিয়া বঙ্গের জন্য সকৌন্সিল গভর্নরের ব্যবস্থা 
করিলে তো এত ব্যয় বহনের কোনই প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ যিনি গভর্নর হইবেন তিনি 
সিভিল সার্বিসের লোক নহেন। তিনি একজন ইংলিস ্টেটস্ম্যান। ভারতের দৃষিত বায়ু সংস্পর্শে 
তাহার বুদ্ধিবৃন্তি মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। স্বাধীন জাতির স্বাধীন সাম্নাজের পবিত্রতা পুষ্ট প্রশান্ত 
প্রাণ এবং উদার হৃদয় লইয়া তিনি এ দেশে আসিবেন। সুতরাং তাহার নিকট সর্বপ্রকারেই সুশাসনের 
প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই বঙ্গদেশের জন্য গভর্নর নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রথমতঃ ১৮৩৩ 
সালে এবং ১৮৫৩ সালে পালামেন্ট মহাসভা প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। আজ প্রায় শত 
বৎসর পরে এখন বলা হইতেছে, তোমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত নও । ১৮৩৩ বা ১৮৫৩ সনে 
যদি আমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলাম, তবে এখন আমরা অনুপযুক্ত হইলাম 
কিরূপে? একথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এরূপ অযোগাতার জন্য তোমরাই তো একমাত্র 
দায়ী। তোমাদের সুশাসনগুণে আমাদের তাবে এই হইয়াছে যে, পূর্বে যদিও আমরা গভর্নর পাইবার 
উপযুক্ত বিবেচিত হইতাম, এখন তন্নিমিন্ত অযোগ্য বিবেচিত হইতেছি! ইহাতে তোমাদের শাসন 
মাহাত্ম্য বীর্তিত হইতেছে না কি। 

যাক এসব কথা । এখন মূল কথা হইতেছে কোন সভা সমিতি করিয়া আমরা আমাদের আবেদন 
গ্রহণ করাইতে পারিব না। আমরা যদি আপনার পায়ে দীড়াইতে সমর্থ হই তবেই আমরা সম্মানিত 
হইব। তাই বলিতেছি, শ্রাতৃগণ, এস আজ এ শুভমুহূর্তে সকলে বিধাতার দিকে চাহিয়া প্রতিজ্ঞ 
করি, “আমরা আপনার পায়েই দীড়াইতে শিখিব”। এখন হইতে আমরা একমাত্র স্বদেশোৎপন্ন 
দ্রব্যজাতই ব্যবহার করিব। সকলে যদি আমরা এ পবিত্র প্রতিজ্ঞ পালন করিতে পারি, তাবে নিশ্চয়ই 
শুভফল লাভ হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি, কল্সিকাতা যাইয়াই নিজের পরিধানার্থ দেশি 
মিলের মোটা মার্কিন কাপড় ক্রয় করিব। অনেকে বলেন আপততঃ দেশি কাপড় তেমন প্রচুর 
পরিমাণে মিলিবে কোথায়? একথা সত্য হইলেও ছয় মাসের মধ্যেই আমাদের প্রয়োজনানুরূপ 
দেশীয় কলাদির আমদানি হইতে পারিবে । এই সামান্য ছয়টা মাস কি আমরা কোন প্রকারে কাটাইয়া 
দিতে পারিব নাঃ ছিম্নবস্ত্র পরিধান করিয়াও তো এই ছয়টা মাস কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
বিধাতার কৃপায় আজ সমগ্র বঙ্গে থে এক প্রাণতা পরিলক্ষিত হইতেছে ইতিপূর্বে আর কখনও 
তদ্রপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আজি এ দুঃখের দিনে এই একপ্রাণতাই আমাদের একমাত্র সন্বল। 
ভাই বঙ্গ সন্তান! যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে চাও, তাবৈ প্রাণপণে তোমাদের 
এক একপ্রাণতা রক্ষা কর। এই একপ্রাণতার ভাব দেশে স্থায়ী হইলে নিশ্চয়ই জন্মসূমির মলিন 
মুখে হাসির রেখা দেখা দিবে। 

চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধায়। 
বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায চৌধুরী ও বাবু সুব্েদ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত মৌলবী হেদায়েত বক্স এবং 
শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী বন্ৃতা করিয়া শ্রোতৃমগুলীকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। আমরা উহা! প্রকাশ 
করিতে পারিলাম না। চতুর্থ প্রস্তাব এইরূপ : 

বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত ন৷ হওয়া পর্যন্ত বিলাতি দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিরত থাকার নিমিত্ত 
টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়াছে, এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার নিমিশ্ত এ সভা 
স্থানীয় কয়েকজন সন্ত্রান্ত বাক্তিকে লইয়া একটি ডিস্টিক্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করিতেছেন। উহারা 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৩৯ 


ডিষ্রিক্ট, সাবডিভিসন্যাল এবং ভিলেজ কমিটি গঠন করিয়া ও জিলার বহুজনপূর্ণ স্থানসমূহে দেশীয় 
দ্রব্যাদি উপযুক্তরূপে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। 


বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্তৃতা 


সর্বশেষে বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, উদ্যোগ ও উৎসাহের জীবস্ত-বিগ্রহ বাবু সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় জলগন্তীরনাদে সভাস্থল বিকম্পিত করিয়া যেরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে সমবেত 
সভ্যমগুলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। পাঠকবর্গের 
অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা তাহার বক্তৃতার অতি সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রদান করিতেছি মাত্র। 
সহম্ম সহ হস্তে নিনাদিত করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন : 
আমার সম্মুখে এই বিরাট জনসমুদ্র দেখিয়া আমি একান্তই উৎফুল্ল হইয়াছি। ঢাকার শিক্ষিত ও 
সন্তরান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এরূপ বিরাট সভায় সমবেত হইয়া লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এ দৃশ্য বস্ততই আশাপ্রদ। এই বিশাল জনমণ্ডলীকে দেখিয়া আমার 
বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, এ সময় যদি কেহ লর্ড কার্জনের পক্ষ হইতে এখানে উপস্থিত থাকিয়া 
ঢাকাবাসীর মানসিক অবস্থার বিষয় জানিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বড়লাট বুঝিতে পারিতেন, 
ঢাকার জনসাধারণ তাহার প্রস্তাব কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকাবাসিগণ। আপনারা বঙ্গবিভাগ 
প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং ঢাকানগরীকে রাজধানী করা রূপ যে প্রলোভন 
আপনাদিগকে দেখান হইয়াছে তাহাতে আপনারা মুগ্ধ হ'ন নাই দেখিয়া আমি একান্ত আনন্দিত 
হইয়াছি। আপনারা কখনও মনে করিবেন না যে ঢাকাতে নৃতন প্রদেশের স্থারী রাক্তধানী প্রতিষ্ঠিত 
হইবে। প্রকৃতির অবস্থার দিকে চাহিলেও এর'প ব্যপার নম্তবপর মনে হয় না। কারণ অপনাদের 
নদী দিন দিনই শুকাইয়া যাইতেছে। নদী না থাকিলে কখনই বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে না। 
যদি ঢাকার সম্মুখস্থ নদীর এরূপ অবস্থা, তখন এক অতিমাত্রায় বাণিজ্যপ্রবণ জাতি এখানে রাজধানী 
স্থাণন করিয়া রাজত্ব করিবেন ইহাও কি কখনও সম্ভবঃ শিলং পাহাড়েই নৃতন প্রদেশের প্রকৃত 
রাজধানী স্থাপিত হইবে এবং বাণিজ্যের জন্য চাটগাঁতেও রাজধানী থাকিবে। সুতরাং ঢাকাতে 
রাজধানী স্থাপনের যে প্রলোভন দেখান হইয়াছে, ঢাকাবাসীকে আন্দোলন হইতে নিরস্ত করাই 
তাহার উদ্দোশ্য। 

যদি বা ঢাকায় রাজধানী হয় তাহা হইলেই বা আপনাদের কি সুবিধা হইবে? পরস্ত আসামের 
অন্তর্ভূক্ত হওয়াতে আপনাদিগকে বহ্ু প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আপনারা জনেন, 
আসাম ডেপুটি কমিশনারের দেশ। সেখানকার ডিস্রিক্ট অফিসারগণ আসামীকে সাত বৎসরের তরে 
জেলে পাঠাইতে পারেন। সংক্ষেপতঃ আসামকে যথেচ্ছাচার তন্ত্রের অধীন বল! যাইতে পারে। 
এমন প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া লেফটেন্যান্ট গভর্নর পাইলেও আপনাদের কোনও সুবিধা 
হইবে না। বর্তমান সময়ে বঙ্গের এত উন্নতি হইয়াছে কিরূপে, জানেন কি? বঙ্গবাসীর সমৃদ্ধি 
বা শিক্ষা এই উন্নতির কারণ নহে, সংবাদপত্রের সৃষ্টিই এই উন্নতির মুলীভূত। বহু চেষ্টার পর 
বঙ্গের সংবাদপত্র দেশের এক বিশেষ শক্তিরূপে এখন দণ্ডায়মান হইয়াছে; ইহারই প্রভাবে এখন 
বঙ্গসম্তান আপনার স্বার্থ সুবিধা প্রন্ভৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তৎসমূহের রক্ষণাথ 
সমুচিত যত্বু করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। শত বৎসরের চেষ্টায় আমরা এই সংবাদপন্রকে দেশের 
এক প্রবল শক্তিবূপে পরিণত করিয়াছি। এই সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ও উন্নতির সহিত স্বীয় 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের নাম চিরদিন কীর্তিত হইবে । আমাদের শত বৎসরের 
চেষ্টায় বঙ্গে যদি এ সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে নৃতন প্রদেশে আপনারাও শত বৎসরের 
পরে এইনূপ সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এইরাপে সংবাদপত্রকে দেশের 
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শক্তিরূপে পরিণত করিবার পূর্বে, আপনাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অবিচার হইবে, তাহার 
প্রতিকারার্৫থ আপনারা কি করিতে পারিবেন £ সুতরাং এই হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে 
আপনাদের গুরুতর ক্ষতি হইবে। 

এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার গবর্নমেন্টের “0150০ 70 1816” নীতি হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে। 
গভর্নমেন্ট বলিতেছেন বর্তমান ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রদেশ গঠিত 
হইল। এইরূপ বিভাগনীতি কখনই প্রশংসনীয় নহে, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বাঙালি, সুতরাং 
এক বঙ্গজননীর সম্তান হইয়া তাহারা এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চাহিবে, এ কথা কখনই 
বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অতএব একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু ও 
মুসলমান কেহই এ বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী নহেন। তবে কাহার ইচ্ছায় এ বঙ্গবিভাগ হইতেছে? 
দেশের. লোক ইহা চাহে না, সম্ভবতঃ রাজকর্মচারীরাও ইহা চাহেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
এ বিষয়ে প্রশ্ন জিন্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু ছোটলাট সে প্রান্নের কোন উত্তর দেন নাই। এ সকল 
দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয় না, এক মাত্র লর্ড কার্জনের ইচ্ছাতেই এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন 
হইতে চলিয়াছে? গভর্নমেন্ট বলিতেছেন, বঙ্গে ছোটলাটের কার্যভার অত্যধিক, পূর্বে যাহারা বঙ্গের 
উক্তি নিতান্তই অমুলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিগত বৎসর বঙ্গের জনৈক ভূতপূর্ব ছোটলাটের 
মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৯০ বৎসর ছিল। ভূতপূর্ব ছোটলাটদিগের মধ্যে এখনও 
যাহারা জীবিত আছেন, তাহাদের বয়সও ৭০ বগসরের উপরে উঠিয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া 
কি মনে হয়, কার্যভারে ছোটলাট একান্তই গীড়িত? আমাদের বর্তমান ছোটলাট সার এগু ফ্রেজার 
সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ করিতে পারেন, অট্টালিকাদির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন 
করিতে পারেন, রমণীয় জলযানে বসিয়া শীকরসিক্ত শীতল সমীরণ সেবনার্থ নদীবক্ষে বেড়াইতে 
অবসর পান। বঙ্গের শাসনকর্তা এইরূপে কাল কাটাইবার অবসর পাইলেও একাকী বঙ্গের 
শাসনকার্য নাকি তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। স্যার এপ্ডুর এত অবসর থাকিলেও যদি তিনি বঙ্গের 
শাসনকার্য চালাইতে না পারেন, তবে তিনি এ কার্য ইইতে একেবারে অবসর লইলেই পারেনঃ 
তাহার অপেক্ষা সর্বাংশে প্রসিদ্ধ বড়লাটই যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তবে তাহার 
পদত্যাগেও লোকের নিরানন্দের কোন কারণ হইবে না। 

ভারতের বিষম বান্ধব স্যর মা্গরজি ভবনাগরী বলিয়াছেন, “বঙ্গে গভর্নর নিয়োগ করিতে 
হইলে খরচ বেশি পড়িবে ।” দুঃখের বিষয় ভবনাগরী বোধ হয় এ সম্বন্ধে এক মুহূর্তও চিন্তা করিয়া 
দেখেন নাই, এইরূপ প্রলাপোক্তি দ্বারা তিনি বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি করিয়াছেন, বঙ্গসস্তানগণ সেদিন 
কলেজ ক্ধোয়ারে সম্মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্রিশিখায় তাহার প্রতিকৃতি নিক্ষেপ এই বিচিত্র বান্ধবের 
প্রতি সূচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গভর্নর ও লেফটেন্যান্ট গভর্নরের খরচের পার্থক্য কিরূপ 
তাহা আজ আমি আপনাদিগকে বিস্তারিতরূপে বলিতে পারিলাম না। মাননীয় বাবু অন্বিকাচরণ 
মজুমদার এ বিষয়ে এক লিষ্ট তৈয়ার করিতেছেন, তাহার লিষ্ট প্রকাশিত হইলে আপনারা দেখিতে 
পারিবেন, এই অধিক খরচের অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নূতন প্রদেশ গঠনের খরচ দুই কোটি 
টাকার কম হইবে না এবং এ নিমিত্ত বাৎসরিক খরচও ১২/১৩ লক্ষ টাকা হইবে। দুই প্রদেশের 
খরচের সহিত তুলনা করিলে গভর্নরের খরচ তদপেক্ষা নিশ্চয়ই কম হইবে। 

বঙ্গের বহির্দেশ হইতে এ পর্যন্ত এদেশের নিমিত্ত ৪ জন লেফটেন্যান্টের গভর্নর নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন জুরীপ্রথা রহিতের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির চেষ্টায় 
কর্পোরেশন একটু জারি হইয়া হইয়াছে, তৃতীয় বাক্তি আজ বঙ্গবিভাগ করিতে বসিয়াছেন, ভাল. 
এইরূপ বিদেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে কতকাল জ্বালান হইবে? বিদেশীয় শাসনকর্তা 
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লাভের সুখসুবিধা আমরা যথেষ্ট ভূগিয়াছি। আর বিদেশীয় লোকদের দরকার নাই, যদি বিদেশ 
হইতে লোক আনিতে হয়, তবে খাস বিলাত হইতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হউক। দেশীয় ও 
ইংলগ্তীয় পত্রিকা উভয়েই গভর্নর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন। লর্ড কার্জনের আমলে জনসাধারণের 
মতামত যেরূপ ভাবে অবজ্ঞত হইতেছে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও পরিলক্ষিত 
হইবে না। বড়লাট বলিয়াছেন, তিনি এদেশে জনসাধারণের মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। 
এ কথা কিন্তু প্রকৃত নহে। ভীতি প্রদর্শনপূর্বক জনসাধারণকে স্বকীয় মত সমর্থনে আনয়ন করাই 
তাহার এ অঞ্চলে আগমন করার কারণ। কিন্তু তাহার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। 

১২ জানুয়ারি যখন আমাদের টাউনহলে সভা হয় তখন ভাবিয়াছিলাম গভর্নমেন্ট বঙ্গবিভাগ 
সম্বন্ধে বুঝি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কিন্তু তখনই আমরা ভূল বুবিয়াছি। কারণ ১৮ 
ফেব্রুয়ারি ভারত-সচিব ব্রডরিক এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের কাগজপত্র পাইয়াছেন। ১৩ তারিখে 
আমরা গভর্নমেন্টের নিকট ১২ তারিখে সভার 16501811017 পাঠাই, ৩ সপ্তাহ পরে তাহার প্রাপ্তি 
সংবাদ পাইয়াছিলাম। গভর্নমেন্টের এ প্রকার নীতি নিতান্তই দৃষণীয়। যাহা হউক, এই বঙ্গবিভাগ 
সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানাপ্রকার আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিলেও এখন এ বষয়ে আমাদের 
অনেক ভরসা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় একরূপ নিশ্চিত 
বলিয়াই মনে হয় (১) আগামী বৎসরেই পূর্ববঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন হইবে না (২) এ নিমিত্ত আইন 
প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে (৩) লর্ড মিন্টোর উপর এ কার্যের ভার অর্পিত ইইবে। ৭ আগষ্ট আমাদের 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হিল, সকলেই তখন নিরাশ হইয়াছিলেন কিন্তু এখন বঙ্গবিভাগ স্থগিত রহিয়াছে। 
ভ্রাতুগণ। আমাদের সহিষুঃততার উপরেই কৃতকার্যতা নির্ভর করিতেছে। অস্থির হইলে, কোন কার্যই 
হইবে না। আয়র্লগের দিকে চাহিয়া দেখুন, আজ শত বৎসর যাবত পরাক্রাস্ত আইরিশ জাতি 
ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট “হোম্-রুল' চাহিতেছেন; কিন্তু এত চেষ্টাতেও তাহারা তাহাদের 
হোমরুল পাইয়াছেন কি? তথাপি কিন্তু তাহারা নিরস্ত হয় নাই। প্রত্যেকবারের অসাফল্য তাহাদের 
মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ আনিয়াছে। আমাদিগকেও তদ্রপ সহিষুতার সহিত কার্য করিতে হইবে । অনেক 
সময় দেখা গিয়াছে সংসারে অমঙ্গল হইতেই বহু প্রকার কল্যাণের উত্তব হইয়া থাকে। বর্তমান 
স্বদেশি আন্দোলনই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লর্ড কার্জন আমাদিগের জন্য এরূপ অমঙ্গলজনক ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত করিতে বসিয়াছেন বলিয়াই, আজ এই অশেষ কল্যাণকর স্বদেশি আন্দোলনের আবির্ভাব। 
যদি আপনারা স্থির ও ধীর ভাবে স্বদেশিত্রব্য ব্যবহাররূপ প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন তবে 
ভবিষ্যতে উহা নিশ্চয়ই অশেষ কলাণের আকর হইবে। যদি স্বদেশে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ 
দ্রব্যাদি আমরা না পাই তবে প্রথমতঃ জাপান বা চীন হইতে, এবং সেখানেও না পাইলে, তৎপর 
জার্মানী বা আমেরিকা হইতে আমরা এ সকল জিনিষ লইব, তথাপি আমরা বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার 
কারব না। চীন ও জাপান আমাদেরই দেশীয়; সুতরাং বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলে 
সর্বাশ্রে তাহাদের জিনিষ ব্যবহার করাই আমাদিগের কর্তব্য। 

এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপারের নিমিস্ত আমবা রাজশক্তির নিকট কত প্রকার প্রার্থনা করিলাম, 
সকলেরই নিকট আমরা কাদির দেখিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাদের কান্নায় মনোযোগ দিলেন না; 
কাজেই আমাদিগকে এখন নিজের পায়ে দীড়াইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। আমরা যদি আপন 
পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হই, তবেই আমরা এ দুর্দিনে কুল পাইব; নচেৎ আমাদেব গত্যন্তর নাই। 
অতএব ভ্রাতৃগণ। আপনারা যে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, প্রাণপণে তাহা প্রতিপালনে 
যত্নবান হউন। অনেকে বলেন পুজা আসিয়া পড়িয়াছে এ সময় বিলাতি জিনিষ ভিন্ন চলিবে কেন? 
আমি বলি, যে দেশের সর্বত্র এমন বিপদের ছায়া নিপতিত হইয়াছে, সে দেশে আবার পুজার 
আমোদ কিসের ? অতএব কিছুতেই আপনারা এ প্রতিজ্ঞা হইতে স্থলিত হইবেন না। যদি আপনারা 


৪৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গদমাজ 


এ প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হন তবে নিশ্চয়ই জানিবেন, এত দিনের যত্নে দেশে যে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সে দিন চীনদেশ কি করিয়াছে£ 
আমেরিকায় চীনদেশবাসির প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া চীনদেশীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিয়া 
আমেরিকার জিনিষ পরিত্যাগ করিয়াছিল । চীনেরা যাহা পারিল, আমরা কি তাহাও পারিব না? 
বঙ্গবিভাগ হয় হউক, কিন্তু আমাদিগের এই স্বদেশি আন্দোলন যদি সফল হয়, ভবে দেশে এক 
নুতন যুগের আবির্ভাব হইবে । অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ। সকলে মিলিয়া দেশ হইতে দেশাস্তরে, এক জিলা 
হইতে অন্য জিলায় এবং এক গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে এই আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত করিতে যত্ববান 
হউন। এই উপলক্ষে দেশে যে একপ্রাণতা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় লর্ড কার্জন আমাদিগের 
সর্বনাশের সূচনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা হইতে এক বিশেষ মঙ্গলের সুত্রপাত হইতেছে। 

অদা দীর্ঘ বন্তুতা করিবার সামর্থ আমার নাই। উপসংহারে আমার এই মাত্র বক্তব্য, পূর্ববঙ্গের 
ভ্রাতৃবৃন্দ! সম্মিলিত বঙ্গের ইহাই বিশেষ সভা । আমরা যদি পরস্পর হ্বাতায় ভ্রাতায় সম্মিলিত 
থাকি, তবে কাহার সাধ্য আমাদিগকে বিভক্ত করে? বঙ্গবিভাগ হয় হউক, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞ 
করি যে, আমরা চিরদিনই ভ্রাতৃভাবে একত্রিত রহিব। ভ্রাতৃগণ। গভর্নমেন্ট আমাদিগের নিকট হইতে 
পৃথক করিলেও, অশ্রপ্লাবিতনয়নে আপাততঃ আমাদিগকে তোমাদের নিকট বিদায় লইতে হইবে 
কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও, অচিরকাল মধ্যেই আমাদের সহিত তোমাদের এবং তোমাদের সহিত 
আমাদের পুনরায় সম্মিলন সংঘটিত হইবে। 

সুরেন্দ্রবাবুর বন্ৃতার পর ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রস্তাব হয় এই রূপ : 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের প্রতিলিণি এই সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ভারতসচিবের 
নিকট প্রেরিত হইবে। 
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আমাদের স্বরাজনীতি 


কলকাতার ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট বের্তমান বিধান 
সরণি) থেকে প্রকাশিত হত স্বরাজ" সাপ্তাহিক পত্রিকা এই 
ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত হত “সঙ্ধ্া। “স্বরাজ' পত্রিকার 
কর্মকর্তা ছিলেন সারদাচরণ সেন। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক 
আনা। 


রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে রাজনীতির উদ্ভব : রাজা না থাকিলে রাজনীতি থাকিতে পারে 
না। আমাদের এখন কোন রাজা নাই। তাই আমাদের রাজনীতিও নাই। কেন- ইংরেজ ত 
আমাদের রাজা। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই ইংরেজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। 'যথাবিধি 
অভিষিক্ত না হইলে হিন্দুস্থানে কেহ কখনও রাজা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এই রূপই যদি 
হয় ত _- দিল্লিশ্বরো বা জগদীম্বরো বা এই প্রবচনের অর্থ কি। ব্রাহ্মণরাও এ কথা স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 


অজ্ঞানের পক্ষে দিল্লিশ্বর ভারতের ঈশ্বর ছিলেন বটে-_কিস্তু জ্ঞানবান ব্রান্বণ প্রমুখ প্রজাবর্গ 
দিল্লিশ্বরকে রাজা বলিয়া কখনই অঙ্গীকার করেন নাই। বা শব্দের অর্থ হয় না। দিল্লিশ্বরো বা 
জগদীশ্বরো বা বলিলে বুঝায়-_হয় দিল্লিশ্বর--নয় জগদীম্বর। এই দুইটি বস্তু এক হইতে পারে 
না। যদি দিল্লিম্বরকে গ্রহণ কর ত জগদীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে- আর যদি জগদীশ্বরকে গ্রহণ 
কর ত দিলিশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে। দিল্িম্বর যদি ভারতেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেন তাহা 
হইলে মোগল শাসনের দুই শত বৎসর না যাইতে যাইতেই শিবাজী মহারাজ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা 
করিতে পারিতেন না। 

এইরূপ যদি স্বীকার করা যায় ত ভেদবাদ আসিয়া পড়ে না কি! ভগবল্লীলার ভঙ্গদোষ আসে 
নাকি! না। ূ 

যখন কর্মদোষে সমাজ দুষ্ট হয়--যখন ভোগৈম্ধ্ষে প্রজাকুল অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন রাজশ্রী 
অন্তহিতি হন--ভগবানের অংশে আর প্রজারগ্রন রাজা গঠিত হন না। তথাপি ঈশ্বরের লীলা 
প্রকাশের বিঘ্ব ঘটে না। ঈশ্বর তখন রাজা না হইয়া শাসনকর্তার রূপ ধরিয়া প্রকট হন- চামর 
ছাড়িয়া কেবল দণ্ড লইয়া কর্মদোষ দুষ্ট সমাজকে শাসন করেন- পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর 
দেন। এ দুঃসময়ে শাস্তা থাকে দণুদাতা থাকে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যময়ী রাজলক্ষ্মী মায়ের লুকায়িত 
শ্রীচরণপল্লবে আবৃত থাকেন--বাহিরে কেবল অসি ঝক্‌ ঝক্‌ করে--লোলজিহ্বা লকুলক্‌ করে 
__ মুণ্ডমালা ঝলমল করে! যদি তুমি কালীঘাটে যাও ত মায়ের এই মূর্তি দেখিতে পাইাবে। মা-_তার 
লুকানো রাঙা চরণে স্বরাজশ্রী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন-_কালী-করালী রূপে বিরাজ করিতেছেন। সবল 
সময়ে সকল অবস্থাতে *কুরের লীলা স্বীকার করিতে হইবে। কখনও তিনি প্রজাপালক 
রাজরাজেম্বর-_-কখনও বা দণগুদায়ক চণ্ডেশ্বর। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৮৫ 


আমরা তাহার লীলারঙ্গ বুঝিয়া -_ যেন তাহাকে স্বীকার করি। বদি তিনি তস্কররূপে আমার 
গৃহে লীলা করিতে আসেন ত আমি তস্কররূপেই তাহাকে গ্রহণ করিব-উদ্ধারকর্ত! বলিয়া স্বীকাব 
করিব না-আর তাহার পুজার জন্য চপেটাঘাত ও তাড়নলীলার প্রকৃষ্ট আয়োজন করিব। সেইরূপ 
শাসনকর্তাকে অভিষিক্ত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিও না। দিল্লিশ্বর রাজরাজেশ্বর নহেন--কেবল 
কর্মদোষের শাস্তি বিধান করিতে দণ্ডধর হইয়াছিলেন। দিল্লিশ্বর রাজা বলিয়া কখনই গৃহীত হন 
নাই-_তাই ত স্বরাজ-মহারাষ্ট্রের অত শীঘ্র উদ্ভাবন হইয়াছিল। 

ইংরেজ শাসনকে আমরা ঠিক এ ভাবে গ্রহণ করি। ইংরেজকে আমরা রাজা বলিয়া কখনই 
স্বীকার করিতে পারি না--স্বীকার করিলে ধর্ম হানি হইবে। ইংরেজ যথাবিধি অভিষিক্ত রাজা 
নহে-_রগ্রন গুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই--হইতেও পারে না। শাসন করিতে -- দণ্ড দিতে 
কর্মদোষের প্রায়শ্চিন্ত করাইতেই বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন। 

জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ-_বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ 
গভীর হইবে ঘন হইবে--তত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্তী হইবে। 

এতদিন আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম-_মনে করিতাম যে ইংরেজ আমাদের রাজা আমাদের উদ্ধার 
সাধন করিতে উহারা আসিয়াছে। এখন কিস্তু মোহ ঘুচিয়াছে-_-বুঝিতে পারিয়াছি যে ফিরিঙ্গি ইংরেজ 
শাসন দণ্ডের তীব্রতায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে-_কর্মগত পাপের প্রায়শ্চিন্ত-বিধানে উন্মুক্ত 
করিতে--এই পুণ্য ভূমি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। 

এস--এই গুঢ় ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা স্বরাজের উদ্তাবনা করিতে যত্ন করি। স্থানে স্থানে 
স্বদেশি আবাস স্বদেশি আস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তথার আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের 
শাসনতন্ত্র আমাদের বিধিবাবস্থা আমাদের বাণিজ্য ব্যাপার চলিবে। আমাদের প্রহরী পাহারা সেই 
স্বরাজ-আবাস সকলকে রক্ষা করিবে। ইংরেজের শাসনদণ্ড অতিক্রম না করিয়া আমরা সেই পুণ্য 
আস্থানে স্বরাজ নীতি পালন করিব-_ফিরিঙ্গি সংশ্রব দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। সেখানে ফিরিঙ্গি 
ও ফিরিঙ্গিয়ানাকে আসিতে দিব না-_ যদি আসে ত এ স্বরাজ গড়ের নাচদুয়ারে স্থান পাইবে। 

ভগবান করুন যেন এই স্বরাজনীতি পালনে কোন বিঘ্ব না ঘটে। কিন্তু যদি কেহ বিগ্র ঘটায় 
ত বিদ্বনাশিনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে- মায়ের অসি ঝলসিবে- তাগুব রণনৃত্যে স্বরাজ-আবাস 
মাতিয়া উঠিবে। মাগো-কবে তোর লুকানো চরণকমল দেখা যাইবে--আর সেই রাঙা চরণের 
জ্যোতিতে স্বরাজশ্রী ঝলসিয়া উঠিবে। 

রী 

আসিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার মেজর দত্ত এ দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভলান্টিয়ারদের হাতে ভীযণ 
শক্তিশেল লাঠি ছিল। পুলিশ ত ভয়ে সারা। তাই লাঠি ছাড়াইয়া কাগজের ধ্বজা তাদের হাতে 
দেওয়া হয়। তখন রক্ষা । নহিলে ফিরিঙ্গি রাজ্য বোধ হয় পদ্মায় ভাসিয়া যাইত । 


এ 
বরিশালের জ্যাক সাহেবের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা চলিতেছে। অশ্বিনীবাবু এক স্বদেশি 
ইস্তাহার বাহির করেন। জ্যাক সাহেব এঁ ইস্তাহারকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাই 
অশ্বিনীবাবু জ্যাক সাহেবের নামে ১০০০০ টাকা খেসারতের দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছে। যদি 
প্রমাণ হয় যে অশ্বিনীবাবু রাজদ্রোহী তাহা হইলেই মঙ্গল--একটা খুব ঘটা পড়িয়া যাইবে। উহা 
দশহাজার টাকার অপেক্ষা আনেক বেশি। 


৪৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


্ 
মথুরায় স্বদেশি 
সেদিন মথুরা শহরে একটি বিরাট স্বদেশির সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান 
যোগ দিয়াছে। বৃন্দাবনের শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। দিল্লির স্বদেশি 
প্রচারক শ্রীযুৃত মৌলবি সৈয়দ হায়িদার রাজা বন্তৃতা করিয়াছেন। বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি পুনঃ পুনঃ 
উচ্চারিত হইয়াছিল। অনেক সওদাগর স্বদেশি ব্যবসায় খুলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মথুরা 
নগরীতেও জন্মভূমির সেবার জন্য হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে কার্বক্ষেত্রে নামিয়াছেন। 
গু 


বরিশালে বিপিনচন্দ্ 
১ মার্চ তারিখ অপরাহু ৫ টার সময়ে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও 
ভোলা হইতে বরিশালে আসিয়াছিলেন। জনসাধারণ তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। 
শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় বিপিনবাবু ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাওকে লইয়া চকবাজারের 
পথে রাজা বাহাদুরের হাভেলিতে গমন করেন। বরিশালবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র 
দাশগুপ্ত উকিল মহাশয় অতিথিদ্বয়কে সম্ভাষণ করেন। 


(ভোলার পত্র 


ভোলার অধিবাসিগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, মাদ্রাজ হইতে 
আগত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও সহ গত ১৫ ফার্ধুন সন্ধ্যার সময় নোয়াখালি স্টিমারে উঠিয়া বেলা ৩টার 
সময় ইলশা স্টেশনে অবতরণ করেন। এ স্টেশন ভোলা মহকুমা হইনে ৭ মাইল দূর। স্থানীয় 
স্বেচ্ছাসেবকেরা এ সাত মাইল পথ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্র্থনা করিতে গিয়াছিল। স্টিমার 
স্টেশনে বু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। স্টিম্মার স্টেশন হইতে বহু দূরে থাকিতেই সমবেত 
লোকমগুলী হইতে মুহুমু্ু বন্দেমাতরম ধ্বনি হইতেছিল। স্টিমার হইতে অবতরণ করিয়াই দেখিলাম 
স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বরহানদ্দীন চৌধুবীর দৌহিত্র স্বেচ্ছাসেবক শ্রীনান এলাহিবক্স শ্রেণীবদ্ধ 
স্বেচ্ছাসেবক দলের অগ্রভাগ অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের 
বহিষ্করণ। মুহমূর্ বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ রাও, স্টিমার 
হইতে অবতরণ করিলে স্থানীয় লোকেরা তীহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূযিত করেন। তাহাদের 
মহকুমায় পৌছান জন্য পূর্বেই নৌকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তিনি নৌকায় আরোহণ করিলে 
স্বেচ্ছাসেবকেরা সদলে মহকুমার দিকে চলিয়া গেল- কেবল জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবকমাত্র তাহাদের 
সঙ্গে ছিল। মহকুমা হইতে দেড় মাইল দূরে বহুসংখ্যক 'লোক পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় বৃদ্। উকিল শ্রীঘুক্ত রজনীনাথ কর, ভোলার লবণের মোকদ্দমায় 
রাজপুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত উকিল শ্রীযুক্ত মহেত্রনাথ রায় প্রভৃতি অন্যান্য অনেক উকিল এবং স্থানীয় 
স্কুলের হেডপগ্ডিত, স্বদেশির একজন প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত রামশরণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ অনেক 
গণ্যমান্য লোক এবং বহু সংখ্যক স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক এবং কৃষক তথায় উপস্থিত থাকিয়া 
গগনভেদী বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। বিপিনবাবু তাহার সঙ্গীগণসহ 
সেখানে নৌকা হইতে অবতরণ করেন এবং সকলের সঙ্গে এ দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া সভাস্থলে 
পৌছান। তিনি যখন রাস্তা দিয়া কতকদূর 'অগ্রসর হইলেন তখন গৃহস্থের মেয়েরা উলধবনি করিয়। 
তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পথিমধ্যে ক্রমেই চতৃর্দিক হইতে লোকদল আসিয়া তাহাদের সঙ্গে 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৮৭ 


মিলিত হইয়াছিল। ভোলার লবণের মোকদ্দমায় লাঞ্িত অন্যতম উকিল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস 
পথিমধ্যে বুসংখ্যক লোক সহ পালমহাশয়কে অভার্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া লোকসমুদ্রে মিশ্রিত 
হইয়াছিলেন। পাল মহাশয় যখন যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন কোথাও বাজারের স্ত্রীলোকেরা 
উলুধ্বনিতে,কোথাও দোকানদার ও অন্যান্য অধিবাসিরা বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনিতে, মুসলমান ভদ্রলোক 
ও কৃষকগণ “বন্দেমাতরম্‌ ও আলাহো আকবর” ধ্বনি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। 
স্থানীয় নেতারা বার লাইব্রেরীর গৃহে পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। 
কিন্ত লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে তাহারা স্থান পরিবর্তন করিয়া স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত 
রজনীনাথ কর মহাশয়ের প্রাঙ্গণে সভাস্থান নিদিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমস্ত ভোলার 
অধিবাসী চারিসহস্রের অধিক হইবে না, কিন্তু পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুই সহন্রের 
ও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। এঁ স্থানে পূর্বেই মাতৃপৃজার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গত পরস্ব 
এখানে মাতৃপুজা হইয়াছে। এ মাতৃপুজার স্থানে সিংহদরজা প্রস্তুত হইয়াছে। সিংহদরজায় দেখিলাম 
লেখা রহিয়াছে “স্বাবলম্বন, স্বরাজ, বহিষ্করণ”। পালমহাশয় সিংহদরজায় উপস্থিত হইলেই উপর 
হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল। সভাস্থুলে দুই সহস্তের অধিক লোক “বন্দেমাতর” ধ্বনিতে, গৃহ 
মধ্যে মহিলাগণ উলুধবনিতে তাহার অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর পাল মহাশয় প্রাণ উন্মাদিনী বন্তৃতায় 
সভাস্থ জনমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বরাহনদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতে 
তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। অদ্য প্রাতে তিনি মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা 
করিয়াছেন। মহিলাদের পক্ষ হইতে একজন বৃদ্ধা পাল মহাশয় ও কৃষ্ণরাওকে ধান্যদূর্বা ও চন্দনের 
তিলক দ্বারা আশীর্বাদ করেন। অদ্য বৈকালে ৪টার সময় স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। 
1 

গত ২৭ মাঘ শনিবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কালীবাড়িতে এক বিরাট সামাজিক সভার 
অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় মালখানগর, ইছাপুরা, জৈনসার মধ্যপাড়া, পারলদিয়া, বয়রাগাদি, 
রায়পুর, ফুল্লশাশী প্রভৃতি চতুষ্পার্খস্থ প্রায় ২০ খানা গ্রামের বহু অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। 
সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যপাড়ানিবাসী পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় সভাপতিপদে 
বৃত হন। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকজন যোগ্যবক্তা হাদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিলে পর, সামাজিক 
কার্যপ্রণালী নির্ধারণপূর্বক সভাপতি কর্তৃক এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া সর্বসমক্ষে উহা পঠিত 
হয়। সভায় উপরোক্ত ২০ খানা গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ গ্রামেরই মাননীয় ব্যক্তিগণ, সমাজের 
নেতৃবৃন্দ, ডাক্তার, কবিরাজ, এবং সমাজের প্রধান অবলম্বন পুরোহিত সকল এবং ধোপা ও 
নাপিতগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলেই সাগ্রহে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, “আমরা নিন্ন স্বাক্ষরকারিগণ 
শ্রী শ্রী কালীমাতা ও শ্রীশ্রী নারায়ণচন্দ্রের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা জ্ঞানতঃ নৃতন 
বিদেশি কাপড় বিলাতি লবণ ও চিনি ব্যবহার করিব না, অথবা কেহ দিলেও তাহা গ্রহণ করিব 
না। যদি ব্যবহার বা গ্রহণ করি, তবে প্রতিজ্ঞাভ্রংশজনিত পাপ ও সামাজিক দণ্ডের অধীন হইব। 
যিনি এই সকল বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন আমরা সর্বপ্রকারে তাহার সংঅরব পরিত্যাগ করিব। 
আমরা নৈতিক এবং স্বদেশের উন্নতির জনাও সাধ্যানুসারে যত্রবান থাকিব।”-_ঢাকা প্রকাশ। 


কিশোরগঞ্জে স্বদেশিসভা 


গত বৃহস্পতিবারে কিশোরগঞ্জে একটা বিরাট স্বদেশি সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
শশিকুমার চৌধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোতাহের হোসেনের 
মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ও 
সত্তাধিকারী মহাশয়দিগকে সহানুভূতি জানান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটি 


৪৮৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি লাহোরের জেল কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছাকৃত জঘন্য দুর্বযবহারের 
কথা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নন্দী মহাশয় বলেন যে এখন সমস্ত ভারতেই অসস্তোষ প্রকাশ পাইতেছে। 
কর্তৃপক্ষ এক এক জনকে জেলে না পুরিয়া ভারতের চারিদিকে প্রস্তরের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া 
ভারতবর্ষটাকে একটা জেলে পরিণত করুন, তাহাদের অনেক ঝঞ্জাট কমিয়া যাইবে। 


ঢাকা জিলা সমিতি 


২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে ঢাকা জেলার নানা স্থানের প্রতিনিধিগণের 
এক সভা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ বসু মহাশয় সভাপতি ছিলেন। প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা 
এবং অপরাহ ৪টা হইতে ৭টা দুইটি বৈঠক বসে। প্রত্যেক মহকুমা ও বড় বড় গ্রাম হইতেই 
প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। মুসলমানের সংখ্যাও বেশ হইয়াছিল। নবাব পরিবারের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি এইসভায় উপস্থিত ছিলেন। জিলা সমিতি ও উহার কয়েকটি প্রধান প্রধান শাখা সমিতি 
গঠন করা হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির সকল প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য এই সমিতিগুলি 
চেস্টা করিবেন। 


স্বদেশি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী 
৩ চৈত্র রবিবার, ১৩১৩ সাল 


এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৫ হইতে ১৭ চৈত্র (২৯-৩১ 
মার্চ) এই মেলা হইবে। স্বদেশি উৎকৃষ্ট কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হইবে এবং 
সবোঁিকৃষ্ট প্রদর্শন জন্য পুরস্কার প্রদন্ত হইবে এ বিষয়ে সর্বসাধারণে সহায়তা করেন এই প্রার্থনা। 
যাহারা নিজে প্রদর্শন করিতে না পারেন, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর নিকট শিল্পাদি প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার 
সহিত গৃহীত হইবে এবং জ্বাতব্য সকল বিষয় অবগত করা বাইবে। প্রদর্শনীর মহিলা-শিল্প-বিভাগের 
স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতেছে। অশ্রকণার কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং শ্রীমতী বসন্তবালা 
হোম এই বিভাগের সম্পাদিকা মহিলাগণ রচিত শিল্প ইহাদিগের নামে ১নং ডফ লেন কলিকাতা 
ঠিকানায় প্রেরিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনাস্তে দ্রব্য সকল যথাস্থানে 
প্রেরিত হইবে। 

শ্রী উমেশচন্দ্র দ্ত--সভাপতি 
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত--সম্পাদক 
মজিলপুর ; জেলা-২৪ পরগণা - ১৩/৩/০৭ 
ঠ 

কুমিল্লার হিন্দু-স্ুসলমানে গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা সরকার 
পক্ষের কোন সাহায্য না লইয়া আপনারাই সব মিটাইয়া ফেলিয়াচ্েন। সবকারি তাতেও ইহ! প্রকাশ 
করিতেছে । গত ১১ তারিখে ঢাকা হইতে সরকারি তাবে জানান হইয়াছে--“হিন্দু ও মুসলমানেরা 
অদ্য প্রাতে সমবেত হইয়। বন্দুভাবে সব মিটাইয়া ফেলিয়াঞেন। ভবিষ্যতে রাস্তায় আর কোণ 
হাঙ্গামা না ঘটে ভ্াহারা ইহারও সুবন্দোবস্ত করিবেন। অনেল্দিন ধরিয়া দিলা রাত্রে কোন অশাপ্দি 
দেখা বায় না।” 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৮৯ 
| 


কুমিল্লার কথা 

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন-_কুমিল্লায় আর হল্লা নাই; কিন্তু যাহা হইয়া 
গিয়াছে তাহারই জের চলিতেছে-এখন কেবল কোলাহল। কমিশনার লুজন এবং একজন 
মুসলমান ডিপুটি ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছেন। 

সরকার পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়৷ বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। 
সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, নবাব সলিমুল্লা কুমিল্লায় স্বদেশিসভার পালটা সভা করিতে গিয়াছিলেন। 
সম্পূর্ণ ভূল হইয়াছে। কুমিল্লায় যে এই শোচনীয় গোলযোগ হইল, হিন্দু-মুসলমানে যে এই সংঘর্ষ 
হইল, তাহার জন্য সরকারই দায়ী! 

স্বদেশি সভা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য হিন্দ্ু-মুসলমানে কোন বিবাদ হয় নাই, কোন প্রকার 
মনোমালিন্য হয় নাই। এই যে ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাতে কুমিল্লার সন্ত্রান্ত হিন্দু-মুসলমানগণ 
বিশেষ দুঃখিত। হিন্দু-সুসলমানে বিবাদ যে কোন প্রকারেই প্রার্থনীয় নহে, তাহা কুমিল্লার 
হিন্দু-মুসলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। তবে এমন হইল কেন? 

হইল সরকারের অবিবেচনায়। নবাব সলিমুল্লার লোকেরা একটা গোলমাল বাধাইতেই 
আসিয়াছিল। নবাব আসিলেন, লোকজন লইয়া শহরের অনেক রাস্তা ঘুরিলেন। তাহারা যখন 
বাজারের মধ্যে যোগীরাম পালের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত, সেই সময়ে যোগীরামের হিন্দুস্থানী 
চাকর ঘর ঝাট দিতেছিল: সে রাস্তায় লোকজন দেখিয়া ঝাটা হাতে করিয়াই হা করিয়া তানাশ। 
দেখিতেছিল। নবাবের লোকেরা মনে করিল; লোকটা নবাবকে অপমান করিবার জন্য ঝাটা 
দেখাইতেছিল। তারপর রব উঠিল যে, কে যেন নবাবের গাড়িতে টিল মারিয়াছে। নবাবের 
লোকেরা বলিল এ সকলই হিন্দুর কার্য। তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল--যোগীপালের দোকান 
লুঠ করিল-হন্ল। করিল-একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিল। 

তাহার পরের দুই দিনই ক্রমাগত নানা শোচনীয় ব্যাপার হইল। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি 
পার্সি প্রহৃত হইলেন। সরকার পক্ষের রিপোর্টে প্রকাশ যে লোকটা অকারণ প্রহার লাভ করিয়াছিল, 
তাহার কোন দোষ ছিল না। অপরপক্ষ বলেন, সে হিন্দুদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিল, 
তাহারই ফলে সে প্রহার লাভ করিয়াছে। 

এইবার খুনের কথা। পূর্বের বাপারের পরদিন অপরাহে নবাব যখন কিরিঙ্গিদের আড্ডায় 
চা খাইতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত নাবালক মিঞার বাড়ী হইতে একদল লোক বাহির হয়; 
প্রথমে অল্প কয়েক জন-_তাহার পর রাস্তায় ক্রমেই লোকের সমারোহ হইতে লাগিল। এই সময়ে 
যদি পুলিশ এই দলকে শহর প্রদক্ষিণ করিতে নিষেধ করিত, তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে 
না দিত, তাহা হইলে এই শোচনীয় ব্যাপার হইত না। কি পুলিশ, কি শহরকোটাল, কি কাজি 
কেহই এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেন, তাহারাই জানেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, একটা 
ছোট গলির নধ্য হইতে একটা গুলি আসিয়া একজন মুসলমান রুটিওয়ালার গায়ে মুখে লাগিল; 
লোকট। মারা গেল। তখন সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল। আবার জিভগ্লসা করি, ইহার জন্য দায়ী কে? 
সকলেই বলিবে কুমিল্লার সরকার পক্ষ দায়ী। 

লোক নরিল সুতরাং খুনী ধর! চাই। তখন পুলিশ বাহির হইয়া একজন মোক্তারকে খুনী সন্দেহে 
ধরিয়াছে; মোক্তার মহাশয়ের অপরাধ এই ঘে তাহার ঘরে একটা বন্দুক ছিল; তিনি এই খুনের 
একটু পরেই সেই গলির মোড়ে দীড়াইয়াহিলেন। 


৪৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পুলিশ বলিতেছে যে, তাহারা কি করিবে; তাহারা সামান্য কয়েকজন মানুষ, আর নবাবের 
দলে অনেক লোক, শহরের লোকও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; পুলিশ এ অবস্থায় কেমন করিয়া শাস্তি 
রক্ষা করিবে? সরকারের নিমকখোবদিগের উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু আমরা বরাবর বলিয়া 
আসিতেছি যে, এই ব্যাপারের আগাগোড়াই সরকারের দোষ। তাহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। 
লোকে ইহা দেখিয়া মনে করিল তাহারা এ বিষয়ে কিছুই করিবেন না--শুধু বসিয়া বসিয়া এই 
শোচনীয় কাণ্ড দেখিবেন। তাহাদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াও কেহ কোন রফার আশার 
কথা শুনিতে পায় নাই; কাজেই কুমিল্লার লোক ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। তাহার পর যে ব্যাপারের 
অভিনয় হইল, তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়। সরকারের এই প্রকার অবিবেচনার ফলে, কুমিল্লার 
এই গোলযোগ হইল। আমরা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও দোষী করিব না, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, 
তাহারাই নবাবের লোকজনকে বাধা দিলেন না। তাহারাই বে-আইনী জন্তা নিবারণ করিলেন 
না; ফল হইল দোকান লুঠ, হিন্দুর মাথা ফাটা, একজন মুসলমান যুবকের দেহত্যাগ, হিন্দু-মুসলমা[নের 
মধ্যে এই গোলযোগ। 

সরকারের মনে যাহাই থাকুক, আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, কুমিল্লায় হিন্দু মুসলমানের 
একটি সভা হইয়া গিয়াছে। যাহাতে বিগত ব্যাপার ভুলিয়া কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া 
কার্য করেন, তাহারই বাবস্থা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 
আমরা আবার বলিতেছি, এ বিরোধ কুমিল্লার হিন্দু বা মুসলমানে ঘটায় নাই; বাহির হইতে ইহা 
ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। বাহিরের জগ্তাল বাহিরে গিয়াছে, এখন কুমিল্লায় শান্তি বিরাজ করুক। 

গ্ভ 
কুমিল্লার সংবাদ 

কুমিল্লার অশান্তি দূর হইয়াছে। দ্বারিকবাবু মোক্তার মহাশয়ের জামিনের দরখাস্ত গত পরশ্ব 
নামপ্রর হইয়াছে। খুনের মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া রাইটার কনস্টেবল নবীনচন্দ্র এবং সাব 
ইনস্পেক্টুর মোগল সিংহ এই দুইজনকে গ্রেপ্তার কবা হইয়াছে। তাহাদিগকেও জামিন দেওয়া হয় 
নাই। দ্বারিকবাবুর মামলার যে তদন্ত হইতেছে এ তদান্তে তাহার পক্ষীয় একজন উকিল থাকিতে 
পারিবেন কিনা-_ এই মর্মে একখানি আবেদন করা হয়। উহাও অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। 

ইচ্টিস্ম্যান পত্রের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন; কমিশনার সাহেব কুমিল্লায় আছেন। তিনি লাগিয়া 
পড়িয়া তদন্ত করিতেছেন। স্থানান্তর হইতে অপর একজন সরকারি কর্মচারী তাহাকে সাহায্য 
কুরিবার জন্য ১৩ মার্চ কুমিল্ল'য় পঁছছিয়াছেন। পুলিসেরা বারটি মামলার তদন্ত করিতেছে। দুইটি 
তদন্ত শেষ হইয়াছে। মিঠাইয়ের দোকান লুঠ করা ও চুরির অপরাধে দুইজন মুসলমানকে বিচারের 
জনা আদালতে পাঠান হইয়া্ছে। তদন্ত শেষ হহাল অপর মোকদমাগুলির বিচার আগামী ১৫ 
মার্চ তারিখে হইবে। পুলিসের নিকট ঘে মোকদ্দমাগুলি অবস্থিত তদভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 
বহু মামলা দায়ের আছে । এই সকল ছাড়া যে সকল অভিযোগ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে কমিশনার 
সেগুলিরও তদন্তের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মি. করসেচজির উপরে যে দৌরাত্ম্য 
করিয়াছিল উহার কোন খোঁজখবর পাওয়া যাইতেছে না। তিনি কুমিল্লার কাহাকেও চিনিতেন না, 
বিশেষ ঘটনার সনয়ে অন্ধকার ছিল, তজ্জনা কাহাকেও সনান্ত করিতে পারিতেছেন না। এই জনা 
পুলিস কিছু প্রতিকার করিতে পারাতেছে না। কুমিল্লার হিন্দু মুনলমান নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত 
নিন্গলিখিত সার্কুলার পত্রখানি প্রচারিত হইবাছে_- 

“আমরা হিন্দু-মুসলমান বহুকাল হইতে সষ্ভাবে ও সুখশান্তিতে বসবাস করিতেছি। এক দেশে 
একই শাসনাধীনে বাস করি বলিয়া আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন। দেশে কোন গোলমাল 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৯১ 


হইলে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের অনিষ্ট। 

“সাধারণের মনে একটি কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে কুমিল্লার হাঙ্গামা জাতীয় বিদ্বেষ হইতে 
জন্মিয়াছে। কিন্তু এই ধারণাটি সত্য নহে। আমরা হিন্দু-মুসলমান এই স্থানে পুনরায় শাস্তি স্থাপনের 
জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিব এবং যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা আর না ঘটে তত্প্রতি 
দৃষ্টি রাখিব। আমরা উভয় সম্প্রদায় সমবেতভাবে জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, এই হাঙ্গামা 
জাতীয় বিদ্বেষ হইতে জন্মে নাই এবং এই ঘটনা আমাদের মনে পরস্পরের প্রতি কোন বিদ্বেষ 
ভাব জন্মায় নাই। ইহা মনে রাখিয়া উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূর্বের ন্যায় বন্ধুভাবে একস্থানে বাস 
করিতে থাকুন।” 

ইষ্টিস্ম্যানের সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সভাটি আষ্ত্ুমান ইসলাম 
সভার সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবন্রমে হইয়াছিল। তিনি এ প্রস্তাব করিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা 
উহা আনন্দের সহিত শ্রহণ করিয়াছিলেন। 

এই প্রস্তাব নির্ধারিত হুইয়া যাওয়ার পরে কমিশনার সাহেব হিন্দু নেতাদিগের নিকট সভার 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন। 

ড 
বহরমপুরের বৈঠক ও আত্মরক্ষা 
১০ চৈত্র রবিবার ১৩১৩ 
পরিণত হইবে। ফিরিঙ্গি একটি কৃত্রিম দাগ কাটিয়া বঙ্গদেশকে দু'্টুকরা করিতে চায়। কেবাএ 
দাগকে মানে । এ দাগকে পদদলিত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পবস্পরকে আলিঙ্গন করিবে-_-অপূর্ব 
মিলন সঙ্ঘটিত হইবে। ফিরিঙ্গির বঙ্গভঙ্গের পর প্রথম মিলন বরিশালে হয়। কিন্তু সে মিলন 
ফিরিঙ্গিরা বাধা দেয়। এইবার মিলন গাঢ় ও স্থায়ী হইবে--কার সাধ্য বিঘ্ব ঘটায়। 

এই আনন্দের মিলনে একটি নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইবে। প্রস্তাবটি কেবল কথার 
নয়--কাজের। এবার স্বদেশি ণানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা চাই? 

স্বদেশি থানার কী প্রয়োজন। ফিরিঙ্গিরা ত আমাদের রক্ষার ভার লইয়াছে। উহারাই ত আমাদের 
ধন প্রাণ মান রক্ষা করে। আর আমরা কেবল খাজনা দিয়াই খালাস। তবে আর থানা স্থাপনা 
করিয়া কি লাভ। সুবিধা ছাড়িয়া কুপ্ঠিয়ায় পড়িতে যাওয়া কেন। 

মানব সমাজের প্রথম ও মুখা অধিকার- আত্মরক্ষা। যদি এই অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটে তবে 
সমাজ বিনষ্ট হয়। আত্মা প্রজাতে বাষ্টিরূপে ও রাজাতে সমগ্িরূপে প্রকাশিত। তাই লোকরক্ষার 
ভার সমাজের আত্ম-সমষ্টি-স্বরূপ রাজার উপরই আরোপিত হয়। তথাপি ব্যক্তিগত ব্ি 
আত্মাতেও এই অধিকার নাস্ত থাকে। সমষ্টির অধিকার স্বভাবতহই বাষ্টিতে বিরাজ করে । যে সমাজে 
রাজ-অধিকার প্রজা-সমষ্টিগত নহে __ ব্যক্তি সুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন - সে সমাজের প্রতিষ্ঠা 
নাই--উহা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজশক্তি যদি প্রজাশক্তিকে অন্তভুক্ত না করিয়া স্থিতি করে 
তবে এ স্থিতি-ভঙ্গেরই.কারণ হয়। রাজা যদি প্রজাকুলের আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনাত্ম 
হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত আত্মশক্তির এ অনায্তের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া নৃতন এক 
আত্মীয় রাজশক্তি উদ্ভাবন করে ও অনাত্ম বিষয়ের উৎপীড়ন হইতে সমাজকে রক্ষা করে। 
মুখ্যতঃ_-সমাজ-সমষ্টির আত্মরক্ষা ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বারাই সাধিত হয়। রাজা স্বদেশি হইলেও 
এই অনাত্মতা দোষ আসিয়া লোকসমাজের হানি করিতে পারে। 

এখন জিজ্ঞাস্য-_আমাদের এই বিদেশি শাসনকর্তারা কী এই ভারতীয় লোকসমাজের আত্মস্বরূপ 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । কখনই না। বিদেশি শাসনকর্তা রাজা বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে 


৪৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


না। রাজা প্রকৃতি-রজনাৎ। বিদেশীয় শক্তি প্রকৃতিরঞ্রন করিতে পারে না--কেবল কর্মদোষের 
দণগুডবিধান করে-_অনাত্ম বিষয়ের ন্যায় আত্মবস্ভুকে আচ্ছন্ন ও অসাড় করিয়া রাখে। যাহা বাহ্য 
ও পর তাহা সমাজের আত্মসমষ্টি হইতে পারে না। বহিরাগত অনায্মশক্তি সমাজনিহিত প্রজাশক্তিকে 
স্বীকার করিয়া- আত্মীয় করিয়া-প্রভুত্ব করিতে অসমর্থ । 

রাজা স্বদেশি হইলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা চাই-_কারণ এ ব্যক্তিগত 
অধিকার লইয়াই রাজ-অধিকার গঠিত হয়। যখন স্বদেশি রাজ্োেই এই ব্যবস্থা তখন অনাত্ম 
সমাজ-বহির্ভূত বিদেশির শক্তির শাসনকালে এই ব্যক্তিগত অধিকারের অনুশীলন যে একান্ত 
অপরিহার্য তাহা আর যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। এইবারকার বহরমপুর বৈঠকে 
স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, ফিরিঙ্গি শাসনশক্তি কখনই আমাদের আত্মীয় হইতে পারে 
না। তজ্জন্য এ আগন্তকদের উপর লোকরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হইয়া থাকিলে 
সমাজভঙ্গের আশু সম্ভাবনা আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা ও ব্যস্ত বিপর্যস্ত করাই অনায্কের স্বভাব। 
দেখ--অনাত্ম ফিরিঙ্গি শক্তি কেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া প্রথমে আমাদের ভুলাইয়া 
রাখিয়াছিল--পরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কুমিল্লার 
ব্যাপারে ফিরিঙ্গি শক্তির প্রকৃতি অত্যন্ত মুর্খেরও নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তারক্তি 
কাণ্ডে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে, ফিরিঙ্গির প্রত্রত্ব আমাদের সমাজকে তুচ্ছ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। এখন যদি আমরা আত্মরক্ষার অধিকার শীঘ্র প্রতিষ্ঠা না করি তাহা হইলে সমাজের অস্তিত্ব 
লইয়া টানাটানি পড়িবে। 

আমরা যতদূর পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছোট বড় ঘাঁটি 
ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একশত ঘর অধিবাসির হিসাবে পাঁচজন করিয়া পাইক ও এক জন 
করিয়া নায়ক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাহাল রাখা উচিত। দশ দশটি ঘাঁটির উপর এক একটি করিয়া 
ছোট থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। এ ছোটখাট থানায় দশজন পাইক--একজন নায়ক ও একজন 
অধিনায়ক থাকিবে । আর প্রত্যেক জেলার সদরে একটি করিয়া বড় থানা স্থাপনা করিতে হইবে। 
বড় বড় থানায় পঁচিশ জন পাইক--একজন নায়ক--একজন অধিনায়ক ও একজন অধিপতি নিযুক্ত 
থাকিবেন। এই অধিপতির অধীনে জেলার ছোট ছোট থানা ও ঘাঁটিগুলি পরিচালিত হইবে। নিন 
শ্রেণি হইতে পাইক সংগ্রহ করিতে হইবে, আর উচ্চশ্রেণির মধ্য হইতে নায়ক, অধিনায়ক ও 
অধিপতি নির্বাচিত হইবে। জেলায় জেলায় যে সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে সেই সমিতির 
দ্বারা এ থানা ও ঘাঁটিগুলি নিয়মিত প্রতিপালিত হইবে। 

কেহ কেহ মনে করেন যে, এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। আমরা ত 
লুকাইবার কোন কারণ দেখি না। আইন বা বিধি ভাঙিবার জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা 
হইবে না। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোক রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উহার আয়োজন। তাই 
ইহার লুকায়িত অনুষ্ঠানে কোন প্রঞ্জোজন নাই। হইতে পারে যে ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই 
উদ্োগ্ে বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় হয় ততই মঙ্গল-_দেশের লোকের 
চৈতন্য হইবে--সাড় হইবে _ শক্তি বাড়িবে। 

বহরমপুরের বৈঠকে ঘেন এই মাত্সরক্ষার বিষয় ভাল করিয়। আলোচন। হয ও যাহাতে এই 
মুখ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হর াহার জন্য একটি প্রণালী স্থির করা চাই। এই আত্মরক্ষার উদ্যোগ 
বায়সাপেক্ষ ও শিক্ষাসাপেক্ষ। পাইক নায়ক অধিনায়ক ও অধিপতিদের বিশেষভাবে থানার কার্যে 
শিক্ষিত করা আবশাক। খাটি ও থান।গুলির প্রতিপালনের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হইবে। কি 
প্রকারে এ শিক্ষা দেওয়। যাইতে পারে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে -- এই বৈঠাকে তাহারও মীমাংসা 
হয় নিতান্ত প্রয়োজন। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৯৩ 


ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত। এখন আর ভয় করিলে চলিবে না। উত্তিষ্ঠিত-জাগ্রত-আত্মানাত্মবিবেকে 
প্রবুদ্ধ হও । এখন সকল কাজ ফেলিয়া যাহা আত্মীয় তাহাকে অনাতয্মের নিগ্রহ হইতে রক্ষা কর--তবে 
মুঞ্জিলাভ হইবে-_স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

ঠ 
কুমিল্লার গুলি মারার মামলা 

কুমিল্লায় গোলযোগের দরুন আদালতে যে মামলা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আগামী ২৫ মার্চ 
পর্যস্ত মুলতুবী রহিল। 

বিগত সোমবার ১৮ মার্চ গুলি মারা মামলার প্রথম শুনানী হইবার কথা ছিল। কুমিল্লার জয়েন্ট 
ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপ সাহেবের আদালতে বিচার আরম্ত হয়। আদালত বসিবার বহু পূর্বেই শত 
শত লোক আসিয়া আদালতের প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 
লোকই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল। 

বেলা একটার সময় মামলা আরম্ত হয়। মোক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দে, রাইটার কনস্টেবল 
নিবারণচন্দ্র রায় ও সব-ইনিস্পেক্টর মঙ্গল সিং--এই তিনজন আসামীর কাটরায় আসয়া দাড়াইলেন। 
দ্বারকাবাবুর বয়স পধ্যাশের উপর- তাহার চুল সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে। 
শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দাস ও স্থানীয় অনেকগুলি মোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। 
ফরিয়াদী মকুল আমেদের পক্ষে সরকারি উকিল শ্রীযূত শশাঙ্কমোহন ঘোষ, মিঃ আলি আকবর 
ও অনেকগুলি মুসলমান মোক্তার নিযুক্ত হহাছিলেন। 

শশাঙ্কবাবু পূর্বে মৈমনসিংহে ছিলেন। বদলী হইয়া কুমিল্লায় আসিয়া সবে একদিন মাত্র তিনি 
কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই গুলি মারার মামলা উপলক্ষে এই প্রথম তিনি কুমিল্লার ফৌজদারি 
আদালতে হাজিরা দেন। মামলা আরম্ত হইবার আধঘন্টা পরে তিনি আদালতে উপস্থিত হন। তাহার 
জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল । শশাঙ্কবাবু আসিয়াই মামলা এক সপ্তাহের 
জন্য মুলতুবী রাখিবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন-_-যথেষ্ট সময়ের অভাবে পুলিশ ঘটনার তদস্ত 
শেষ করিতে পারে নাই। 

আনন্দবাবু বলেন মোকদামা মুলতুবী রাখিতে তাহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি জামিন 
দিয়া আসামীদের খালাস করিতে চাহেন। এই মামলার তদস্তের সময আসামীদের পক্ষে কোন 
উকিলকে হাজির থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তদস্তের ফলাফল সম্বন্ধে কাগজপত্রের নকলও পাওয়া 
যায় নাই। সুতরাং আসামীদের জামিনে খালাস দেওয়া হউক এবং কাগজপত্রের নকল দেওয়া 
হউক। 

শশাঙ্কবাবু বলিলেন তদস্তে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি এখন অনেকটা স্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। আসামীরা বেশ সন্ত্রান্ত লোক এবং সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। বিশেষত 
এটা গুলি মারার মামলা। এরপ স্থলে আসামীদের জামিনে খালাস দিলে তদন্তের পক্ষে অনেক 
বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইত্বে পারে। অতএব আসামীদের জামিনে খালাস দিতে তাহার আপত্তি 
রহিয়াছে। 

আনন্দবাবু বলিলেন, তদন্ত সম্ব্ধীয় কাগজপত্র এখনই দাখিল করা হউক এবং মামলা আগামী 
২রা এপ্রিল পর্যস্ত যুলতুবী থাকুক। কেননা, আবার মোকদ্দমা উঠিবার অন্তত দশদিন পূর্বে তাহাদের 
কাগজপত্র পাওয়া চাই। 

আসামীর পক্ষের উকিলের কথা দাঁড়াইল না। আসামীদের জামিনে খালাস দেওয়া হইল না। 
মোকদ্দমা আগামী ২৫ মার্চ সোমবার আবার উঠিবে। 


৪৯৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দ্ী 
ঢাকা হইতে গুর্থা আসিয়াছিল কেন জানেন? কুমিল্লায় শান্তি স্থাপনের জন্য নহে-_ 
কুমিল্লাবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য নহে--সে ভার যাহাদের তাহারাই তাহা করিয়াছিল। গুর্থা 
আসিয়াছিল ভীত চকিত ফিরিঙ্গি নরনারীগণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য । কুমিল্লায় যে সকল ফিরিঙ্গি 
ছিলেন, তাহারা হাঙ্গামার দিন নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন ; সন্ত্রস্ত প্রহরিগণ তাহাদের 
রক্ষার জনা নিযুক্ত ইইয়াছিল। এমন কি, আমরা জানিলাম সেই যে বন্দুকের শব্দ হইয়াছিল-_সেই 
শব্দে জজ বাহাদুরের পত্রী মৃ্িতা হইয়াছিলেন। তাহাদের এই ভয় দূর করিবার জনাই গুর্খার 
আবির্ভাব। 
্ী 
বিগত ১৬ ফাল্গুন খুলনা জেলার অন্তর্গত নরনীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের 
বাটির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক স্বদেশি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদপ্জলের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ 
মণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলেই 
স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন এবং নিজ নিজ যজমানদিগের মধ্যে উহার প্রচলনের চেষ্টা 
করিবেন। বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদিতে যে যজমান বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবে, কেহই তাহার বাটিতে 
যাজন ক্রিয়া করিবেন না এবং ব্রাহ্মণগণ কন্যার বিবাহে ভবিষ্যতে আর পণ গ্রহণ করিতে 
পারিবেন না। যিনি বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার বা ব্যবহারের সহায়তা এবং বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন 
তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে। সর্বস্থানে উল্লিখিত প্রথা প্রচলন জন্য বিশেষ চেষ্ট1 হইতেছে। 
বহুস্থানে এইরূপ সভাসমিতি হইবে। নরনীয়ার সভাটি হইতেছে ইহার ৫ম অধিবেশন। সত্যসত্যই 
দেশে সু-পবন প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবান ব্রান্মাণমণ্ডলীর মনোরথ পুর্ণ করুন। 


দোকান বাজার লুঠ 
১৭ চৈ রবিবার ১৩১৩ সাল 


বেঙ্গলির সংবাদদাতা ২৭ মার্চ তারিখে কুমিল্লা হইতে জানাইয়াছ্েন বে ২৩ মার্চ অপরাহু 
পাঁচটার সময়ে একদল মুসলমান লাঠি ও নিশান হস্তে দক্ষিণ দিক দিয়া মগরা বাজারে প্রবেশ 
করে। তাহারা গান করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে আল্লা হো আকবর ধ্বনি তুলিতেছিল। তাহারা 
বাজারে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত হিন্দুদের দোকান লঠ ও ঘরগুলি লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে করিত 
অগ্রসর হহাতে লাগিল । নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের মুসলমান গুগ্ারা এই দলভুক্ত ছিল। মগরার 
পঞ্চয়েত শ্রীযুত নন্দকুমার সরকারের ও শ্রামুত রজনী শর্মার মাথা ভাঙিয়াছে। তাহাদিগকে রক্তাক্ত 
অবস্থায় দেখা গিয়াছিল; মিছিলটি অতঃপর জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল। 

গত রবিবার ২৪ মার্চ মানিয়াদহ বাজাবে মুসলমানদের একটা প্রকাণ্ড বৈঠক বসিয়াছিল। 
মানিয়াদহ, মগরার খুব নিকটবর্তী। বৈঠকে সাব্যস্ত হইল-_ ২৬ মার্চ মঙ্গলবার হাটের দিন মগরার 
হিন্দু সাধারণকে আক্রমণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মুসলমান পরিবার হইতে অন্ততঃ 
একজন লোক ও একখানি লাঠি দিতে হইবে। যদি কোন মুসলমান পরিবার ইহা না করে তবে 
এঁ পরিবারকে মোল্লারা একঘরে করিয়া রাখিবে বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছিল। 

ঘটনাটি ঘথারীতি পুলিসে জানান হইয়াছিল। গ্রামের মাতব্বরেরা পুলিসে খর দিয়াছিলেন। 
মঙ্গলবার প্রাণে একদল পুলিস ও চৌকিদার নগরায় উপনীত হয়। এ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 
সবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্টেট একজন মুসলমান দারোগাসহ বেলা একটার সময়ে মগরা বাজারে 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৯৫ 


পহছেন। কশবার দারোগা কনস্টেবলে ও চৌকিদারে প্রায় ১০০ লোকসহ পূর্বাহেদই আসিয়াছিলেন। 
সমগ্র পুলিস ভাগ করিয়া বাজারের সবাংশে পাহারায় নিযুক্ত করা হইল। পরে বেলা দুইটা কি 
আড়াইটার সময় মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের হস্তে 
লম্বা ও শক্ত লাঠি ছিল। সবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট এই মিছিলটির সংবাদ পাইলেন কিন্তু তিনি 
প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিলেন না! তিনি বাজাবের পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু গুণ্ডাদের 
দমনের কোনও চেষ্টা করিলেন না। হিন্দ্ুদোকানীা ৪ অন্যান্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প । তাহারা ঘরের 
বাহির হইতে সাহসী হইল না। খোলা ঘরে বসি! যে সকল দোকানী কেনাবেচা করেন তাহারা 
জিনিসপত্র বাহির করিতে সাহস করেন নাই। শুল্প সংখাক হিন্দু বাজার করিতে আসিয়াছিলেন। 

দুর্বান্তেরা এই ভীত হিন্দুদের একেবারে ছাড়িয়া দেঘ নাই। তাহারা এই অসহায় হিন্দুদের 
অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে টিল মারিয়াছিল। কেহ কেহ সামান্য আঘাত পাইয়াছেন। 

রাত্রি ৯টার সময়ে গুগ্ারা দল ভাঙিয়া চলিয়া ঘা« । সপড়িভিসনের ম্যাজিস্ট্রেট বাজারে আসিয়া 
অল্প কয়েকজন হিন্দ্রুকে দেখিতে পান। তিনি তাহাদিগকে বাড়ি যাইতে অনুমতি করেন। হিন্দুরা 
বলিলেন--গুগারা আসিয়া সকলকে আক্রমণ করিয়া দোকান ভাঙে। তাহারা একাশ্যেই বলে যে 
পুলিশ তাহাদের পক্ষে। হিন্দুরা আরো বলিলেন যে তাহারা দোকানে পাহারা না দিয়া কি করিয়া 
চলিয়া যাইবে। ডিপুটি বলিলেন যে তিনিই তাহাদের দোকানের রক্ষার জন্য সেখানে থাকিবেন। 
সতর্ক হইতে বলিলেন--কারণ মুসলমানের সংখ্যা তাহাদের ছি ওণ। তিনি ললন যে তিনি উপস্থিত 
না থাকিলে হিন্দুদের রক্ষা পাওয়া শক্ত ব্যাপার হইয়া দীড়াইত! সবডিভিসণ্দাল ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় 
গোলমাল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; মুসলমানেরা লাঠি হ.স্তু বাজারে প্রবেশ কবিল তবু তিনি 
তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করেন নাই। 

গতকল্য ২৭ মা প্রাতে কুমিল্লার পুলিসের সুপারিনটাণ্ডেন্ট মহাশয় একদল জঙ্গা পুলিস লইয়া 
নগরায় গিয়াছেন। মুসলমান গুণ্াদিগকে লাঠি হস্তে বেড়াইতে দেখিয়াছেন; হিন্দু গৃহ লুঠের 
সংবাদও তিনি পাইয়াছেন। উ”পীড়িতেরা তাহার সাহাযাপ্রার্থী হইয়া আসিলে তিনি রূটভাবে 
বলিযাছেন--“আমি কি দেশের সর্বস্থানে অস্ত্রধারী পুলিস পাহাবা পাঠক ০ 

তিনি অচলভাবে আপনস্থানে বসিয়াই আছেন। এক ইঞ্চিও নড়িবেন না। 

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সব জানান হইয়াছে। তিনি ঘটনাস্থলে যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 
২৫ জন গুর্খা মগরায় গিয়াছে। 


কুমিল্লায় খুনের মামলা 
১৭ চেত্র, ১৩১৩ 

গত সোমবার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের এজলাসে কুমিল্লার খুনের মামলা উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

বাবু মদনমোহন ঘোষ মহাশয় মোক্তার দ্বারিকবাবুর পক্ষে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস সব্‌ ইন্সপেক্টর জঙ্গল সিংহের পক্ষে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত 
আখিলচন্দ্র দত্ত রাইটার কনস্টেবল নিবারণের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন। 

মিঃ আন্টন ও শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ সরকার পক্ষে ওকালতি করেন। মিঃ রাইল্যান্ড সর্বদা 
আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হয়। 

আসামীদের পক্ষের উকিলগণ মোকদ্দমা “এ” ফরমে দেওয়া ইইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলে 
বলা হয় না দেওয়া হয় নাই। ১টা ২৫ মিনিটের সময় সরকারি : উকিলেরা ও মিঃ রাইলাু 


৪৯৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আইসেন। মিঃ রাইল্যাণ্ড এই বিষয়ের তদারক করিয়াছেন। ইহারা “এ” ফরম লইয়া আসিয়াছিলেন। 

মদনবাবু তখন সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করেন। তিনি বলেন--“সরকারি উকিলদের নিকট 
হইতে এইমাত্র জানিতে পারিলাম শুনানি এখনই আরম্ভ হইবে। এক মিনিট হইল “এ” ফরম 
নথীভুক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব তারিখে “এ” ফরমের নকল ও অপরাপর কাগজের নকল 
লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমরা জানাইয়া ছিলাম যে, এ সকল কাগজ না পাইলে 
আমরা মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেছি না। মৃতদেহ পরীক্ষার ফলাফল পর্যস্ত আমরা পাই নাই। 
পুলিসের তদারকের সময় আমাদিগকে সঙ্গে লওয়া হয় নাই। আমাদের বিরুদ্ধে যে কি মামলা 
দায়ের আছে উহাই আমরা জানি না। এই জন্য আমি অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। 

আর আসামীদের পক্ষ হইতেও এ রূপ আবেদন করা হইল! 

মিঃ আন্টন বলিলেন যে মোকদ্দমা পর দিন করিলে তাহার কোন আপত্তি নাই। 

কিন্তু আবেদন অগ্রাহা করা হইয়াছে। মদনবাবু বলেন আমরা এই মোকর্দমা স্থানান্তর করিবার 
জন্য হাইকোর্টে আপিল করিতে চাই। তজ্জন্যে আমাদিগকে অবকাশ দেওয়া হউক। 

মিঃ আন্টন- আমি এই প্রার্থনায়ও কোন আপত্তি করি না। আসামীরা যদি প্রকৃতই হাইকোর্টে 
আপিল করেন এবং মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইবে বলিরা ভরসা করেন তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর 
হইতে পারে। বিচারপতি মিত্র মহাশয় মাদারিপুরের মামলায় যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
তদনুসারে এই মোকদ্দমায় সময় না দিলেও বে-আইনি হয় না। তবে অবকাশের দরখাস্ত বাঞ্চনীয় 
নহে। 

ম্যাজিস্ট্রেট (মিঃ আপটনের প্রতি) আপনিও অবকাশ চাহিতেছেন? 

মিঃ আপটন-_না, তবে আসামীদের পক্ষীয় এই অবকাশের দরখাস্তে আমার কোন আপত্তি 
নাই। কিন্তু আপনি তৎপক্ষীয় উকিলদের জিজ্ঞাসা করিবেন যে ত।হারা প্রকৃতপক্ষে হাইকোর্টে 
আপিল করিতে ইচ্ছুক কিনা। 

মদনবাবু--মিঃ আপটন যে “অনেষ্টলি” শব্দটি ব্যবহার করিয়া হাইকোর্টে আপিল করা হইবে 
কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা বড়ই আপত্তিজনক তাহার এ উক্তিতে আমি আপত্তি জানাইতেছি। 

মিঃ আনটন দুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। 

ম্যাজিস্ট্রেট--আপনারা পূর্বেই হাইকোর্টে আপিল করিলেন না কেন? 

মদনবাবু-_অদ্যকার পূর্বে কোন আদালতেই ত এ মামলা উঠে নাই। মোকদ্দমা এতদিন 
পুলিশের হাতে ছিল। “এ” ফরম এই মাত্র পেশ করা হইয়াছে। আদালত তখন এই শেষ হুকুম 
জারি করেন- 

“আসামী পক্ষ মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার জন্য হাইকোর্টে আপিল করিবেন বলিয়া অবকাশ চাহেন। 
বড় বিলম্বে আবেদন করা হইয়াছে বলিয়া আমি উহা না-মঞ্জুর করিলাম। সরকারি কৌন্সিলি মাদারীপুরের 
বর্তমান মোকদ্দমার প্রতি মামার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে অবকাশ না দিলেও কোন হানি 
দেখা যায় না। তথাপি আমি অবকাশ দিলাম । আজ হইতে চৌদ্দ দিন পরে মোকদ্দমার শুনানি হইবে। আসামীকে 
পূর্বের ন্যায় হাজতে থাকিতে হইবে।" 

অবকাশ দেওয়ার কথাটা মি. আপটন উপস্থিত করেন। 

এই সময়ে আর একখানি আবেদন করা হয়। উহার মর্ম এই যে-_ইস্টার পর্ব প্রভৃতি ছুটি 
থাকায় দুই সপ্তাহ সময় যথেষ্ট নহে। ম্যাজিস্ট্রেট আর সময় দিলেন না। মদনবাবু জানাইয়াছেন 
যে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এখনও নথীতুক্ত করা হয় নাই। তাহারা উহা দেখিতে চাহেন। 

ম্যাজিস্ট্রেট--আমি কি জানি-আমি ইহার কোন ধার ধারি না। 

জামিনের দরখাস্ত করা হয়- কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৯৭ 


সাময়িক কথা 
৮ টৈশাখ রবিবার, ১৩১৪ 


২৪ চৈত্রের তারের খবরে আমরা ফরিদপুরের একটা সংবাদ পাইয়া অবাক্‌ হইয়াছিলাম। 
পারিবে না। আমাদের শাসন কর্তাদের খেয়াল যেমন আজব তাহাতে বিশ্বাস না করিবার কোন 
হেতু ছিল না। ফরিদপুরবাসিরা মায়ের সুপুত্রের ন্যায় কার্য করিয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। 
পুলিশ ঢেড়রা পিটাইয়া বন্দেমাতরম ধন্ননি বারণ করিবামাত্র তাহারা স্বেচ্ছাচারমূলক আদেশের 
প্রতিকূলে দীড়াইলেন। বিরাট মিছিলের আয়োজন হইল । রাস্তায় রাস্তায় বন্দেমাতরং ধ্বনিত হইল। 
পুলিসেরা কাজির কাছে খবর জানাইল। কাজি কথাটা কান পাতিয়া শুনিলেন না। পরে প্রকৃত 
সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল-_পুলিসের নির্বু্ধিতার দৌড় দেখা গেল। শহর কোটাল মহাশয় তাহার 
ভূত্যদিগকে প্রকাশ্যস্থানে বিনা পাশে সভা করিবার নিষেধের আদেশ প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন; 
আর গোরেপ্তারা না বুঝিতে পারিয়া যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। শহরকোটাল মহাশয় ফরিদপুরে 
শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় প্রকাশা স্থানে সভা করিতে দিতে নারাজ। তিনি তীক্ষ বুদ্ধিবলে কোথায় 
শাস্তিভঙ্গের সুচনার আঘ্রাণ পাইলেন জানি না। 

কুমিল্লার জের ত বহুদিন ধরিয়াই চলিতেছে। সে স্থানে স্বদেশসেবকগণের লাঞ্ছনার পুনরাভিয় 
আরম্ভ হইয়াছে। গেরেপ্তারের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। উকিল শ্বীযুত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ ৯ 
জন হিন্দু ভ্লোককে গেরেপ্তার করা হইয়াছে, শ্বদেশভন্ত দেতাদিগকে লাঞ্কিত ও অপমানিত 
করিয়া স্বদেশি আন্দোলনটি থামাইবার জন্য যথারীতি চেষ্টা চলাতেছে। স্বয়ং মাজিস্ট্রেট বাহাদুর 
পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। নির্যাতনের মাত্রাটা যত চড়িতেছে লোকের বিলাতি বহিষ্কারের দৃঢ়তা 
তত বাড়িয়া যাইতেছে। কুমিল্লার ফিরিঙ্গিদের কাগুগুলিই বড় চমৎকার । স্বদেশির প্রতি তাহাদের 
বিষদৃষ্টি পতিত হওয়া অবধি জুজুর ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছে। গুর্থা পাহারা না হইলে 
তাহাদের পথে ঘাটে চলাফেরা চল না। শুর্ধা পাহারাওয়াল সঙ্গে লইয়া মি. আপটন ও মি. রাইল্যান্ড 
ট্রেনে উঠিয়াছিলেন। গুলির মামলার রায় এখনও বাহির হয় নাই। 

লুটপাট ও জুলুমের মামলাগুলির বিচারের জন্য আখউরায় একটা নৃতন ফিরিঙ্গি আদালত 
বসিয়াছে। এই স্পেশাল আদালতের প্রসাদে হিন্দুরা যে সুবিচার লাভ করিবেন তাহা আমরা এখনও 
লিখিতে পারিতাম। লিখা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ ত কত বিচারের ফলই দেখিতেছেন। এই 
বিচারালয়ে একজন ফিরিঙ্গি কাজি কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছু টাকার শ্রাদ্ধ হইবে। 

সংপ্রতি রাজসাহীতে স্বদেশি সভার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া সেখানে প্রচারে গিয়াছিলেন। জেলা সমিতিতে তিনি সভাপতির কার্য 
করিয়াছেন। তাহার অভ্যর্থনার বিবরণ পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। স্বাধীন রাজ্যের রণবিজয়ী 
সেনাপতিগণ এইরূপ অভার্থনা পাইয়া থাকেন। অভার্থনা ও সম্মান প্রদর্শন বিশেষতঃ বঙ্গগৌরব 
সুরেন্দনাথের অভার্থনা ইহার উপর কোন কথা বলা যায় না। তবে বাহুল্য বাহ্যাড়ম্বরে আসল 
ছাড়িয়া খোসার উপর নজর পড়ে । আমাদের এইরূপ আড়ম্বর করিবার দিন আইসে নাই। আমাদের 
নেতৃগণ যেদিন বিজয় মুকুটে ভূষিত হইবেন সে দিন এইরূপ আড়ম্বর শোভন হইবে। ভগবান 
সেই শুভদিন আনয়ন করুন। সকলে সেই গৌরবময় দিন সত্বর আনয়ন করিবার জনা মাতৃমন্ত্রে 
দীক্ষিত হউন। 

রাজসাহীর জেলা সমিতিতে অনেক কাজের কথা আলোচিত হইয়াছে। শালিশী বিচার, কৃষি 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩২ 


৪৯৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ও শিল্প ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান, স্বদেশি ও বহিষ্কার আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্থায়ী সমাজ 
প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহপ্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় সকলের প্রাণে স্বদেশিভাব সময়ের 
জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। এই জেলা সমিতির অধিবেশন হইতে রাজসাহী স্বদেশি 
আন্দোলনে অগ্রণী হইলে সুরেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা সার্থক হইবে। 

বরিশালের ছত্রভঙ্গের তারিখ ১লা বৈশাখ। আমরা মনে করিয়াছিলাম বঙ্গের প্রতিনগরে এ 
স্মরণীয় দিনে নানারূপ অনুষ্ঠান হইবে। ঢাকা বরিশাল দিনাজপুর ও কলিকাতা এই চারি স্থানে 
বরিশালের স্মৃতি আলোচিত হইয়াছে। 

ব্যাপারটি নিতান্ত বিস্থৃত হইবার নহে। জেলার একজন নগণ্য ম্যাজিস্ট্রেটের ছকুমে বঙ্গদেশের 
সুশিক্ষিত উজ্জ্বল রত্ুগণকে অবমানিত হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া আসিতে হইল। 

যে ব্যক্তি কি শিক্ষা, কি চরিত্রবল, কি জ্ঞান-গৌরব কোন বিষয়ে আমাদের নেতৃবর্গের পাদুকা 
স্পর্শেরও যোগ্য নহে; রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া পশুবলের সাহায্যে সে সভা ভাঙিয়া দিবার 
বড়াই করিল। আর আমরা অস্ত্রহীন ও অসহায় বলিয়া অধোবদনে সভা ভাঙিয়া চলিয়া আসিলাম। 
এ দিন স্মরণীয় নহে? পরাধীনতার তীব্র যাতনা মনে জাগরুক রাখিতে হইলে এ দৃশ্য কি ধ্যান 
করিবার যোগ্য নহে? আমরা কেন অক্ষম হইলাম; কেন কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলাম এ কথা 
কি আলোচনার যোগ্য নহে? ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে কি এইরূপ প্রজা সাধারণের 
ন্যায়ানুমোদিত একটি আলোচনা সভা ভাঙিয়া দিতে পারিত? স্বেচ্ছামুলক অস্ত্ররাহিত্য আইনের 
সাহায্যে দুর্বলীকৃত বাঙালি ভিন্ন কে আর এঁ অত্যাচার সহ্য করিত? মনে হয় না কি বাঙালি দুর্বল 
নহে--কেবল রাজশক্তির অনুচিত পীড়নে অঙ্গহীন বলিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম । আপনাকে অস্ত্রবলে 
বলীয়ান মনে না করিলে কি কল্পিত কলেবর ক্যাম্পগুলির ভয় দেখাইতে সাহসী হইত? 

এই দুঃখের স্মৃতি অবমাননার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবার জন; বঙ্গের নগরে নগরে সভা 
সমিতির আয়োজন করা উচিত। পরাধীনতা অসহনীয় বলিয়া জ্বালা অনুভব না করিলে স্বাধীনতার 
জন্য পিপাসা জাগিতে পারে না। দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিয়া শেষে বুঝি আমাদের কারাগারের 
জন্য মায়া জন্মিল। 

স্বরাজের পাঠকগণ বরিশালের এ স্মৃতি মনে করিয়া নূতন বর্ষ আরম্ভ করুন। একদিকে 
স্বদেশমহিমা অপরদিকে বৈদেশিক শাসনের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন। 

৪ বৈশাখ পঞ্জাবী পত্রে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকের মামলার পুনর্বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। 
চিফ জজ্‌ বিচার করিয়াছেন। ফল যাহা হইবার হইয়াছে। সব ঠিকঠাক। ছয় মাসের জেলটা সশ্রমের 
স্থলে, বিনাশ্রমে হইয়াছে। স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে যখন জেলে লইয়া যাওয়া হয় 
তখন তাহাদের গাড়ির পশ্চাতে দলে দলে লোক ছুটিয়াছিল। স্থানে স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল। 

উত্তেজিত জনসাধারণের সঙ্গে ফিরিঙ্গি ও পুলিসের একটা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক 
ও স্বত্বাধিকারী উভয়কে জেলে লইয়া যাওয়ার পর * উত্তেজিত নগরবাসিরা মনের দুঃখে ব্রিটিশ 
ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দোষারোপ করিতেছিল। তাহারা বলিতেছিল “ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতায় ধিকৃ”। 
কয়েকজন ফিরিঙ্গির উহা সহ্য হইল না। তাহারা বকাবকি আরম্ত করিল। শেষটা পুলিসের সাহায্যে 
লড়াই আরস্ভ করিল। মাথা ভাঙিল, রক্ত ছুটিল, তিনজনকে গেরেপ্তার করিল। লাহোরে কি 
উত্তেজনাই হইয়াছে একবার পাঠকগণ চিত্তা করিয়া দেখিবেন। অপরাহ্ণ বিরাট প্রতিবাদ সভা 
হইল। দশ সহশ্র লোকের একটা প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হইল। বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি লাহোরের 
আকাশমগ্ডল ভেদ করিয়া উ্িত হইতে লাগিল। রাত্রি ছবিপ্রহর পর্যস্ত এই জনসমুদ্র যশোবস্ত 
আঠাবোলের জয়ধ্বনি ও মাতৃনাম গান করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইল। 

একটা কারণে আমরা অবাক হইয়াছি'। বহুকাল ধরিয়া এই মোকদ্দমার বিচার চলিয়াছে কিন্তু 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৪৯৯ 


আজিও বিচারের সাধ মিটে নাই। এখনও প্রিভি কৌনসিলে কাদিবার সাধ আছে। কিমাশ্চর্যমতঃ 
পরম সিদিসান বা রাজদ্রোহের আইনটা একটা ব্রহ্মাস্ত্রের মত। এই দফাটা যখন যাহার উপর ইচ্ছা 
চড়াও করা যাইতে পারে। 

বেশিদিন নয়; গত অক্টোবর মাসে মুম্বয়ের হিন্দু স্বরাজ্য পত্রের সম্পাদককে একবার এই 
অস্ত্্থারা আক্রমণ করা হইয়াছিল। তখন বেচারাকে ছয় মাসের মুচলেকা নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া 
হয়। আবার না কি সম্পাদক মহাশয় রাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাহার কাগজে স্বরাজের 
কথা লিখিলেন। ইহাকে গেরেপ্তার না করিলেই নয় তাই সরকারি উকিলের প্রার্থনা মতে ওয়ারেন্ট 
জারি করিয়া ৩ বৈশাখ রাত্রি ১১টার সময়ে তাহাকে গেরেপ্তার করা হইয়াছে। রাজদ্রোহ অপরাধ, 
জামিন দেওয়া যায় না বলিয়া দারোগা আড় হইয়া দীড়াইলেন। বেচারা জেলে পচিতেছেন। 
মোকদামা বিচারাধীন। 

হরিপুরের স্বাদেশি মামলা কিছুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। স্বদেশভক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন 
রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী অভিযুক্ত হইয়াছেন। এতদিন পরে এ মোকদ্দমায় 
রায় বাহির হইয়াছে। দুই সপ্তাহ বিনাশ্রম জেল ও প্রত্যেকের ১৫টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে 
হইবে। 

জমিদার যুবকদ্য় শাস্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাহারা কারাদণ্ড 
জেলে গমন করিয়াছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই সাহসী 
জমিদার যুবকদ্বয়ের অনুগমন করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সংবর্ধনা করা 
হইয়াছে। প্রায় সহত্রলোক ইহাদের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন। 

রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ছোকরা হাকিম এই মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন। 
রাজনারায়ণ খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। আমরা সত্বরই তাহার পদোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইব। 
রাজনারায়ণ রায়ের মধ্যে তাহার হাকিমত্ব ফলাইয়াছেন। লিখিয়াছেন--“আমার ইহাদিগকে মাত্র 
১ দিনের ও কিছু বেশি টাকা জ্রিমানা করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আসামীদের উকিল গর্ব করিয়া 
বলিয়াছেন যে ইহাদের জেলে দিলে, বঙ্গের শত শত সন্তান ইহাদের পদানুসরণ করিবে। সুতরাং 
আমি তাহাদের বেশি শাস্তি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।” উকিলের এত বড় স্পর্ধার কথা 
শুনিয়া হাকিম না ক্ষেপিয়া পারে? তারপর রায় লিখিতে তাহার মেজাজ বুঝিবা কিছু আরও চড়িয়া 
থাকিবে-তিনি আবার লিখিয়াছেন-_ 

“কেবলমাত্র জরিমানা করিয়া লাভ নাই, কারণ জরিমানা সাধারণের ফন্ড হইতে দেওয়া হয়।” 

হাকিমের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অনেকেই অবাক হইবেন। 


জামালপুরের কাণ্ড 
১৫ টৈশাখ, রবিবার, ১৩১৪ 
শাস্তি রক্ষার জন্য যে.সকল গুর্ধা আমদানি করা হইল তাহারা দিব্য শাস্তিরক্ষা করিতে লাগিল। 
ইহারা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণির গুণ্ডার দলের লোকদের সহিত মিলিত হইয়া মদ খাইয়া স্বদেশি দোকান 
ও শহরের বেশ্যাগুলির উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য 
কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা গেল না। এদিকে সংবাদ আসিয়াছে-_ঢাকার নবাব মৈমনসিংহে 
আসিতেছেন। গফর গাঁয়ে ইস্কুল খুলিবার উদ্দেশ্যেই নাকি মৈমনসিংহ নবাবের পদরজে পবিত্র 
হইতে চলিয়াছে। নবাব সাহেবের কুমিল্লা গমনের সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লায় অশান্তির সূত্রপাত 


৫০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাভ 


হইয়াছে--একথা কেহই ভুলিতে পারিতেছেন না। আবার মৈমনসিংহে যে সময় জেলা সমিতির 
অধিবেশন বসিবে ঠিক সেই সময়েই যে ঢাকার নবাবের মৈমনমিংহের যাওয়া বিশেষ আবশ্যক 
হইয়া পড়িল এ কথাটাও লোকে বেশ সহজেই বুঝিতে পারিতেছে। 

গোলযোগের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কয়েকজন 
ভত্রলোককে থানায় ডাকিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুপারিনটেনডেন্ট 
শ্রীযৃত পার্নাথ সেন, শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরানীর সুপারিনটেন্ডেন্ট শ্রীযুত সতীশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর বাবুর নায়েব শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর রায়, উকিল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র 
ঘোষ ও জমিদার শ্রীযৃত দ্বারিকানাথ সেন, উকিল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দে, উকিল শ্রীযৃত যোগেন্ড্ 
চন্দ্র দত্ত, মোক্তার শ্রীযূত নিশিকাস্ত মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথ জীযুত মন্মথনাথ মহাস্ত, শ্রীযূত 
প্রকাশচন্দ্র দে ও শ্রীঘূত নগেন্দ্রমোহন দে-এই কয়জন ভদ্রলোক পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের 
আহবানে থানায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাহারা থানায় প্রবেশ করিলে তাহাদের 
প্রেপ্তার করা হয়। প্রথম তিনজনের প্রত্যেকে পাঁচশত টাকার জামিন দিয়া খালাস পাইয়াছেন। 
দুর্গাবাড়ির প্রতিমাভঙ্গের মোকদ্দমা রজু হইয়াছে। কিন্তু কাহারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। ভগ্ন প্রতিমার 
ফটো তোলা হইয়াছে। আমরা উহার একথখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ফটোর এক এক খণ্ড বিশেষ 
বিবরণ সহ ভারতের প্রত্যেক হিন্দু দেবমন্দিরে ও প্রত্যেক স্বদেশি সমিতিতে প্রেরণ করিবার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। 

প্রথম দফায় যখন কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক গ্রেপ্তার হন তখনই জনরব রটিয়াছিল যে আরও 
কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইবে। জনরব সত্য হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় তিনজন হিন্দু ভদ্রলোক 
গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদের নাম যথাত্রমে (১) শ্রীযুত গৌরীম্বর সান্যাল-_ইনি নাটোর মহারাজের 
নায়েব। €২) শ্রীযুত বিপিন বিহারি মুখোপাধ্যায় ও ৩) শ্রীযুত মুলী মফিজদ্দীন-_ইনিও একজন 
মোক্তার। ইনি আবার একজন খাঁটি স্বদেশি তাই মুসলমান হইয়াও এই স্বদেশ ভক্তের এই নিগ্রহ। 
নায়েব মহাশয়কে হাজার টাকার ও মোক্তারছয়ের প্রত্যেককে পীচশত টাকার জামিনে খালাস 
দেওয়া হইয়াছে। প্রতিমা ভঙ্গের তদারকে চারিজন সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়া হইয়াছে। ইহারা পাঁচ 
জন লোককে সনাক্ত করিয়াছেন। সকালে এই পর্যস্ত তদন্ত করিয়া পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব 
তদস্তে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অপরাহে হাকিম ও পুলিস সাহেব গুর্ধাগণসহ শহর ত্যাগ করেন। তাহাদের 
গন্তব্য স্থানের কথা প্রকাশ নাই--তবে জনরবের মুখে অনেক কথা শুনা যাইতেছে । মৈমনসিংহে 
যাহাতে এবার জেলা সমিতি না হয়--এবং সুরেন্দ্রবাবু এ অঞ্চলে না আসেন তাহার ব্যবস্থা করিবার 
জন্যই নাকি তাহারা মৈমনসিংহে গমন করিয়াছেন। গ্রেপ্তার এখনও চল্গিতেছে। উপরে লিখিত 
দ্বিতীয় দফায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করিবার পর শ্রীবুত হরিমোহন দে নামক একজন উকিলকে 
গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইনি মুন্সিপাল সভায় সহকারী সভাপতি এবং দুর্গাবাড়ি ও জামালপুর 
জনসাধারণ সভার সম্পাদক _- পাঁচশত টাকার জামিনে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও 
জনক সেরপুরেও নাকি অত্যাচার হইবে। সেখানে সুরেন্দ্রবাবুর যাইবার কথা আছে। সুরেন্দ্রবাবুকে 
জড়াইয়া এক হাঙ্গামা করিতে পারিলে ব্যাপারটা বেশ জমকালো গোছের হইয়া দীড়াইতে পারে। 

জামালপুরে মুসলমান গুগ্ারা অমানুবিক অত্যাচার করিয়াছে । অত্যাচারের ফলে অনেকগুলি 
লোক হতাহত হইয়াছে। লাঠির আঘাতে একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ত্রয়োদশজন লোক 
গুরুতর আহত হইয়াছে। গুগ্ডাদের তাড়ায় দুইটি বালক প্রাণ ভয়ে নদীতে লাফাইয়া পড়ে । একজন 
সম্ভরণ করিয়৷ নদী পার হয় অপর বালকটি পার হইতে না পারিয়া ডুবিয়৷ মারা পড়িয়াছে। পরদিন 
তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। গৌরীপুর অথবা নাটোর জমিদারির দুর্গাবাড়িতে বাসস্তী পুজা 
হইতেছিল-_-গুপ্ডারা লাঠির আঘাতে প্রতিমা! চুণ করিয়াছে । শুনা যাইতেছে একটি ব্রান্থাণের 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৫০১ 


শালগ্রাম শিলা মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে। গুণগ্তারা গৌরীপুরের কাছারি বাড়ির মালখানা লুষ্ঠন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহাদের দয়াময়ীর মন্দিরে প্রবেশের 
চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। চারিজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হয়। 

সোমবার প্রাতে জনরব উঠিল হিন্দুরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে তাহারা মুসলমান 
কাজি ও মুসলমানদিগের মসজিদ আক্রমণ করিবে। এই জনরব উপলক্ষ্য করিয়া সহশ্র সহত্র 
মুসলমান লাঠিহস্তে প্রস্তুত হইল। নীতীরে মুসলমানগরণের জনতা আরম্ত হইল। হিন্দুরা স্ত্রী-পুত্র 
পরিবারবর্গকে অত্যাচারের ভয়ে স্থানান্তরিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন 
গোলযোগে কাটিয়া গেল। হাকিমের তার পাইয়া সন্ধ্যার সময় কমিশনার শুর্খা সৈন্য লইয়া 
জামালপুরে পৌছিবার পর তিনি হিন্দু-মুসলমান নেতাদের ডাকাইয়া যাহাতে আবার গোলযোগ 
না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর ইনি দুর্গাবাড়িতে গিয়া প্রতিমা 
ভঙ্গের জন্য দুঃখ শ্রকাশ করিলেন ও গোলযোগের রীতিমত তদন্ত করিবার আশ্বাস দিলেন। সেই 
দিনই অপরাহ সংবাদ আসিল জামালপুর হইতে চারি মাইল দূরে একটি গ্রামে মুসলমানেরা ভয়ঙ্কর 
অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিমা গুগাদের লাঠির আঘাতে চূর্ণ হইল-_ হিন্দুর উপর অত্যাচারের 
চূড়ান্ত হইল--অথচ চারিজন হিন্দুই গ্রেপ্তার হইল। স্টেশনের কাছে মুসলমান গুগ্াদের তাড়া 
করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের হাতের লাঠি কাড়িয়া লইলেন কিন্তু একজনকেও গ্রেপ্তার করেন নাই। 

নী 
সাময়িক কথা 
২২ বৈশাখ, রবিবার, ১৩১৪ 


মৈমনসিংহে আগুন জ্বলিয়াছে। এই আগুনে জামালপুর ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। দৌরাস্ম্যের 
অবধি নাই। নিরপরাধ হিন্দু-তীর্ঘযাত্রীদের উপর মুসলমান গুপ্ডার লাঠি, দোকান লুঠ, কাছারি লুঠ 
অতি সামান্য অত্যাচার বলা যাইতে পারিত। এবার হিন্দুর দেব বিগ্রহ বাসস্ততী মুর্তি চূর্ণ করা হইয়াছে, 
কৃললক্ষ্মী সাধবীদের বিবসনা করিয়া অপমানিত ও লাঞ্কিত করা হইয়াছে। দুর্বৃ্ত মুসলমান গুণ্ডার 
দল প্রকাশ করিতেছে যে সরকার বাহাদুর তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ফিরিঙ্গিদের আচরণ 
দেখিয়া জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। এত দিনে স্পষ্টুই মনে হইতেছে-_বোঝা 
তোর ভারী হ'ল ডুব্বে তরীখান। 

জামালপুরে তদস্তের নামে অর্বাচীন বিধর্মী পুলিসেরা হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে 
উহা বর্ণনাতীত। ফিরিঙ্গিস্পর্শে পবিত্র ধর্মমন্দির এক্ষণে অপবিত্র হইয়াছে। তদন্তের অছিলায় 
জোরপূর্বক সন্্রাম্ত জমিদারদের বাক্স ও সিন্দুক ও মুল্যবান আসবাব নষ্ট করা হইয়াছে। দয়াময়ীর 
বাড়িতে ৩/৪টি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া একখানি লাঠিও পাওয়া যায় নাই। রায় যোগেন্দ্রকিশোর 
বাহাদুরের তহশীল কাছারির ২০/২৫টা সিন্দুক অকারণে ভাঙা হইয়াছে। পুলিস সাহেব এই 
কাছারির অনেক মূল্যবান দ্রব্য স্বয়ং নষ্ট করিয়াছেন। গৌরীপুরের শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য 
বাহাদুরের কাছারিতেও ইহারা অনাবশ্যক জুলুম করিয়াছে। এখানে অল্প কয়েকখান লাঠি ছিল। 
ইহা একটা বিস্ময়ের কথা নহে। বিশ্বেশ্বরী দেবীর মালখানায়ও ফিরিঙ্গিরা প্রবেশ করিয়াছিল। 
সেখানে সেকালের একখানা তলোয়ার পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান গুগাদের জুলুম হইতে এই 
সকল ফিরিঙ্গি গুণ্াদের জুলুম ভীষণ। শাস্তি রক্ষার নামে তদন্তের অছিলায় ইহারা যেরূপ গুগামি 
আরম্ত করিয়াছে ইহা অধিকতর অসহনীয়। ইহাদের কার্য আর গুণাদের কার্যে বিশেষ প্রভেদ 
দেখা যায় না। শাসনের নামে পেষণ আর তদস্তের নামে অত্যাচার করিয়া ইহারা শাস্তিরক্ষার 
চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। 


৫০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জামালপুরে উৎ্পীড়িত হিন্দুিগকে নির্যাতন করিবার জন্য কাজি কোটাল দল উঠিয়া পড়িয়া 
লাগিয়া গিয়াছে। আর মুসলমান গুণ্ডারা তাহাদের চক্ষুর সামনে দিনে দুপুরে অত্যাচার করিতেছে। 
মালন্দারহাট জামালপুর হইতে দুই মাইল দূরে। গুপ্ডারা এ হাট লুট করিয়াছে। সীতানাথ যোগী 
এই অঞ্চলের একজন সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু। তারের খবরে প্রকাশ, শুণ্ারা ইহার বিধবা পুত্রবধূ ও 
বিবাহিতা কন্যাকে জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে। জামালপুরের হাঙ্গামায় পুলিস আইনের ১৪৭ ধারার 
বিধান অনুসারে তথাকার বহু সম্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দীর্ঘ নামের তালিকা দেওয়া 
নিশ্রয়োজন। এক কথায় বলিয়া রাখি স্বদেশি আন্দোলনে যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক লিপ্ত ছিলেন 
তাহাদের নাম তালিকায় দেখা গিয়াছে। পরস্ত যদি আর কেহ বাদ পড়িয়া থাকেন, তাহাকেও 
গ্রেপ্তার করা হইবেই হইবে। পুলিস আশ্বাস দিয়াছে যে আরও কয়েকটি নাম তালিকাভুক্ত হইবে। 
তদন্ত অতি পাকা রকমের হইবে। কাহারও কোন আপশোস থাকিবে না। মুসলমানকেও প্রেপ্তার 
করা হইয়াছে। তবে যাহারা ধরা পড়িয়াছে হিন্দুদের সহিত তাহাদের সহানুভূতি আছে বলিয়া 
প্রকাশ। 

১৫ বৈশাখ তারিখে মৈমনসিংহে জেলা সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন সম্জীবনী 
সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। বেলা তিনটার সময় সভার কার্যারন্ত হয়। সকলেই জামালপুরের 
দুর্ঘটনায় অতিমাত্র উত্কঠিত ছিলেন বলিয়া সভায় তেমন উদ্যম প্রকাশ পায় নাই। অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি মিঃ গজনবী হিন্দু ও মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি 
মহাশয় বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি, বিদেশি বর্জন ও হিন্দুমুসলমান সম্মিলনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। 
তিনি সকলকে স্বীয় আনন্দমোহনের ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
চালাইতে আহ্বান করিয়াছেন। 

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার কয়েকজন সঙ্গী এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। 
তিনি একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় কুমিল্লা, মগরা_ব্রাক্মণবাড়িয়া ও জামালপুরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া 
দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সকল স্থানের বিরোধ হিন্দু 
মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সরকার পক্ষ রাজনীতির চাল: চালিয়া 
এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে লাগাইতেছেন। তিনি মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন 
যে তাহারা যেন এই ফাঁদে পা দিয়া আপনাদের ও দেশের অনিষ্ট সাধন না করে। 

সভায় স্বদেশি, স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও জেলা সমিতি সংস্থাপন প্রভৃতি নানা কথা 
আলোচিত হইয়াছে। | 

চারিদিকে অবাকৃ কাণ্ড আরম্ত হইয়াছে। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুথান দেখা যাইতেছে। 
জামালপুরের বাসন্তী রতিমা চূর্ণ ও সতীর অবমাননার ন্যায় চন্দ্রনাথ তীর্থেও এক অভাবনীয় ব্যাপার 
ঘটিয়াছে। তথাকার উচ্চ পর্বতোপরি মন্দির মধ্যস্থ বিরূপাক্ষ চুণীকৃত হইয়াছে । কোন হতভাগ্য 
কাহার প্ররোচনায় কি সাহসে যে এই কাণ্ড করিয়াছে উহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। হায় ভারতীয় 
হিন্দু। কবে তোমরা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনাদের ধর্ম ও কুললল্্পীদের সম্মান রক্ষা করিতে 
সক্ষম হইবে? শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় টাঙ্গাইলে স্বদেশি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। 
তথায় মহিলাগণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে অভ্যর্থনা কবিয়াছেন। মহিলারা 
সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করিয়া তাহাকে সম্মান দেখাইয়াছেন। তাহারা সুরেন্দ্রবাবুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত 
করিয়া বৌপ্যাধারে একটি সুবর্ণ বন্দেমাতরম্‌ স্মৃতি চিহ প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু মহিলাদিগকে 
ধন্যবাদ দিবার সময়ে তাহাদিগের পুত্রদিগকে মনুষ্যত্ব ও স্বদেশগ্রীতি শিক্ষা দিয়া মাতার কব্য 
সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 

স্রীযূত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বহুদিন ধরিয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলে স্বরাজ প্রচার করিতেছেন। বিজয় 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৫০৩ 


নগরে পৌছিয়াছেন। শ্রীযুত সুক্রন্ষণ্য আয়ার প্রমুখ দেশহিতৈবী ব্যক্তিবর্গ তাহাকে বিশেষ আড়স্বর 
সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি গত মঙ্গলবার তথায় উপস্থিত হয়েন। বিরাট মিছিল করিয়া 
ইস্টেশান হইতে তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে স্বদেশি বস্ত প্রচারিণী সভা, ছাত্রসমাজ ও 
সাহিত্য সভা পালমহাশয়কে তিনখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। পাল মহাশয় ও শ্রীযুত সুব্রন্দণ্য 
আয়ার একই গাড়িতে যাইতেছিলেন। পুষ্পমাল্যে তাহাদের গাড়িখানি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 
বুধবার অপরাহে পাল মহাশয় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। 

কুমিল্লার গুলির মামলা দায়বায় সোপর্দ হইয়াছে। ২৯ শে এপ্রিল শুনানি হইয়া গিয়াছে। ৩ 
জুন রায় দেওয়া হইবে। 

লুটের মামলা আজব যুক্তিতে ডিস্মিস্‌ করা হইয়াছে। যাক একটা গোলযোগ যেনতেন 
প্রকারেন চুকিয়া গেল। স্পেশাল কোর্টে খুব মোকদ্দমা চলিতেছে। হিন্দু নেতারা অভিযুক্ত 
হইয়াছেন। তাহাদের কি বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হইবে ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর এই চিন্তায় ব্স্ত 
হইয়াছেন। সরকারি উকিল ডিপুটি ও পুলিসের রিপোর্টের দোহাই দিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের 
ধরিবার কোন উপায় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সোমবার এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। মগরার লুটের 
সম্বন্ধে পুলিসের রিপোর্ট ও ডিপুটির রিপোর্টে প্রকাশ যে অভিযুক্ত উকিল উপেন্দ্র বাবু ঘটনাস্থলে 
ছিলেন না। তিনি ডিপুটির সহিত ছিলেন। প্রতি দিনই সব আজব খবর পাওয়া যাইতেছে। 

এতদিন ফিরিঙ্গির গুলি নাকি লক্ষ্যত্রষ্ট হইয়া নেটিভের জীবন নাশ করিত। এখন আবার 
ফিরিঙ্গিনীর গুলি ভুলে এদেশবাসীর প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে । ব্রন্মারাজযর একখানি 
কাগজে প্রকাশ যে ২৮ এপ্রিল একজন কুলি পথের পার্থে একটা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। 
স্টুয়ার্ট নান্নী এক ফিরিঙ্গিনী নিকটবর্তী ঘরের ছাদ হইতে গুলি চালাইয়া হতভাগ্যকে হত্যা করে। 
দিনে দুপুরে প্রকাশ্য স্থলে নিরপরাধী কুলিকে পশুশ্রমে হত্যা করা সম্ভব নহে। মুমূর্য মৃত্যুকালে 
ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাতে ফল নাই। বিচার একটা হইলেও হইতে পারে 
কিন্ত আদালতে সুবিচারের আশ। করা বাতুলতা বই আর কি? প্রাণ রক্ষার জন্য আপনারা প্রস্তুত 
না হইলে এ কলঙ্ক আর দূর হইবার নহে। আর এদেশ কত শত নিরপরাধ ব্যক্তির পবিত্র শোণিতে 
সিক্ত হইবে কে বলিবে? 

রাওলপিপ্ডিতে জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ২১ এপ্রিল শ্রীযুত অজিত সিংহ সেখানে যে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন উহাই গোলযোগের মুলীভূত কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ দিনের সভার 
সভাপতি সম্পাদক ও বক্তা শ্রীযুত হংসরাজ, গুরুদাশ্রম ও অমলকরাম এই তিন জনকে ১২৪ 
ও ৫০৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ২ মে বিচারের তারিখ। ভয়ানক ব্যাপার আদালতে 
১৫,০০০ হাজার লোক উপস্থিত হইল। তোপখানায় ও রেলওয়ের কারখানায় জনপ্রাণী ছিল না। 

উত্তেজিত জনসাধারণ কয়েকজন ফিরিঙ্গির গৃহ, গির্জা কারখানা ও স্কুল ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। 
ফিরিঙ্গিরা ভয়ে থরথরি কীপিতেছে--কি হয়, ভাবিয়া ব্যাকুল। ৩ তারিখের সভায় শ্রীযুত লালা 
লাজপৎ রায়কে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে লোক আরও উত্তেজিত হইতেছে। সশস্ত্র 
গোরা ও জঙ্গী পুলিস রাস্তায় পাহারা দিতেছে। রাওলপিশ্ডি শহরটা যে কি উত্তেজনার ক্ষেত্র হইয়া 
দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। লোকেরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। যাহারা অত্যাচার করিতেছে 
পুরুষবাচ্চার মত তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা সদর্পে দীড়াইয়াছে। 
শহরের অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গির আকেল গুডুম হইয়াছে। দোকানপাট বন্ধ । ফিরিঙ্গিরা তরকারি 
ও মাংস পাইতেছে না। চারিশত লোক ফিরিঙ্গি তোবাখানার কার্য ছাড়িয়া দিয়াছে। রেলের 
কারখানার লোকেরা হাত গুটাইয়া বসিয়াছে-_-কারখানা বন্ধ। ফিরিঙ্গিদের বাড়ি ঘর রক্ষার জন্য 


৫০৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কেল্লা হইতে ফৌজ আনিতে হইয়াছে। তিন চারিট! ফিরিঙ্গি বাড়িতে বড় রকমের চুরি হইয়াছে। 
জজ সাহেবের বাড়ি বাদ পড়ে নাই। ছোটখাট দাঙ্গা হরদম চলিতেছে। ফিরিঙ্গি এবার শক্তের 
হাতে পড়িয়াছে। 

২ মে তারিখের তারের খবরে প্রকাশ যে জঙ্গি পুলিস ঝালকাঠিতে অকথ্য অত্যাচার আরন্ত 
করিয়াছে। দোকানদারদের জিনিস লইয়া উহার দাম দিতেছে না। জোরপূর্বক বারাঙ্গনাদের উপর 
অত্যাচার করিতেছে। নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের চৌকিদারগণ লাঠি ও সড়কি লইয়া পুলিসের হুকুমে 
সমবেত হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি? মগের মুলুক নাকি! 

1 


সাময়িক কথা 
১২ ভ্যষ্ঠ রবিবার ১৩১৪ 


ফিরিঙ্গি সরকার এখন চারিদিকে সিদিসানের স্বপ্ন দেখিতেছেন। পঞ্জাব ও মুম্বয়ের কয়েকখানি 
নামজাদা কাগজের সম্পাদককে সিদিসানের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দেওয়া হইয়াছে । এখন 
গুজরানওয়ালার বিংশতি বর্ষীয় একটি বালক সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই বালকটির 
নাম লালা পিগ্ডিদাস। “ইপ্ডিয়া” নামে ইহার একখানি উর্দু সাপ্তাহিক কাগজ আছে। এই কাগজে 
বিগত এপ্রিল মাসে আমেরিকা প্রবাসী একজন ভারতীয় সেনার একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সরকারের মতে এঁ পত্রথানি সিদিসানের উত্তেজক। শুনা যাইতেছে দেশীয় সেনা মহলে এই 
কাগজখানির বিলক্ষণ প্রচার। তাই সরকার হইতে তাড়াতাড়ি ইহার সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা 
হইয়াছে। সম্পাদক পিগিদাস ভোরের বেলায় ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময়ে পুলিস সুপারিস্টেন্ডেন্ট 
মিঃ উইলকিন্স সদলবলে ইহাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে ডেপুটি সুপারিন্টেম্ডেন্ট মিঃ ফিলিপসের 
সঙ্গে ইহাকে লাহোরে পাঠানো হয়। পঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রাজদ্রোহের অভিযোগে 
অভিযুক্ত হইলে যাঁহার নিকটে তাহাদের বিচারুহইয়াছিল- লাহোরের সেই নামজাদা হাকিম মিঃ 
ম্যান্ট এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন। আর পঞ্জাবীর মামলায় সরকারের তরফে যিনি মোকদ্দমা 
চালাইয়াছিলেন সেই মিঃ বিভান পেমান সাহেবই এবারও মোকদ্দমার তদ্ধির করিবার জন্য নিযুক্ত 
হইয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতসচিব মিঃ মরলী আভাসে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন--আর একখানি 
কাগজের নামেও শীঘ্রই রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত করা হইবে । সকলেই মনে করিতেছেন-_-এই 
“ইগ্ডিয়াই” বোধ হয় সেই “আর একখানি' কাগজ। কেন না কিছু দিন হইতে এই কাগজখানার 
নামে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জল্পনা কল্পনা হইতেছিল এবং জনরবে এই কথা শুনিয়া শ্রীমান 
পিগিদাস নিজের কাগজে লিখিয়াছিলেন যে প্রতি তিন মাস অন্তর একজন করিয়া সম্পাদককে 
জেলে পাঠানো হইলেও বারো বৎসর কাগজ চলিতে পারে তিনি এমন বন্দোবস্ত করিয়া 
রাখিয়াছেন। সাবাস পিগ্দাস-_তুমি শেরকা বাচ্চা বটে! 

নেবা রোগ উপস্থিত হইলে ব্যাধির প্রকোপে রোগী সমস্ত জিনিসই হরিত্রা বর্ণের দেখে। 
ফিরিঙ্গিরও দশা তাই ঘটিয়াছে। উহারা চারিদিকে সিদিসনের বীজানু দেখিতেছে দেশের সর্বত্র 
এতদিন ধরিয়া শিবাজী উৎসব প্রতাপাদিত্য উৎসব বেশ নির্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, 
এ পর্যস্ত কোন কথা উঠে নাই। কিন্তু রোগের প্রবল তাড়নায় ফিরিঙ্গির চোখে এই সকল শান্তিপূর্ণ 
উৎসবগুলিও বিভীষিকাময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাই স্থানে স্থানে পুলিসের সাহায্যে 
শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুলিসও পূর্বাহেন্ই 
উৎসব বন্ধ করিয়া দেয়। বঙ্গের স্থানে স্থানে উৎসব হইয়াছে--আবার কোন কোন স্থলে মোটেই 
হইতে পারে নাই। ফিরিঙ্গির এই ভয় দেখিয়া দেশের লোকে মুখে কাপড় দিয়া কেবলই হাসিতেছে। 


সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন ৫০৫ 


বরিশালের যুবকদল বরাবর বাঙ্গালাদেশের মর্যাদা রাখিয়া আসিয়াছেন--আজও রাখিতেছেন। 
তাহাদের হাতে বাংলার বাশের লাঠিজন্ম সার্থক হইয়াছে। এই সকল যুবকের লাঠির গুণে ফিরিঙ্গির 
চমক লাগিয়া গিয়াছে। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়াছেন--শহরের ভিতর কেহ সন্ধ্যার পর 
হইতে সূর্যোদয় পর্যস্ত লাঠি লইয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। কুমিল্লা, ত্রিপুরা, জামালপুর, 
দুর্গাবাড়ি, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান গুণারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। 
বরিশালেও এই রূপ আশঙ্কা যে হয় নাই এমন নহে। কিন্তু বরিশালের যুবকেরা বীরদর্পে প্রচার 
করিয়াছেন যে কুমিল্লা জামালপুরের হিন্দু গৃহস্থদের মত তাহারা ফিরিঙ্গির পুলিসের উপর 
বিশ্বস্তচিন্তে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিবেন না। গুণ্ডাদের অত্যাচার হইতে জীবন ও ধনসম্পত্তি, 
জননী ভগিনী স্ত্রীর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার্থ তাহারা লাঠির সাহায্য গ্রহণে পরাগ্থুখ হইবেন না। 
ফিরিঙ্গি এখন রাত্রে লাঠি লইয়া পথে বাহির হইতে মানা করিতেছে-_-তবে এক ইঞ্চি মোটা ও 
সাড়ে তিন ফুট লহ্বা ছড়ি ব্যবহারে ফিরিঙ্গির আপত্তি নাই। ফিরিঙ্গির অনুগ্রহ কত তা দেখ। 

চট্টগ্রামের চকবাজার হইতে বিপিনবাবুর নামে একখানি চিঠি আসিয়াছে। উহাতে পত্র প্রেরকের 
নাম বা ঠিকানা কিছুই লেখা নাই। কিস্তু এদিকে চিঠিতে বিপিন বাবুকে খুন কবিবার ভয় দেখানো 
হইয়াছে। চিঠি পাইয়াই, শুনিলাম, বিপিনবাবু বাসায় গিয়া মরিয়া আছেন। চিঠিখানি বাংলায় 
লেখা--চিঠিতে লেখকের নাম নাই বটে, কিন্তু লেখক মুসলমান সায়েদ বলিয়া আত্মপরিচয় 
দিয়াছে। লেখকের প্রতি কথায় তাহার হৃদয়ের অতি নিকৃষ্ট জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে। কে এই লোকটি? ইংলগ্ডে ফুলটন নামক একটা লোক তত্রত্য রাজমন্ত্রী ডিউক অব 
বাকিংহামের প্রাতি এইরূপ জিঘাংসার পরিচয় দিয়াছিল। লোকটা টাকার নবাব সালিমুল্লার কোন 
মোল্লা অনুচর নয় ত? 

গত ৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় বাগবাজার অঞ্চলে মহা হলুস্থল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। 
এ দিন অপরাহ্ন বিদন বাগানে একটি সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় এ 
সভায় বক্তৃতা করিয়া কার্যবশতঃ সভাভঙ্গ হইবার পূর্বেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। তাহার পরে মৌলবী 
লিয়াকৎ হোসেন বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি দুই চারি কথা বলিবার পর একজন যুবক দৌড়িয়া 
আসিয়া সভাস্থলে প্রচার করিল যে বাগবাজারে ললিতমোহন বাবুর বাড়ি লুঠ হইইতেছে। এই সংবাদ 
প্রচারিত হইবামাত্র মোটা মোটা লাঠি হস্তে যুবকের দল বাগবাজারের দিকে ছুটিল। পথে অনেক 
লোক তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এইরূপে বিদন বাগান হইতে ললিত বাবুর বাড়িতে যাইবার 
পথে দুই হাজার লোক একত্র হইল। এই সকল লোক ঘোষাল মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বলিল আমরা আপনাকে ও আপনার বাড়ি রক্ষা করিতে আসিয়াছি। ললিত বাবু ত শুনিয়া 
অবাক! পরে দুই চারি কথায় যুবকেরা বুঝিতে পারিল তাহারা প্রতারিত হইয়াছে। তখন তাহারা 
অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসে। মোটের উপর সে দিন শহরের উত্তরাঞ্চলে একটা সোরগোল পড়িয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় কোন হাঙ্গামা হয় নাই। কিন্তু কলিকাতার অস্থায়ী শহরকোটাল হালিদে 
সাহেব এই ব্যাপারটাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ললিত বাবুকে ভয় দেখাইয়া একখানি 
চিঠি লেখেন যে সেদিন শক্তি সমিতির যুবকগণের-ললিত বাবু শক্তি সমিতির সভাপতি-_ব্যবহাব 
দেখিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে যে তখন বিলক্ষণ শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এবারকার মত 
যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। অতঃপর শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিলে সভা সমিতি বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে। ললিত বাবু এই চিঠির জবাবে লেখেন মঙ্গলবার বিদন বাগানে যে সভা হইয়াছিল 
তাহার সহিত শক্তি সমিতির কোন সম্পর্ক ছিল না। এন্টি পার্টিশন প্রোসেসন পার্টির সভাগণের 
চেষ্টা এই সভা আহত হয়। আর তিনি নিজে এ সভায় যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণের 
মধ্যে তিনি শাস্তিভঙ্গের কোন রূপ সম্ভাবনা দেখেন নাই। ব্যাপারটা আপাততঃ এই পর্যস্ত। কিন্ত 
এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। 


৫০৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ফিরিঙ্গি সরকার বড়ই ভয় পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেশের 
লোকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সিদিসানের আইন সরকারি গুপ্ত সংবাদ বিষয়ক আইন প্রভৃতি 
নানাবিধ আইনের নাগরপাশে বাঁধিয়াও ফিরিঙ্গি সরকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। সেই জন্য 
অস্থায়ী ভাবে আইন করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পঞ্জাবে সভা সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
পঞ্জাবের কোন কোন স্থুলে পাঁচজন লোক একত্র হইলেই তাহাদের গুলি করা হইবে বলিয়া হুকুম 
হইয়াছে-_তাহার কথা সকলেই জানেন। এক্ষণে নৃতন আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে-স্থানীয় সরকারি 
কর্মচারীর অনুমতি না লইয়া কেহই সভাসমিতি আহবান করিতে পরিবেন না। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা, 
কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রঙ্গপুর, হবিগঞ্জ ও সুধারামপুর 
থানার এলাকাধীন স্থান সমূহে এই মিন্টো রুবকারী জারি হইয়াছে। সরকারি গেজেটে এই সংবাদ 
ঘোষণা করা হইয়াছে । আমাদের বিবেচনায় এই আইনে দেশের উপকার হইয়াছে। সভা সমিতি 
অনেক হইয়া গিয়াছে--সভা সমিতির উদ্দেশ্য-_লোক শিক্ষা তাহাও প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। 
এখন কাজের সময় আসিয়াছে । এতদিন সভাসমিতিতে লোকের মন অনেকটা নিযুক্ত থাকিত--এখন 
আসল কাজ করিবার প্রচুর সময় পাওয়া যাইবে। 
চ 
শ্রীযৃত বিপিনচন্দ্র পাল মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানে 
সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়৷ তিনি স্বরাজ প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। মান্দ্রাজে আগুন জ্বলিয়া 
উঠিয়াছে। লালা লাজপত রায় যখন অতর্কিতভাবে ধৃত হইয়া নির্বাসিত হন তখন বিপিনবাবু 
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গ্ঁ 
ঢাকার নবাব সলিমুল্লা একদিকে বেতনভোগী মোল্লা প্রেরণ করিয়া দেশের চারিদিকে হিন্দু 
মুসলমানে গৃহবিবাদ পাকাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আর এদিকে মুরশিদাবাদের দিকে চাহিয়া দেখ। 
মুরশিদাবাদের নবাব নাজিম এক রুবকারী প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে 
তাহাদের চিরকালের রীতি অনুযায়ী সপ্তাবে বসবাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গুগাদের 
অত্যাচারের কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ইনি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশও করিয়াছেন। নবাব সাহেব আরও 
বলেন- হিন্দু মুসলমানে বিবাদে উভয় পক্ষের বলক্ষয় ও ফলে দেশের পক্ষে ঘোর অমঙ্গল। 
17785855557578857855855485 
বিবাদ বাধাইতে চায় সে দেশের শক্র সমাজের শক্র নিজের শব্র। 
এ সকল কথা মুরশিদাবাদের নবাব বংশধরের উপযুক্তই বটে। যাহারা পুরুযানুক্রমে নবাব 
তাহাদের নবাবী চাল আমিরী মেজাজ যাইবে কোথায়? মুরশিদাবাদ ও ঢাকার নবাব উভয়েই 
মুসলমান কিন্তু উভয়ের প্রভেদ কত দেখ--জমিন্‌ আসমান্‌ ফারাক। 
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সরলাদেবী চৌধুরাণী 
রুদ্রবীণ* 


বড়মামার হাতে আরম্তে রবিমামা ভারতীর যে বীণাকে আবাহন করলেন-_ 
শুধাই এ গো ভারতী তোমায় 
তোমার ও বীণা নীরব কেন? 
ভারতের এই গগন ভরিয়া 
ও বীণা আর মা বাজে না কেন? 
তার প্রায় পঁচিশোধর্ব কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরা আমার অঙ্গুলির প্রথম 
সঞ্যালনে ভারতীর সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল। শঙ্করের ভেরী নাদিত করে লেখনী আমার 
বাঙালিকে “মৃত্যুচর্চায়' আহবান করলে। এবার আমার হাতে প্রথম প্রবন্ধই হল তাই। সেই আমার 
বীণের প্রথম ঝঙ্কার। যে বাঙালি পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে 
বললে,_ সৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, 
তার সম্মুখীন হও-_খেলায় ধুলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সঙ্ঞানে, প্লেগে 
জনসেবায়, আগুনে লোক-উদ্ধারে, জলেতে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমণ্ডল 
প্রদক্ষিণে__মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়। পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় 
কিংবা একালের শ্মবেতপুঙ্গবদের অনেক তোড়জোড়ের মধ্যে প্রধান যেটি সেইটি সম্বল করে-সুস্থ 
ও সবল শরীর। মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি সেইটি-_বলিষ্ঠ ও সুস্থ শরীর। সে জন্যে চাই বাঙালির 
ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা। এই হল আমার রত্রবীণের দ্বিতীয় ঝঙ্কার। 
দ্বিপুদাদার মেজভাই অরুদাদা উর্দুনবীশ ছিলেন। হিন্দুস্থানী বেশ বলতেন, আর উর্দু বইও 
পড়তেন উচ্চারণে ঠিক জোরদার দিয়ে। কুস্তি প্রভৃতি কসরতের ছারা প্রথম যৌবনে শরীরটাও 
বেশ কায়দায় রেখেছিলেন। তিনি দু-একবার বম্বে অঞ্চলে যান মেজমামার কাছে। গল্প করতেন 
বন্বে থেকে ফেরার পথে গাড়ি যখন পশ্চিম ও বেহারের স্টেশনে স্টেশনে থাকত, জোর গম্ভীর 
গলায় কুলিরা স্টেশনের নাম হাকত-_জব্বল-পো-র, ইলাহা-বা-দ, বক্‌স-র পট-না4-!- 
রাত্রে ঘুমস্ত অবস্থায় ভয় পেয়ে উঠতে হত, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আর গাড়ি যেমন বাংলায় 
পৌছল, মিহিগলায় টক্‌ করে একটুখানি আওয়াজ বেরল--কনু জংশন!" বদ্ধোমান!' আর যারা 
ডাকছে তারা দেখতে এমন ক্ষীণজীবী--যেন একটা টোকা মারলেই এখনি পড়ে যাবে। অরুদাদার 
বর্ণনা যে খাঁটি সতা, তা বিদেশ থেকে প্রতাগমনকালে আমাদের সকলেরই অনুভব হত। বাঙালি 
কুলিরাও মানুষ, আর পশ্চিমের কুলিরাও মানুষ-_কিন্তু দেখতে কত তফাত! এবার এই ভোজপুরী 
মারাঠা পঞ্জাবী সকলের সঙ্গে বাঙালির চেহারাগত দৌর্বল্যের পাহাড়কে সমভূমি করে দিতে 
হবে-__এইতে পড়ল আমার প্রথম দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে লাগল শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালে 


* জীবনের ঝরাপাতা। প্র. ১২৫-১৫৬ 


৫২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হবে না, বাঙালির মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পঞ্জাবের 
বড় 'বড় পালোয়ানেরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা । এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে। 

তাই ডমরুতে একটা ঘা দিয়ে রুদ্রের বীণা বাজল তৃতীয় তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমার 
হাতে--“বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' এই রাগে। ভারতীর পৃষ্ঠায় আমস্ত্রণ করলুম--রেলেতে 
স্টীমারে, পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা-সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্মী, কন্যা 
বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে-_অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী 
ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে--সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা 
পাঠাতে। তারা পাঠালেন ও তাদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল। পাঠকমগুলীর মনে লুকান 
আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। কোথা দিয়ে কোন্‌ হাওয়া বইছে, হঠাৎ যেন 
কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে না। যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া 
সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের 
পা আপনিই পড়ছে- ইচ্ছে করুক আর না করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার 
সঙ্গে দেখা করতে আরম্ত করলে- বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না--অনেকেই, যাঁরা পরে নামজাদা 
হয়েছিলেন। আমি তাদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের 
একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে 
এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের 
সাক্ষী বা 08291 হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ 
স্বীকার করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি আমার হাতে এ রাখি-গ্রহণ মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে 
বিপদ বরণের স্বীকৃতি। আমার রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু সঙ্বল্প মনে মনে 
রাখলেই উদযাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান রাবণ ছিল। 

তত্রাচ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কাছে খবরটা পৌছল। তিনি রঙ্গরসে, 
আমোদে-কৌতুকে অনেককে টানতেন। ₹. 

আশু চৌধুরীর আমার প্রতি ভারি স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তিনি আমায় একদিন বললেন--“সরলা 
সাবধান হয়ো। নাটোরের বৈঠকে বলাবলি চলছে--সরলা দেবী দেশের ছেলেদের বীর করে 
তুলবেন বলে তাদের হাতে একটা করে লাল সুতো বেঁধে বেঁধে দিচ্ছেন। এতে পুলিসের কান 
খাড়া হচ্ছে। 

বহর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল- রবীন্দ্রনাথের 
নেতৃত্বে নাটোরও তাতে বাঁধা পড়লেন। 

যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে 
ছিল। সে 198 পত্রিকার সম্পাদক সতীশ মুখুয্যের ভাগিনেয় । সতীশবাবুও মাঝে মাঝে এসেছেন। 
মণিলালের সাহিত্যের দিকে একটু ঝোক ছিল। তার, পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল 
ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বংসরিক উৎসবের দিন 
আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি! যদিও নিজের পায়ে দাড়িয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে 
এসেছি-_কিস্ত কলকাতা শহরে ছেলেদের সভায় উপস্থিত হওয়া ও সভানেত্রীত্ব করা তখন আমার 
কল্পনার বাইরে । আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। সে আবার পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু ভেবে 
তাকে বললুম--“আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব-_-এটাকে যদি তোমাদের 
সাহিত্যালোচনার সাম্বংসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব" কর, 
আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। 
সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্‌ বাঙালি ছেলে 
কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর-নুমার 


স্মৃতিচারণ ৫২৭ 


আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে-_সে 
তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বংসরিক রিপোর্ট নয়--প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও--পড় 

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানোর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালি-হয়ে-যাওয়া 
রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে যোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, 
বন্সিংয়ের জন্যে ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক 
কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। 
কেবল আরস্তে মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি উদ্বোধনের দ্বারা সভার 
“21710901706 তৈরি করে দেওয়া হল। তারপরে মণিলাল-লিখিত তার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী 
পাঠের পরই নানা রকম খেলাধুলা চলল ও শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের 
একদিকে খোদা ছিল--“দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ”। 

সভায় কলকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। “সম্ত্রীবনী' 
লিখলেন-_-“কলিকাতার বুকের উপর যুবক-সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া 
ধন্য হইলাম ।” “বঙ্গবাসী'র লেখার সার,--“মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, 
টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়-__শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ 
ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা- ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা 
কি আজ সশরীরে অবতীর্ণ হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন 
ফিরিয়াছে।” 

বিপিন পাল তার ০7 117018-তে টিপ্লনী করলেন-_ 

“৯5100063519 15 080 110911)০ 01 117৬0111011) 91919 106৬1 15 016 17000 ০01 
[21090890162 00 17061 11) 16065515 01 & 10010 (01 130115911” 

দেশের লোকে এ টিপ্লনীতে ভড়কালে না। বাঙালির নিবিড়তম মর্মদেশে প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ 
হল। তার প্রথম বহির্বিকাশ দেখা দিলে প্রোফেসর ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য নাটক 
রচনায় ও স্টার থিয়েটারে রাতের পর রাত তার অভিনয় পরিচালনায়। দেখাদেখি রেষারেষি 
মিনার্ভায় অমর দত্তের 'প্রতাপাদিত্য'রও আবির্ভাব হল। 

তীর এসে বিধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে-_সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের 
মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তার দূত হয়ে এসে আমায় বললেন--“আপনার মামা ভীষণ 
চটে গেছেন আপনার উপর।” 

“কেন?” 

“আপনি তার “বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক 
শ্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তার মতে, প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির 
11610-৯/015111]-এর যোগ্য হতে পারে না।” 

আমি দীনেশবাবুকে বললুম--“আপনি তাকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে 77012] 
মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি--তার পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে 
7০1100811/ £1681 ছিলেন, বাংলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু 
জমিদার খাড়া হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের সিককা চালিয়েছিলেন-_-সেই 
পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্থ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত 
কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।” এর উত্তর 
নিয়ে দীনেশ সেন আর পুনরাগমন করেননি। বাঙালির বীরপূজা চলতে থাকল। অতঃপর আমি 
বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তকাবলী বের করতে আরম্ভ করলুম। এবার প্রতাপাদিত্যের 


৫২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গপমাজ 


পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। সেকালে সুরেন বাঁড়ুয্যের 378910৩" বাঙালি 
পরিচালিত মুখা ইংরেজি পত্র। '130788100'-তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব 
অনুষ্ঠানের 'রিপোর্ট বেরতে লাগল। উদয়াদিত্য-উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি এইভাবে 
লিখলেন--“সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 51915051107" করছেন- আমরা তার 
সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়--অতঃ কিম্‌£” 

নজর পড়েছিল আমার যে রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালিরা 
অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালির ঘরের ছেলে 
উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত 
করেছিলেন--তার খবর কিছুই রাখিনে। তার স্মৃতি বাঙালি যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত 
করে দেওয়ার দরকার। আমার কাছে তখন যেসব ছেলেরা আনাগোনা করতেন, তার মধ্যে অনেক 
বি-এ, এম-এ ছিলেন, কলেজের প্রোফেসরও ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সেন তার মধ্যে একটি । ইনিই 
উদয়াদিত্য-উৎসব সম্পাদনের ভার নিলেন। আমি ইগ্ডিয়ান মিররের এডিটর ও এলবার্ট হলের 
অন্যতম ট্রাস্টি বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেনকে লিখে, টাকা পাঠিয়ে হল ভাড়া করিয়া দিলুম উৎসবের 
জন্যে। উদয়াদিত্যের কোন ছবি ত নেই। উৎসবগৃহে তার পরিচায়ক কি থাকতে পারে? ভেবে 
দেখলুম ক্ষত্রিয় বীরের আত্মার প্রতিরূপ তার তরবারি। সুতরাং একখানি তরবারি স্টেজেব উপব 
থাকবে,__-সভাসীনেরা উদয়াদিত্যকে স্মরণ করে তাতেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ 
হয়েছে, একজন হিন্দুস্থানী জমিদারের কাছ থেকে হীরা-জহরতের হাণ্ডিলওয়ালা সুন্দর ঝকঝকে 
একটি তলোয়ার যোগাড় হয়েছে, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করবেন স্থির 
দশটা থেকে সেখানে মোতায়েন_-এমন সময় ঠিক বারটার সময় দৌড়তে দৌড়তে শ্রীশবাবু 
বালিগঞ্জে এসে হাজির-তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে বালিগঞ্জে উঠে এসেছি। এসে 
বললেন--“নরেন সেন লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন এলবার্ট হলে মিটিং হতে পারবে না। 
কারণ, তিনি শুনেছেন, ছেলেরা নাকি তলোয়ার পূজা করবে। এসব ভয়াবহ রাজবিদ্রোহাত্মক 
কাজ--তাতে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।” 

আমি শ্রীশবাবুকে বললুম-_“যত টাকাই লাগুক, অন্য কোন স্থানএকোন থিয়েটারের স্টেজ 
হোক, যাই হোক, ভাড়া করে হাতে রাখুন। আমি ইতিমধ্যে নরেনবাবুকেও চিঠি লিখে দেখছি 
ফের এলবার্ট হলেই করাতে পারি কিনা।” 

আমি বৃদ্ধকে লিখলুম--“আপনি পরম হিন্দু--ভাল করেই জানেন হিন্দুর পূজা তিন রকমের 
হয়--ঘটে পটে ও খঙ্জো। পটের অভাবে এক বীর ক্ষত্রিয়ের আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙালি 
ছেলেরা খঙ্ছো তার পুজার আয়োজন করেছে-_এক হিন্দুস্থানী রাজা খুশী হয়ে সেজন্যে নিজের 
তলোয়ার তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। 'আজ আপনি তাদের এ-পুজা যদি বন্ধ করেন, সংবাদপত্রের 
সূত্রে সমস্ত ভারতবর্ষে টিটি পড়ে যাবে। সবাই বলবে ধাঙালি যুবকেরা খঙ্গাপূজা করতে চেয়েছিল, 
একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি বৃদ্ধ হিন্দু তাতে বাধা দিয়েছেন, তার অতিমাত্রার রাজভক্তি তাতে 
রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে থরহরি কম্পমান হয়েছে, তার তথাকথিত হিন্দুত্বের পরীক্ষায় আজ 
তিনি সম্পূর্ণভাবে দি! করেছেন। এই ত একদিকে দেশের লোকের ধিকার_-আর একদিকে 
মামলায় ফেঁসে যাবেন। আপনি উদয়াদিত্য-উৎসব হবে জেনে-শুনে আজ চারদিন থেকে টাকা 
গ্রহণ করে 41৮96171801 ভাড়া দিয়েছেন। টাকা এখনও ফেরাননি। এ অবস্থায় হঠাৎ শেষ মুহুর্তে 
ছেলেদের উৎসব বন্ধ করলে তারা আপনার নামে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনতে পারে। আইনতঃ 
আপনি দায়ী। অতএব সব দিক থেকেই আপনার পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাজ হবে ছেলেদের উৎসব 
এখানে হতে দেওয়া।” 


স্মৃতিচারণ ৫২৯ 


বৃদ্ধ আমার চিঠি পেয়ে লিখলেন-_“তবে তাই হোক। ছেলেরা উৎসব করুক। কিন্ত এর 
জন্যে সব দায়িত্ব আপনার।” নিজের স্বদ্ধের দৌর্বল্য স্বীকার করে তার কন্যাসমা দেশের এক 
বালিকার স্কন্ধে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে বৃদ্ধ হাত ধুয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর 
এসে গেছে যে, শ্রীশবাবু দ্বিগুণ টাকা স্বীকার করে হ্যারিসন রোডের উপর এলবার্ট হলের অতি 
সনিকটেই এলফ্রেড থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে গেল 
তার দূত এসে। থিয়েটারের মাড়োয়ারী স্বত্বাধিকারীকে তারা খুলে বলেছিলেন--“আমরা তলোয়ার 
পূজা করব জেনে রেখো।” মাড়োয়ারী বললে-_“আপনারা পুজা করেন, নাচেন, কুঁদেন সে 
আপনারা জানেন। আমার কিঃ আমার ভাড়া পাওয়া নিয়ে কথা, সেটা হাতে হাতে পেলেই হল।” 
হাতে হাতেই পেলে। তারপর শ্রীশবাবুর কাছে যখন নরেন সেনের স্বীকৃতি পত্র পাঠালুম তখন 
আর তারা এলবার্ট হলে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সভা এলফ্রেড থিয়েটারেই হল। এলবার্ট 
হলের সামনে ভলান্টিয়ার রেখে দেওয়া হল- হ্যান্ডবিল অনুসারে সেখানে যেমন যেনন লোক 
সমাগত হয় তাদের এলফ্রেড থিয়েটারে পাঠানো হয়। 

উদয়াদিত্যের উদ্বোধন প্রথমে কৃত হল প্রেসিডেন্টের দ্বারা আমার পাঠানো লেখা পাড়ে, আমি 
নিজে যাইনি। তারপর ক্ষীরোদবাবুর অভিভাষণ হল, সব শেষে তলোয়ারের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি। 
্দীরোদবাবুর অভিভাষণের সারমর্ম ছিল-_মৎস্য পুরাণের সেই কাহিনী যাতে খধষির হাতে আসা 
একটি ক্ষুদ্র কৃপের মীনকে ধধষি এক সরোবরে ফেলে দিতে তার সরোবরব্যাপী বৃহৎ কায়া হল। 
সেখান থেকে তুলে সমুদ্রে ফেলতে তার কায়া বর্ধিত হতে হতে সে অনস্তব্যাপী হল। তখন 
খধির হাতে পড়া ক্ষুত্র কপের সেই ছোট্ট মৎস্যটি বলেন-_“আমায় দেখ, আমি অনস্ত।” ক্ষীরোদবাবু 
ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বিস্তার করে বললেন--“আজকের এই ক্ষুদ্র উৎসবের পরিকল্পনারূপী মৎস্যটি একদিন 
সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে কায়াবিস্তার করে বাঙালিকে বীরত্বে বিপুল করে পরিদৃশ্যমান হবে।” 
তার সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সত্য হয়েছে কি না, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে কি না দেশ তার পরিচয় 
পেয়েছে। 

বাংলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাস্ত্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্কে এসে আমার 
স্বদেশস্্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য যে ভারতবর্ধকে উত্তর-দক্ষিণ 
পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিকে চারটি ধামের বা তীর্থক্ষেত্রের বন্ধনীতে এক্যডোরে বেঁধে ছিলেন সেই 
ভারতবর্ষ আমার বুকে আধিপতা স্থাপন করেছিল। সেই সমগ্র ভারতের উপলব্ধিময় হয়েছিলুম- বঙ্গ 
যার পূর্ব প্রাস্ত। বাংলাকে বাকি প্রাস্তগুলির সঙ্গে সমান লাইনে মাথা খাড়া করে দাঁড় করাতে হবে 
বটে, কিস্তু বাকি প্রান্তগুলিকে ভুললে চলবে না। তাই ওয়াচার প্রেসিডেন্টশিপে সেবার বিডন 
স্ট্রটে যখন কংগ্রেস বসল তাতে গাওয়ার জন্যে আমার সমস্ত সন্ত মন্থন করে গান বেরল-_ 

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী 
গাও আজি হিন্দুস্থান! 

এর নতুনত্ব সকলেরই হৃদয়স্পর্শী হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানোর ভার 
নিলেন। সেবার কংগ্রেসে পাগ্ডালের বাইরে ও ভিতরে সবসুদ্ধ তিনশ ভলান্টিয়ার ছিল। সুরেন 
বাঁডুযোর বক্তৃতা যেদিন 'বিকেলে হবে সেদিন পাগুলের বাইরের ভলন্টিয়াররা তাদের পোস্ট 
ছেড়ে নিয়ম ও শাসন ভঙ্গ করে সুরেন বাড়ুয্যের বাগ্নিতার ধারা শোনার আগ্রহে হড়মুড় করে 
ঢুকে »1511015" 50815 দখল করে বসে পড়ল। দিবাবসানে ভূপেন বোস তাদের একত্র করে এজন্যে 
খুব ধমক দিলেন। তারা চটে সবাই মিলে বিদ্রোহী হয়ে বললে- আগামী কালকের অধিবেশনে 
তারা কেউ আর ভলন্টিয়ারী করতে আসবে না। সেই সময় কেন জানিনে ভূপেন বসু আমায় 
ডেকে বললেন--“তুমি এদের একটু বুঝিয়ে বল।” 

আমার মাথায় আর কোন বুদ্ধি যুটল না--আমি তাদের ডেকে শুধু বললুম--“দেখ তোমরা 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩৪ 
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সব ভলান্টিয়ারেরা কাল আরস্তের গানটার কোরাসে যোগ দিও। পাশালের ভিতরে বাইরে যে 
দিকে যেখানে যে থাক দাঁড়িয়ে বা বসে সবাই এককণ্ে সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠবে। আগে 
সব গানটা শিখে নাও আজ এক্ষুনি আমার কাছে, তাহলে কাল গাইতে পারবে ।” রাত ১০টা 
পর্যস্ত আমি তাদের গানটা গাইয়ে পাকা করিয়ে দিলুম। গানের রসে ভুলে তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 
তুফানের জলে তেল ঢালা হল। তার পরদিন আর কোন গোলমাল হল না। যথাসময়ে পাণ্ডালের 
প্রত্যেক দিক থেকে একটা মহারব গুঞ্জিয়ে উঠল._ 
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে 
নমো হিন্দুস্থান! 
হর হর হর--জয় হিন্দৃস্থান! 
সতশ্রী অকাল হিন্দুস্থান! 
আল্লা হো আকবর-হিন্দুস্থান! 
নমো হিন্দুস্থান! 
সকলের ভিতর একটা পুলক সঞ্চারণ করলে। 
সেদিনকার অভিজ্ঞতায় আমার মনে একটা কথার উদয় হল,_-এই যে বছর বছর যেখানে 
হয়--তারপরে তারা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যে যেখানে চলে যায়, আর শাসন নিয়মের ধার ধারে না, 
এ জিনিসগুলো তাদের মজ্জাগত হয় না-_এতে অনেকটা অবথা শক্তিক্ষয় করা হয়। এর চেয়ে 
যদি স্থায়ী ভাবে একটা “ভলান্টিয়ার কোর' গড়ে তাদের বারমাস হণ্তায় একদিন করে অন্তত 07 
ও 01501011776 শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক কাজ হয়। এবারকার কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের কাণ্তেন 
যে ছিল সে আমাদের বেথুন কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত চন্দ্রকান্দ মশায়ের দৌহিত্র--পরে 
মোহিনীবাবুর জামাতা হয়। আমি তাকে ডেকে সেই প্রস্তাব করলুম,সে রাজী হল। কংগ্রেসের 
অধিবেশন শেষ হলে যখন একদিন সমস্ত তলান্টিয়ারদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল আমাদের 
বাড়িতে, সেইদিন এই ভলান্টিয়ার কোরের গোড়াপত্তন হল। 
ইতিমধ্যে আমার হাতে রুডিয়ার্ড কিপ্নিংয়ের একখানা ছোটগল্পের বই এসে পড়েছিল। তার 
একটা গল্পে আছে-_ভারত সীমান্তে পাঠানদের মুলুকে একজন বাঙালি আই-সি-এস সাহেব ডেপুটি 
কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। সমস্ত ডিস্টরিক্টের ভার তার উপর । একবার যখন পাঠানরা হঠাৎ বিদ্রোহী 
হয়ে খুন-খারাপী ও লুটতরাজ আরম্ত করলে তখন বাঙালি ডেপুটি কমিশনার সাহেব দুক্কৃতের 
শাসন ও সুকৃত প্রজার পালনে রত না থেকে কোথায় পলাতক হলেন কেউ পাস্তা পেলে না। 
শেষে পাঠান চরেরা খুঁজে খুজে তাকে বের করলে যেখানে ভয়ে কম্পমান হয়ে লুকিয়ে গা 
ঢাকা দিয়েছিলেন। তাকে ধরে ফেলে এক কোপে তার গলাটা কেটে মুগ্ডটা একটা শুলের উপর 
গেঁথে সারা শহরময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল-+“বাঙালি গিদ্দর” (শুগাল)। এই গল্পটা পড়তে 
পড়তে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আমার রক্ত টগবগ করতে থাকল। কি করতে পারি আমি এই 
অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য? কিপ্লিকে একখানা চিঠি লিখলুম, তার মর্ম-_“আমার জাতিকে 
তুমি যে কলগ্কিত করেছ সে কলঙ্ক ঘোচানোর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি-_আমার 
ভাইদের একজন কারও সঙ্গে দবন্দযুদ্ধে। পাচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক, তলোয়ার 
হোক, যে কোন অস্ত্র তুমি ইচ্ছে কর নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও- আজ হতে পাঁচ 
বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।' 
ঠিকানা জানিনে কোথায় পাঠাব। সন্ধান করতে করতে বিলম্ব হতে লাগল। এর ভিতর কটকে 
যাওয়ার জন্যে একটা তাগাদা এল। সেখানে উড়িষ্যার দেশভক্ত মধুসৃদন দাসের সঙ্গে পরিচয় 
হল, তিনি প্রায় বাঙালি। কথায় কথায় তাকে একদিন এ প্রেরিতব্য চিঠির কথা বললুম। চিঠিখানা 


স্মৃতিচারণ ৫৩১ 


সঙ্গেই ছিল, তাকে পড়ে শোনালুম। তিনি বিজ্ঞ পুরুষ, পরামর্শ দিলেন--“ওকে যখন পাঁচ বছর 
সময় দিচ্ছেন, নিজেও পাঁচ বছর সময় নিয়ে অপেক্ষা করুন। এই পাঁচ বছরে বাঙালি ছেলেদের 
তৈরি করে নিন, সব রকম অস্ত্রচর্চায় পারদর্শী করে তুলুন। একটা নামডাক হোক তাদের । তারপর 
ক্রিপ্লিংকে ০8110726 পাঠাবেন। সেইট্টেই সঙ্গত হবে।” আমি কথাটার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলুম। 
কাছে তাদের তলোয়ার ও গৎকা প্রভৃতির শিক্ষক প্রোফেসার মার্তাজা বলে একজন মুসলমান 
ওস্তাদের খবর পেলুম। তাকে ডেকে আমাদের বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের একটা ব্যায়াম ক্লাব 
খুলে মোটা মাইনে দিয়ে তার শিক্ষক নিযুক্ত করলুম। তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে উঠে 
২৬ নং সার্কুলার রোডে এসেছি। এ বাড়িতে সামনে একটা বড় 1৪৬ আছে, আর পিছন দিকে 
পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানারকম অস্ত্র শিক্ষা করে। 
ক্লাবের সব খরচ-_মার্তাজার মাইনে, বক্সিংয়ের দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি 
ও ছোট লাঠি প্রভৃতি সবেরই খরচ আমি দিই। ভবানীপুরের ছেলেরা আসে, শেখে। আমি বসে 
থাকি চেয়ারে একপাশে, সামনে টেবিল পেতে একটা খাতায় প্রতিদিন ছেলেদের হাজিরা লিখি। 
ক্রমে ক্রমে এই ক্লাবের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দূর দূর থেকেও ছেলেরা আসতে লাগল 
এবং কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এই রকম ক্লাব খুলে গেল। পুলিন দাস এলেন ঢাকা থেকে 
“অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে। অধিকাংশ ক্লাবই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেত, 
জিনিসে বা টাকায়-_-“অনুশীলন সমিতি'ও পেত, এবং সব ক্লাবরাই যে যখন পারে এক একবার 
করে মার্তাজাকে শিক্ষক করে নিয়ে যেতে লাগল। 


২ 
ছেলেবেলা থেকে আমরা রবিমামার গান গাইতুম-__ 


একি অন্ধকার এ ভারতভূমি, 
খুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি, 
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে 
কে তারে উদ্ধার করিবে। 
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, 
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া। 
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও, 
এ দীনতা পাপ এ দুঃখ ঘুচাও, 
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও 
নহিলে এদেশ থাকে না। 
বড় হয়ে দেখলুম বাঙলার ললাটে প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে কাপুরুষতার __ সেইটিই মুছতে হবে। 
হাতে অস্ত্র ধরলেই ভীরুতা যায় না। কিন্তু অস্ত্রচালনার বিদ্যা জানা থাকলে ভরসা থাকে আততায়ীর 
শরীরে ঠিক কোন জায়গাটি বাঁচিয়ে কোন জায়গায় মারলে সে মরবে না, শুধু ঘা খেয়ে হতবল 
হবে। হয়ত তাতে মারপিটের দায়ে ধরা পড়তে হতে পারে, কিন্তু খুনের দায়ে নয়। এই ভরসাই 
সাহস দেয় অস্ত্রবিৎকে অস্ত্র চালাতে । কুকুরেরও দীত আছে, বেড়ালেরও নখ আছে, আক্রমণ 
করলে একটি পোকামাকড়ও কামড়ায়--শুধু বাঙালিই কি সাত চড়েও রা কাড়বে নাঃ এত 
মনুয্যত্বের অভাব তার চিরকালঃ এত হীনতা? 
আর একটা জিনিস দেখলুম। হাতের ও মনের দুইয়ের একসঙ্গে ক্রিয়া চাই। লাঠি চালাতে 
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শিখলেও মনের 7189015$-এর অকর্মণ্যতা অনেক দিন ধরে পুরুষানুক্রমে বাঙালির চলে এসেছে, 
সেটাকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে মনকে কর্মপ্রমুখ করে কাজে বাপ দেওয়ানর অভ্যেস না করলে 
মনের হুকুম বিনা দরকারের সময় লাঠিবিদের হাত উঠবে না। বীরেরা বলেছিলেন--“বলং বলং 
বাহুবলং।” সঙ্গে সঙ্গে ধীরেরা শিখিয়েছিলেন-_-“ক্রন্মাতেজো বলং বলং।” অর্থাৎ মন ও শরীর 
পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে। আমি ঝৌকের মাথায় দিখিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই আমার 
জাতিকে বলনীর্ষে বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হইনি। এ বিষয়ে ইংলগ্ডের বড় 
বড় মনীষী 209০৪010115-দের মতেরও যথেষ্ট অনুসন্ধানপরায়ণ হয়েছিলুম। তাদের একজনের 
পস্তকে পেলুম ৪- 

+97951581 ৬/০910105$ 15 2. 011176 _ 2031190 90105611 011৫ 11050 ৬৮170 ৫000110 01) 
01. ৬/5816111155 26 00901500 2110 2 ৮/০৪10111 11981101215 40011160. 1110 000110 01 
801010176 0309500 2180 [২0110 ৬/101) 1910101% ি11 িগো। (172 [01718010 01 ১1)]90170 
০1৮111530101 ৮95 ৫016 10 [012%510211601601 2100 2050 01 1110 110101916 10৬/5 01 7811010. 
/& 01055108115 ৮০৪০ 11981101715 00911)00 0001 1106181211, 115 0০ 26 011 1190 00৮/7৬%010 
00101) 21070 10 ৬/111 0180 10011 016 501919-1)021) 1 11 00605 1101 201 ০০010 11 15 (0০ 1806. 
10 011201709 হিটো) 2 ৬/৩৪101116 00 ও 00010601101) 01110 90175011100, 01901 %001000100100 
01511 2170 0০৬০10]) 900 [8150165. 1110 0170 5109 (051 01 11911111055 15 _ 00811200, 
০01) 17011081 0174 [01951081. 0 1010 21070 15 [110 17191001 01 90111 [01751081 /00110 
2110 ১০9 101551081 5£101)00]) 117500105 0 11] [া)0ো21 512110210. 

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে-_ 

“11০ 980105 ০1 £7018170 210 0001911 210 ৬01 17) 017৩ £10105 ০0 10011.” 

চ00)-এ ফুটবল ক্রিকেট খেলতে খেলতে একদলের তার বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যে মারপিটের 
অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাস ইংরেজকে স্বদেশরক্ষার্থ বা পরদেশ-বিজয়ার্থ যুদ্ধে তৎপর করে। 
কলকাতায় মোহনবাগান তখনো ময়দানে নামেনি। সেকালে মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গিদের 
সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই খেলা চলত এবং অনেক সময় দুদলে রক্তারক্তি খুনোখুনিও 
হত শোনা যায়- হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রতিবারই পরাস্ত প্রতিপন্ন হত। এবারে আমার ক্লাবের 
ছেলেদের কাছে গল্প শুনলুম আগের দিন মাঠেতে হিন্দু ছেলেরাই খেলায় জিতেছিল, ()7/)1-এর 
অপক্ষপাত নির্ধারণও তাই হয়েছিল, কিন্ত তার পরে ফিরিঙ্গি ছেলেরা আক্রোশে দল বেঁধে একপাল 
উন্মন্ত ষাঁড়ের মত যেমন তাদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাচালে--“যঃ পলায়তি স 
জীবতি”__এই নীতির অনুসরণে । একটা হিন্দু ছোলেও তাদের সম্মুখীন হল না। আমি বর্ণনাকারীদের 
জিজ্েস করলম--“তোমরা কজন ছিলে £ কি করলে £” তারা বললে--আমরা দশবারজন ছিলুম। 
আমরা কি করতে পারি£ঃ আমরাও সরে পড়লুম।” 

আমি তাদের ধিকার দিয়ে উঠলুম। বললুম--“বৃথা তোমাদের অস্ত্রবিদ্যা শেখা, বৃথা তোমাদের 
এখানে লাঠি ঘোরানো । কাল থেকে আর এসো না।” তারা লজ্জিত হয়ে অবনত-মন্তকে রইল। 
তারপরে মাঠে খেলায় জিতেও ফিরিঙ্গির তাড়নায় বাঙালিদের পলায়ন উপলক্ষে ভারতীতে আমার 
প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বেরতে থাকল। মহাভারত থেকে সেই কাহিনী শোনালুম যাতে পাওয়া 
যায়-_শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ রাজা সাশ্বর সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হলে তার সারথি 
যখন তাকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক হয়, তিনি সংজ্ঞালাভ করে জানতে পেরে তাকে ভ্সনা 
করে বলেন--“এ কি করলেঃ আমার নাম চিরকালের জন বীরসমাজ থেকে মুছে দিলে? 
যদুকুলবৃদ্ধেরা কি বলবেন? আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি শুনে আমার পিতা-পিতৃব্যেরা 
কি মনে করবেন? যদুকুলললনারা কি আমায় কাপুরুষ কুলকলঙ্ক বলে ঘৃণা করবেন না £ ফিরাও 


স্মৃতিচারণ ৫৩৩ 


ফিরাও রথ--আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল, ফের সারথি ।” 

বাঙালি ছেলেদের বললুম--“তোমরা সেই ভারতের সম্ভান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের 
পূর্নগত ভারতবালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলক্কিত করো না, হুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। 
আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবস্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, 
তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো--তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর ।” 
দুতিন মাস পরে একটি ছেলে আগযয়ান হয়ে--চোরবাগানের বসু পরিবারের শৈলেন বসু-_-আর 
পাঁচ-দশটি ছেলের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করে বল্লে-_-“মা চন্ুম-ছমাস পরে আবার আসব।” 

“কোথায় যাচ্ছ?” 

তারা বললে--“কাল আবার মাঠে খেলা আছে। এবার আর ফিরিঙ্গিদের প্রহার-ভয়ে আমরা 
পলাতক হব না--উত্তম-মধ্যম না দিয়ে ছাড়ব না। তার দরুন যদি জেলে যেতে হয় যাব--আইনেতে 
ছ'মাসের বেশি সে ধারায় সাজা নেই-_তাই বলছি ছমাস পরে আপনার শ্রীচরণে আবার আসব।” 

তারা গেল, ফিরলেও সমুন্নত মস্তকে পরের দিন, ফিরিঙ্গিরাই এবার পলাতক হয়েছিল, কাউকে 
জেলে যেতে হয়নি। 

সে সময় স্টেটসম্যানের এডিটর ছিলেন র্যাটক্রিফ সাহেব। তার সঙ্গে ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে 
মধ্যে মধ্যে দেখা হত, আমার কার্যকলাপ তার অবিদিত ছিল না, কখনো কখনো সে সম্বন্ধে আমার 
সঙ্গে তার খোলাখুলি আলোচনাও হত। মোহনবাগান যে বছর গোরাদের বিরুদ্ধে ফুটবল প্রথম 
জিতলে, সে বছর তিনি বিলাতে ও আমি পঞ্জাবে। “ম্যাধ্েস্টার গার্ডিয়ান”-এর সম্পাদক পদে 
অধিষ্ঠিত তখন তিনি। গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভূতপূর্ব জিতের খবরটা “ম্যাঞ্চেস্টার 
গার্ডিয়ানে” দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন-_-“আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত 
যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন-_-সরলা দেবী--বাংলার একটি নন্দিনী।” 

বলেছি নানা জায়গা থেকে নানা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত সে সময়। কেউ 
কেউ বলত তার মধ্যে পুলিসের গুপ্তচরও আছে। তাতে আমি ভয় পেতুম না, কারণ আমার 
লুকাবার কিছুই ছিল না। একদিন মৈমনসিং থেকে দুটি ছেলে এল-_কেদার চক্রবর্তী ও তার সহচর 
ব্রজেন গাঙ্গুলি--পরে স্বদেশি গায়ক বলে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বললে সুহাদ সমিতি নামে 
একটি দল বাঁধা তারা কয়েকটি ছেলে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে গবর্নমেন্টের চাকরি খুঁজবে 
না, নিজেরা একটা বড় রকম জমি নিয়ে স্বহস্তে চাষবাস করে নিজেদের প্রতিপালন করবে। সে 
জন্যে তাদের পাঁচশ টাকা মূলধনের দরকার। সুরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি দেশের অনেক নেতাদের 
কাছে গিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে এঁ পাঁচশ টাকা ধার চেয়েছে--বছর দুয়েকের মধ্যে 
টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে এই আশাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেউ তাদের বিশ্বাস করে টাকা 
এদননি। শেষে আমার কাছে এসেছে, যদি আমি দেশের ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস রাখি, টাকা দিই। 
জমি প্রায় যোগাড় হয়েছে-_মৈমনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুগ্রহে। 
তিনি আসাম প্রদেশের পাদতলস্থ তার জমি থেকে প্রায় এক হাজার বিঘা তাদের 185৫ দিতে 
প্রস্তুত আছেন যদি নিজেরা চাষবাস করে। কিন্তু হাল জোৎ গরু ও বীজ প্রভৃতির জন্যে পাঁচশ 
টাকা গোড়ায় সংগ্রহ না হলে জমি নেওয়া তাদের বৃথা, তাই এখনে নেয়নি। বড় আশা করে 
আমার কাছে এসেছে । আমি কি দেব তাদের টাকা? তাদের দলে বিশটি ছেলে আছে যারা এই 
কাজের জন্যে প্রস্তত। 

আমি স্থির জেনে নিয়েছিলুম দেশের ছেলেদের মানুষ করে তোলার যে কাজে আমি নেমেছি 
তাতে ফিরে পাবার আশা না রেখেই অনেক টাকা ঢালতে হবে। সেগুলো হিসেবের খাতাতে 
0৪৫ 0৫৮5-এর ঘরেই ফেলতে হবে। আমরা অনেকেই অনেকদিন ধরে প্লাটফর্মে প্রেসে অনুযোগ 
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আনহি, চাকরি ছাড়া বাঙালি ছেলেদের কি গত্যন্তর নেই? স্বাধীন জীবিকার কোন পথই নেই? 
আমাদেরই সকলের অনুপ্রেরণায় এই ছেলেরা একটা পথ খুঁজে নিয়েছে । এখন যদি তাদের 
নিরুৎসাহ করি, প্রয়োজনকালে টাকার সাহায্য দিয়ে তাদের সেই পথে অগ্রসর করে না দিই, তবে 
আমাদের নিজেদের উক্তিতে নিজেদেরই অবিশ্বাস প্রমাণ করা হবে না কি? টাকাটা খণ বলেই 
দেব, কিন্তু ঝণ ফিরে পাবার আশা রাখব না--এই মনস্থ করলুম। হতে পারে এই ছেলেরা ঠগ, 
হতে পারে সরল মনে চেষ্টা করেও এরা কৃতকার্য হবে না-_টাকাগুলি জলেই যাবে, তবু এইভাবে 
কোন কোন দিকে টাকা ডোবানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি কেদার চক্রবর্তীকে 
বললুম--“দেব আমি টাকা, কিন্তু ব্রজেন রায়চৌধুরী যে তোমাদের জমি দিতে প্রস্তুত আছেন, 
সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে তার পত্র-ব্যবহার দেখতে চাই।” 

এক সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এসে বললে--“ব্রজেনবাবু এখন আমাদের নামে জমি দিতে 
অস্বীকার করছেন। আপনি আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়েছেন জেনে বলছেন আপনাকে দেবেন 
জমি, আমাদের নয়, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করতে প্রস্তুত আছেন।” তারপরে তার 
স্বদেশপ্রেমিক সেক্রেটারী মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্রজেনবাবু স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা 
করে সব ঠিক করলেন। জমি আমার নামেই লেখাপড়া হল। জোৎ হাল সব আমার টাকায় আমার 
নামেই কেনা হল। ছেলেরা চালাবে ও যে ফসল হবে তার দ্বারা নিজেদের প্রতিপালন করবে। 
দুই-এক বছরে যখন আমায় টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে তখন সব কিছুর মালিক তারাই হবে। 
এই থেকে সুহৃদ সমিতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল। 

এবার আমার দৃষ্টি গেল বাংলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে। যেমন 
মহরমের দিন মুসলমানদের নানারকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথেঘাটে, তার জন্য সারা বৎসর 
ধরে নানা আখড়ায় নানা নেতার অধীনে নানা দল সেগুলি ভীজত থাকে ; যেমন রামলীলা 
ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু-ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধূলা চলে, বাংলায় 
সেই রকম চালাতে হবে-_কোন্‌ দিন? ওসব দেশের দশেরা আমাদের বিজয়া দশমীর মত নয়, 
তাতে প্রতিমার ভাসানের পর্ব নেই। আমাদের ভাসানের দিন সবাই তারই আয়োজনে ব্যস্ত, সেদিন 
খেলাধুলার বিশেষ অনুষ্ঠানের অবসর হবে না বাঙালিদের । অথচ এ শারদীয় খতুতে যে সময়ে 
শমীবৃক্ষ থেকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পাগুবরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় অভিযানে নিষ্কান্ত 
হয়েছিলেন, সেই সময়েই বাঙালিদের বলবীর্য সাধনার জাতীয় উৎসব না হলে বাকি সব হিন্দুদের 
সঙ্গে তারা এক্যসূত্রে বাধা হবে না। এইরূপ দ্বিধায় দোদুল্যমান যখন তখন বাঙালির পঞ্জিকা হলেন 
আমার সহায়। হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গাপূজার ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে 
পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গা-পৃজার অস্তরমীর আর একটি নাম “বীরাষ্রমী” 
এবং সেদিন “বীরাষ্ট্রমী ব্রত” পালন করা ও ব্রতকথা শোনানোর বিধান। আমার আর নতুন করে 
কোন দিন উদ্ভাবন করতে হল না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাঙলা দেশের সংস্কারে 
যা রয়েছে কিন্তু বাঙালির ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙালি মায়েদের 
বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা। 
ভীরু বাঙালি মাছের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে “বীরোভব” বলে 
ছোলেকে বীরোচিত খেলাধূলা কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ানো। মাতায় পৃত্রে মিলিত হয়ে দেশকে 
গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল--সে দেশ 
আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে? আমার প্রাণ কৌদে উঠল। আজ আমায় 
দেশের অনেক ছেলে “মা' বলে। না জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারো কারো হাতে 
রক্ষাবন্ধন করেছিলুম। এখন যখন জানলুম এ দিনে এদেশের দেশাচারই এ, মায়ের কর্তব্ই এ, 
তখন ক্লাবে ক্লাবে সকল খেলোয়াড়ের হাতেই এ দিন রাখি বেঁধে তদের লোকসমক্ষে খেলায় 


স্মৃতিচারণ ৫৩৫ 


প্রবৃন্ত করানোই হল আমার ধর্ম__আমার প্রতি দেশমাতৃকার এইটিই আদেশ, নয়ত পঞ্জিকার এ 
পৃষ্ঠাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ালেন কেন? 
সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সুচনা হল। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং 

বালিগঞ্জ সারুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা-প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতায় 
যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল-ত্বারা যেন উৎসবে যোগদান 
করেন ও খেলার প্রতিযোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের [)০/৪%গে নবাব-বেগম সাহেবার কন্যা 
সুজাতালি বেগের পত্ঠী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পরদা-ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্মের ভিতর 
আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাকে বসিয়ে শেষে পরদার ভিতর থেকে বাড়ানো তার 
হাত দিয়ে উৎসব-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম-_কাউকে মুষ্টিযুদ্ধের 
জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি এবং প্রত্যেককেই একটি করে ধীরাষ্ মী 
পদক'_তার এক পিঠে লেখা “বীরোভব”-এক পিঠে “দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ”। বীরাষ্ট্রমী 
উৎসবের একটি অনুষ্ঠানপদ্ধতিও প্রস্তুত হল। তার প্রধানাঙ্গ হচ্ছে একটি ফুলের মালায় সজ্জিত 
তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা-স্তোত্র ও তাদের নাম উচ্চারণ 
করে করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। সে স্তোত্রটি এই ১-_ 

বীরাষম্যাং মহাতিঘৌ পূর্ব পূর্বগতান্‌ বীরান্‌ 

নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্‌।। 

বীরকুলাগ্রগণাং শ্রীকৃষ্চ-নন্দননন্দনম্‌ 

বীরাষ্টরম্যাং নমন্থুর্য পুষ্পাপ্রলিং দদাম্যহম্‌ ॥ 

সানুজং শ্রীরামচন্ত্রং রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠম্‌ 

বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পার্জলিং দদাম্যহম্‌ ॥ 

ভীত্ম-দ্রোণ-কর্ণার্জুন-ভীমান্‌ সর্বপিতামহান্‌ 

বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাগ্জলিং দদাম্যহম্‌ ॥ 

ইন্দ্রজয়ী মহাশুরং মেঘনাদারিপুত্রাসম্‌ 

বীনাষ্টম্যাং নমন্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্‌ ॥ 

রাজপুতকুলগর্বং প্রতাপমহাপ্রতাপম্‌ 

বীরাষউ ম্যাং ৮০ 


বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্॥ 

ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূতং বঙ্গজং রায় সীতারামম্‌ 

বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্‌॥ 

এতৎ সর্বেষান্‌ পূর্বগতান্‌ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্তা 

বীরাষ্ট্ম্যাং নমন্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্‌ ॥ 

যখন এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে করে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ হত, একটা ভীষণ উত্তেজনায় 

সমস্ত সভামগুলী জাগ্রত হত। এই স্তোত্রটির রচয়িতা খিদিরপুরের সেকালের প্রসিদ্ধ স্বাদেশি 
আশুতোষ ঘোষ। বিভিন্ন খেলার মধ্যে মধ্যে এক একটি জাতীয় সঙ্গীতও সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত 
করে রাখত। 


৫৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


'বীরাষ্টরমী'র উৎসব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যে সব দেশভক্তেরা কলকাতায় এসে 
যোগদান করতে পারতেন না, তারা স্ব স্ব নিবাস স্থানে এর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। আমার 
উপদেশ ছিল--যে গ্রামে আর কিছু করার সুবিধে নেই, সেখানে এই 'বীরাষ্রমী'কে উপলক্ষ করে 
মহান্টমীর দিন ছেলেরা যেন গ্রামের পুকুরে শুধু সম্ভরণেরই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। 
হাতের রাখি নেওয়া চাই। 

সেই সময় একবার বরোদার গায়কোয়ার ও তার রানী দার্জিলিং থেকে কলকাতা হয়ে বরোদায় 
প্রত্যাগমন করবেন শুনতে পেলুম। আমি তাদের একটি অপরাহ আমাদের বাড়িতে চায়ে নিমন্ত্রণ 
করলুম। তারা যখন এলেন, আমার ক্লাবের ছেলেরা স্ব স্ব অস্ত্র হাতে তাদের 8810 ০0118017010 
দিলে এবং চা-পানের পর মাঠে তাদের অস্ত্রখেলা প্রদর্শন করলুম। মহারাজাকে গল্প করলুম প্রায় 
৭/৮ বছর আগে সোলাপুরে তার সভাপতিত্বে মহারাষ্্রীয় ক্লাবের খেলা দেখে আমার মনে এই 
ক্লাব খোলার প্রথম সূচনা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে 
আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল--সেখানি আজও আছে আমার বাড়িতে। 
ঘরের অন্যান্য দেওয়ালে আমার মা-বাবার ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমারও একখানা বড় ছবি 
ছিল-__-খে'ন' চুলের প্রাচুর্যে বোধ হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা-_-সে ছবি অনেক জায়গায় বেরিয়েছে, 
বোধহয় যোগেন গুপ্ত মহাশয়ের “বঙ্গের মহিলা কবি” পুস্তকেও আছে। বরোদারাজকে আমি 
বললেন--“কোন্‌ কালী দেখব? এই কালী না এঁ কালীঃ” 


৩. জাতীয় দৈন্যের নানা দিক 


নতুন মামার স্থাপিত সঙ্গীতসমাজে বরোদার রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। সেটি সেকালের 
বনেদি ঘরের ধনী সৌধীন পুরুষদের গান-বাজনা ও থিয়েটারের আড্ডা । একবার “বাল্মীকি 
প্রতিভা” অভিনয় হচ্ছিল সেখানে । তাতে বৌবাজারের যোগেন মল্লিক মহাশয় বাল্মীকি সেজেছিলেন। 
তার পার্টে যখন গান এল-- 
“যাও লক্ষ্মী অলকায়! 
যাও লক্ষ্মী অমরায়! 
এ বনে এসো না, এসো না, 
এসো না এ “দীনজন' কুটারে--” 
তিনি গাইতে গাইতে স্টেজের মধ্যিখানে বলে উঠলেন-_ “আমার দ্বারা এ হবে না। আমি 
মা লক্ষ্মীকে এ কথা বলতে পারব না, তাকে তাড়াতে পারব না। জন্ম জন্ম এসো মা, থেকো 
মা এই দীন অভাগ্যজনের কুটীরে।”--বলে স্টেজ ছৈড়ে পালালেন। 
সেই ধনী ও বিলাসীদের প্রমোদগৃহে বরোদার রাজা গেলেন যখন গান-বাজনার টু শন্দটি 
শোনা গেল না। সেদিন গোবরডাঙার জমিদারপ্রমুখ বলশালী পুরুষগণের খলবীর্যের নানাপ্রকার 
নিদর্শন দেখানো হল গুধু। বরোদাকে আর কিছু দেখানো শুনানো যেন বাঙালির পক্ষে লঙ্জাকর 
হবে, তাদেরও মনে তাই ঠেকল। সেদিন প্রমাণ হল দেশের ধাত বদলেছে। 
আর এক ব্যাপার হতে থাকল। নানা স্থান থেকে আমার কাছে দরখ/স্ত আসতে লাগল তাদের 
দেশে আমার ক্লাবের কতিপয় ছেলেকে পাঠাতে-__তাদের ওখানে খেলাধুলা দেখানো ও শেখানোরও 
জন্যে। পূজার সময় বাংলা দেশে বড়লোকদের ঘরে বাইনাচ আন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। 
বাঙালির জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ন বদলাতে থাকল। 
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এই সময় আমার নিজের সম্বন্ধে নানা গুজব আমার কানে ওঠাতে থাকলেন দুই-একটি গুজবী 
ব্যক্তি। সবই যে শ্রীতিকর হত তা নয়। আমি চুপ করে সব শুনে যেতুম, কোন মন্তব্য করতুম 
না। শুনতে পেলুম আমার একটা নামকরণ হয়েছে বাংলার 3০৫) ০1 £/০'--“দেবী চৌধুরাণী' 
নামেও আখ্যাত হতে লাগলুম। একবার শুনলুম-_রেলেতে একটা পার্সেল ধরা পড়েছে, ভিতরে 
বন্দুক ভরা, উপরে কারো নাম নেই। পুলিসের বিশ্বাস আমি নাকি সেগুলির আমদানি করিয়েছি--পুলিস 
কিন্তু তদস্ত করতে আসেনি আমাদের বাড়িতে । আর একবার সি আর দাস আমার সঙ্গে দেখা 
করতে এসে বলে গেলেন--“আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধেবেলা বালিগঞ্জে এ বাড়ি ও বাড়ি 
হেঁটে বেড়াতে বেরোবেন না। পুলিস বলছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, অথচ আপনাকে 
ধরবার, ছৌবার কোন উপায় পাচ্ছে না। তাই তারা এবার পরামর্শ এঁ্টেছে কোনদিন সন্ধেবেলায় 
আপনি বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের গুণ্ডা দিয়ে আপনাকে আক্রমণ করিয়ে জাহির করে দেবে 
গুগডারা আপনার ক্লাবেরই ছেলে- আপনিই এই সব গুণ্ডা তৈরি করেছেন।” 

এইবার ভারতীতে আমার “আহিতাগ্নিকা” কবিতা বেরল। সেটি এই ঃ-_ 


আহিতাগ্নিকা 


সর্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ! 
পথ যে দুর্গম একায়ন! 
অপ্রকম্প্যচিতে 
সর্ব ভয় পরিহরি 
পারিবে কি যেতে? 
হে সুখলালিতা! 
দুরাশা-চালিতা! 


২ 
দৃষ্টিবিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ-আকার! 
করে নিত্য গরল উদ্গার। 
ক্ষুবণ, ত্ুদ্ধ, ত্রুর, হিংস্র পরাণী যতেক 
ফিরিছে গোপনে, 
আছে কণ্টক শতেক! 
পারিবে সহিতে সব? 
তুমি বিক্লুববচনা 
অশ্র-আবিল-লোচনা ! 


ও 

উজ্জ্বল দ্বিজসম হইবে কি 
সত্য-সঙ্গরা ! 

অতন্দ্রিতা, চিরলক্ষা-পরা! 

পারিবে সাধিতে শক্তি 
রিপুনিবহণা! 

লোকহাস, ভয়, লজ্জা, মিথ্যা বিগরহণা 
সহিবে প্রশান্ত চিতে? 


৫৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


যদি ঝড়ঝঞ্ধা উঠে, বক্ষ-মাঝে 
অঞ্চল আবরি, 
অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী! 
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত-পরায়ণা! 
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা! 
দৃঢ়পরন্তপা! 
এই সময় রূশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল। বাঙালিদের মনুষ্যত্বের পথে আর এক ডিগ্রি 
উঠানোর জন্যে এই সুযোগটা গ্রহণপরায়ণ হলুম। খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলুম, 
ইংরেজদের রেডক্রসের মত বাঙালিদেরও একটি রেডব্রূস দল গঠনের জন্যে আমি সচেষ্ট-_জাপানের 
যুদ্ধক্ষোত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্যে । যারা যোগ দিতে চান নিজেদের নাম ধাম আমার কাছে 
পাঠাবেন; এবং এর ব্যয় নির্বাহার্থে দশ হাঙ্গার টাকার প্রয়োজন হবে, যারা অর্থ সাহায্য করতে 
চান তাদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হাবে। এর উত্তরে তিন শ-র অধিক লোকের আবেদন এল 
“বেঙ্গলী রেডক্রস' দলভুক্ত হবার জন্যে; এবং অর্থের দিক থেকে সর্ব প্রথমে মৌরভগ্রের মহারাজা 
শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্ড অযাচিতভাবে একখানি এক হাজার টাকার চেক পাঠালেন। ময়নসিংহের মহারাজা 
সূর্যকান্ত আচার্য এবং অনান্য বন্ধু-বাহ্ধবেরা জানালেন তারা প্রস্তুত আছেন, যখনি যত টাকার 
দেশলাই কাঠি একটি চাই। এই সময় বেলুচিস্থান থেকে 00101701 %9(55 নামে একজন ইংরেজ 
মিলিটারী অফিসারের একখানি চিঠি পেলুম। তিনি অনুযোগ করলেন, আমি বাঙালিদের একটা 
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স্বতন্ত্র /101000181700 00175 ম্যাঞ্চুরিয়ায় পাঠাবার জন্যে কেন প্রয়াসী হয়েছি? লর্ড কার্জনের 
প্রচেষ্টায় ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট থেকে যে 00173 পাঠান হবে তার সঙ্গে এইটে মিলিত কেন না করি? 
"তাছাড়া আমার 0০010)$ কি 91. 101॥) /511000181100 5$90180107-এর ট্রেনিং প্রাপ্ত? তা নাহলে 
যাওয়া নিষ্ষল-_তিনি আমায় সতর্ক করে দিলেন। হয়ত এ বিষয়ে বাঙালিদের কোন স্বাধীন প্রচেষ্টা 
ইংরেজদের মনঃপুত ছিল না, হয়ত ইন্ডিয়া গবর্মমেন্ট থেকেই এ চিঠির ইঙ্গিত গিয়েছিল, -_-যাই 
হোক এর থেকে আমি একটা মস্ত শিক্ষা পেলুন। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা এল। 
আমার “বেঙ্গলী রেডক্রস" সংগঠন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরিকল্পনাটি শুধু ভাবের তোড়ে নির্গত 
একটি বস্ত। এর জন্যে নিজেদের তৈরি হওয়ার প্রধান উপকরণ কি কি তা ভাবিনি। দেশের 
লোকেরাও কেউ এদিকে মাথা ঘামাননি, আমায় সে সম্বন্ধে কেউ সচেতনও করেননি- একের 
উৎসাহেই খালি সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু শতাব্দীগত ভীরুতার শিক্ষাকে দলিত 
করে--“শতহস্তেন বাজিনঃ' প্রভৃতি বুলি প্রত্যাখ্যান করে ভয়াবহ যুদ্ধস্থলে গোলাবন্দুকের সন্নিকটে 
উপস্থিত হওয়ার সাহস অবলম্বনই যে যথেষ্ট নয়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্যে- আহত মুমুর্ুদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার জন্যে যারা ডাক্তার নয় তাদের সে বিষয়ে 
অধীতবিদ্য হয়ে যাওয়া যে কতদূর প্রয়োজন তা ভাবিনি। কর্নেল ইয়েট্সের চিঠি পেয়ে এ সম্বন্ধে 
জাগরণ এল । কিন্তু 91. 30111) /১171001121106 /$5500180101) কি বাঙালিদের শেখাবে? সেটা 131710197 
[০৫ 0053-এর অঙ্গীভূত--তাতে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কেউ শিক্ষা পায়--বলে ত 
জানিনে। আমি তার বড়কর্তাকে একখানি চিঠি লিখে অনুরোধ করলুম আমার সঙ্গে এসে দেখা 
করতে, তিনি সৌজন্য করে এলেন। আমি তাকে সব অবস্থাটা খুলে বললুম। তিনি শুনে 
বললেন-_-“এ পর্যন্ত একটি বাঙালীও ত্বাদের কাছে ট্রেনিংপ্রার্থী হয়ে কখন আসেনি। তাদের ক্লাস 
শুধু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিতেই ভরা । বাঙালিদের শোখানো হবে কিনা এ বিষয়ে কোন দিন কোন 
প্রশ্ন উঠবার অবসরই হয়নি । আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন-_বেঙ্গলী /170010106 
0০115 কে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে দেবেন। সেজন্যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্বে অন্তত 

এই সকল পর্যালোচনা চলছে-_ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন একটি খবর 
বেরল-_-জাপানী গবর্নমেন্ট ইস্তেহার দিয়েছেন--“বহু জাতি তাদের প্রতি সহ্দয়তা প্রকাশ করে 
তাদের আহতদের সেবার জন্যে স্ব-স্ব রেডক্রস-সেবকদের পাঠাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। 
তাদের সকলকে জানানো হচ্ছে তাদের সাহায্য প্রস্তাবের জন্য জাপান কৃতজ্ঞ, কিন্তু এস্থালে কোন 
বিদেশীয় সাহাযা গ্রহণে তারা পরাগ্ুখ।” জাপানের তীক্ষ রাজনীতি-বিচক্ষণতার ফলেই এইরূপ 
বিধান তারা সাব্যস্ত করেছিলেন সন্দেহ নেই। 

দেখা যায় সেদিনকার জাপান ও আজকেকার জাপানের প্রতি ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টিকোণের 
অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন তারা সবেমাত্র এক প্রচণ্ড বলশালী যুরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে 
যুদ্ধে জয়লাভ করেছে-__-একমাত্র এশিয়াটিক জাতি তারা সমস্ত এশিয়ার মুখোজ্জল করেছে এবং 
45518 15 07০" এই বাণীর দ্বারা সমগ্র এশিয়াকে জাগ্রত করেছে । আজ দেখি “এশিয়া এক” এই 
অভিনব বুলিটির ভিতর এক দারুণ গুলি লুকিয়ে রেখেছিল যেটা সুযোগ মত বেরিয়ে পড়ে তামাম 
এশিয়াকে বিব্রত করে তুলবে, সেটি হচ্ছে “জাপানের অধীনতায়। আজ কয়েক বশসর ধরে চীন 
মহাদেশকে জাপানের ছত্রছায়ে আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেটা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। শ্যাম, 
বর্মা, মলয়ঙ্বীপ, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ_কোথাও তাদের এ অভিসন্ধি আর লুকান নেই। 
পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপানও যে সাম্রাজ্য বিস্তারের সমান অধিকারী এ বিষয়ে আর 
তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইংলভ্ড যেমন “৬1710 17805 0০৫৫ বহন করার মহদুদ্দেশ্যে, 


৫৪০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কেবলমাত্র পরোপকারার্থ, দেশ বিদেশে নিজেদের 'বান্ডা উচা' করছেন, জাপানও-_ইংলন্ডের 
দক্ষতম শিষ্যটিও--তদ্রপ *১০119৬/ 1787 ১1৫০), কাধে ওঠানোর জন্যে, প্রতিবেশীদের 
করছে। ইংলন্ডের লৌহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপানের বজ্্রকুসুমের বলয় পরতে কিসের আপত্তি? 
এ যে এশিয়াটিক স্যাকরার হাতে গড়া স্বদেশি জিনিস! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! নাড়া বেলতলায় 
দুবার যেতে নারাজ! 

যুদ্ধের পর অনেক জাপানীর সমাগম হতে থাকল ভারতবর্ষে ও আমাদের পরিবারমগ্ডলে। 
তার মধ্যে তিন-চারটির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হল। তাদের মধ্যে দুটি ইয়োকোআনা 
ও হিষিদা চিত্রকর, তখনি নিজেদের দেশে কিছু কিছু নামকরা, পরে ভারতবর্ধ থেকে ফিরে গিয়ে 
বিশেষরূপে প্রথিতনামা হন। তারা পরিবারস্থ কারো কারো ফরমাসে ভারতীয় বিষয়ের অনেকগুলি 
চিত্র আকলেন। যুরোপীয়দের মত ক্যানভাসের উপরে নয়, রেশমের উপর আঁকেন জাপানীরা। 
তাতে ভারি একটি মোলায়েম ভাব হয়। আর তাদের তুলির স্পর্শ যে কি সুকোমল, রঙগুলি 
যে কি সুমোহন হয়ে ফোটে, তা চিত্রশিল্পী মাত্রে জানেন। আমার ফরমাসে একজন ইয়োকোআনা 
কালী ও একজন হিষিদা সরস্বতীর ছবি আঁকলেন। সে দুখানিই আমার ঘরে আজও বিরাজিত 
এবং দর্শকমাত্রের দৃষ্টি ও চিত্ত-আকর্ষক। যদি বোমা পড়ে, তবে রামের বোমাতেও যাবে, রাবণের 
বোমাতেও যাবে--এই ভয় মনে পোষণ করেও ছবি দুখানি রেখেছি সমযত্তে যুদ্ধের আজ তিন-চার 
বছর ধরে নিজের বসবাস ঘরেই। এ দুখানির ফটো সে সময়কার প্রবাসীতে বেরিয়েছিল--তখন 
ভারতী সচিত্র ছিল না। 'কালীর' ছবিটি ঠিক সচরাচর দুষ্ট কালীর ছবি নয়। তার কল্পনায় যে নৃতনত্ব 
ছিল তার ব্যাখ্যান দিয়েছিলুম প্রবাসীতে। 

সুরেন মহাভারতের “গীতা কথনের সময়কার ছবি আঁকিয়েছিলে, তার প্রণীত “সংক্ষিপ্ত 
মহাভারত" পুস্তকের অস্তঃপৃষ্ঠায় তার ফটো সন্নিবিষ্ত আছে। শ্বেত অশ্বযুগলের রথে অর্জুন ও 
শ্রীকৃষ্ণ দুজনে সমাসীন। সে ছবি শ্রীকৃষ্ণের তেজোময়তার একটি আদর্শ ছবি। গগনদাদা ও 
অবনদাদা রাসলীলা ও অন্যান্য হাক্কা রসাত্মক বিষয়ের ছবি আঁকিয়েছিলেন। সে রাসলীলার ছবিখানি 
একটু একটু মনে পড়ে-_কি অপার্থিব চন্দ্রালোক, কি আকাশবৎ সৃশ্্ন বায়বীয় উত্তরীয় গোপীদের, 
কি নৃত্যভঙ্গি! এগুলি প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। আমার পঞ্জাব অবস্থানকালে জাপান গবর্নমেন্টের 
দূত এসে তাদের আর্টিস্টের অঙ্কিত অমূল্য ছবিগুলি বহুমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে গেল। আমার দুখানি 
আমার সঙ্গে পঞ্জাবেই ছিল-_-তাই বেচে গেছে, এখনও ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে। 

এই আর্টিস্টদের সমসাময়িককালে 'প্রি্স হিতো' বলে জাপানী রাজবংশের একটি ছেলে 
আসেন। তিনি সন্গযাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছিলেন। এঁকে 
দেখতে অনেকটা ত্রিপুরার রাজবংশের একা সুন্দর ছেলের মত--একটি ভারি সৌকুমার্য আছে 
শরীরে, মুখে ও মনে। তার সরল, সাদাসিধে অথচ সবিনয় ভদ্রব্বহারে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। 
যেন পথহারা পথিকের মত পৃথিবীতে ফিরতেন তিনি। তাকে দু-একটি তথাকথিত রসিক পুরুষ 
তাদের দেশের নর্তকীদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রন্ন করতেন, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। 
এরা ছাড়া স্থামী। বিবেকানন্দের মামেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলেবুলের-্যার টাকাতেই বেলুড় 
মঠের ভিত্তি স্থাপিত হয়-_বন্ধু, সামেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরেজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট 
লেখক, আর্ট সমালোচক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ 
সামুরাই জাপানী-_ চেহারায়, ধরন-ধারণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, সর্বদিকে চৌকস, জাতীয়তায় ভরা, 
এশিয়ার এঁকাবাদে অনুপ্রাণিত, এশিয়ার প্রতি অংশকে" শ্যাম, জাভাদি এবং ভারতবর্ষ থেকে 
আর্ত করে পারস্য পর্যস্ত প্রতি খগ্ডটিকে দেশাত্মবোধে কানায় কানায় ভরে দেওয়ায় আগ্রহবান। 


স্মৃতিচারণ ৫৪১ 


তার একখানি প্রসিদ্ধ বই কলিকাতায় বসেই লেখা, মিসেস ওলেবুল, মিস ম্যাকলয়েড প্রভৃতির 
তত্বাবধানে এবং নিবেদিতার টাইপিংয়ে। তার বইয়ের আরত্তের সেন্টেন্স “519 15 016", তার 
শেষ সেন্টে্স--“৬1০10179 হিতো) ৮4101011701 0621) ?ি91) ৯/10700৮। তার বইয়ের অন্তর্গত 
ভাব ও বাণী বাংলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক 
দেশভক্তের লেখনীতে লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল। 

এই সব জাপানীরাই সুরেনদার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতেন। আমাদের পরিবার ছাড়া 
আর এক বাঙালি পরিবারের কর্তার সঙ্গেও ওকাকুরার ভাব হল--তিনি ত্রীক রো-র সুবোধ 
মল্লিকের পিতৃব্য হেম মল্লিক। ওকাকুরা যখন জাপানে ফিরে যান, হেম মল্লিক মহাশয়ের পত্র 
তার সঙ্গে গেলেন। 

রুশ-ভ্াপানী যুদ্ধের পর থেকে জাপানের সঙ্গে ভারতবষীয়িদের বাণিজ্যের সংযোগ বেড়ে 
গেল এবং বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্ররা গিয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করতে লাগল। সিলেটের 
রমানাথ রায় সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জাপান প্রত্যাগত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিরে 
এসেই আমার সঙ্গে দেখা করেন--জাপানের অনেকানেক অদ্ভুত অস্ুত খোট ছোট শিল্পজাত 
উপহার নিয়ে এসেছিলেন মনে পড়ে, যা তৈরি করতে জাপানীদের বেশি খরচ হয় না, অথচ 
যার ভিতর শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা পাওয়া যায়। জাপানের আদর্শে নানা রকম ছোট ছোট 
অকাল-মৃত্যু হয়, দেশ একটি সুক্মীকে হারায়। ছাত্রদের মধ্যে ব্রান্মসমাজের উমেশ দত্ত মহাশয়ের 
দৌহিত্র সত্যসুন্দর দেব আমার কতকটা সাহায্যে একটি স্কলারশিপ পেয়ে জাপানে “পটারি ওয়ার্কস' 
শিখতে যান এবং দেশে ফিরে “বেঙ্গল পটারি' খোলেন। খুব ভাল চলছিল। নিজের দেশের পেয়ালা 
পিরিচে চা খেতে পেয়ে বাঙালি ধন্য বোধ করছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর 
হাতে পড়ে পড়ে শেষে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সময় বোধহয় এটা ফেল করে। 
এখন একটি লিমিটেড কোম্পানী হয়ে পঞ্জাবী ও দিল্লিওয়ালাদের শেয়ার আধিক্যে তাদের দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছে, সতাসুন্দহ দেব এখন রূপনারায়ণপুরে 30797 7০0০৮" নাম দিয়ে ও 
বেলিয়াঘাটায় তার পুত্র সরল দেবের 7301%81 [১07061917 0০. নামে স্বতন্ত্র পটারি ওয়ার্কস 
খুলেছেন। শুনতে পাই, এগুলির অবস্থাও খুব ভাল। 


৪. বিদেশি-শোষণ, একতা-সাধন 


যে সব জাপানীরা সুরেনদের বাড়ি এসে থাকতেন, তারা সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় সব 
জিনিসই নিজের দেশ থেকে এনেছিলেন--এমনকি, বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ পর্যস্ত। আমি 
জিজ্ঞেস করলুম--“এত কাগজ লগেজের ভিতর ঠেসে সঙ্গে বয়ে এনেছেন কেন?” তাদের একজন 
উত্তর দিলেন-_“এ আমাদের বাড়ির মেয়েরা পুরে দিয়েছেন। তারা জানেন, ভারতবর্ষে কিছুই 
পাওয়া যায় না; কাগজও নয়, সুতরাং কাগজের অভাবে তাদের চিঠি লেখা আমাদের বন্ধ হয়ে 
না যায়।” হায়রে! এর! সেই কবি হেমচন্দ্রের-অসভ্য জাপান!'__যাদের চোখে পরাধীন ভারতবর্ষ 
এত বড় একটা অসভ্য দেশ-_ যেখানে কিছু নেই, যে দেশের লোকে কিছুই করতে জানে না, 
পারে না--একটুকরো কাগজ পর্যস্ত পাবার আশা নেই যেদেশে। 

সত্যিই ত! আছে বটে সবই, কাগজও আছে-_জাহাজে ভরে ভরে আসা বস্তা বস্তা বিদেশি 
কাগজ। তারই গর্বে ভারতবাসী গর্বিত-_তাতে যে নিজের মুখে চুণ-কালি পড়েছে, তা ভাবি না। 
একটা ভারি ধাক্কা লাগল মনে। আমি এর পর থেকে ভারতীর মলাট আরন্ত করলুম হলদে রঙের 


৫৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তুলট কাগজে-_-যাতে আজ পর্যস্ত পাজিপুথি লেখা হয়-_ ভিতরের কাগজ বদলাবার সাধ্য নেই, 
তাহলে ভারতীই বন্ধ হয়ে যায়। তখনও টিটাগড়ের বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত তথাকথিত স্বদেশি 
কাগজও এদেশে সুপ্রাপ্য নয়। ভারতীয় তুলট কাগজের মলাটকে প্রথম প্রথম সকলে আমার 
উনপঞ্চাশ-বায়ুগ্রস্ততার আর একটি পরিচয়রূপে গ্রহণ করলে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলুম, 
দেশে সেই বায়ুটা সংক্রামক হতে থাকল । গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান আমার মন তোলপাড় করতে 
লাগল-- 


কত কাল পরে, বল ভারত রে! 

দুখসাগর মীতারি পার হবে! 

ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে! 
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে, 

পর দাসখতে সমুদায় দিলে! 

বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে! 
পর ভাষণ আসন আনন রে, 

পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে! 
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে, 

তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে! 
তব নির্ভর নিত্য পরের করে, 

আনে বসনে গমনের তরে! 
পর দীপ-মালা নগন্রে নগরে-_ 

তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে! 


এরই কাছাকাছি সময়ে নিজের খরচে কর্ন ওআলিস স্ট্রাটের উপর “লন্ষ্বীর ভান্ডার” খুললুম। 
সেটি বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা শুধু মেয়েদের জন্যে একটি স্বদেশি বস্ত্র 
ও দ্রব্যের ভান্ডার। একজন বিধবা ব্রাম্মা মেয়েকে মাইনে দিয়ে তার বিক্রেত্রী নিযুক্ত করলুম। 
আশুবাবুর ভাইদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী খুব স্বদেশি ছিলেন। তার রুচিও সুন্দর ছিল। তখন 
তিনি ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন, হাইকোর্টের কাছে “চেম্বার্স নিয়েছেন। একদিন তার চেশ্বার্সে 
আমাদের সকলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। তার ঘরখানি আগাগোড়া স্বদেশি জিনিসে সাজানো । 
পরদাগুলি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ছাপান কাপড়, ঘরের টেবিল, টি-পয়, চেয়ার, সোফা কিছুই 
ল্যাজারসের বাড়ির নয়, কিন্ত সবই মনোরম খাঁটি স্বদেশি জিনিস, দেখে সকলের চোখ তৃপ্ত হল। 
“স্বদেশি স্টোরস' নাম দিয়ে একটি দোকান খুলিয়ে দিলেন। আমার ও যোগেশবাবুর স্বদেশি-প্রচেষ্টা 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই। এই সময় বন্বেতে কংগ্রোসের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট স্বদেশি 
একজিবিশন হয়। কোন কোন বম্বে বন্ধুর অনুরোধে আমি তাতে 'লক্ষ্পী-ভান্ডার' থেকে আনেকানেক 
জিনিস পাঠাই__তার দরুন একটি মেডেল পাই। সে মেডেলটিকে পিন লাগিয়ে আমি ব্রোচ করে 
পরতুম। প্রায় পনর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখনও আমার শাড়ি 
এই ব্রোচে আটকান থাকত। তাহ দেখে তিনি চিনেছিলেন, তার ভারতে 'অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব 
থেকেই আমি “ম্বদেশি'। তার সাঙ্গে অনেক সভাস্থলে খন নিয়ে ঘেতেন, সেই পরিচয়ই আমার 


স্মৃতিচারণ ৫৪৩ 


দিতেন। সে সময় কলকাতায় ১১ই মাঘের রাত্রে বা বিবাহাদি উৎসবে এ-বাড়ি সে-বাড়িতে আমার 
আপাদমস্তক স্বদেশি বেশভূষার লালিত্যে লোকেদের চোখ খুলে গেল যে, কিছুমাত্র বিদেশি 
পারধেয়ের সংশ্রব না রেখে, কেবলমাত্র স্বদেশি'তেই যথেষ্ট সৌখীনতা ও ফ্যাশনের পরাকাষ্ঠা 
দেখানো যেতে পারে। মনে পড়ে আমাদের আত্মীয় মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ তখনো পর্যস্ত 
আমার পায়ের দিশি নাগরা জুতোটা সইতে পারতেন না-_-বিদেশি গোড়ালিওয়ালা জুতোতে 
সকলেই এত অভ্যন্ত। যারা গোড়ায় গোড়ায় বিমুখ ছিলেন-এমন একদিন এল যখন তারাই 
নামজাদা “ম্বদেশি' হয়ে পড়লেন, নাগরা ছাড়া আর কিছু তাদের শ্রীচরণে-শু হল না। 

লাঠি গৎকার ক্লাবে যোগদানের উপলক্ষে নানা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত ও 
নানা আলোচনা করত বলেছি। একদিন দুইজন সিলেটি ভদ্রলোক এসে চা-বাগানের কুলিদের 
উপর সাহেব প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের কথা বললে। সাহেবদের এজেন্ট দ্িশি রঙরুটেরাই অজ্ঞ 
কুলিদের কি রকম মিথ্যা কথা বলে প্রলুব্ধ করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাগজে সই করিয়ে দাস্য-বৃজ্তিতে 
ভর্তি করে, সেই সকল লোমহর্ষকর কাহিনী বর্ণনা করলে, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ একদল 
দেশভক্তেরা এ বিষয়ে নেতাদের সচেতন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন শোনালে, এবং 
চা-পান না রক্তপান' এই ছাপানো প্রাকার্ড দেখালে সুন্দরীবাবুই তাদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন 
জানালে। ছেলেবেলায় ইস্কুলে সুর করে করে পড়া কবিতা মনে পড়ল-_ 

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় হে, 
কে বাঁচিয়ে চায়। 
দাসত্ব-শৃখ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 
কে পরিবে পায়। 

সে কবিতার গুনগুনানি আজ মনের ভিতর ঝনঝনানি হয়ে উঠল। স্বাধীনতার স্বপ্নে ভরপুর 
আমার দৃষ্টি পরাধীনতার সহশ্রফণা সর্পের প্রতি পড়ল। ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক অপনোদন 
করে জাতিকে আত্মসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা স্বাধীনতার পথে আরোহণের প্রথম সোপান বটে। 
কিন্তু স্বাধীনতা একখানি হীরক-খ-শুর মত, নানা 9০615 দিয়ে নানা রণ্র আলো প্রতিফলন করে। 
স্বাধীনতার ডায়মন্ডকাটে ম্বায়ভুশাসনই প্রধান কাট--তারই আলো প্রধান আলো। শাসন স্ব-আয়ন্তে 
থাকা চাই, নয়ত স্বাধীনতা কিসের? আইনকানুন গড়ার প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্তে হওয়া চাই, 
তবেই ত একটা জাতি স্বাধীন। যে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য বিদেশিকৃত আইনের 
শাসনের দ্বারাই বিদেশির হস্তগত সে জাতি কোনক্রমেই স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্িত হতে 
পারে না। যে জাতি জাতি হিসাবে 165/075 01 ৮০০৫ ৪10 078415 01 /9101 থাকতে চিরবাধ্য 
হবে, যে জাতিকে শাসনের নামে তার রক্ত অনায়াসে শোষণ করে পরজাতি সমৃদ্ধ হতে থাকবে, 
যে জাতির কৃষকরা সোনার ফসল উৎপাদন করেও দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে না নিজের পেট 
ভরাতে বা স্ত্রী ছেলের মুখে তুলতে; ক্ষেতে বীজ বপন করতে না করতে বিদেশির দাদন এসে 
তাদের যা-কিছু সব পরের করে দেবে-_-সে জাতির স্বাধীনতা সুদূরপরাহত। পা থেকে মাথা পর্যস্ত 
নিয়ে একখানা শরীর, একটা জাতি। পায়ের, হাতের, মাঝার কষ্টে মাথা যদি টনটন না করে, 
মাথা কাটা বাকি সব অঙ্গ হয়-_-তবে মাথার ব্যথায় হাত-পা নড়বে না, কোমর নিজেকে বীধবে 
না। তাই স্বাধীনতার প্লাটফর্মে সবচেয়ে বড় তক্তা জাতির পা থেকে মাথা পর্যস্ত এক্যবুদ্ধি। শুধু 
মাথাগুলো এককাট্টা হলে হবে না, পা হাত কোমরসমেত মাথাদের খাড়া হতে হবে। বুকখানা 
যে সকলের একই তা বুঝতে হবে--একই জায়গা থেকে সর্বদেহে রক্ত চলাচল হচ্ছে তার ধারণা 
করতে হবে। কুলিদের উপর অত্যাচারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে এতগুলো কথা খেলে 
গেল। আজ অনুভব করলুম আমরা যারা আরামে আয়েশে মানুষ তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্কা 


৫৪৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


একটা ভাবের বিলাস মাত্র। পরাধীনতার বা 'দাসত্ব-শৃঙ্খলের” প্রকৃত মর্ম আমরা কি জানি? হাড়ে 
হাড়ে জেনেছিল আমাদের এক পুরুষ আগে নীলকুঠির ক্রীতদাসেরা, যার ফলে নীল-বিদ্রোহ 
হয়েছিল; আর এখন জানছে এই “170মো1৩0" চা-বাগানের কুলিরা। উৎপীড়ক লু্ঠকদের পশ্চাতে 
আছে প্রথমত তাদের স্বজাতির বন্দুক ও কামান, দ্বিতীয়ত ইংলন্ডের প্রজারই হিতকল্পে ও ভারতীয় 
প্রজার ক্ষতিকল্পে গঠিত ভারত গবর্নমেন্টের আইন-কানুন। যতদিন না এই দুটোর উপরই আমাদের 
দখল আসবে, ততদিন “নিজ বাসভূমে আমরা পরবাসী'। যতদিন “অশনে বসনে গমনের তরে 
দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'। 

এই ইংলন্ডের ইতিহাসই আমাদের গুরু হয়ে শেখাচ্ছে-একটা অত্যাচারী রাজের বিরুদ্ধেও 
দাঁড়াবার শক্তি আসে, একজন 1617 101 এর কাছ থেকেও 1888 00010 আদায় করা যেতে 
পারে প্রজীশক্তি সংহত করতে পারলে, জাতির আপামর সাধারণের ছিন্নভিন্নতা দূর করে যৌথবল 
গড়ে তুলতে পারলে। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-কংস ও জরাসন্ধের মত 
অত্যাচারী রাজার হাত থেকে প্রজাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদয়ের অপেক্ষা করতে হয়। 
ইংলন্ডের ইতিহাস শেখায়__দৈবলীলার অপেক্ষা না রেখে একজন স্বার্থপর, অত্যাচারী নিষ্টুর 10117 
0915-এর মুশ্ডপাতের পাতকীবৎ বুদ্ধি ব্রমওয়েলের মত এক একটা মানুষের মত মানুষকেই 
পোষণ ও সাধন করতে হবে, তার জন্য দল সৃষ্টি করতে হবে। তারই নাম দৈবলীলা, মানুষের 
ভিতর দিয়েই দৈবশক্তির ক্রিয়া ইংলন্ডের ইতিহাস শেখায়। পার্লামেন্ট বা প্রজাদের প্রতিনিধি সভা 
যা, তা দেশের সর্বসাধারণের পঞ্চায়েৎ, 110985৩০0৫6 1.0105 ও 1108050 01 00171170115 এই দুই 
ভাগে বিভক্ত হলেও সাধারণী প্রজাবলই বলীয়ান হয়ে জমিদারদের কাছ থেকে সাধারণোর 
স্বার্থ-বিরোধী 0০) [.8৬-র “00081” করাতে সক্ষম হয়। 

সব দাঁড়াচ্ছে গিয়ে একতা-সাধনায়। একতা কিসে হয়; স্বার্থ যদি এক হয়, তবে লক্ষাও এক 
হবে। যাতে তোমার অপকার তাতে আমারও অপকার যদি প্রত্যক্ষ করি, তোমার ঘর পুড়লে 
আমারও ঘর পোড়া যদি অবশ্যন্তাবী জানি, তাহলে তোমার ঘরখানা নিরাপদ রাখার জন্যে আমারও 
চেষ্টা থাকবে । আমার লাভ হলে তুমিও যদি নিশ্চয়ই সে লাভের অংশীদার হবে জান, তবে সেটা 
সাধনের ভার তুমিও বহন করবে। নয়ত যে যার ছাড়াছাড়ি, ছিন্নভিন্ন থাকব। স্বার্থগত একতাবৃদ্ধি 
তাই সকল এঁকোর ষুল। ইংলন্ডের প্রত্যেকের জাতি হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে এক্য সেই 
্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। সেইটেই তাদের এঁক্-ইমারতের ভিন্তি। দেশহিতৈষিতা শুধু সেন্টিমেন্টের উপর, 
শুধু ভাবের একটা ধোয়ার উপর দাড়িয়ে থাকতে পারে না। তার নজরে একটা স্পষ্ট 5০114 বস্তর 
ছবি ফুটে ওঠা চাই-_ 

সর্বহিতে আত্মহিত, আত্মহিতে সর্বহিত। 


কৃষ্ণকুমার মিত্র 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ* 


১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া 
কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি রাজনীতিকুশল বলিয়া ইতঃপূর্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন। 
রাজনীতিতে মিথ্যার যে প্রয়োজন আছে ইতঃপূর্বে সেইরূপ মত ব্যক্ত করাতে তিনি ভারতবাসীর 
অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন; তবুও ভারতবাসী তাহার বাক্যের চাতুরীতে ভুলিয়া গিয়াছিল। 
গবর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি ইংলগ্ডে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন “ভারতবর্ধ ও ভারতবাসীকে আমি খুব ভালবাসি। তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, 
তাহাদের সভ্যতার বিচিত্রতা আমার খুব ভাল লাগে।” এই বাক্য শুনিয়া তাহার প্রতি ভারতবাসীর 
শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি যখন কলিকাতায় আগমন করেন, প্রায় সেই সময়েই মান্দ্রাজে কংশ্রেসের 
অধিবেশন হইতেছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় সেই কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। লর্ড 
করিবে এই আশা প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস তাহার নিকটে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। 

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতসভার কতিপয় সভ্য লর্ড কার্জনকে অভিনন্দন 
করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তাহারা গভর্নমেন্ট প্রাসাদের সিংহাসন-কক্ষে উপবেশন 
করিবামাত্র লর্ড কার্জনের একজন এডিকং সেই কক্ষে প্রবেশপূর্বক সমাগত ভদ্রলোকদিগের 
পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করেন। তখন স্বদেশি বস্তু বাবহারের যুগ আসিয়াছিল। 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী স্বদেশিবস্ত 
প্রচারের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি এবং অপর একজন ভদ্রলোক নাগরা জুতা পরিয়া 
গিয়াছিলেন। সে নাগরা জুতা হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবীদের নাগরা জুতার মত কদাকার বা লোহা 
বাঁধানো ছিল না, কিন্ত নূতন ধরনের সুগঠিত ও উৎকৃষ্ট চর্মের জুতা ছিল। তবু এডিকং-এর 
চক্ষে তাহা অসভ্য বলিয়া মনে হইল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “হয় জুতা খুলিয়া খালি 
পায়ে এস, না-হয় এস্থান হইতে চলিয়া যাও।” এমন রূঢ় ব্যবহার গবর্নমেন্ট রাজপ্রাসাদে 
ইতঃপূর্বে কেহ কখনও পায় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও তাহার বন্ধু এই অপমান সহিতে 
না পারিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে চলিয়া যান। আরও কেহ কেহ তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ 
করিয়াছিলেন, এমন সময় কতিপয় বিজ্ঞজন তাহাদিগকে বলিলেন, “গবর্র-জেনারেলকে 
অভিনন্দন করিতে আসিয়া যদি তাহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আমরা চলিয়া যাই, তবে আমাদের 
জাতীয় সৌজন্যের প্রতি "দোষারোপ করা হইবে। অতএব অপমান সহিয়া অদ্যকার কার্য নির্বাহ 
করা উচিত।” তাহাদের উপদেশ অনুসারে সকলেই এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন। কিন্ত 
তাহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যাহার চিত্ত ঘৃণা ও ক্ষোভে উদ্বেলিত না হইয়াছিল। 

অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। লর্ড কার্জন তাহার স্বভাবজাত দত্তের সহিত সে অভিনন্দনের 
উত্তর প্রদান করিলেন। সকলেই মনে করিলেন দুর্দিন আদিতেছে। আমি এই অভিনন্দন-প্রদানকারী 


*আত্মচরিত- কুফকুমার মিত্র । পু. ১৮৬-২৩৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩৫ 


৫৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দলের সহিত যাই নাই। “রাজনীতির চর্চায় মিথ্যার প্রয়োজন আছে”---লর্ড কার্জনের এই উক্তি 
পাঠ করিয়া তাহার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্গিয়াছিল। যাহার প্রতি অশ্রদ্ধা তাহার অভিনন্দন করা 
কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা মনে করিয়াই আমি অভিনন্দনকারীদের সহিত যাইতে পারি 
নাই। যদি যাইতাম, রাজপ্রাসাদে সেদিন যে নাগরাজুতাতঙ্ক হইয়াছিল ও ভারতবাসীর যে অপমান 
হইয়াছিল তাহা না সহিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতাম, অথবা লর্ড কার্জনকে তাহার প্রতিকার 
করিতে বলিতাম। 

ইহার বহুকাল পরে লর্ড রোনাল্ছুশে যখন বাংলার গবর্নর ছিলেন, তখন তাহার প্রাইভেট 
সেক্রেটারি আমাকে লর্ড রোনাল্ছুশের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি 
জানিতাম যে কোট, প্যান্ট ও বিলাতি ধরনের জুতা না পরিয়া গেলে গবর্নমেন্ট প্রাসাদে প্রবেশ 
করা যায় না। তাই প্রাইভেট সেক্রেটারির পত্রোন্তরে আমি লিখিয়াছিলাম, “আমি কোট প্যান্ট 
পরি না, ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া সর্বত্র যাতায়াত করি, তাহাতে আপনাদের আপত্তি আছে 
কি না, আমাকে জানাইবেন।” প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় লিখিয়াছিলেন, আপনি যে পোষাক 
পরিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, তাহা পরিয়াই আসিবেন। ইহাতে লর্ড রোনাল্ছুশে 
আনন্দিত হইবেন। বিংশতি বৎসরের মধ্যে গবর্নমেন্ট হাউসের আদবকায়দা এত পরিবর্তিত 
হইয়াছিল। 

তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালিই জ্ঞানে, ধর্মে, নীতিতে, স্বদেশপ্রেমে ও কার্যকুশলতায় 
সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন-__“বাঙালি আজ যাহা চিন্তা 
করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক কাল তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।” এই সময়ে 
-বাংলাদেশে নানা বিভাগে অনেক শ্রেষ্ঠ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এমন সুদিন বাংলায় 
আর কখনও হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। 
আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিয়া 
বহলোকের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া ' দিয়াছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। ডর্িউ. সি. ব্যানার্জি, তারকনাথ 
পালিত, মনোমোহন ঘোষ ও লর্ড এস. পি. সিংহ, রাসবিহারী ঘোষ প্রভাতি ব্যারিস্টার ও 
উকিলগণ, ইংরাজ ব্যারিস্টারের গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বাগ্ষিতা শিক্ষিত সমাজের প্রাণে 
নৃতন শক্তি ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য, 
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার সরকার ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্য দেশে 
স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া যুবকদের প্রাণ উচ্ছৃসিত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর কলেজ, 
সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত 
বিপুল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল। 

বাংলা নিট্রিত ভারতকে জাগ্রত করিতেছে লর্ড কার্জনের ইহা সহ্য হয় নাই। বাংলা দেশকে 
শক্তিহীন করিতে পারিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ দুর্বল হইয়া থাকিবে, তখন যথেচ্ছভাবে 
ভারতবর্ধকে শাসন করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল অনেকের মনের ভাব। লর্ড কার্জন বাংলার 
শিক্ষানত্রোতে অবরুদ্ধ করিবার জন্য ইউনিভার্সিটি আইন প্রণয়ন করেন। কলিকাতার 
মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বাধীনতার বীজ অন্কুরিত হইতেছে ইহা দেখিয়া লর্ড কার্জন মিউনিসিপ্যালিটির 
স্বাধীনতা খর্ব করিবার নিমিত্ত এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ প্রচন্ড 
শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়া ইহার অঙ্গভেদ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন। 

বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামকে বাংলা 
হইতে পৃথক করা হয়। ইহার পর প্রথমতঃ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী আসামের অন্তর্ভুক্ত 


স্মৃতিচারণ ৫৪৭ 


করিবার চেষ্টা করা হয়, ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হওয়াতে এ প্রস্তাব পরিহার করা হয়। 
লর্ড কার্জন কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি প্রস্তাব করিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং 
ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্গত করা হইবে। ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত 
হয়। তখন লর্ড কার্জন ভাবিয়াছিলেন, তিনি যদি একবার পূর্ববাংলায় যান, তবে পূর্ববাংলার 
লোকেরা ভয়ার্ত হইয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিবে। তিনি পূর্ববাংলার লোকের প্রকৃতি বুঝিতে 
পারেন নাই। 

তিনি ময়মনসিংহ গমন করিবেন এই সংবাদ শুনিয়া ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকাস্ত আচার্য 
চৌধুরী তাহাকে নিজ বাটিতে অবস্থিতি করিতে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা অতি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। ময়মনসিংহের লোকেরা তাহাকে খুব সম্মান করিত। লর্ড কার্জন ভাবিয়াছিলেন, তিনি 
যদি মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তবে মহারাজা কখনও তীহার বিরোধী হইতে সাহস 
করিবেন না। কিন্তু মহারাজা স্বদেশের অনিষ্ট করিয়া রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করিবার লোক 
ছিলেন না। তিনি লর্ড কার্জনকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা যথাসাধ্য 
আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ ম্মাসামের অন্তর্ভূক্ত 
করা হইবে লর্ড কার্জনের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “আমরা কিছুতেই 
আসামের অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিব না। ঘদি আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টী করা হয় তবে 
সমস্ত বঙ্গদেশে এমন আগুন ভ্বলিবে, যাহা বিরাট ব্রিটিশ শক্তি নির্বাণ করিতে সমর্থ হইবে 
মা।” লর্ড কার্জন ক্ষুব্চচিত্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। 

লর্ড কার্জন অতি দাস্তিক ব্যক্তি ছিলেন। বাঙালির মতের নিকটে মস্তক অবনত করা তিনি 
অতি ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের 
অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাঙালিরা তাহার প্রতিবাদ করাতে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা 
ও ময়মনসিংহ, পূর্ববাংলার বরিশাল ও ফরিদপুর এবং রাজশাহী বিভাগের সমস্ত জেলা আসামের 
সামিল করিয়া পূর্ববাংলা নামক এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে সন্কল্প করিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব 
প্রকাশ করিলেন না। অতি গোপনে ভারতসচিবের নিকটে এতদ্সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন। 
ভারতসচিব গোপনে তাহাতে সম্মতি দিলেন। 

বাঙালিরা মনে করিয়াছিলেন বহুদিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কথা শুনা যায় না। তবে বুঝি সে 
প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙালিরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হঠাৎ ১৯০৫ স্বীষ্টাব্দে ২০ শে জুলাই 
গবর্নমেন্টের এই ঘোষণা প্রচারিত হইল-_“বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইবে এবং পূর্ববাংলা, উত্তর বাংলা, 
গ্রাম বিভাগ এবং আসাম লইয়া পূর্ববাংলা নামক এক প্রদেশ গঠিত হইবে।” নির্মল আকাশ 
হইতে যথাথই বজ্রপাত হইল। 

পূর্ববাংলার লোকদিগকে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে পশ্চিম বাংলার 
লোকেরাই গবর্মমেন্টের অধিকাংশ চাকুরী দখল করিয়াছে। পূর্ববাংলার লোকদিগের উচ্চপদ 
পাইবার আশা নাই। পূর্ববাংলার গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এ অঞ্চলের লোকেরাই গবর্মমেন্টের 
সমস্ত কর্ম পাইবে। 

পূর্ব ও উত্তর বাংলার এবং টট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। মুসলমানদিগকে 
হইবে। ইহাতে ঢাকার নবাব এবং ধনবাড়ীর নবাব আলি চৌধুরী প্রভৃতি বঙ্গবিচ্ছেদে আনন্দিত 
হইয়াছিলেন, কিন্তু টাঙ্গাইলের ওয়াজেদ আলি খাঁ পাণি ও মিঃ গজনবী প্রভৃতি মুসলমান 
জমিদারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দুদের কথা আর কি বলিব। আপনার মাতাকে ছিখণ্ড 
করিলে সম্তানের প্রাণে যে গভীর উত্তেজনা হয়, জন্মভূমিকে দ্বিখণ্ড কবাতে, সকলের প্রাণে 
সেইরূপ উত্তেজনা হইয়াছিল। 


৫৪৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পশ্চিমবাংলার কোন কোন সংবাদপত্র এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পূর্ববাংলায় 
মুসলমান সংখ্যা অধিক হওয়াতে সমস্ত বঙ্গেই মুসলমান সংখ্যা অধিক হইয়া যাইবে। পূর্ববাংলায় 
যদি পৃথক গবর্নমেন্ট হয় তবে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি হইবে। এরূপ স্বার্থপর লোকের 
সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশি ছিল না, পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হিন্দু ও 
মুদলমান একশ্রাণ হইয়া এই সঙ্ধল্প করিয়াছিলেন, যত দিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ রহিত 
না হইবে, তত দিন প্রবল. আন্দোলন করিবেন। 

কি উপায়ে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে এক সভা হয়। সেই সভায় ইহা স্থির হয়, যদি একজন 
শাসনকর্তা বাংলা বিহার উড়িব্যাকে শাসন করিতে না পারেন, তবে বরং বিহারকে বাংলা দেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ববাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে কখনও পৃথক করা 
যাইতে পারে না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বয়ং গবর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনকে এই সভার 
মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না। লর্ড কার্জন বাঙালির শক্তি ধ্বংস 
করিবার জন্যই পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে পৃথক করিয়াছিলেন। সুতরাং গবর্নমেন্ট 
মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন না। 

আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য 
চতুর্দিকে সভা হইতে লাগিল। ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত অন্বিকাচরণ 
মজুমদার, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের অশ্িনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন 
সেন, কুমিল্লার উপেন্দ্রমোহন মিত্র, নোয়াখালির যশোদা ঘোষ, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ 
রায়, রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের উমেশচন্দ্র গুপ্ত, দিনাজপুরের যোগেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী, বহরমপুরের বৈকুষ্ঠনাথ সেন ও কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দরচন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণনগরের 
রাহা, আলীপুরের বিজয়চন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের. উপেন্দ্রনাথ মাইতি প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বাঙালিকে 
স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তুলিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন। 

ভারতসভা, বেঙ্গলী কার্যালয়, ও মহারাজা সূর্যকান্তের সার্কুলার রোডের বাড়ি আন্দোলনের 
কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, 
স্যর আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি প্রায় প্রতিদিন মিলিত হইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের নিবারণের উপায় 
চিন্তা করিতেন। তাহারা এই নির্ধারণ করিলেন, কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গের সমস্ত স্থলের 
প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া এক প্রতিবাদ সভা করিবেন। 

এই সঙ্গে প্রতিবাদ কার্যকরী করিবার জন্য “সম্ভীবনী” এক নৃতন আন্দোলন উপস্থিত 
করিলেন। ইংলগু হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে আমদানি হয় এবং তম্মধ্যে যাহা ভারতবর্ষে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, “সঞ্ীবনী” তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। “সঞ্জীবনী” ইহা 
প্রদর্শন করিলেন ঘে সকল দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা ব্যবহার করিলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের 
কত ক্ষতি হইবে; ইংরেজ বণিকদের যদি ব্যবসা বন্ধ করা যায় তবে ইংরেজ জাতি বাংলার 
অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইবে। “সঞ্জীবনী” জনসাধারণকে দৃঢ় সঙ্কল্প করাইবার জন্য 
এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁতি ও জোলার মোটা কাপড় বাঙালি পরিবে এবং বেশি মূল্য হইলেও 
বোম্বাই, আমেদাবাদ ও নাগপুরের কলের কাপড় পরিবে। বিলাতি চিনি বর্জন করিয়া বাঙালি 
খেজুর ও আখের গুড় খাইবে ; বিলাতি লবণ পরিত্যাগ করিয়া দেশি কালো করকচ লবণ 
ব্যবহার করিবে। “আমরা চিনি খাইব না, গুড় খাইব”, “সঞ্জীবনী”তে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হওয়াতে, “বঙ্গবাসী” খুব উপহাস বিদ্রুপ করিয়াছিলেন। “সপ্ভীবনী” বিদেশিদ্রব্য বর্জন আন্দোলনে 
সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিলাতিবর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইংরাজ জাতির চৈতন্য 


স্মৃতিচারণ ৫৪৯ 


হইবে এবং লর্ড কার্জনের দস্ত চূর্ণ হইবে বাংলা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। 

১৯০৫ শ্রীষ্টান্দে ৭ আগস্ট টাউনহলে প্রতিবাদ সভা হইল। তথায় কি কি প্রস্তাব হইবে ইহা 
নির্ধারণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলিত হইয়াছিলেন। গবর্নমেন্টের কার্যের প্রতিবাদ করার 
সঙ্গে সঙ্গে টাউনহলের সভায় বিলাতিদ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করা হইবে, ইহা নির্ধারিত হয়। 

বিলাতিদ্রব্য বর্জন করা হইবে ইহা শুনিয়া বাংলার যুবকগণ প্রমন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭ আগস্ট 
দ্বিপ্রহরের সময় বহু সহশ্র যুবক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা মস্তকে গেরুয়া 
রংয়ের উষ্ধীষ পরিধান করিয়া এবং বক্ষে “বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে” এই কথা অঙ্কিত 
উত্তরীয় বাঁধিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে টাউনহল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। 
সেই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কলিকাতাবাসী হ্বদেশিভাবে মত্ত হইয়াছিল। টাউন হলের দোতলায় 
লোক ধরিল না। টাউন হলের একতলার বারান্দায় দ্বিতীয় সভা আরম্ভ হইল। সেখানেও লোক 
ধরিল না। টাউন হলের সম্মুখস্থ মাঠে তৃতীয় সভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন সভাতেই 
বক্তৃতা করিলেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রধান সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাঙালি জাতির যে অনিষ্ট করা হইয়াছে, তাহার শ্ঠীব্র প্রতিবাদ এবং 
পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে পুনরায় এক করিবার জন্য এক প্রস্তাব ধার্য করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত 
জুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে স্বদেশপ্রেমে প্রমত্ত 
করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বিলাতি বর্জন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। 
সেই ইংরেজী প্রস্তাবটি এইখানে লিপিবন্ধ করা হইল-_ 
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তাৎপর্য ঃ--ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের উপেক্ষা ও তাহার ফলস্বরূপ ভারতের জনমতের 
প্রতি বর্তমান গভর্নমেন্টের অবজ্ঞার প্রতিবাদে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব প্রত্যাহার না করা পর্যস্ত, বিলাতি 
দ্রব্যাদি বর্জনের যে প্রস্তাব মফঃস্বলের বহু সভায় গৃহীত হইয়াছে,_এই সভা সেই প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন 
করিতেছেন। 

সেদিন টাউন হল কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিবার জন্য মিঃ হালিম গজনবী প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন। তাহার উপরেই কার্যভার অর্পিত ছিল। প্রচুর পরিমাণ কালো রংয়ের কাপড় আর 
কোথাও না পাইয়া তিনি হোয়াইটয়্যাওয়ে লেডল'র দোকান হইতে এঁ বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিলেন 
এবং টাউন হল শোকবেশে আচ্ছাদিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুবকগণ ক্ষিপ্ত হইয়! 
বলিয়াছিল, তাহারা বিলাতি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে এবং টাউন হলের সভা ভাঙিয়া 
দিবে, গড়ের মাঠে সভা করিবে। মিঃ গজনবী এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হন। তাহার পরামর্শে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র টাউনহল হইতে অপসারিত 
হইয়াছিল। 

টাউনহলের সভার পর বিলাতিদ্রব্য-বর্জন আন্দোলন ভ্ররতবেগে দেশময় বিস্তৃত হইয়াছিল। 
বিলাতি কাপড়, চিনি, লবণ, জুতা, দিয়াশলাই ও স্টিল ট্রাঙ্ক, সিগারেট, সাবান প্রভৃতি দ্রব্য 
বাঙালির গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা চুরুট খাওয়া পরিত্যাগ করিল। 
দেশের মধ্য দিয়! পবিত্রতার হাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের প্রাচীরে ছাত্রেরা 
কত কুৎসিত কথা লিখিত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বিলাতি চুরুট বন্ধ হওয়াতে বাং 
দেশের বিড়ির ব্যবসা আরম্ভ হইল। উচ্চশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিরা বিডি খাইতে আরম্ত করিলেন। 
বাংলাদেশে বহু সংখ্যক স্টিল-্রাঙ্ক নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইল। জোন্দের সুবিখ্যাত 


৫৫০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


স্টিল-ট্রাঞ্ক আমদানি বন্ধ হইয়া গেল। ূ 

ডাক্তার লীলরতন সরকার প্রভৃতি “ক্রোম' চর্ম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিলেন। আমাদের . 
দেশের মুচিরা সেই চর্মদ্ধারা উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তত করিতে লাগিল; ডসন প্রভৃতি সুবিখ্যাত জুতা 
আমদানি রহিত হইল। বহ-সংখ্যক সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বিলাতি সাবানের 
আমদানি হাস হইল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী, সম্তোষের জমিদার 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, স্যর 
রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকালী ঘোষ প্রভৃতি পেন্সিল ও দিয়াশলাইয়ের 
কারখানা এবং শাস্তিপ্রিয় গুপ্ত, এফ. এন. গুপ্ত প্রভৃতি পেন্সিলের কারখানা, আর্য ফ্যাক্টরী প্রভৃতি 
স্টিলট্রাঞঙ্কের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার কৃষকেরা আখের ও খেজুরের গুড় প্রস্তুত 
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছিল বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, অখিলবন্ধু গুহ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাংলার বস্ত্রের অভাব দূর 
করিবার জন্য 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল" স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার যুবকগণ, বিশেষতঃ 
্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র যুবক সভ্যগণ, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া দরিদ্র 
লোকদিগের নিকটেও ইহার অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমের এমন বন্যা বহিয়াছিল 
যে অতি দরিদ্র বিধবাও দশ টাকার একটি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন। 

বাঙালি বিলাতি বস্ত্র ব্যবহার করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করাতে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ মিলের 
বস্্রবিত্রয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলওয়ালারা বাংলা দেশকে শোষণ 
করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিল। তাহাদের দৌরাত্ম্য দমনের জন্য বাংলা দেশে বঙ্গলন্ষ্মী কটন মিল 
প্রথম সংস্থাপিত হয়। অর্থলাভের জন্য নয়, কিন্তু স্বদেশের বস্ত্রের অস্তাব দূর করা এবং বাঙালি 
বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবে মা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য বাংলার নরনারী উৎসাহের সহিত 
বঙ্গলক্ষ্মীর অংশ ক্রয় করিয়াছিল। অল্পকাল মধ্যেই বার লক্ষ টাকার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। 

কিন্ত জাতীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হয় না, তাই সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রাজা জানকীনাথ বায় প্রভৃতির চেষ্টায় “ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হইয়াছিল। স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবে বাঙালি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু স্বদেশি দ্রব্য সুলভ 
ছিল না; তাই শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর যত্বে “ইশ্ডিয়ান ষ্টোর” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

বাংলা দেশে স্বদেশিত্রব্য প্রস্ততের জন্য বাঙালির মন উন্মন্ত হইয়াছিল। যে তাঁতি ও জোলারা 
অন্নাভাবে পরের বাড়িতে ভূত্যের কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহারা আবার ব্ত-পরস্তুত কার্যে 
মনোনিবেশ করিল। তাহাদের বস্ত্র বাঙালিরা আদরের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিল। 

রমাকান্ত রায় প্রমুখ '্যান্টি-সার্বুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ “মায়ের, দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই” এই গান 
করিতে করিতে স্বদেশি বাস্ত্রর মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার বাড়িতে বাড়িতে তাহা বিক্রয় 
করিতেন। তাহা দেখিয়া বাংলার অন্যান্য নগরের যুবকগণও বিনা লাভে স্বদেশিবস্ত্র বিক্রয় করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

মাড়োয়ারি সে সময়ে প্রধান বন্ত্র বিক্রেতা ছিল। বাংলার নেতৃবর্গ তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় 
করিয়া বিলাতি বাস্ত্রের আমদানি বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মাড়োয়ারিরা তাহাতে সম্মত 
হয় নাই। তখন যুবকগণ মাড়োয়ারির দোকান হইতে কেহ যাহাতে বস্ত্র ক্রয় না করে তাহার 
আয়োজন করিয়াছিলেন। 

যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি যুবকগণ ইহার প্রথম উদ্যোগী ছিলেন। পিকেটিং আন্দোলনের 
ইহাই প্রথম চেষ্টা। মাড়োয়ারির কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করাতে পুলিস যতীন্দ্রমোহন সিংহ 


স্মৃতিচারণ ৫৫১ 


প্রভৃতি যুবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া যায়। কয়েকটি যুবক আসিয়া 
“সপ্ত্রীবনী' আফিসে এই সংবাদ প্রদান করে। আমরা ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এবং ব্যারিষ্টার অশ্থিনীকুমার 
বন্দোপাধ্যায়কে লইয়া বড়বাজার থানায় যাই এবং ধৃত যুবকদিগকে জামিন দিয়া মুক্ত করি। 
পরদিন কয়েকটি যুবকের বে-আইনি জনতা করার অপরাধে অর্থদণ্ড হয়। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া 
সেই অর্থদণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল। পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য পুলিসের হস্তক্ষেপ এবং 
অর্থদণ্ডের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। 

বিলাতি কাপড়, লবণ, চিনি ইত্যাদি বিক্রয় পিকেটিং করা অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে 
বিস্তৃত হইয়াছিল; বাংলাদেশে তখন যে পুণ্যের হাওয়া বহিতেছিল তাহা সম্যক বর্ণনা করা 
দুঃসাধ্য। যে সমুদয় শিক্ষিত লোক বিলাতি মদ খাইতেন তাহারাও বিলাতি মদ বর্জন 
করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া দেশি মদ 
খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। 

মফঃস্বলের হাটে বাজারে পিকেটিং উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। যুবকগণ হাটে বাজারে যাইয়া 
বিলাতিতদ্রব্য বিক্রেতাদিগকে তাহা আমদানি করিতে নিষেধ করিত। সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করাতে 
তাহারা লবণ, চিনি রাস্তাতে ফেলিয়া দিতে লাগিল। পুলিস যুবকদিগকে বাধা দেওয়াতে পুলিসের 
সঙ্গে যুবকদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে বহু যুবকের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ও বেত্রদণ্ড 
হইয়াছিল। 

বেঙ্গলী আপিস ও সঞ্জীবনী আপিস বিলাতিদ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ সংগ্রহ করিতেন, আমরা প্রচারক সংগ্রহ করিতাম। 

লিয়াকৎ হোসেন, আবুল হোসেন, দীন মহম্মদ, ডাক্তার আবদুল গফুর, দেদার বক্স, 
সিরাজগঞ্জের ইসমাইল সিরাজী প্রভৃতি মুসলমানগণ প্রবল উৎসাহের সহিত বঙ্গদেশকে পুনরায় 
অখণ্ড করা, ও বিলাতি বর্জন করিয়া স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করার আন্দোলন, বঙ্গদেশের 
নানাস্থানে গমন করিয়া সভা ও বস্তৃতার সাহায্যে করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। 

কলিকাতা ও মফঃস্বলের কত লোক যে নানাস্থানে বক্তৃতা করিতে যাইতেন তাহার সংখ্যা 
বলা দুঙ্ধর। মফঃস্বলের নেতৃবগ এবং কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, 
আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 
শটীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকাস্ত রায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি বঙ্গদেশকে 
প্রমস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। 

বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলনের পূর্বে লর্ড কার্জনের উগ্র শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে এক 
আন্দোলন হইয়াছিল। তাহার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কিয়ৎ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন এক 
আইন করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে নানা বিষয়ে গবর্মমেন্টের অধীন করিয়াছিলেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন করিয়া পাঠ্যপুস্তক হইতে ইংলপ্ডের ইতিহাস তুলিয়া দিয়াছিলেন। 
বে-সরকারি কলেজসমূহে যে আইন পড়ান হইত, লর্ড কার্জনের প্রভাবে রিপণ কলেজ ব্যতীত 
আর সমস্ত কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা 
দেশে হাইস্কুল ও কলেজ সংখ্যা বেশি হওয়াতে উচ্চশিক্ষিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। লর্ড 
কার্জনের পরামর্শে ছ্িতীয় শ্রেণির কলেজগুলি উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লর্ড কার্জন 
দেখিয়াছিলেন উকিলেরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা । উকিলের সংখ্যা হাস করিতে পারিলে 
বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার কমিয়া যাইবে। তাই আইন কলেজের সংখ্যা কমাইয়া 
দিয়াছিলেন। ইংলগ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে যুবকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং 
অত্যাচারী রাজপুরুষকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, তাই ইংলগ্ডের ইতিহাস পাঠ বন্ধ করিয়া 


৫৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


দেওয়া হয়। এইরূপ নানা কারণে লর্ড কার্জনের উপরে ভারতের শিক্ষিত সমাজ ত্রুদ্ধ হইয়াছিল। 
ডেরাইসমাইল খা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের একটি জেলা। শ্ত্ীযুক্ত টহলরাম 
সেই জেলার একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তিনি লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন 
করিবার নিমিন্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত টহলরাম কলিকাতা আসিয়া ছাত্রদের প্রধান 
মিলনের স্থল কলেজ স্কোয়ারে লর্ড কার্জনের কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা আরম্ত করেন। 
সেই বক্তৃতা শুনিয়া অনেকগুলি যুবক তাহার অনুগত হয়। তাহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র সেনের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমচন্ড্র প্রথম শ্রেণিতে পড়িত, সে হৃদয়-উম্মাদক গান করিতে পারিত। 
তাহার গান শুনিবার জন্য সহম্ব লোক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইত। যে বন্দেমাতর সঙ্গীত 
বঞ্ছিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে' লিপিবদ্ধ ছিল, হেমচন্ত্রই প্রথমে সেই সঙ্গীত কলেজ স্কয়ারে গান 
করিয়া সহশ্র লোককে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিত। ক্রমে দেখা গেল, কতকগুলি লোক 
টহলরামের বক্তৃতায় বাধা দিতে লাগিল। 
টহলরাম যুবকদিগকে “0০৫ 01055 ০ 1/011101 110” (আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন) এই সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন। যুবকগণ এই সঙ্গীত গান করিতে করিতে 
কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিত। কতগুলি অজ্ঞাত লোক ইহাদের উপরে প্রস্তরনিক্ষেপ করিত। 
টহলরামের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য বিধিমত আয়োজনও 
হইতে লাগিল। একদিন তিনি বন্তৃতা করিতেছিলেন, কয়েকজন বলবান লোক তাহাকে ধাক্কা 
দিয়া গোলদিঘির জলে ডুবাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। টহলরাম তবু বক্তৃতা বন্ধ করিলেন না। 
একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, কে একজন গোলদিঘির গাছের উপর হইতে বিষ্ঠার 
ভাশু তাহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাতে তাহার দেহ বিষ্তাতে আবৃত হইয়াছিল 
এবং তাহার মস্তক হইতে রক্তপাত হইতেছিল। তিনি স্ীবনী আপিসে পুরীষপ্লাবিত দেহে আশ্রয় 
লইলেন। আমরা তাহার গাত্র হইতে পুরীধ প্রক্ষালন করিয়া এবং তাহার মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া 
আর একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন একজন দুর্দান্ত লোক বৃহৎ লাঠি দ্বারা তাহার মাথা 
ফাটাইয়া দেয়। রক্তে তাহার সমস্ত বস্ত্র লাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি সপ্ভীবনী অফিসে প্রবেশ 
করেন, কয়েকজন দুর্দান্ত লোকও তাহার অনুসরণ করিয়া সষ্ভীবনী অফিসে প্রবেশ করে। আমি 
ভুজালি বিদ্ধ করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করি। তখন দুর্দাস্ত লোকেরা দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। 
টহলরামের মস্তক হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল, বরফের দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া দিই। তিনি 
একটু সুস্থ হইলে তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দিই। সেখানে কয়েক দিন 
অবস্থিতির পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। ষীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন। 
স্বদেশিবস্তু প্রচার আন্দোলনের প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে দু-একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, 
এখানে তাহারও উল্লেখ করা প্রয়োজন! আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
স্বদেশপ্রেমের কথা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু বাঙালি জাতির দরিদ্রতা 
দূর করিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক নিরাশ্রয় বাঙালি সেই ব্যাঙ্ক হইতে 
টাকা লইয়া নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের শ্বশুর, স্যর জগদীশচন্দ্র 
বসু মহাশয়ের পিতা, ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য কবিতেন। তিনি চিরদিনই 
ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এই বাক্কের 
অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর চিন্তরগ্রন দাশের পিতা এট্নি শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন 
দাশ কিছুদিন এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন; কিন্তু যাহারা এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার 


স্মৃতিচারণ ৫৫৩ 


করিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের অসদাচরণে ও ব্যাঙ্কের কতিপয় কর্মচারীর 
প্রতারণায় এই ব্যাঙ্ক উত্তিয়া গিয়াছিল। বাঙালি পরিচালিত প্রথম ব্যাথ্ধের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 
আনন্দমোহন বসু। 

তৎকালে চা-বাগানের সমস্ত মালিকই ছিলেন ইংরেজ। আনন্দমোহন বসু আসামের অন্তর্গত 
তেজপুর জেলায় এক চা-বাগান স্থাপন করিয়া অনেক বাঙালি যুবকের জীবিকা উপার্জনের উপায় 
করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালি চা-বাগান চালাইতে পারে না, এই ভয় তিনি দূর করিয়া দিয়াছিলেন। 
তাহার চা-বাগান এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি নিজের এক পুত্রকে কৃষি শিক্ষার জন্য বিলাতে 
পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই পুত্র শ্রীযুক্ত সরোজমোহন বসু এই চা-বাগানের অনেক উন্নতি 
করিয়াছিলেন, আনন্দমোহন বসু যাহা চিস্তা করিতেন তাহা কার্যে পরিণত করিতেন; ব্যাঙ্ক ও 
চা-বাগান তাহার পরিচয় দিয়াছিল। 

ইনসিওরেন্দ কোম্পানিগুলি তৎকালে হয় ইংরেজ না-হয় বোশ্বাইয়ের লোকের দ্বারা 
পরিচালিত হইত। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাঙালি জীবিকা উপার্জনের নৃতন নূতন পন্থা 
আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান. কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি স্থাপিত 
হওয়ার পর বাঙালি কর্তৃক অনেক ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদেশীয় এবং 
বোম্বাইয়ের লোকেরা বাংলা হইতে যে ধন লইয়া যাইত তাহার কিয়দংশ এখন বাঙালির ঘরেই 
যাইতেছে। 

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারের সময় 
স্বদেশপ্রেমিক লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে খুব লাভবান হইতেছিল, কিন্তু নানা চক্রান্তের 
পর কতিপয় স্বার্থপর লোকের হস্তে ইহার কার্যভার পতিত হওয়াতে, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক 
উঠিয়া গিয়াছে। বঙ্গলক্ষমী কটন মিলও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগরপুরনিবাসী 
রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী নিজের স্কন্ধে ইহার খণভার গ্রহণ করাতে, বঙ্গলক্্ী কাপড়ের 
কল আজও বাঁচিয়া আছে। 

স্বদেশি আন্দোলন প্রবল হওয়াতে বিলাতি দ্রব্যের আমদানি অনেক হ্রাস হইয়াছিল। 
মাড়োয়ারিরাই বিদেশি বস্ত্রের প্রধান বিক্রেতা ছিল। বিদেশি বস্ত্রের কাটতি কম হওয়াতে 
দুর্গাপূজার দশমীর দিনে তাহারা বিলাতি কাপড়ের যে ফরমাইস দিত তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। ব্রিটিশ বণিকগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। মাড়োয়ারিরা অর্থ উপার্জন করিবার 
জন্যই বঙ্গদেশে আসিয়াছে। তাহারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাব 
করিল, তাহাদের দোকানে যে বিলাতি বস্ত্র মজুত আছে, তাহা ফুরাইয়া গেলে তাহারা আর 
বিলাতি বস্ত্র আমদানি করিবে না। মাড়োয়ারিরা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা 
ভাবিয়াছিল, বাঙালির এই আন্দোলন খড়ের আগুনের মত; দুদিন পরেই নির্বাপিত হইবে। 

মাড়োয়ারিরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালির বিশেষ শক্রতা করিয়াছিল। 
এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছিলেন, “বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে 
ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই।” কাশীর কংগ্রেসে 
যখন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা হয়, তখন তিনি এবং আরও কতিপয় 
লোক বলিয়াছিলেন, “প্রাদেশিক ব্যাপার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়।” মিঃ 
গোখলে কাশী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন; তিনি বাংলার মর্যাদা জানিতেন। তিনি ইহা 
বিশ্বাস করিতেন, বাংলা যদ্দি অবনত হয়, তবে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই উন্নত হইতে পারিবে 
না। তাঁহার চেষ্টাতে এবং বাঙলির ভয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অবশেষে বঙ্গের 
অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

স্কুল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য যুবকদের সহায়তায় স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত 
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হইয়াছিল। এমন কি বালক-বালিকারা পর্যস্ত সুন্দর মনোহর বিদেশি বস্ত্র, জুতা, খেলনা পর্যস্ত 
বর্জন করিয়াছিল। বয়স্কা নারীগণ হাতের কীচের চুড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়া শাখার বালা পরিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক নাতনীকে পুজার সময় এক জোড়া 
সুন্দর বিলাতি জুতা উপহার দেওয়া হইয়াছিল; “আমি বিলাতি জুতা পরিব না” ইহা বলিয়া 
তাহার নাতনী সে জুতা ফিরাইয়া দিয়াছিল। একটি বালিকার জ্বর-বিকার হইয়াছিল; সে চীৎকার 
করিয়া বলিত, “আমি বিলাতি ওঁষধ খাইব না।” বঙ্গের সর্বত্র পূজাতে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে নারীগণ 
বিদেশিবস্ত্র পরিধান করিতেন না। 
এই স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান প্রচারক ছিলেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ। তাহাদিগকে 
এই আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বাংলা গবর্নমেন্টের সোক্রেটারি মিঃ কার্লাইল এই 
সার্কুলার জারী করিয়াছিলেন, যদি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে স্বদেশি 
আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত না করেন, তাহা হইলে 'গবর্নমেন্টের সাহায্য বন্ধ করা হইবে। সেই 
স্কুলের ছাত্রগণ গবর্নমেস্টের বৃত্তি পাইবে না এবং সে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা না দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হইবে। 
এই সার্কুলারের পর বাংলার বহু ছাত্র স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। রঙ্পুরের বহু ছাত্র স্কুল 
হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে কলিকাতা হইতে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি কয়েকজন রঙ্পুরে গমন 
করেন এবং বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। -বঙ্গদেশে এখানেই সর্বপ্রথমে জাতীয় 
বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
নোয়াখালির শ্রীমান নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় ও অন্যান্য স্থানের আরও কতিপয় ছাত্র স্কুল 
হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে কলিকাতায় আসে। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র তাহাদিগকে নিজ বাটিতে 
আশ্রয় দেন এবং 'য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র গৃহে তাহাদের পাঠের ন্বস্থা করা হয়। কুঞ্লাল 
নাগ প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। 
বাংলা গবর্নমেন্ট ভাবিয়াছিলেন যে এই সার্কুলারের ভয়ে ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলন হইতে 
প্রতিনিবৃন্ত হইবে কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। গবর্নমেন্ট ছাত্রদের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন 
নাই। তাহারা যাহা ভাল মনে করে বলপূর্বক তাহা হইতে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা 
করিলে, তাহাদের প্রাণে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিবার জন্য দুর্জয় সংকল্প জাগিয়া উঠে। এই 
সার্কুলার জারি করাতে বাংলার ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। 
স্বদেশি আন্দোলন ক্রমেই যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিবে লর্ড কার্জন তাহা বুঝিতে ন৷ 
পারিয়া ঘোষণা করিলেন, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন পূর্ব-বাংলায় এক স্বতন্ত্র 
গবর্নমেন্ট স্থাপিত হইবে। বাংলার শহরে ও গ্রামে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সকলের প্রাণে এই 
সংকল্প জাগিয়া উঠিল-_গবর্নমেন্ট যাহা করিবার করুন, আমরা বাংলাকে দ্বিখণ্ড করিতে দিব না। 
বাংলা দেশ তেজোদীপ্ত হইয়া উঠিল। বাংলার কবিগণের হৃদয় হইতে স্বভাবতই এমন কবিতা 
ও সঙ্গীত বাহির হইল যে তাহা পাঠ করিয়া বাংলার শত শত নরনারী স্বদেশের জন্য সর্বত্যাগী 
হইতে সংকল্প করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয় ভেদিয়া, 
“বাংলার মাটি, বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল 
সতা হউক, সত্য হউক, সতা হউক, হে ভগবান।” 
“বাধন যতই শক্ত হবে ততই বাধন টুটবে।” 
“যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।” 
“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চল রে।” 
এইরূপ বছ সঙ্গীত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রজনীকাস্ত সেনের, “মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
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মাথায় তুলে নে রে ভাই”; সম্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথ রায় চৌধুরীর, “মা-ই দেশের 
রাজা, মা-ই দেশের রাণী”; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার 
দেশ”, ইত্যাদি হৃদয়-উন্মাদক কত সঙ্গীত যে রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্ত করা যায় না। 
সুলেখকগণ প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া সমস্ত দেশকে ঝাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন। 

“সঞ্ভীবনী”তে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল প্রতিপন্ন করিয়া এমন প্রবন্ধসকল প্রকাশিত 
হইয়াছিল যে বঙ্গের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ 
করিয়া লর্ড কার্জন বাংলা গবর্নমেন্টকে এ পুস্তকের লেখকের নাম অবগত হইবার জন্য পত্র 
লিখিয়াছিলেন। বাংলা গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি তাহা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। 
আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, “আমিই তাহার লেখক। ৫০,০০০ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে, 
কিন্ত কে উহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে, তাহা বলিব না।” মিঃ ম্যাকৃফারসন খুব ভত্রলোক 
ছিলেন। কাহার অর্থে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহা জানিতে না পারিয়া তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। 

ক্রমে ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর নিকটবততী হইতে লাগিল। অঙ্গচ্ছেদের দিন যতই 
নিকটবর্তী হইতে লাগিল, বঙ্গদেশেকে অখণ্ড রাখিবার সংকল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, গবর্নমেন্ট বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব 
ও পশ্চিম বাংলা বাঙালির প্রীতির. দুশ্ছেদ্য সৃত্থে আরও নিকটবর্তী হইবে। তাহার চিহস্বরা'প 
বাঙালি নরনারী ৩০ আশ্বিন রাখিবন্ধন করিবে। 

সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাখিবন্ধন ব্যতীত এই নির্ধারণ করিলেন, “শোকচিহ্ন স্বরূপ 
৩০ আশ্বিন, শিশু ও রোগী ব্যতীত, আর কেহই অন্নজল গ্রহণ করিবেন না এবং সকলেই সেদিন 
খালি পায়ে থাকিবে। কোন বাঙালির ঘরে চুলা জ্বলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকিবে, 
রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি বা গরুর গাড়ি চলিবে না। দোকানপাট ও বাজার বন্ধ থাকিবে। সূর্যোদয়ের 
পূর্ব হইতে কলিকাতার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত, সমস্ত স্থানে যুবকগণ “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত 
করিতে করিতে, গঙ্গার ধারে মমবেত হইয়া তথায় স্নান করিয়া বীডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস 
স্ত্রীটের সেন্ট্রাল কলেজে সমবেত হইবে। প্রথমতঃ সেখানে রাখিবন্ধন ও বঙ্গবিচ্ছেদজনিত 
প্রাণের খেদ ও সম্বল্প প্রকাশ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্ুকালে 
এক বিরাট সভা হইবে। গবর্মমেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার বাঙালিদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারেন নাই, তাহার চিহৃস্বরূপ এ সভাস্থল ক্রয় করা হইবে এবং তদুপরি অখণগুবঙ্গ-ভবন নির্মাণ 
করা হইবে। তৃতীয়তঃ বাগবাজার শ্ট্রীটে পশুপতি বসুর বাটীতে সন্ধ্যাকালে আর এক সভা 
হইবে। সে স্থলে স্বদেশি বস্ত্র প্রস্তুতের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।” 

৩০ আশ্বিনের বিরাট আয়োজন করিবার জন্য কলিকাতার বাজারে বাজারে যাইয়া যুবকগণ 
বাজারের মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগকে দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
স্বদেশকে দ্বিখণ্ড করাতে সকলের প্রাণই এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে তাহারা বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও 
বাজার বন্ধ করিতে স্বীকার করিল। ব্যারিষ্টার অশ্থিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টাতে ঘোড়ার গাড়ির 
মালিকগণ স্বীকার করিলেন যে একখানি গাড়িও সেদিন রাস্তায় বাহির হইবে না। গরুর গাড়ির 
মালিক ও গাড়োয়ানগণ সকলেই হিন্দুস্থানী, তাহারা বঙ্গবিচ্ছেদের কথা কিছুই জানিত না। বঙ্গ 
দেশের সুখদুঃখের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধও ছিল না। চোরবাগানের নিবারণচন্দ্র দত্ত ও 
শিবনারায়ণ দাস লেনের বাবু চারুচন্ত্র মিত্র যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে ২৯ আশ্বিন রাত্রি দবপ্রহর পর্যস্ত 
গাড়োয়ানদের আড্ডাসমূহে গমন করিয়া পরদিন গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখিতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। 

কলিকাতা শহরের বাঙালি-পরিচালিত সমস্ত দোকানগুলি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, 
কিন্তু অনেক মাড়োয়ারি ও মুসলমান দোকানদাররা দোকান বন্ধ রাখিতে কিছুতেই স্বীকার করিল 


৫৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


না। রাখিবন্ধন ব্যাপার সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য যাহারা রাখি প্রস্তুত করে তাহাদিগকে 
লক্ষাধিক রাখি তৈয়ারি করিবার জন্য বলা হইল। হিন্দুস্থানীরাই রাখি প্রস্তুত করিত। স্বদেশপ্রেমে 
না হউক অর্থলোভে তাহারা যথেষ্ট রাবী প্রস্তুত করিল। যে স্থানে অখগুবঙ্গ-ভবন নির্মাণ ও 
বিরাট সভার কথা হইয়াছিল, আর.জি, করের মেডিক্যাল স্কুল সে স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিল। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভাতি এই জমির 
জামিন হওয়াতে তাহা ফেডারেসন হল-কমিটি কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। 

যুবকগণ প্রায় একপক্ষকাল দিন ও রাত্রের অধিকাংশ সময় পরিশ্রম করিয়া সকল আয়োজন 
পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৩০ আশ্বিন রাত্রি প্রভাত না হইতেই যুধক বৃদ্ধ ও বালিকাগণ রবীন্দ্রনাথের 
রচিত,-_-“বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য 
হউক হে ভগবান”-_এই গান করিতে করিতে দলে দলে রাজপথে বহির্গত হইল। সকলে 
গঙ্গাতীরে সমবেত হইলেন। মুহুমু্ছ “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি হইতে লাগিল। এক এক স্থানে কেহ 
কেহ এমন চিত্ত-উন্মাদনকারী সঙ্গীত করিতে লাগিল যে তাহা শুনিয়া শত শত লোক কীদিতে 
লাগিল। এক স্থানে ললিতকুমার সরকার নামক একটি বালক শোকার্তচিন্তে স্বদেশের দুঃখবর্ণনা 
করিয়া এমন সঙ্গীত করিতেছিল যে তাহা শুনিয়া সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু 
প্রভৃতি বৃদ্ধগণ কীদিয়া আকুল হইতেছিলেন। 

গঙ্গাতীর হইতে সঙ্গীত করিতে করিতে বীডন স্কোয়ার ও সেন্ট্রাল কলেজে সকলে সমবেত 
হইলেন। সুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই খালি পায়ে সভায় আসিয়াছিলেন। তথায় 
পরস্পরের হস্তে রাখিবন্ধন করা হইল। সকলেই দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন-__“আমাদিগকে 
কেহই পৃথক করিতে পারিবে না”। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় একদিকে শোকের উচ্ছ্বাস অপর 
দিকে মাতৃভূমির জন্য মহাপ্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। 

অপরাহু ২৪০ টার সময় সার্কুলার রোডের মাঠে সভার আয়োজন হইয়াছিল। কাহাকে 
সভাপতি করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য কয়েকজন লোক কয়েকদিন পূর্বে সমবেত 
হইয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন,__আনন্দমোহন বসুই সভাপতি হইবার যোগ্য । তিনি 
তখন সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন; তাহার উত্থানশক্তি ছিল না। তবুও সকলে বলিলেন, 
“তাহাকেই সভাপতি করিতে হইবে।” তাহার আত্মীয়স্বজনকে সে কথা বলা হইল। বসু মহাশয়কে 
জানান হইলে তিনি বলিলেন, “সভাস্থলে যদি মৃত্যুও হয়, তবু আমি এই কার্য করিয়া যদি ইহলোক 
হইতে যাইতে পারি তবে পরম আনন্দিত হইব।” বসু মহাশয়ের আত্মীয়গণ ডাঃ নীলরতন সরকার 
মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তাহারা গুঁধধ লইয়া তাহার সহিত সভাস্থলে যাইতে প্রস্তুত 
হইলেন। বসু মহাশয়কে ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া ডাক্তারগণ তাহাকে সভাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। 

৫০,০০০ হাজার লোক ভক্তির সহিত “বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং তাহারা 
সকলে দন্ডায়মান হইয়া তাহার অভার্থনা করিল। তখন দেখা গেল বসু মহাশয়ের রোগশীর্ণ 
মুখে বিদ্যুতের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ সকলে মৃত্তিকার 
উপরে উপবেশন করিল। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ ছিলেন, কিয়ৎকাল পূর্বে 
কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতি করিবার 
জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের শরীর শীর্ণ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু আত্মা 
চিরনবীন। তিনি যে অভিভাখণ ব্লচনা করিয়াছিলেন তাহার ভাষা যেমন অতুলনীয়, ভাবও তেমনি 
অসাধারণ। সে তেজ ও আশাপূর্ণ ভাষা পঞ্চাশ সহম্র লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহার অভিভাবণ পাঠ করিয়াছিলেন, যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার 
চিরদিনের জন্য এক অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি বসু মহাশয় স্থাপন করিলেন। অমনই আকাশ 
বিদীর্ণ করিয়া “বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি উত্থিত হইল। 


স্মৃতিচারণ ৫৫৭ 
অভিভাবণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসু রচিত নিন্নলিখিত ঘোবণা-পত্র পঠিত হইল।-_ 
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তাতপর্য:-_যেহেতু বাঙালিজাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ সত্বেও গবর্মমেন্ট বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করা স্থির 
করিয়াছেন, আমরা এতগ্ারা সংকল্প গ্রহণ ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের দেশের অঙ্গহানির বিষময় 
ফল প্রতিরোধ করিতে এবং জাতীয় সংহতি অটুট রাখিতে আমরা সমবেত ভাবে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ 
করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। এ. এম. বসু 

ব্যারিস্টার আশুতোব চৌধুরী তাহা পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা বাংলায় অনুবাদ 
করিয়া সকলকে শুনাইলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে বাড়িতে পৌছাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি প্রায় ৫০,০০০ হাজার লোক খালি পায়ে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি 
করিতে করিতে পশুপতি বসুর ভবনে গমন করিলেন। ইতিপূর্বেই পশুপতি বসু মহাশয়ের প্রকাণ্ড 
বাটির সমুখস্থ সুবৃহৎ উদ্যানে ২০,০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। 

অখগুবঙ্গ-ভবনের মাঠ হইতে সমাগত ৫০,০০০ সহস্র লোকের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত 
“বন্দেমাতরম্” ধ্বনি শুনিয়া পশুপতি বসুর উদ্যানে সমবেত কুড়ি সহস্র লোক “বন্দেমাতরম্” 
ধ্বনি করিতে লাগিল। উভয় দলের উচ্চারিত “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত ও 
চতুর্দিকের বাটি হইতে তাহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সকলের মন যে ভাবে বিভোর হইয়াছিল 
তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। 

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য নামক এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ডায়মণ্ড হারবারে 
ওকালতি করিতেন। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন “আজ ৩০ আশ্বিন যে তিথি ও নক্ষত্রের 
সংযোগ হইয়াছে তাহাতে বিপ্লবের সূচনা করিতেছে।” আমি তাহাকে বলিলাম-_-“ওসব 
ঝুসংস্কারের কথা বলিবেন না। তিথি নক্ষত্রের উপর নির্ভর করিলে মানুষের পৌরুষ নষ্ট হইয়া 
যায়।” তিনি বলিলেন-_“সভার বহুলোক এঁ কথা বলিতেছে।” আমি বলিলাম, --“ওসব কথায় 
কান দিবেন না। ওসব কথায় বিশ্বাস করিলে জন্মভূমিকে অখণ্ড রাখিবার জন্য যে পবিত্র আন্দোলন 
আরম্ভ হইয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।” 

আমরা বিশাল উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে রাজা দিগশ্বর মিত্র মহাশয়ের পোত্র 
কুমার মন্মথনাথ মিত্র, বাবু চারচন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতার বহু সন্ত্রস্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত 
হইয়াছেন। সকলের মুখেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বাঙালি বস্ত্রের অভাব দূর করিবে; বাঙালি বিলাতিব্ত্র 
স্পর্শ করিবে না। বিরাট সভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। তখন 
টাকা বর্ষণ আরম্ভ হইল। কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি গাত্রবস্ত্র বিস্তারিত করিলেন- হাজার 
হাজার লোক তাহার মধ্যে টাকা, নোট, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি দিতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই 
প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি খালি পায়ে 
কলিকাতার নানাস্থানে যাইয়া অল্পদিনের মধ্যে আরও কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন। 

এই টাকা দ্বারা অবিলম্বে কার্য আরন্ত হইল। ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস স্্রী্টের সঙ্গীতসমাজ 
গৃহে এক সভা করিয়া স্থির করা হইল, সংগৃহীত টাকা ছ্বারা সঙ্গীতসমাজের ভবনে চরকায় সৃতা 
কাটা ও তাতে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার 
মিঃ তারকনাথ পালিত প্রভৃতি এই কার্যে পরমোৎসাহে যোগদান করিলেন। তৎকালে চরকা 
পাওয়া যাইত না। অবিলম্বে প্রায় ৪০০ শত চরবা প্রস্তুত করা হইল। বহুসংখ্যক ঠক্ঠকি তাত 
ও কয়েকটা হ্যাটার্সলি তাত ক্রয় করা হইল। প্রায় ৪০০ শত ভদ্রবংশের যুবক চরকায় সৃতা 


৫৫৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গপগমাজ 


কাটা ও বস্ত্রবয়ন শিক্ষার জন্য এই বয়ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। ছাত্রদের প্রাণে এই আশা উদ্দীপিত 
হইয়াছিল যে চরকায় সূতা কাটিয়া ও তাতে বস্ত্র বুনিয়া তাহারা প্রতিদিন অন্যুন ২/৩ টাকা 
উপার্জন করিতে পারিবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিলাতি বস্ত্র আমদানি হাস করিতে পারিবে। 

চারি মাস পরীক্ষার পর দেখা গেল, চরকায় সুতা কাটিয়া কেহই প্রতিদিন ২ আনার বেশি 
উপার্জন করিতে পারে না। তাহারা যে সূতা কাটিয়াছিল, সে অসমান সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা 
দুঃসাধ্য হইয়াছিল। যাহারা বস্ত্র বয়নে সুদক্ষ হইয়াছিল তাহারাও প্রতিদিন ৮ আনার বেশি উপার্জন 
করিতে পারিত না। সুতরাং চারি পাঁচ মাস পরেই সমস্ত ছাত্র চলিয়া গেল। চরকা তাত পড়িয়া 
রহিল। ইহার পর গালিচা বুননের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও লাভজনক হইল না। সুতরাং 
বয়নবিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। 
চরকা. ও তাত বিক্রয় করিয়া চারি-পাঁচ শত টাকার বেশি পাওয়া যায় নাই। আমরা প্রতিদিন 
সঙ্গীতসমাজে মিলিত হইয়া চরকা ও তাতের ছ্বারা বিলাতি বস্ত্রের আমদানি বন্ধ করা এবং বাঙালির 
বস্ত্রের অভাব দুর করা অসপ্ভব, এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর যখনই বঙ্গদেশে কাপড়ের 
কল স্থাপনের প্রতিবাদ করিয়া চরকা ব্যবহার দেশময় প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তখনই 
আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কার্যতঃ দেখা গিয়াছে চরকায় সূতা কাটিয়া কেহ জীবনযাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারে না। এখনও কেহ কেহ এই লোকসান দিয়া চরকা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, 
কিন্ত এরূপ লোকসান দিয়া বহুদিন চরকা প্রচলন করা সম্ভব হইবে না। 

বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য ৩০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল, অবশিষ্ট ৪০ হাজার টাকা 
ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল । সুদে 'আসলে তাহা প্রায় ৭০,০০০ হাজার টাকা হইয়াছিল। অতঃপর 
“ন্যাশনাল ফণ্ড কমিটি” পুনর্গঠিত হয়। এক্ষণে সেই টাকার সুদ হইতে বঙ্গের নানা স্থানের 
বয়ন বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করা হইয়া থাকে। বাংলার একদল লোক 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসূর নিন্দা করিতে সর্বদাই উন্মুখ ছিলেন। তাহারা প্রচার 
করিয়াছিলেন, ন্যাশনাল ফণ্ডের সমস্ত টাকা উঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর এঁ ফগ্ডের 
হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এঁ ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ কলিকাতার সুবিখ্যাত জমিদার 
শ্রীযুক্ত প্রফুল্পনাথ ঠাকুর। তাহার নামে এ টাকা ব্যাঞ্চে জমা আছে, তবু নিন্দুকেরা এখনও 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিন্দা করিতে নিবৃত্ত হইতেছে না। ১৯২৮ শ্বীষ্টাব্দ 
হইতে আমি এই কমিটির সভাপতির কার্য করিতেছি। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও নিবারণচন্ত্র রায় 
ইহার সহকারী সম্পাদক। 

আর. জি. করের মেডিক্যাল স্কুলের চারি বিঘা জমি ক্রয় করা হইল বটে কিন্তু উহার মুল্য 
দেওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে চারি বিঘা জমির মধ্যে দুই বিঘা জমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, 
আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্ঞেস্টপুত্র সুধাংশুমোহন বসু এবং মধ্যক্ন পুত্র সরোজমোহন বসুর 
নিকট বিক্রয় করিয়া সমস্ত খণ শোধ করা হইল সুতরাং অখণগুবঙ্গ-ভবন কমিটি (760018110। 
79]1 80110106 00117106) বিনা বায়ে দুই বিঘা জমি পাইল কিন্তু যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না 
হওয়াতে অখণ্ড-ভবন অদ্যাপি নির্মিত হয় নাই। কিন্তু এ জমি ভাড়া দিয়া ১৯৩২ সন পর্যস্ত 
প্রায় ১৩,০০০ হাজার টাকা ব্যাঞ্কে জমা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও ব্যারিস্টার মিঃ 
জে. চৌধুরী ইহার সম্পাদক। 


২. বরিশাল কনফারেন্স 


১৯০৫ স্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আসামের চীফ কমিশনার 
স্যর ব্যামফীল্ড ফুলার নূতন প্রদেশের গবর্নর নিযুক্ত হইলেন। তিনি মুসলমানপ্রিয় ছিলেন। তিনি 


স্মৃতিচারণ ৫৫৯ 


বক্তৃতায় বলিলেন-_“আমার দুই স্ত্রী, হিন্দু এক স্ত্রী, মুসলমান আর এক স্ত্রী।” মুসলমান স্ত্রীর 
প্রতিই যে তাহার অধিকতর অনুরাগ ছিল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। 

গাত্রোধান করিল। তাহার ফলে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লায় মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে 
নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের রাজপুরুষগণও গবর্নরের মতানুবর্তী 
হইয়া মুসলমানদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। 

কুমিল্লার সুবিখ্যাত হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার মোকদ্দমার বিচারের কালে সাক্ষীদিগকে হিন্দু ও 
সাক্ষীদিগকে বিশ্বাস করা যায় না, মুসলমান সাক্ষীরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য” হাইকোর্টের জজেরা 
এই মোকদ্দমার বিচার করেন। কুমিল্লার জজকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন-_-“এরা হিন্দু 
অতএব তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না, আর এরা মুসলমান অতএব তাহাদের কথা বিশ্বাস 
করা যায়, এইরূপ মত যিনি পোষণ করেন, তিনি বিচারকের যোগ্য নন।” 

গবর্নর এবং রাজপুরুষদিগের মনোভাব অবগত হইয়া পূর্ববাংলার প্রা: সর্বত্রই, যেখানে 
হিন্দু-মুসলমানেরা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া বাস করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ 
আরম্ভ হইল। 

পূর্ববাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে পৃথক করা হইয়াছে কিন্তু বাঙালি পৃথক হয় নাই, ইহা 
প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বরিশালে কনফারেন্স করার প্রস্তাব ধার্য করা হইল। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার 
আবদুল রসুলকে সভাপতি করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আবদুল রসুলের নিকট 
হিন্দু-মুসলমান পৃথক ছিল না। তিনি অতি সঙ্জন ছিলেন। 

পূর্ববাংলা গবর্নমেন্ট এই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, “কেহ রাজপথে কিম্বা অপর কোন 
প্রকাশ্য স্থানে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিলে ষে দন্ডনীয় হইবে।” ইহার বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ছোট ছোট বালক-বালিকারাও দণ্ডের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া 
“বন্দেমাতরম্” বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ কোন ইংরাজ দেখিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে 
“বন্দেমাতরম্” বলিত। ইহাতে ইংরেজ রাজপুরুষগণ ক্ষিন্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে 
ধাবমান হইতেন। তাহারা “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ইংরেজদিগকে 
ক্ষেপাইবার নিমিত্ত অনেকেই “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি করিত। 

১৯০৬ খ্বীষ্টাব্দের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বরিশালের কনফারেন্সের দিন ধার্য হইয়াছিল। 
অশিনীকুমার দত্ত ও ব্রজমোহন কলেজের সতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে গমন 
করিয়া সকলকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেন। কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য বরিশাল জেলার 
নানাস্থান হইতে বহুসহত্র লোক বরিশাল শহরে আসিয়াছিলেন। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার 
নানাস্থান হইতে যুবক বৃদ্ধ উৎসাহের সহিত বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। 

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কনফ্..রন্গের কয়েকদিন পূর্বে ঢাকায় গিয়াছিলিন। কনফারেন্সের 
পূর্বদিন তিনি ঢাকা হইতে পূর্ববাংলার নেতৃস্থানীয় ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, " - নাসংহের অনাথবন্ধ 
গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া সন্ধ্যার সময় বরিশালে পৌছেন। পথে 
স্টামার স্টেশনে তাহাদের বিরাট অভ্যর্থনা হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ হালিম গজনভী প্রভৃতি ও আমরা, সভাপতি 
মিঃ আবদুল রসুলের সহিত কলিকাতা হইতে যাত্রা করি। 

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্য শীন্দ্রপ্রসাদ বসু, 
ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবতী, হেমচন্দ্র সেন, চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি বুকে 


৫৬০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


“বন্দেমাতরম্” অঙ্কিত ব্যাজ পরিয়া এবং মস্তকে স্বদেশিবস্ত্র ও অন্যান্য স্বদেশি দ্রব্যের মোট 
বহিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে সকল দ্রব্য লগেজ করা হইল। কিন্তু 
স্টেশনের লোকেরা সেদিন রেলগাড়িতে তাহা পাঠাইয়া দিল না। 

১৩ এপ্রিল প্রাতঃকালে স্টীমার খুলনা হইতে ছাড়িবার পর প্রথমে যে স্টেশনে থামিল, 
তথায় দেখিলাম বহু শত লোক সমবেত হইয়াছে। স্টীমার হইতে সকলে “বন্দেমাতরম্” ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন। তীরস্থ লোকেরাও মুহুমুু “বন্দেমাতরম্” বলিতে লাগিল। স্টামার ঘাটে 
লাগিবামাত্রই তীর হইতে বহু লোক স্টীমারে আসিয়া আবদুল রসুল ও অন্যান্য যাত্রীদের অভ্যর্থনা 
করিলেন। ইহার পরে দেখা গেল, প্রত্যেক স্টেশনেই বহু লোক “বন্দেমাতরম্‌” বলিতে বলিতে 
স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে স্টীমারে আসিয়া যাত্রীদের অভিনন্দন করিতেছে ও অনেকে 
বরিশালে যাইবার জন্য স্টীমারে উঠিতেছে। 

ছিপ্রহরের পর স্টীমার এক স্টেশনে পৌছিল। তথাকার বিশ্বাসেরা বরিশালের প্রসিদ্ধ 
জমিদার। তাহারা প্রায় তিনশত যাত্রীর আহারসামগ্রী লইয়া স্টামারে আসিলেন এবং সকলকে 
পরিতোষপূর্বক আহার করাইলেন। স্টীমার যখন ঝালকাঠি বন্দরে উপস্থিত হইল তখনকার 
অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া যাত্রীগণও উৎসাহে প্রমন্ত হইলেন। বহুসহম্র লোক “বন্দেমাতরম্” পতাকা 
লইয়া এবং “বন্দেমাতরম্” সঙ্গীত গাহিয়া সকলের প্রাণ মুগ্ধ করিতেছিলেন। স্টীমারের যাত্রীগণও 

সন্ধ্যার সময় স্টামার বরিশাল পৌছিল। স্টীমারের যাত্রীগণ মুহুমুু “বন্দেমাতরম” বলিতে 
লাগিলেন। তীরে বহু লোক যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু একজনের 
কণ্ঠ হইতেও “বন্দেমাতরম” ধ্বনি উচ্চারিত হইল না, ইহাতে আমরা অবাক হইলাম। তখনও 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া ঢাকার স্টীমার পৌছে নাই। ববিশালের একজন প্রধান 
লোক স্টীমারে আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ দিলেন যে, বরিশালের ম্যাজিস্টেট জননায়কদিগকে 
ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিয়াছেন-_স্টীমার -স্টেশনে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি করিয়া কাহাকেও 
অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না, এইরূপ খত লিখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ খত লিখিয়া না দিলে 
পাছে কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এই ভয়ে অশ্থিনীকুমার দত্ত, রজনীকান্ত দাস প্রভৃতি 
সেই খতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সুতরাং বরিশালবাসী “বন্দেমাতরম” বলিতে পারিল না। আমরা 
বলিলাম-_-“বান্দেমাতরম” বলিতে পারিব না, এইরূপ সর্তে যে কনফারেন্স করা হইবে তাহাতে 
আমরা যোগদান করিতে পারিব না।” 

অল্পক্ষণ পরেই ঢাকার স্টীমার আসিয়া পৌছিল। বরিশালের নায়কগণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, বরিশালের নেতৃবর্গ যে কথা 
দিয়াছিলেন তাহা পালন করাই কর্তব্য। আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম না। আমরা বলিলাম, 
“বরিশালবাসীর আতিথ্য স্বীকার করিব না, কনফারেন্সে যাইব না।” অনেকেই যাত্রীদের বাসের 
কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের বাসায় বিনা নিমন্ত্রণে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলাম। 
আমাদের দলে অনেক লোক ছিলেন। রজনীবাবু আমাদের সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি 
৯টা। তিনি অতি যত্বের সহিত আহারসাম্রী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইলেন। 

বরিশালের নেতৃবৃন্দ রাত্রিকালে আসিয়া আমাদিগকে «আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমরা 
তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আমরা ও 'আ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কনফারেলে 
যোগদান করিব না শুনিয়া বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন উষাকালে উক্ত সোসাইটির 
সভ্যগণ “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত করিয়৷ নগরের রাজপথ পরিক্রম করিয়াছিলেন। 

ইহার পরেই সংবাদ আদিল নেতৃবর্গ বরিশালের জমিদার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের বাটিতে 


স্মৃতিচারণ ৫৬১ 


সমবেত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তথায় যাইতে বলিতেছেন। তথায় ইহা নির্ধারিত হইল 
যে বেলা ছিপ্রহরের পর কনফারেনের প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলী নামক বিখ্যাত স্থানে 
সমবেত হইবেন। তথায় “বন্দেমাতরম” ধ্বনি করা হইবে এবং তথা হইতে প্রতিনিধিগণ 
“বন্দেমাতরম” ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজমোহন কলেজের সম্নিকটবততী কনফারেন্স-মণ্ডপে 
যাইবেন। আমরা তখন কনফারেন্সে যোগ দিতে সম্মত হইলাম। 
স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে বহুসংখ্যক পুলিস লইয়া ভিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেপ্ট মিঃ 
কেম্প আমাদিগকে বাধা দিলেন এবং একখানি বষ্টি দিয়া ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আঘাত 
করিলেন। ফণী ও শটীন্দ্রপ্রাসাদ বসু সর্বাগ্রে যাইতেছিলেন। রজনীকান্ত গুহ, হাবড়াহিতৈষী 
সম্পাদক গীষ্পতি রায় চৌধুরী ও আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম। তাহারা ও আমি দৌড়িয়া 
সম্মুখে গেলাম ও দেখিলাম ফণীর আঙ্গুল হইতে রক্ত পড়িতেছে। ফণী আমাদের হাতে সেই 
রক্ত লেপন করিয়া দিয়া বলিল, “প্রাচীনদিগকে ইহা নবীনের উপহার”। আমরা মিঃ কেম্পকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি অকারেণ ফণীভূষণকে মারিলেন কেন” 

“আমি কাহাকেও মিছিল করিয়া যাইতে দিব না।” 

আমি বলিলাম, “শ্রেণিবন্ধ হইয়া না গেলে আপনারা, বলিবেন, সাধারণের অসুবিধা করিয়া 
তোমরা যাইতেছ, তাই ইহারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। ইহাদের গতিরোধ করা হইল কেনঃ 
ইহাদিগকে যাইতে দিব না।” আমি বলিলাম, “ইহারা ডেলিগেট, ইহাদের অবশ্য যাইতে দিতে 
হইবে।” অবশেষে কেম্প বলিলেন, “তবে ইহারা যাইতে পারেন।” 

অতঃপর 'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রবেশ করিয়া 
“বন্দেমাতরম” সঙ্গীত করিলেন। “বন্দেমাতরম” সঙ্গীত আরম্ভ করিবামাত্র প্রায় তিন সহস্র লোক 
মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার পর তাহারা “মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে, 
ভগত মাঝে তোমার কাজে, “বন্দেমাতরম” বলে” এই সঙ্গীত করিলেন। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোকের 
প্রাণ উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল। 

বেলা ২॥০ টার সময় মিঃ আবদুল রসুল তাহার ইংরেজ সহধর্মিণীসহ রাজাবাহাদুরের 
হাবেলীতে প্রবেশ করিলেন। তখন এই নিধারিণ হইল যে মিঃ রসুল পত্বীসহ সর্বাগ্রে শকটারোহণে 
মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজারের 
সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তাহাদের পশ্চাতে তিন তিন জন প্রতিনিধি একসারি 
বাঁধিয়া অগ্রসর হইবেন। ইহাদের পশ্চাতে 'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ মস্তকে উষ্ভীষ 
এবং বক্ষে “বন্দেমাতরম” অঙ্কিত ব্যাজ পরিয়া বহির্গত হইবেন। সর্বপশ্চাতে ঢাকার শ্রীযুক্ত 
আনন্দচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ ও ব্যারিষ্টার মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অগ্রসর 
হইবেন। 

আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প বহুসংখ্যক কনস্টেবল ও 
রিজার্ভ পুলিস সহ হাবেলীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। সহকারী সুপারিস্টেত্ডেন্ট অস্থপৃষ্ঠে 
ইতস্তত ঘুরিতেছেন। বহুসংখ্যক ইনস্পেক্টর ও সাবইনস্পেক্টর রাস্তায় ও হাবেলীর প্রাঙ্গণে 
গমনাগমন করিতেছিলেন। হাবেলীর নিকটে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার কাছারীবাটিতে অনেক 
বন্দুকধারী পুলিস অবস্থিতি করিতেছিল। পুলিসের সুবাদারের হাতে লাঠি ও কোমরে তরবারি 
বাঁধা ছিল। 

প্রতিনিধিগণ পুলিসের সমরসজ্জা দেখিয়া উৎসাহের সহিত “বন্দেমাতরম” বলিয়া রাজপথে 
বহির্গত হইলেন। “আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গলমাজ--৩৬ 


৫৬২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পুলিস তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আর একদল পুলিস অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ 
হইতে 'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলিল। 'আ্যান্টি-সার্কুলার 
সোসাইটি'র সভাগণ পুলিস কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইলেন। মিঃ কেম্প বলিলেন, “তোমাদের 
ব্যাজ খুলিয়া ফেল।” তাহারা “বন্দেমাতরম” অঙ্কিত বাজ খুলিয়া ফেলিতে অস্বীকার করিলেন। 
কেম্প বলপূর্বক ব্যাজ কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। সভ্যগণ হস্তদ্বারা ব্যাজ চাপিয়া ধরিয়া 
তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। 

ব্যাজ ছিনাইয়া লইতে অসমর্থ হইয়া পুলিস তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা মুহুমুহ 
“বন্দেমাতরম” ধ্বনি করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। বহুসংখ্যক পুলিস আসিয়া ইহাদের ব্যাজ 
কাড়িয়া লইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত লাঠির আঘাত খাইয়াও ইহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না। 
“বন্দেমাতরম” ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পুলিসের লাঠির আঘাতে বহু সভ্য 
আহত হইলেন, তবু তাহাদের মুখে “বন্দোমাতরম” ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল। 

চিন্তরপ্ন গুহঠাকুরতাই নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিল। পুলিস তাহাকে প্রহার করিতে করিতে 
পথের পার্খস্থ এক পুষ্ধরিণীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে সে মারা যায় এই ভয়ে একজন হিন্দুস্থানী 
পুলিস তাহাকে জল হইতে তুলিয়া তীরে রাখিয়া দিয়াছিল। 'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র 
সভ্যদিগকেই নিদারুণ আঘাত করা হইতেছে, এই সংবাদ পূর্বভাগে যে সকল প্রতিনিধি 
যাইতেছিলেন তাহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যে সকল প্রতিনিধি পশ্চাতে আসিতেছিলেন 
পাছে তাহারা আসিয়া 'আ্যান্টি-সার্কুলার-সোসাইটি'র সভ্যদিগকে সাহায্য করেন এই আশঙ্কায় 
আর একদল পুলিস তাহাদিগকে হাবেলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত তাহাদের উপরে লাঠি 
চালাইতে থাকে। ফটকের সম্মুখে কতগুলি স্ফটিকের ঝাড় ছিল। পুলিসের লাঠির আঘাতে 
সেগুলি চূর্ণ হইয়া গেল। আমি দেখিলাম হাবেলীর বাহিরে পুলিস বহু লোককে প্রহার করিতেছে। 
প্রতিনিধিদিগের কাহারও হস্তে লাঠি ছিল না। আমার হস্তে ছোট একটি ছাতা ছিল। আমি সেই 
ছাতা হাতে হাবেলী হইতে রাজপথে গমন. করিলাম। আমার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকিলবাবু 
বেচারাম লাহিড়ি ছিলেন। 

আমার উপর পুলিসের লাঠি পতিত হয় নাই কিন্তু একজন বাঙালি কনস্টেবল বেচারামবাবুকে 
এমন জোরে প্রহার করিল যে তিনি মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আমি তখন 
সেই কনস্টেবলকে ধরিয়া মিঃ কেম্পের নিকট আনিলাম; তাহার নাম শশিভৃষণ দে। কেম্প 

ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি যখন হাবেলীর সিংহদ্বার হইতে বাহির 
হইতেছিলেন তখন পুলিসের সুবাদারের আদেশে ব্রজেন্দ্রলালকে গুরুতর প্রহার করা হইয়াছিল। 
তাঁহার হাত ভাঙিয়া গরিয়াছিল ও মস্তক ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আমি তাহার এই অবস্থা দেখিয়া 
তাহার নিকট গমন করিলাম এবং সুবাদারকে ধাকা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলাম। যে সকল 
কনস্টেবল ব্রজেন্দ্রলালকে প্রহার করিতেছিল তাহাদের বলিলাম, “তোমরা আমাদের ভাই, 
ভাইকে তোমরা মারিতেছে!” এই কথা শুনিয়া কনস্টেবলেরা তথা হইতে চলিয়া গেল। 

মিঃ কেম্প ঘটনাস্থল হইতে একটু দূরে ছিলেন। আমি তাহার নিকট যাইয়া তাহার হাত 
ধরিয়া ব্রজেন্দ্রলালের নিকট আনিলাম, আমি কেম্পকে বলিলাম, “পুলিস গুপ্ডার ন্যায় ব্যবহার 
করিতেছে। ত্তাহারদিগকে এখনই দূর করিয়া দাও।” 

আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ ও জে. চৌধুরী প্রতিনিধিদিগের পশ্চাতে ছিলেন, তাহারা 
সিংহদ্বারে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবল নোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মাথায় লাঠিগ্বারা আঘাত করিল। 
যদি যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মাথায় টুপি না থাকিত তবে নিশ্চয়ই সে আঘাতে তাহার মৃত্যু হইত। 
তখন র!জাবাহাদুরের হাবেলী হইতে মণ্ডপ পর্যস্ত সমস্ত রাস্তা প্রতিনিধি ও দর্শকে পরিপূর্ণ 


স্মৃতিচারণ ৫৬৩ 


হইয়াছিল। সিংহদ্বারের নিকট “বন্দেমাতরম” ধ্বনি হওয়া মাত্র পুলিসের আ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেশেন্ট 
অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। পুলিস দলও লাঠি উত্তোলন করিয়া তাহার 
অনুসরণ করিল। তখন তাহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে গভীর নিনাদে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি হইল। 
পুলিশ আবার পশ্চান্দিকে দৌড়িতে লাগিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্বত্র “বন্দেমাতরম” ধ্বনি 
হইতেছিল। আমি যখন কেম্পকে টানিয়া ব্রজেন্্রলালের নিকট লইয়া যাইতেছিলাম, ললিতমোহন 
ঘোষাল উ্ধ্বশ্বাসে সম্মুখের দিকে যাইয়া সুরেন্দ্ররাবু, মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, “পুলিসের 
নিদারুণ লাঠির আঘাতে বহু প্রতিনিধি রক্তাক্ত হইতেছে।” 

সুরেন্দ্রবাবু, মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসিয়া কেম্পকে দেখিতে পাইলেন। 
সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে বলিলেন, “তুমি কি করিতেছ? যদি কেহ কোন বে-আইনী কাজ করিয়া 
থাকে তুমি গ্রেপ্তার করিতে পার, কিস্ত কাহাকেও প্রহার করিবার অধিকার তোমার নাই। আমি 
সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিও না।” কেম্প বলিলেন, “মহাশয়, 
আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।” মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।” 
কেম্প বলিলেন, “আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই।” একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া 
কেম্প সুরেন্দ্রবাবুসহ ম্যাজিষ্টরেটের গৃহাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিলেন। 

এদিকে বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ও অনাথবন্ধু গুহ এবং আমি আহত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, 
ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ও হেমচন্দ্র সেনকে লইয়া থানায় ডায়েরী করিতে গমন করিলাম। পুলিস 
কর্মচারী নির্দিষ্ট পুস্তকে ঘটনার বিবরণ লিখিল না। একখণ্ড বালির কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিল। 
অতঃপর ডাক্তারের দ্বারা আহতদের যথাযোগ্য চিকিৎসার পর তাহাদিগকে লইয়া সভামণ্ডপে 
উপস্থিত হইলাম। 

প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই বাবু মনোরগ্রন গুহঠাকুরতা এক টেবিলের উপরে 
দক্ষিণে ব্রজেন্্র এবং বামে চিত্তরঞ্জনকে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং তাহাদের মধ্যস্থুলে দণ্ডায়মান হইলেন। 
সে দৃশ্য দেখিয়া অনেক নরনারী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বহুসংখ্যক লোকের মুখে কি যে দৃঢ় 
সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সভামণ্ডপ মহোচ্ছাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। 
মনোরপ্জনবাবু বলিলেন, “মেঘনাদবধ কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম পুত্রশোককাতর রাবণ বীরবাহুর 
মৃতদেহ মৃত্তিকায় লুষ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন-_ 

“যে শয্যায় আজ তুমি শুয়েছ কুমার, 
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে 

সদা। রিপুদলবল দলিয়া সমরে 

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে? 
যে ডরে ভীরু সে মুঢ়, শত ধিক তারে।” 

“আজ আমার রক্তাক্ত পুত্র ও নিগৃহীত বালকদিগকে দেখিয়া আমার মুখ হইতে সেই কথাই 
বাহির হইতেছে।” মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, “আমার পুত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, এই 
সংবাদ শুনিয়া যখন আমি তাহার নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন চিত্তরঞ্জন আমাকে 
বলিয়াছিল--“বাবা, শেষ পর্যস্ত আমি “বন্দেমাতরম” বলিয়াছি। লাঠির আঘাতে মাথা ঘুরিতেছিল, 
আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুষ্করিণী হইতে না তুলিলে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত।” 
আমি পুত্রকে বলিয়াছিলাম, “বাবা, দেশের জনা যদি তুমি মরিতে তবে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ 
হইত না।” এই মর্মস্তদ দৃশ্য দেখিয়া বহু যুবকের প্রাণে যে সন্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল অল্পদিন 
পরেই তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিল। 

লাখুটিয়ার জমিদার ও সুরেন্দ্রবাবুর বেহাই এবং বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে 
এক গাড়িতে উঠিলেন। কালীপ্রসম্ন কাবাবিশারদ গাড়িতে যায়গা না থাকাতে পশ্চাতে দণ্ডায়মান 


৫৬৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু ধৃত হওয়ার পর ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বলিলেন, “আপনারা মণ্ডপে যাইয়া 
কার্য নির্বাহ করুন।” | 

মিঃ কেম্প সুরেন্দবাবু প্রভৃতিকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এমার্সনের কুঠির বারান্দায় প্রবেশ 
করিলেন। দু এক মিনিট পরে মিঃ এমার্সন তাহাদিগকে ঘরের ভিতর যাইতে আদেশ করিলেন। 
পণ্ডিত কাব্যবিশারদ ধুতি ও চাদর পরিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া এমার্সন ঝ্রুন্ধস্বরে 
বলিলেন, “এখান হইতে বেরিয়ে যাও।” কাব্যবিশারদ বারান্দায় চলিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট 
কাহাকেও বসিতে বলিলেন না। বাবু বিহারীলাল রায় ও অশ্থিনীকুমার দত্ত দুইখানা চেয়ারে 
বসিলেন। সুরেন্দ্রবাবু একখানা জীর্ণ চেয়ারে বসিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন 
চীৎকার করিয়া বলিলেন, “তুমি কয়েদী, তুমি বসিতে পার না। তোমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।” 
সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন-_-“আপনার গৃহে আমি অপমানিত হইতে আসি নাই। আশা করি আপনি 
ভদ্র ব্যবহার করিবেন।” 

মিঃ এমার্সন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার চার্জ গঠন 
করিয়া তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আমি কোন অপরাধ 
করি নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু সময় চাই।” মিঃ এমার্সনের পাশে নোয়াখালির 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিজ বসিয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, “আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন, 
তবেই গোল মিটিয়া যাইবে।” সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, “আমি কি করিয়াছি, যাহার জন্য ক্ষমা 
প্রার্থনা করিব£” 

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অবমাননার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর ২০০ শত টাকা জরিমানা করিলেন। 
অতঃপর পুলিসের অনুমতি না লইয়া মিছিল করা এবং গবর্নমেন্টের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া 
“বন্দেমাতরম” ধ্বনি করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত কবা হইল। গবর্নমেন্ট পক্ষে 
মিঃ কেম্পই একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আমি কোন দোষ করি নাই।” তিনি 
মিঃ কেম্পকে জেরা এবং আত্মপক্ষ সমর্থন্রে জন্য সময় চাহিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর আবেদন অগ্রাহ্য 
হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সন তাহার দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। মিঃ কেম্প জরিমানা আদায় 
করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গেলেন। সুরেন্দ্রবাবু জরিমানার টাকা দিয়া সভামগ্ডপ অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। 

সুরেন্দ্রবাবু সভামণগুপে উপনীত হইবার পূর্বেই তাহার নির্দেশ অনুসারে কনফারেন্সের কার্য 
আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের 
প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, “আজ যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আজ ভারতে ইংরেজ 
শাসন শেষ হইল।” সে বক্তৃতা শুনিয়া নরনারী সকলের প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহ 
কষ্ঠ হইতে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি উত্থিত হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন 
এবং সুরেন্দ্রবাবু তাহার অনুমোদন করেন। মিঃ রসুল সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন কিন্ত 
অসুস্থতার জন্য তাহার সমগ্র অভিভাষণ পাঠ করিতে পারিলেন না। শেষাংশ মিঃ আবদুল হালিম 
গজনবী পাঠ করিয়াছিলেন। 

অশ্বিনীকুমার দন্ত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি সুরেন্দ্রবাবুর সহিত 
ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে যাওয়াতে, কনফারেন্সের সহকারী সম্পাদক উকিল নিবারণচন্দ্র দাস 
অশ্থিনীবাবুর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। 

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া নরনারী 
সকলে যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সে ধ্বনি সাগরের গর্জনের 
ন্যায় শহরময় শুনা গরিয়াছিল। 

অতঃপর মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন__ 


স্মৃতিচারণ ৫৬৫ 


“যেহেতু আজ দিবালোকে সাধারণের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও এসিষ্টান্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্েস্টের 
আদেশে সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত বহু প্রতিনিধিদিগকে পুলিস অবৈধভাবে লাঠির 
দ্বারা প্রহার করিয়াছে এবং দেশের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকারণে কয়েদ করিয়াছে, 
তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বরিশালে বৈধশাসন প্রণালী লুপ্ত হইয়াছে।” 

“যেহেতু পূর্ববাংলা ও আসামের বহলোক স্বদেশ সেবা করাতে প্রহৃত ও নিগৃহীত হইয়াছে 
তজ্জন্য এই সভা ঘোবণা করিতেছেন, এ দেশে আর আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই। 
সুতরাং আত্মশক্তির উপরে যে সকল কার্য নির্ভর করে বর্তমান কনফারেন্স সেই সকল কার্যের 
বিষয় আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশুন্য গবর্নমেন্টের উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে 
এই কনফারেন্স তাহার আলোচনা করিবেন না।” 

সেদিন সভামধ্যে এমন উত্তেজনা হইয়াছিল যে সভার কার্য শীঘ্রই শেব করিতে হইল। 

'আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কলিকাতা হইতে যে সকল স্বদেশি দ্রব্য আনিয়াছিলেন 
তাহা ব্রজমোহন স্কুলের এক কক্ষে প্রদর্শনের আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর বহুলোক 
সে সকল দ্রব্য দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পাছে বহু স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয় হয়, কোন স্বদেশের 
শত্র প্রচার করিয়া দিলেন- _“এখানে অস্ত্র লুকায়িত আছে পুলিস তাহা ধরিবার জন্য আসিতেছে।' 
ইহা শুনিয়া দর্শকগণ তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু 'আ্যান্টি-সার্কুলার 
সোসাইটি'র সভ্যগণ জানিতেন আইনভঙ্গ না করাই সমিতির এক প্রধান মত। তাহারা কোন 
অস্ত্র রাখেন না সুতরাং তাহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। রাজপথে ও সভামগুপে সহত্র লোক 
করিতে আর কোন আপত্তি ছিল না। সেদিন হইতে তাহারা কনফারেন্স হইতে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যাদি 
গ্রহণ করিতেছিল। 

১৫ এপ্রিল প্রাতে ১১টার সময় কনফারেন্গের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেদিন প্রাতঃকাল 
হইতে এই জনরব হইয়াছিল যে রাস্তায় “বন্দেমাতরম” বলিলেই পুলিস গুলি চালাইবে। দ্বিতীয় 
দিন প্রথম দিন অপেক্ষা অধিকতর লোক সমাগত হইয়াছিল। প্রথম দিবস প্রায় দুইশত নারী 
উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় দিন প্রায় পাচশত নারী উপস্থিত হন। কবির বাক্য অতি সত্য-_“বাঁধন 
যত শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে”। 

“বন্দেমাতরম” সঙ্গীত আরম্ভ হইবামাত্র সভার সমস্ত লোক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান 
হইলেন। অতঃপর “মাগো, যায় যেন জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম 
বলে” সঙ্গীত শুনিবামাত্র সমস্ত লোক দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
সভাস্থল নীরব হইলে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রস্তাব করিলেন-_-“গত কল্য যে স্থানে যুবকদের 
রক্তপাত হইয়াছে এবং সুরেন্দ্রবাবু বন্দি হইয়াছিলেন, সে স্থানে এক স্মৃতিস্তনত স্থাপন করা হউক।” 
উপস্থিত লোকদের সঙ্গে বেশি টাকা ছিল না তবুও অনেক টাকা সংগ্রহ হইল। অনেকে হাতের 
এই প্রতিজ্ঞা করিলেন--“যত দিন 'বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনি রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহৃত না 
হইবে ততদিন আমি হস্তে বালা পরিব না।” ইহাতে সভামধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। 

ফরিদপুরের কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, কুমিল্লার রজনীনাথ নন্দী, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন 
সেন, শ্রীহট্র ক্রনিকেলে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীমোহন সিংহ, খুলনার ইন্দুভূষণ মজুমদার, 
বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বেচারাম লাহিড়ি, হুগলীর মথুরানাথ গাঙ্গুলী, 
চব্বিশ পরগণার ডাঃ গফুরের প্রস্তাবে ও অনুমোদনে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত 
হইল। 

টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত 


৫৬৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করিলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজসুম্দর রায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদায়েত বক্স সে প্রস্তাব 
সমর্থন করেন। অতঃপর ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীমতী বিশ্বেম্বরী দেবী এক লক্ষ, 
সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, অনাথবদ্ধু গুহ দুই হাজার, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু পাঁচ শত টাকা 
দিতে স্বীকার করিলেন। সভাপতি মিঃ রসুল বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 
সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল হোসেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্ীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন মিঃ কেম্প বহু অস্ত্রধারী পুলিসসহ 
মণ্ডপ ঘারে উপস্থিত হন। তিনি সভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতে ছারদেশস্থিত ভলান্টিয়ার 
তাহাকে বলে, “আমাদের কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে যাইতে দিতে 
পারিব না।” মিঃ কেম্প তখন একখানি পত্র লিখিয়া বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কনফারেন্সের 
সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাসকে বাহিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মিঃ কেম্প তাহাদের 
হস্তে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমার্সনের স্বাক্ষরযুক্ত আদেশলিপি প্রদান করিলেন। সে আদেশের মর্ম 
এই-_- “কনফারেলে-মগুপে আপনারা অবৈধ কার্য করিতেছেন এবং নিষেধ সত্বেও রাস্তায় 
অবৈধ মিছিল করিতেছেন, অতএব আমি এই আদেশ করিতেছি, আপনারা মণগ্ডপেতে সভা 
করিতে এবং রাস্তায় সমবেত হইতে পারিবেন না। রাজা বাহাদূরের হাবেলীতেও কেহ একক্ত 
হইতে পারিবেন না।” 

অশ্থিনীবাবু এই হুকুম লইয়া সভাপতির নিকটে গমন করিলেন। এ আদেশ পালন করা 
হইবে কি না এতদ্সম্বদ্ধে মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন- “ম্যাজিস্ট্রেটের 
নিষেধাজ্ঞা আমাদের পালন করা উচিত।” আমি বলিলাম-_-“কিছুতেই আমাদের সভাভঙ্গ করা 
কিংবা পুলিস গুলি চালাইলেও কাহারও এ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়।” সর্বসম্মতিক্রমে ইহা! 
ধার্য হইল- “ম্যাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না। মিঃ কেম্প বলপূর্বক সভাভঙ্গ 
না করিলে আমরা এ সভা ভঙ্গ করিব না।” 

মিঃ কেম্প এই সময়ে সভাপতির নিকট আসিয়া কিছু বলিবার অনুমতি চাহিলেন। মিঃ কেম্প 
বলিলেন-_-“আপনার সম্মুখে বোধহয় আমার কোন বিপদ হইবে না।” কেম্প দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিলেন, “সভাভঙ্গের পর রাস্তায় কেহ “বন্দেমাতরঘ্” বলিবে না, আপনারা যদি এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তবেই সভার কার্য নির্বাহ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।” 
সভাপতি ও অপর সকলে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন কেম্প বলিলেন, “আচ্ছা, রাস্তায় 
কেহ “বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে পারিবে না, সভাপতি সকলকে এইরূপ অনুরোধ করুন।” 
সভাপতি সেরূপ অনুরোধ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, “বলপূর্বক সভাভঙ্গ 
করিতে হইবে।” নেতৃবৃন্দ তখন সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্তব্য মনে করিলেন। 

মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, “এই কনফারেন্স ভাঙিল বটে, গ্রামে 
গ্রামে যাও, বিলাতি জিনিস নির্বাসন করিয়া স্বদেশি দ্রব্য নির্মাণ কর। আজ আমাদের আনন্দের 
দিন, যেদিন বিলাতি বর্জনের লাঠি ইংরেজদের পৃষ্ঠে পড়িবে সেদিন এ অপমানের প্রতিশোধ 
হইবে।” সকলেই সভা পরিত্যাগ করিলেন। এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, ইহা 
মনে করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমাকে সভা ত্যাগ করিতে বলিলেন; 
আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু এতদ্সম্বন্ধে তাহার রচিত গ্রন্থ 800) 1 1121776 
এ লিখিয়াছেন-_ 
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তাৎপর্য :--একজন, মাত্র একজন ব্যতীত সকলেই চলিয়া গেলেন। তিনি সম্ভীবনী'র সম্পাদক বৃষ্ঃকুমার মিত্র, 
যাহার বিষয়ে এই পুস্তকে একাধিকবার উল্লেখ কবিয়াছি। ব্রেমাস্‌ তাহার বর্বর সেনাদল লইযা রোম নগরীতে প্রবেশের 
সময়ে প্রাচীন সেনেটারদের ন্যায় তিনি স্থানত্যাগ না করিয়া স্বীয় আসনে অটল রহিলেন। 

তাহার সর্বাঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং তাহার মুখমণ্ডল উত্তেজনায় রক্তিম। শাসকদের অমান্য 
করার ফল বহন করিতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। আমরা তরকবিতর্ক কবিলাম, অনুনয় ও প্রতিবাদ 
করিলাম; এবং শব পর্যন্ত অতি কষ্টে তাহাকে মণ্ডপ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইতে পারিলাম। 

আমি বলিলাম, “আজ এই স্থানে প্রাণে দিব কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিব না, আপনারা 
সকলে প্রস্থান করুন।” অনাথবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে 
হইল আমি যেন একমাত্র সাহসী পুরুষ। এই ভাব মনে উদয় হওয়ামাত্র আপন।কে অবনত করিয়। 
অনাথবাবু সহিত বাহিরে চলিয়া গেলাম। 

সভা ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার ফল অতি ভীষণ হইল। দেশময় ইহার প্রতিশোধ 
লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আমরা আইনানুগত আন্দোলনের পক্ষাপাতী ছিলাম কিন্তু 
বহুসংখ্যক লোক অরাজকতা দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে প্রবৃত্ত হইল। 

ম্যাজিস্ট্রেট রাস্তায় “বন্দেমাতরম” ধ্বনি নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহু সহস্র লোক 
সশস্ত্র পুলিসের সম্মুখে প্রাণ ভরিয়া “বন্দেমাতরম”" বলিয়াছিল। পুলিস সেদিন আর লাঠি 
চালাইতে সাহস, করে নাই। 

পরদিন অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল হইতে প্রস্থান করিলেন। সেদিন সাহিত্য সম্মিলন হইবে 
এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল; 
কিন্তু উহার প্রতি আর কাহার মন গেল না। কি করিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করা যাইবে এবং বিলাতি 
দ্রব্য বর্জন করিয়া স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করা হইবে সেই ভাবেই সকলের মন প্রাণ ভরপুর 
হইয়াছিল। রবিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। 

এঁ দিন বরিশালের আট মাইল দূরবততী রহমতপুরের চক্রবর্তী জমিদারগণ বিলাতিবর্জন, 
বঙ্গভঙ্গ নিবারণ সম্বন্ধে এক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন । সুরেন্দ্রবাবু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, 
গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মৌলবী আবুল হোসেন সেখানে গমন করিয়া বিলাতিদ্রব্য বর্জন করিতে 
সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী জমিদারগণ নিষ্ঠবান হিন্দু, তবু স্বদেশি আন্দোলন 
তাহাদিগকে এমন উদার করিয়াছিল যে তাহারা আমাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার 
করিয়াছিলেন। এদিকে বরিশালে রাষ্ট্র হইয়াছিল রহমতপুরের সভা ভাঙিবার জন্য বহুসংখ্যক 
সশস্ত্র পুলিস ঘোড়ার গাড়ি করিয়া সেই গ্রামে গিয়াছে। ইহা শুনিয়া বিহারীলাল রায় অতি ত্বরায় 
রহমতপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। রহমতপুরের সভাভঙ্গের পর পুলিস উপস্থিত হইয়াছিল, 
সুতরাং তথায় কোন গোলযোগ হয় নাই। ফিরিবার সময় পথে বিহারীবাবুর সঙ্গে আমাদের 
দেখা হয়। তিনি আমাদিগকে তাহার লাখুটিয়ার বাড়িতে লইয়া যান। 

লাখুটিয়া এক সময়ে ব্রান্মাধর্ম আন্দোলনের একটি কেন্দ্র ছিল। বিহারীবাবু ভ্রাতা রাখালচন্দ্র 
রায়চৌধুরি ও তাহার পত্রী সৌদামিনী দেবী ব্রান্দাধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সৌদামিনী দেবী 
খুব ভাল গান করিতে পারিতেন। তিনি কখনও কখনও সাধারণ ব্রান্মাসমাজ মন্দিরে সঙ্গীত করিয়া 


আোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন। 


৫৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


১৭ এপ্রিল আমরা বরিশাল ত্যাগ করিলাম। বরিশাল হইতে খুলনা পর্যস্ত যত স্টীমার স্টেশন 
ছিল সর্বস্থানেই গভীর গর্জনে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি করিতে করিতে নানা শ্রেণীর লোক 
সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিতে আসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু সকল স্থানেই বক্তৃতা করিয়৷ সমবেত লোকদিগকে 
গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ১৮ এপ্রিল প্রত্যুষে আমরা শিয়ালদহ পৌছিলাম। 

বরিশালের ঘটনার সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার লোক এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে প্রায় 
দশ হাজার লোক রাত্রি তিনটার সময়ে কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া চারিটার পর শিয়ালদহ 
অভিমুখে যাত্রা করেন। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, আ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র যুবকগণ এবং আমি ট্রেন হইতে নামিলাম। 
অমনি দশসহত্র ক হইতে “বন্দেমাতরম” ধ্বনি উ্থিত হইল। আযান্টি-সার্কুলার সোসাইটির 
সভ্যগণ স্বদেশি দ্রব্যসমূহ মস্তকে বহন করিয়া, “মাগো, যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে, 
তোমার কাজে, বন্দেমাতরম বলে”, _-গাহিতে গাহিতে স্টেশন হইতে বহির্গত হইলেন। তখন 
অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে গাড়িতে আরোহণ করিয়াছিলেন, 
বহুসংখ্যক যুবক তাহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া কলেজ স্কোয়ারে নিজেরা টানিয়া আনিল। 

ব্যারিষ্টার মিঃ আশুতোষ চৌধুরী কলেজ স্কোয়ারের সভায় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন। 
তিনি অতি ধীর স্থির ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালের ঘটনা তাহার মত লোককেও অত্যন্ত উত্তেজিত 
করিয়াছিল। তাহার বক্তৃতার পর সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়া বঙ্গবঙ্গ খণ্ডন ও স্বদেশিব্রত গ্রহণ 
করিতে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। মৌলবি মজিবর রহমান ও মৌলবি লিয়াকত হোসেন 
বরিশালের ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তীব্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ত্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির ৪নং কলেজ স্কোয়ার কার্যালয়ের সম্মুখে এক সভা 
হয়, তাহাতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পন্চি কাব্যতীর্ঘ ও আমি বক্তৃতা করি। সমবেত জনসমুদ্র 
বরিশালের ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে আমরা তাহা বিশদভাবে 
বর্ণন করিলাম। 


বিপ্লবের সুচনা 


বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ, পুলিসের অমানুষিক অত্যাচার বাংলাদেশে দুই দল 
লোকের সৃষ্টি করিল। নিগ্রহ ও লাঞ্কনা সত্তেও একদল লোক আইনসঙ্গত আন্দোলন করিয়া 
স্বদেশে যে স্থায়ভুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর একদল লোক 
ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে হত্যা না করিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে না এই মন্ত্রে 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটিতে এক বিরাট সভা করেন। রায় বাহাদুর 
নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন-_“বরিশালের ঘটনার 
মত ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় না। সংবাদপত্র ও সভা দ্বারাই 
জনসাধারণের অসস্তোষ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র ও সভা বন্ধ করিলে বিপ্লব স্বভাবতঃই আবির্ভূত 
হয়।” তাহার উক্তি যে সত্য তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইল। 

বরিশাল কনফারেন্সের অব্যবহিত পরে দুইজন অপরিচিত যুবক সুরেন্দ্রবাবুর সহিত তাহার 
করিবার জন্য আজ রাত্রেই যাত্র! করিব।” সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন--“ইহার ফল অতি মন্দ হইবে। 
আমরা যে উপায়ে বঙ্গভূমিকে অখণ্ড করিতে চেষ্টা করিতেছি সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।” তাহার 


স্মৃতিচারণ ৫৬৯ 


উত্তরে তাহারা বলিল-_ “বান রীপাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে গুর্খারা লাঞ্ছিত করিয়াছে, আমরা তাহার 
প্রতিশোধ লইব।” সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন-_“ব্যামফীল্ড ফুলার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।” 
তখন যুবকন্বয় শাস্ত হইল। তাহারা বলিল- “আমাদের কয়েকজন লোক ফুলারকে হত্যা করিতে 
গিয়াছে, তাহাদিগকে তবে ফিরাইয়া আনা দরকার। আমাদের সঙ্গে টাকা নাই, আপনি আমাদের 
রেলভাড়া দিন।” ইহারা আসামে যাইয়া আততায়ীদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু 
তাহাদিগকে যে টাকা দিয়াছিলেন, তাহারা মনিঅর্ডারে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিল। 

ইহার কিয়দ্দিন পরে বাংলার গবর্ণর স্যার এগু ফ্রেজার যে ট্রেনে যাইতেছিলেন, সেই ট্রেন 
মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড় স্টেশনে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানা 
গাড়ি ভাঙিয়াছিল কিন্তু স্যার এগ্ডু ফেজার রক্ষা পাইয়াছিলেন। পুলিস এই ঘটনার অনুসন্ধান 
করিয়া এই বিপোর্ট দিয়াছিল যে রেলওয়ের কতকগুলি কুলি কর্তৃপক্ষের কার্যে অসস্তষ্ট হইয়া 
রেল ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আদালতের বিচারে কয়েকজন কুলি সাজা পাইয়াছিল। 
কয়েকজন বিপ্লবীর স্বীকারোক্তিতে পরে ইহা প্রকাশ পায় যে, তাহারাই স্যার এঞ্জু ফ্রেজারকে 
হত্যা করিবার জন্য রেলগাড়ি ভাঙিয়াছিল। 

এস্থলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্যার ফ্রেজার একদিন কলেজ স্ত্রীটে শ্রীষ্টান 
যুবকদিগের সমিতিতে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ রায় নামক বারাসতনিবাসী এক 
যুবক তাহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রকাশ্য সভামধ্যে তাহাকে রিভলভার দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল; কিন্তু রিভলভার হইতে গুলি বাহির হইল না। সে আবার গুলি করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল, এমন সময় বর্ধমানের মহারাজা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন। 

নারায়ণগড়ে যে সময়ে স্যার এগু ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেই 
সময়ে মেদিনীপুরে জেলা-কনফারেন্পের আয়োজন হইয়াছিল। ব্যারিস্টার মিঃ পি. কে. দত্ত তাহার 
সভাপতি ছিলেন। সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, টির রোযার রনা রা সিন 
হইতে তদুপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম। 

সভা হইবার পূর্বে আমি শুনিয়াছিলাম কোন এক বাড়িতে গুপ্তসভা হইতেছে। কোন্‌ বাড়িতে 
সে সভা হইয়াছিল তাহা এখন মনে নাই। আমি সেই গুপ্তসভায় উপস্থিত হইবামাত্র যুবকগণ 
যে পরামর্শ করিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। আমি তাহাদিগকে আইনসঙ্গত উপায়ে স্বদেশের 
সেবায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম। তাহারা আমার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু 
ইহা বুঝিতে পারিলাম, তাহারা যে জন্য মিলিত হইয়াছিল আমি তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের 
সে কার্ষে বাধা পড়িল। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। এখন মনে হয় ইহারা কোন যড়যন্ত্রে 
লিপ্ত হইয়াছিল। 

মেদিনীপুর জেলা-কনফারেব্সের সভা আরম্ভ হইলে পর দেখা গেল কয়েকটি যুবক 
কনফারেন্স ভািবার জন্য খুব উৎপাত করিতেছে। মিঃ কে. বি. দত্ত ও সুরেন্দ্রবাবু তাহাদিগকে 
থামাইবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে তাহারা নীরব হইলে সভার কার্য আরম্ত হয়। আমি বক্তৃতা 
করিবার সময় বলিয়াছিলাম-__“বৈধ উপায়ে দেশের কল্যাণ করা সষ্ভব, না অবৈধ উপায়ে করা 
সম্ভব?” একটি যুবক বলিল--_“রাজদ্রোহের দ্বারা সম্ভব।” তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, মেদিনীপুরে 
একদল রাজদ্রোহীর আবির্ভাব হইয়াছে। সভাস্থলে যে তর্কবিত্তক হইয়াছিল তাহাতে ইহা স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুই দলের আবির্ভাব 
হইয়াছে- এক দল ধীরপন্থী, অপর দল উগ্রপস্থী। 

ইহার কিয়দ্দিন পরে ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় সুরাটে কংগ্রেসের 
আয়োজন হয়। সে বৎসর নাগপুরে কংগ্রেস হইবার কথা ছিল; কিন্তু তথায় উপ্রপহ্থী দলের 


৫৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রাবল্য হওয়াতে সুরাটে কংগ্রেস করা ধার্য হয়। কলিকাতা হইতে আমরা. বহলোক সুরাট যাত্রা 
করে। তাহাদের অধিকাংশই ইংরেজী জানে না। তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া অবগত হইলাম, 
ইহারা বালগঙ্গাধর তিলকের সমর্থনকারীগণ কর্তৃক সুরাট নীত হইতেছে । আরও অবগত হইলাম, 
ইহারা মিঃ তিলককে সভাপতি করিবার জন্য সুরাট যাইতেছে। 

সে বগসর ডঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি হইবার কথা ছিল। আমরা বলিলাম “এ বৎসর 
যে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হইবেন। রাসবিহারী ঘোষের নাম শুনিয়াছ £” তাহারা বলিল-_-“না, 
আমাদিগকে তিলকের জন্য ভোট দিতে পাঠাইয়াছে, আমরা আর কাহাকেও ভোট দিব না।” 

নির্দিষ্ট দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন আরন্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রাসবিহারী 
ঘোষকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তখন একজন লোক কি সঙ্কেত করিল, আর 
অমনই অনেক লোকে চীৎকার করিতে করিতে সভাপতির আসনের দিকে অগ্রসর হইল; চেয়ার 
ছুঁড়িতে লাগিল, লাঠি ছুঁড়িতে লাগিল, জুতা ছুঁড়িতে লাগিল। একখানি প্রকাণ্ড মারহাট্টি চটি 
সুরেন্্রবাবুর দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তিলক-দলের কীর্তিচিহন্বরূপ তাহা সযত্ে 
কুড়াইয়া লইয়া কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক লাঠিধারী সবলকায় লোক বহু সংখ্যক 
লোকের মতের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া ও প্রহার করিয়া সভা ভাঙিয়া দিল। 

মেদিনীপুরে সর্বপ্রথমে অল্সসংব্যক লোকের দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের সমর্থিত সভা ভঙ্গের 
চেষ্টা হইয়াছিল । সুরাটে অল্পসংখ্যক লোকের চেষ্টা সফল হইয়াছিল। অতঃপর ভারতের নানা স্থানে 
অল্পসংখ্যক লোক চীৎকার করিয়া, অশ্রাব্য গালি দিয়! এবং প্রহার করিয়া সভা ভঙ্গ করে। 

কংগ্রেস ভঙ্গের পর মণ্ডপের সংলগ্ন এক চন্দ্রাতপতলে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধিগণ 
এক সভা করিলেন। সেই সভায় কংশ্রেসের নিয়মাবলী প্রণীত হইল । তাহার প্রধান নিয়মগুলি 
এই--ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষে স্তায়ভ্তশাসন স্থাপন করাই কগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং 
বৈধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম এই-_যাহারা কংগ্রেসের সভ্য 
হইতে ইচ্ছুক তাহাদের এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। ১৯০৮ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যস্ত 
এই নিয়ম অনুসারে কংগ্রেসের কার্য চলিয়াছিল। 

১৯১৬ সালের কংগ্রেসে বাবু অস্থিকাচরণ মজুমদার সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই কংগ্রেসে 
সমস্ত দল আবার একত্র হন এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে 
হিন্দু-মুসলমানকে ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং কোন্‌ প্রদেশে 
কতজন মুসলমান সভ্য হইবেন তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই সন্ধি ছারা হিন্দু-মুসলমানের 
আপাততঃ এঁক্য স্থাপন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে অনৈক্যর বীজ বপিত হইয়াছিল 
তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে। 

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউনহলে এক সভা হয়; তাহাতে এই সঙ্কল্প করা হয় যতদিন 
বঙ্গভঙ্গ রহিত না হইবে ততদিন বিলাতিপণ্য কেহ ব্যবহার করিবে না। বাংলা দেশের সমস্ত 
লোককে এই সঙ্ল্পে দৃঢ় রাখিবার জন্য কলিকাতা হইতে বহুলোক বাংলার সর্বত্র গমন করিয়া 
স্বদেশি আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমিও বাংলার নানা 
জেলায় এবং বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বহু গ্রামে গমন করিয়া সকলকে শ্বদেশিব্রত অবলম্বন 
করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। 

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ইতঃপূর্বে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না, স্বদেশি সভায় 
তিনি প্রথম বন্ৃতা করেন। স্বদেশি সভায় বন্ৃতা করিতে করিতে তিনি একজন উৎকৃষ্ট বক্তা 
হইয়াছিলেন। 


স্মৃতিচারণ ৫৭১ 


১৯০৬ সালে ৭ আগস্ট অখণ্ড-বঙ্গভবন মাঠে স্বদেশিব্রত দৃঢ় করিবার জন্য আর এক সভা 
হয়। জরীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে যে জাতীয় পতাকা প্রস্তুত 
করা হয়, সভাপতি তাহা উত্তোলন করেন। 

১৯০৭ সালের ৭ আগস্ট বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা অক্ষুপ্ন করিবার জন্য যে সভা 
হয় তাহাতে আবদুল হালিম গজনবী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাস্থলে তিনি জাতীয় পতাকা 
উত্তোলন করিয়াছিলেন। 

১৯০৮ সালের ৭ আগস্ট অখশ্ড-বঙ্গভবনে সভা করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত করা 
হইয়াছিল। কলিকাতার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডে্ট ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অথগু-বঙ্গভবনের সভা 
বন্ধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবু ও আমার উপর নিষেধ-আজ্ঞা জারি করেন। আমরা পরামর্শ করিয়া 
ইটালীর এক মাঠে সভা করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। পুলিস সে সভা বন্ধ করিয়া 
দিল। অবশেষে আমরা এই নির্ধারণ করিয়াছিলাম যে প্রতি বংসর ৭ আগস্ট তারিখে স্বদেশি 
মেলা করা হইবে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর স্বদেশি মেলা হইয়াছিল। 

বঙ্গের গবর্নর লর্ড কারমাইকেল একবার এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভারত 
গবর্নমেন্টের সদস্য ধুরন্ধর সিভিলিয়ান স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্টও এই মেলা দেখিতে 
আসিয়াছিলেন। আমি এই মেলার একজন সম্পাদক ছিলাম। ১৯২১ সালের পর নানা স্থানে 
স্বদদেশি মেলা আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং আমাদের পরিচালিত মেলা বন্ধ করা হয়। এই মেলা-ফণ্ডে 
দেড় হাজার টাকা উদ্ৃত্ত ছিল। নিবারণচন্দ্র রায়ের নামে এই টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই মেলাতে 
প্রতিবংসর নানাস্থানের স্বদেশি দ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রয় হইত। কোথায় কি স্বদেশি দ্রব্য পাওয়া 
যায় জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিতেন। 

বঙ্গলশ্মী কটন মিলের শেয়ার যাহাতে জনসাধারণ ক্রয় করে তজ্জন্য 'আ্যান্টি সার্কুলার 
সোসাইটি'র যুবকগণ ও আমি বঙ্গের নানাস্থানে গমন করিয়াছিলাম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই 
করি নাই। আমি স্বদেশি আন্দোলনে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম। 

অনেকে মনে করিত আমি ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী, সুতরাং বিপ্লবী দলের 
অনেকে আমার নিকটে আসিতেন। একদিন রাত্রিকালে এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিলেন, 
“পুলিস বীডন স্ট্রীটের সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, অনেক যুবককে প্রহার করিয়াছে, পার্শবন্তী বহু 
দোকান লুট করিয়াছে, অতএব ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম. “কিরূপে 
প্রতিশোধ লইবে?” যুবক বলিল, “রাত্রিকালে পুলিসেরা শহরের নানাস্থানে পাহারা দেয়, এক 
এক স্থানে একজনের বেশি থাকে না। একটা বৃহৎ আয়োজন হইলে এক রাত্রিতে আমরা সমস্ত 
পুলিসকে হত্যা করিতে পারি।” আমি বলিলাম, “এমন বৃহৎ আয়োজন করা সম্ভব নয়। সমস্ত 
পুলিস এক রাত্রে হত্যা করিলেও তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; পরদিনই নূতন পুলিস 
নিযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ তোমাদের জানা উচিত এ জগতে একজন ন্যায়বান নিয়স্তা আছেন, 
তাহার রাজ্যে অধর্ম কখনও জয়যুক্ত হয় না।” যুবকটি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। 

১৯০৮ সালর ১ এপ্রিল কলিকাতায় এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার 
সময় দুইজন বাঙালি যুবক মজঃফরপুরের ডিট্টরিক্ট জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়াছিল। 
কিন্তু ত্রমত্রমে মজঃফরপুরের উকিল মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে বোমা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা 
করে। কিংসফোর্ড ইতঃপূর্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন স্বদেশি আন্দোলনে 
লিপ্ত অনেক যুবককে কারাদণ্ড ও বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন। বেত্রদণ্ড দেওয়াতে বহু যুবক তাহার 
উপর জ্ুুদ্ধ হইয়াছিল। বৃদ্ধ লিয়াকত হোসেন অনেক যুবককে অর্থসাহায্য করিতেন; মিঃ 


৫৭২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কিংসফোর্ড তাহাকেও কারাদণ্ড দিয়াছিলেন। ইহাতেও যুবকমহলে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হয়। 
মিঃ কেনেডি কংগ্রেসের একজন সভ্য ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের পর মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু 
ধৃত হয় এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাসি হয়। 

ইহার পর কলিকাতার দুই এক স্থলে রাত্রিকালে পুলিসকে আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং 
কয়েক জন পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করাও হইয়াছিল। আমি তখন বুঝিলাম বাংলা দেশে পুলিস 
হত্যা করিবার জন্য একটি দল গঠিত হইয়াছে। 
জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমাদের দলে কয়জন লোক আছে ?” 
যুবক বলিল, “বাংলা দেশের নানা স্থানেই আমাদের দলের লোক আছে। কলিকাতায় আমরা 
বোমা তৈয়ার করিতেছি। অনেক বন্দুক ও রিভলভার সংগ্রহ করিয়াছি, কয়েকটা ঘোড়াও সংগ্রহ 
করিয়াছি।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কয়টা ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছ?” সে বলিল, “দুইটা ।” “কয়টা 
বন্দুক ও রিভলভার তোমাদের আছে?” সে বলিল, “কুড়িটা।” বোমার বিষয় প্রথম এই যুবকের 
কাছেই শুনিয়াছিলাম। বোমা যে কি তাহা আমি জানিতাম না। যুবক বলিল, “বোমার পরীক্ষা 
হইতেছে, যুবকেরা বন্দুক ও রিভলভার ব্যবহার করিতে শিখিতেছে।” 
টাকা পাইবে কোথায় ৮” যুবক বলিল, “ডাকাতি করিয়া ।” আমি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলাম, 
“ধর্ম এব হতহোস্তি' যাহারা ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাহারা বিনষ্ট হয়। তোমরা এ দুক্কর্ম করিও 
না।” যুবকটি আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল। 

ইহার বহুদিন পরে ইউরোপে মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতার একজন মুসলমান একজন তুর্কিকে 
লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুর্কির পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখিয়া মনে 
হইল তিনি একজন সন্ত্রান্ত ব্যক্তি। তিনি বিশুজ্ঞ ইংরেজীতে কথা বলিলেন। তিনি প্রথমে মনে 
করিয়াছিলেন গবর্নমেন্ট আমাকে নির্বাসিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি গবর্মমেন্টের ধ্বংস কামনা 
হইয়াছে। এই সময়ে যদি ভারতবাসী ইংরেজ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে তুরস্ক 
এবং জার্মানী অনায়াসে ভারতবর্ধ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে। এ বিষয়ে আপনারা 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।” আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম-__“ইংরাজকে তাড়াইয়া দেওয়া যে অসপ্ভব 
বর্তমান যুছ্ধই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যদি আপনারা তাড়াইতে পারেন তবে ভারতবর্ষ তুরস্কের 
অধীন হইবে। আমরা তুরস্কের অধীন হইতে চাই না।” ইহার পর তিনি আমাকে অনেক বুঝাইতে 
চেষ্টা করিলেন; আমি সর্বশেষে বলিলাম, “ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের সঙ্গে যদি ঘ্রহকারিতা করে তবেই 
ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে; নতুবা কেহ-না-কেহ ভারতবর্ষকে পদতলে রাখিবে।” অতঃপর তিন 
চলিয়া গেলেন। 

একজন মুসলমানের সঙ্গে একজন তুর্কির আগমনে আমি বুঝিতে পারিলাম তুরন্ধ গবর্নমেন্ট 
ভারতের মুসলমানদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের অবসানে জার্মানী হইতে 
একজন বাঙালি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “সমস্ত ভারতবর্ষকে বিদ্রোহী করিবার 
জন্য রুশিয়া বিরাট আয়োজন করিয়াছে। বিদ্রোহের জন্য রূশিয়া অজন্্র অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছে।” আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি রুশিয়ার গুপ্তচর হইয়া আসিয়াছ। তুমি কি জান না 
রুশ গবর্নমেন্ট ধর্ম মানে না, সতীত্ব মানে না, বিদ্বানের মর্যাদা মানে না, স্বাধীন ভাবে যে জীবিকা 
অর্জন করিতে চায় রুশ তাহাকে হত্যা করে, সুতরাং কোন ভারতবাসী রূশিয়াকে ভারতে ডাকিয়া 
আনিতে পারিবে না।” ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম সে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে। 


মৃতিচার ৃ ৫৭৩ 


টষ্টগ্রামের একটি যুবক কলিকাতায় পাঠ করিত। সে আমাকে বলিয়াছিল, “জার্মানী হইতে 
অস্ত্র আমদানি করা হইয়াছে, জার্মানী হইতে এক জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্র আনা হইতেছে। 
ইহার দ্বারা অনায়াসে আমরা ইংরাজদিগ্রকে তাড়াইয়া দিতে পারিব।” আমি তাহাকে বলিলাম, 
“ভারতবর্ষে এমন কোন বন্দর নাই যাহা ইংরেজ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে না। তোমাদের জাহাজ 
কোন বন্দরে আসিবে?” সে বলিল, “টট্টগ্রামের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ অবস্থিতি 
করিবে, রাত্রিকালে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া নৌকাযোগে কর্ণফুলী নদী দিয়া দুর্ভেদ্য 
পার্বতীয় প্রদেশে তাহা লইয়া যাওয়া হইবে।” আমি বলিলাম “তোমাদের অন্ঞজতার আর পার 
নাই; সত্য সত্যই যদি কোন জাহাজ অস্ত্র লইয়া আসে তবে তাহা নিশ্চই ধরা পড়িবে।” 

ইহার কয়েক দিন পরে বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড কারমাইকেল আমাকে বলেন, 
একথানি অস্ত্রশস্ত্পূর্ণ জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে আসিতেছিল। কিন্তু 
তাহা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই ধরা পড়িয়াছে। আমি সে কথা শুনিয়া ভাবিলাম-_তবে ত 
সত্য সত্যই যুবকগণ মহা বড়যন্ত্রের আয়োজন করিয়াছিল। আয়োজন যে করিয়াছিল তাহা 

বাংলার নানাস্থান হইতে যুবকগণ কর্তৃক ডাকাতির সংবাদ আসিতেছিল। প্রথম সংবাদ 
আসে-_-রংপুরের কোন ধনশালিনী মহিলার বাড়িতে ডাকাতির আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু 
ডাকাতরা সে বাড়ি লুট করিতে পারে নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাইয়ের নিকটবর্তী কোন 
স্থানে বড় একটা ডাকাতি হইয়াছিল। যুবকেরা একখানি নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে 
গিয়াছিল। তাহারা ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ ও অলঙ্কার সহ গুণ টানিয়া নৌকো লইয়া যাইতেছিল। 
নদীতীরে যত গ্রাম ছিল তথাকার অধিবাসীরা ডাকাতদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু 
ডাকাতগ্রণ গুলি করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল। সারাদিন ডাকাতেরা গুণ টানিয়া নৌকা 
লইয়া গেল, শত শত লোক তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল কিন্তু ডাকাতদের নিকট যাইতে পারিল 
না। এমন ভীষণ ডাকাতি বাংলা দেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সন্ধ্যার পর ডাকাতেরা নৌকাখানি 
নদীতীরে ফেলিয়া অর্থ ও অলঙ্কারসহ পলাইয়া গিয়াছিল। 

ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালের রাজেন্দ্রপুর স্টেশনের নিকট রেলগাড়িতে এক ভয়ঙ্কর ডাকাতি 
হইয়াছিল। তদবধি ১৯৩২ সাল পর্যস্ত সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বাংলায় 
ভদ্রলোক কর্তৃক অনেক ডাকাতি হইয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে এবং রেলগাড়িতে ডাকাতি 
আরম্ত হইয়াছিল। মোটরগাড়িতে চড়িয়া ডাকাতি, তাহার পর ডাকলুট হইতে আরম্ভ হয ও 
অস্তশস্ত্র চুরি আরস্ত হয়। চট্টগ্রামের ভলান্টিয়ার ও পুলিসের অস্ত্রাগার লুঠঠন তন্মধ্যে এক প্রসিদ্ধ 
ঘটনা। 

যুবকেরা মোটরকারে চড়িয়া অস্ত্রাগার আক্রমণ করে, কয়েকজন ইংরেজকে বধ করে। 
ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন, তাহাকে বধ করিয়া জন্য গুলি করা হইয়াছিল, কিন্তু গুলি 
লক্ষ্যবষ্ট হওয়াতে তিনি বীচিয়া গিয়াছিলেন। লুঠনকারীগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া টট্টগ্রামের পাহাড় 
অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল; তাহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইংরেজদের যে ক্লাব আছে 
তথায় সমবেত ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। একজন ইংরেজ মহিলা 
হত এবং কয়েকজন ইংরেজ আহত হইয়াছিলেন। আততায়ীদের মধো একজন বাঙালি যুবতী 
ছিল। তাহার মৃতদেহ পরে পাওয়া যায়। সে বোধ হয় আততায়ীদের সহিত পলাইতে না পারিয়া 
আত্মহত্যা করিয়াছিল। 


৫৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
ভাঙা বঙ্গ জোড়া লাগিল 


১৯০৫ হইতে ১৯১১ সাল পর্যস্ত ক্রমান্বয়ে ৭ বৎসর কাল বঙ্গভঙ্গ নিবারণের জন্য আন্দোলন 
চলিয়াছিল। আন্দোলনকারীগণ লাঞ্ছিত, নিগৃহীত নির্বাসিত, কারাগারে অবরুদ্ধ, এবং বেত্রাঘাতে 
জর্জরিত হইয়াছেন, তবু জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদে আত্মহারা হইয়া আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হন 
নাই। 

১৯১০ সালে লর্ড মিন্টো ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। লর্ড হার্ভিপ্র গবর্নর-জেনারেলের 
পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ভারতসভা তাহার অভিনন্দনের আয়োজন করেন। 
হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। দুই-এক দিন পরেই লর্ড হার্ডিঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিনস্ত্রণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্র জিজ্ঞাসা করেন 
টাউনহলের সভার উদ্দেশ্য কি? সুরেন্দ্রবাবু বলেন-_-“বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে বাঙুলির মত কি তাহা 
আপনাকে জানাইবার জন্য সভা করা হইবে ।” লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, “সভা না করিয়া একখানি 
পত্রে আপনাদের মত জানাইতে পারেন।” সুরেন্দ্রবাবু বলেন, “আপনি স্বয়ং যদি সেই পত্র পাঠ 
করেন এবং বঙ্গের জননায়কদের ডাকিয়া তাহাদের মত অবগত হন, তবে সভা করার প্রয়োজন 
হইবে না।” “হ্যা, তাহা আমি করিব। তৎসম্বন্ধে রাজকর্মচারীদেরও মত অবগত হইব।” সুরেন্দ্রবাবু 
বলেন, “রাজকর্মচারীরা তাহাদের মত অনেকবার বলিয়াছেন, বঙ্গের জননায়কদের মতই আপনার 
অবগত হওয়া প্রয়োজন।” ল্রড হার্ডিজ ইহাতে সম্মত হইলেন। 

সুরেন্দ্রবাবু ও অশ্বিকাচরণ মজুমদার একখানি পত্র রচনা করিলেন। বঙ্গের জননায়কগণের 
স্বাক্ষরিত সেই পত্র ১৯১১ সালের জুন মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট প্রেরিত হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ 
বঙ্গবিভাগের পরিবর্তন করা যে প্রয়োজন তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আগস্ট মাসের ২৮ শে তারিখে 
ভারত সচিবের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন।-ইংলগুরাজ পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া 
১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক দরবার করেন। সেই দরবারে এই ঘোষণা করেন-__ “সমস্ত বঙ্গ 
অখণ্ড থাকিবে কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা একটি স্বতস্ত্র প্রদেশ হইবে এবং ভারতবর্ষের রাজধানী 
কলিকাতা হইতে দিল্লিতে স্থানাস্তরিত হইবে।” 

রাজা কি ঘোষণা করেন তাহা জানিবার জন্য ১২ ডিসেম্বর মধ্যাহু হইতে অপরাহু পর্যস্ত 
সমস্ত বাংলা উৎ্কঠিত হইয়াছিল। দরবার আরম্ভ হইবার পর তিন চারি ঘন্টা অতীত হইয়া 
গেল, তবু বঙ্গদেশ সম্বক্ধে কোন সংবাদ না আসাতে সকলে অধীর হইয়৷ বলিতেছিল-_-রাজা 
বুঝি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। যদি তাই হয় তবে আমরা নিরাশ হইব 
না; আরও তীব্র তেজে আন্দোলন করিব। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে বঙ্গভঙ্গ_রহিত করা হইবে এই 
সংবাদ কলিকাতায় পৌহুছিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে । তখন কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট সভা 
হইল। সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, “দিলিতে রাজধানী উঠিয়া গেল, বিহার 
ও উড়িষ্যা বাংলা দেশ হইতে পৃথক হইল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইল। কিন্তু উত্তর, পূর্ব, 
দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলা একত্র করিবার জন্য বাঙালি যে পণ করিয়াছিল সেই পণ পূর্ণ হইল, 
ইহা শুনিয়া সহম্র লোক “বন্দেমাতরম” বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 


রাসবিহারী বসু 


আত্মকথা * 


কেন আমি ভারত ত্যাগ করিলাম 


১৯১৫ সালের মার্চ মাস। আমি তখন বেনারসে আসিয়াছি। লাহোরের ব্যর্থ উদ্যমে ধাকাটা 
প্রথম বড় বেশি লাগিয়াছিল। কিন্তু এজন্য আমি তত দুঃখিত হই নাই। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম 
যে আমার দক্ষিণহত্তস্বরূপ যারা কাজ করিতেছিল, এমন অনেকেই ধরা পড়িয়াছে, তখন বড়ই 
দুঃখ হইল। যতবার এই সমস্ত সংবাদ পড়ি, ততবার দরদর করিয়া চোখ থেকে জল পড়ে। 
লাহোরেতে ব্যর্থ হইলেও “7119061) 9110৩, ৮৩ [200 09 55০০5৯৪ এঢার উপর আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া, ততটা নিরাশ হই নাই। এবারের ৫%০720:0৫টা ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে। 
ভবিষ্যতে এবারের মত ভুল করিব না--এই রকম ভাবিতেছিলাম। কিন্তু পরম স্বার্থত্যাগী, 
দুঃসাহসিক, সকলপ্রকার বিপদে বিপর্যয়ে অচল অটল যারা, এমন সব লোকেরা যখন ধরা পড়িল, 
তখন মনে একটা বড়ই আঘাত বাজিল। যারা ফাসিকাষ্ঠে প্রাণ দিবে তাদের ত আর ফিরিয়া পাইব 
না--এই ভাবনায় বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার মতন হইল। তারপর যখন সংবাদ পাইলাম যে, 
পিঙ্গলেও মিরাটে ধরা পড়িয়াছে, তখন একেবারে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। 
একটি ছেলে “পাইওনিয়ার' কাগজখানি আনিয়া দিলে, খুলিয়া দেখি যে মিরাট থেকে ১টি টেলিগ্রাম। 
তাতে পিঙ্গলে এবং আর করেকজন শিখ সৈনিক “বোমা” সমেত ধরা পড়িয়াছে, এই কথা লেখা 
আছে। চোখের জল আর থামে না। কাগজ পাইবার পুর্ব পর্যন্ত এই স্থির করিয়াছিলাম, যে কোন 
রকমে এবার পিঙ্গলে ফিরিয়া আসিলে আর তাকে আমার কাছ-ছাড়া করিব না। 

এর আগেকার কিছু ঘটনা বলি। লাহোরে যখন ধর-পাকড় আরম্ত হইয়াছে, তখন আর 
লাহোরে থাকিয়া কোন লাভ নাই, এই ভাবিয়া বেনারস কিন্বা বাংলায় ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলাম। 
তখন একটি পুরাতন বন্ধু বলিলেন, এ সময়ে পুলিশ প্রত্যেক ট্রেন “ওয়াচ' করিতেছে, আপনাকে 
এ সময়ে আমরা কখনই বিপদের মুখে যাইতে দিব না। তার উত্তরে আমি বলিলাম যে, পুলিশ 
নজর রাখিতেছে বলিয়াই এখন লাহোর থেকে বাহির হইয়া যাওয়া খুব সহজ। পূর্বেও দুইবার 
পুলিশ এই রকম দিল্লি স্টেশনে ৬৪৫০ করিয়াছিল, তখন খুব সহজেই দিল্লি থেকে বাহির হইয়া 
যাইতে পারিয়াছিলাম। পুলিশদের বুদ্ধিটা একটু মোট!। এধার ওধার চাহিয়া কেহ 011০৬ করিতেছে 
কিনা, এই ভাবে গেলে পুলিশের হাত থেকে সরা মুস্কিল। কিন্তু ঠিক একজন ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জারের 
মত গাড়ি করিয়া আসিয়া নামিয়া গাড়োয়ানকে চার আনার টিপ" বেক্সিস) দিয়া বরাবর সটান 
বুকিং অফিসে গিয়া, টিকিট কিনির়া, ট্রেন আসা পর্যস্ত বেঞ্চে বসিয়া খবরের কাগজ কিম্বা কোন 
বই পড়, পুলিশের বাবাও কখনও সন্দেহ করিতে পারিবে না। তাছাড়া পুলিশ এখন অধিকাংশ 
প্যাসেঞ্জারের উপরেই নজর রাখিবে, সেইজন্য তাদের মনোযোগ একমুখি না হইয়া ছড়াইয়া 
পড়িবে। সেইটাই আমাদের পক্ষে মহাসুযোগ। এই ব্যাপারটা বন্ধুকে বুঝাইয়৷ দিয়া একটি মারাঠি 
ছেলেকে১ সঙ্গে করিয়৷ ঠিক সন্ধার সময় লাহোর স্টেশনে আসিলাম। পাঞ্জাবি পোশাক, মাথায় 
* রাসবিহারীর আত্মকথা ও দুশ্্াপা রচনা--সংগ্রহ ও গ্রহ্না--অমলকুমার মিত্র। পৃ- ১-১৩ 
১. বিনায়ক রাও। 


৫৭৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


একটা প্রকাণ্ড রকমের পাগড়ি ও সঙ্গে একটি গুলিভরা “মসার” পিস্তল। একা থেকে নামিয়া 
সটান স্টেশন প্লাটফরমে আসিয়া হাজির হইলাম। টিকিট দুইখানা আগেতেই কিনাইয়া রাখিয়াছিলাম, 
দুই মিনিট অপেক্ষা না করিতেই দিল্লি পর্যস্ত যাইবার গাড়ি আসিল। আমরা দুইজন উঠিয়া বসিলাম। 
আমার সঙ্গী ছেলেটিকে ঘৃমাইবার ভান করিবার জন্য বলিয়া, আমি নিজেও নাক ডাকাইয়া দিলাম। 
আছেন। আমি নিরাপদে লাহোর ছাড়িয়া চলিলাম দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। 

সকালে গাজিয়াবাদে নামিয়া পড়িয়া ট্রেন বদল করিলাম। গাজিয়াবাদে নামিয়া দেখি আমার 
পরিচিত দেরাদুনবাসী একজন বাঙালি ভদ্রলোক স্টেশনে বসিয়া আছেন, কিন্তু আমার পোশাকে 
তিনি চিনিতে পারিলেন না এবং চিনিতে পারিলেও কখনও আমায় ধরাইয়া দিতেন না। যাহা 
হউক, গাজিয়াবাদ হইতে ই. আই. রেলওয়েতে আসিয়া মোগলসরাই-এ গাড়ি বদল করিয়া 
বেনারসে পরের দিন সকালে পৌছিলাম। বেনারস স্টেশনে পুলিশ খুবই সতর্কতার সহিত পাহারা 
দিতেছিল। কিন্তু বুদ্ধিটা মোটা হওয়ার দরুন ঠিক উল্টা লোকদের সন্দেহ করিতেছিল। যাক, তখনও 
পর্যন্ত পিঙ্গলের কোনও সংবাদ পাই নাই। সে জন্যে একটু চিন্তিত ছিলাম। ঠিক দুইদিন পরে 
পিঙ্গলে আসিয়া হাজির। তাহাকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া যে কত আনন্দ হইল তা ভাষায় 
বলা যায় না। সে মিরাটের সিপাইদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছে। আমি হুকুম দিলেই সে 
মিরাটে গিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারে। আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও যাকে আমি 
ভালবাসি এবং আপনার বলিয়া মনে করি, যার সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মদানের ভাবে 
আমি মুগ্ধ, যার সাহায্য না হইলে আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না, সেই প্রাণের 
ভাই শচীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তখন শচী বাড়িতে থাকিত না। পুলিশ কখন শচীনের 
বাড়ি ঘেরাও করে, তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, শচী বাড়িতে না থাকিয়া 
একটি বন্ধুর বাড়িতে থাকিবে। শচীর সহিত পরামর্শ করিলাম। একদিকে পিঙ্গলের প্রতি আমার 
ভালবাসা, অপরদিকে কর্তব্য। পিঙ্গলে আগ্জনের মুখে ঝাপাইয়া পড়িতেছে, তাহা আমি বেশ 
বুঝিতেছিলাম, কিন্তু অন্যদিকে কর্তব্য। শেষে পিঙ্গলকে পাঠানই স্থির হইল। 

ঠিক সন্ধ্যার সময়। মা-গঙ্গার তীর, দশাশ্খমেধ ঘাটের পরের ঘাটটিতে আমরা বসিয়া আছি। 
মা গঙ্গ৷ কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছেন। ২/৪ খানি নৌকা দেখা যাইতেছে। মন্দির সমূহে আরতি 
আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি পিঙ্গলকে বলিলাম। 

“তুমি যে কাজে যাইতেছ, তাহাতে কত বিপদ তাহা জান বোধ হয়, একটু এধার ওধার হইলেই 
মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে, এটা মনে ভাবিয়াছ কি?” 

শিঙ্গলে একগাল হাসিয়া বলিল, “মরা বাঁচা আমি কিছু জানি না যখন 010 (আদেশ) দিবেন 
তখন সেটা করিবই, তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় হবে।” _ 

ঠিক বীরের মতনই উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কীপিয়া উঠিল। 
অনেককেই হারাইয়াছি, আবার 'পঙ্গলকেও হারাইব কিঃ পিঙ্গলে তার পরের রাত্রে মিরাটে গেল। 
পিঙ্গলের সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ। এখনও তার হাসিভরা মুখখানা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে! 
পিঙ্গলে তো মানুষ নয়, সে ছিল দেবতা । তার মত হাজার লোক থাকিলে আজ ভারত স্বাধীন। 

এটা ১৯২৪ সাল। 

আজও যখন আমির চাদ, আবদবিহারী, বসম্তকুমার, বালমুকুন্দ, পিঙ্গলে, কর্তার সিং, মথুর 
সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং, ইত্যাদির কথা মনে পড়ে, তখন নয়ন ধারায় বুক ভাসিয়া যায়। এর 
কারণ কি? এরা ত আমার আত্মীয় নয়, তবে এদের জন্য এখনও কেন কীদি? এরা যে আমার 
আত্মীয়ের চেয়েও আপনার লোক, এরা যে আমার প্রাণের ভাই। সেইজন্য এদের জন্য এখনও 


স্মৃতিচারণ ৫৭৭ 


কাদি। এদের কথা মনে হইলে বুকটা যেন ফাটিয়া যাবার মতন হয়। বিপ্রবপন্থীদের মধ্যে একটা 
গাড় ভালবাসা আছে, তা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। নিজেদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধুর চেয়েও 
এরা পরস্পরকে ভালবাসে । এ ভালবাসা না থাকিলে কেহ কখনও বিপ্লবপন্থী হইতে পারে না 
এবং বিপ্রবমূলক কার্যও করিতে পারে না। 

পিঙ্গলে ধরা পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া শচীন এবং আর কয়েকজনের বেনারস থেকে বাংলায় 
গিয়া গা ঢাকা দিবার কথা স্থির ইইল। ইহার ২/৪ দিন পরে সংবাদ আসিল, যে আমার আশৈশব 
এবং যৌবনের বন্ধু, অসাধারণ স্বার্থত্যাগী বীরকর্মী শ্রী--২ কে হাওড়া স্টেশনে পুলিশ ধরিয়া লইয়া 
গিয়াছে । তখন বাংলাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। অতঃপর “বাঙাল”* কে সঙ্গে করিয়া আমি কাশী 
থেকে চন্দননগর অভিমুখে রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিলাম। চন্দননগরে খুব সকালে পৌছায়, 
এই রকম গাড়িতে যাওয়া স্থির হইল। মগরা স্টেশনে পশুপতিবাবুৎ আসিয়া অপেক্ষা করিবে। 
সেখানে নামিয়া পশু, বাঙাল এবং আমি ত্রিবেণী থেকে নৌকা করিয়া চন্দননগরে যাইব, স্থির 
ছিল। বেনারস থেকে গাড়িতে উঠিয়া, মোগলসরাই-এ চেঞ্জ করিলাম। মগরায় গাড়িখানা ভোর 
৪টার পৌছিল। নামিতেছি, এমন সময় আমাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল পশুপতি 
আসিয়া, ঝড়জলের জন্য নৌকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া বরাবর চন্দননগর স্টেশনে গিয়াই নামা 
ছাড়া উপায় নাই, একথা জানাইল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চন্দননগর স্টেশনে সদাসর্বদা কতকগুলি 
“টিকটিকি' (গোয়েন্দা) রাখিত কিন্ত এখন আর উপায় নাই, চন্দননগরেই নামিতে হইবে। স্থির 
করিলাম যে, নামিয়াই আমি প্রথমে যাইব এবং আমার পশ্চাতে ইহারা দুইজন আসিবে। চন্দননগর 
স্টেশনে নামিয়াই একটি হাত 1,086 71501 টি যেখানে আছে সেখানে রাখিয়া, অপর হাতে 
টিকিটখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে “৬/৪ ০" এর দিকে আসিলাম। উড়ানিখানি ভাল করিয়া মাথা 
এবং মুখে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। একজন গোয়েন্দা সটান স্টেশনের বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া 
নাক ডাকাইতেছে। আর কেহই স্টেশনে নাই। টিকিট কালেকটরটি আমার পরিচিত লোক। 
টিকিটখানি লইবার সময় একটু হাসিলেন বলিয়া বোধ হইল । তিনি বোধ হয় আমায় জানিতে 
পারিয়াছিলেন। কিন্তু জানিলেও সে সময় তিনি কিছুই করেন নাই এবং করিতেও পারিতেন না। 
স্টেশন থেকে চলিয়া আসিয়া আবাদের বাড়ির কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম। পশুপতি 
এ বিষয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত, একই খেলার সাথী,__এরং সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। 
বন্ধুর বাড়িতে সেইদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে হাঁটিয়া-__এর* বাড়িতে গিয়া হাজির 
হইলাম। সেখানে আর দুই ভায়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সমস্ত রাত কথাবার্তায় 
কাটিয়া গেল। এখন কি করা যায়, এই বিষয়েই আলোচনা হইল। শেষে এই স্থির করিলাম যে, 
ভারতের বাহিরে বিদেশে যাইব। 

১৯১৪ সালেও একবার আমার বিদেশে যাইবার কথা উঠিয়াছিল। আমার বন্ধুদের মতে সেটাই 
'সামার পক্ষে তখন শ্রেয়ঃ। সেবারে এমনকি জাহাজের টিকিট পর্যন্ত কেনা হইয়া গেল। অধিকাংশ 
সময়ে আমি “ইন্টুইশেন" (101810077) এর উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতাম। সেজন্য আমায় 
কখন কখন 17001515107) হইতে হইত । একটি ছেলে সন্ধ্যার সময় স্টিমশিপের টিকিটখানি আনিয়া 
আমায় দিল। আমি তখন বাড়িটির ছাদে বসিয়াছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু শ্রী--ও আমার কাছে 
ছিল। কি যেন মনে হইল। শ্রী--রদিকে চাহিয়া বলিলাম--“ভাই, আমি এখন বিদেশে যাইব না, 
আর একবার চেষ্ঠা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া টিকিটখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। শ্রী- আমার 
নিরাপদের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল এবং সেই উদ্বেগ ও ভাবনার বশবর্তী হইয়া আমাকে বিদেশে 
যাইবার জন্য বুঝাইয়া ছিল এবং আমিও এরকম রাজী হইয়াছিলাম। সে সময়ে গভর্ণমেন্ট আমাকে 

২. শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ৩. নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় । ৪. জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ৫. নরেশচন্দ্র সেন। ৬ মতিলাল 
রায়। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩৭ 


৫৭৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিতেছিল। প্রত্যেক বড় বড় স্টেশনে আমার ছবি (ফটো) টাঙাইয়া 
দিয়াছিল এবং আমাকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দিবে একথাও প্রকাশ করিয়াছিল। কাজেই হৃদয়ের 
বন্ধ শ্রী-আমার জন্য চিন্তিত হইবে তা আর বেশি আশ্চর্যের কথা নয়। শ্রী--আমার স্বভাব খুব 
ভাল করিয়াই জানিত। আমি যখন একবার স্থির করিয়াছি যে, বিদেশে যাইব না, তখন আমায় 
বুঝান বৃথা। শ্রী--ও কাজেই আমার কথায় সায় দিয়াছিল। 

এবারে কিন্ত আমি নিজেই বিদেশে না গেলে নয়, এই স্থির করি। তার কারণ দুইটি। একটি 
এই যে--আমার নিজের '০0১0107০0* এ দেখিয়াছি যে কেবল দেশীয় সেনার দ্বারা তখন আর 
[০৬০9101101) হইতে পারে না। 01৮11815রা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, 
কখনই 5006655081 16%0101101) আমরা আনিতে পারিব না। লাহোরে আমাদের (অর্থাৎ 011 
7০29181107) হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সব সরঞ্জাম থাকিত, তাহা হইলে 
সরকার আমাদের দলের সৈনিকগণকে ধরিলেও আমরা (07৬1118) বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিতে 
পারিতাম। আমাদের জনবল এবং 01501117760 0181158110175 ছিল, কিন্তু গাা?5 ছিল না। অস্ত্র 
সম্বন্ধে আমরা দেশীয় সৈনিকদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। কাজেই তাহারা যখন ধরা পড়িল 
তখন আমরা আর কিছুই করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে যাহাতে সৈন্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তা 
না পাইলেও আমরা কার্য করিতে পারি, সেইজন্য ঞা7া15 2110 21110111091) বিদেশ থেকে না 
আনিলে নয়। আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পূর্বে দেশটাকে 577811 এও ছারা 
ছাইয়া ফেলিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি বিদেশে যাওয়া স্থির করি। 

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য টাকার ব্যবস্থা করা। দেশেতে সে পর্যস্ত এই ০%070700 অনুভব করিয়াছি 
যে চুরি, ডাকাতি ছ্বারা বিপ্লবের টাকা কখনও যোগাড় হইবে না। তাছাড়া ২/৪ জন লোক ছাড়া 
কোন ধনীই আমাদের কাজে টাকা দিবে না। সেইজন্য বিদেশ থেকে টাকার যোগাড় করা। এই 
দুই উদ্দেশ্য মাথায় করিয়া আমি বিদেশ যাওয়া ঠিক করিলাম। 

এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিদেশিরা ক্লেন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা দিবে? এর উত্তর এই 
যে, তাহাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে। যুছ্ধকালে জার্মানরা 
ভারতীয়দিগকে টাকা এবং অস্ত্র দেয় নাই কি? আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের এইটাই বড় রহস্যময় কথা 
যে, আজকের বন্ধুরা কাল পরম শক্র হইয়া উঠেন এবং তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ ও আচরণ 
স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বর্ষ পূর্বে ইংরাজ জার্মানকে তার ঘোরতম শত্রু মধ্যে গণনা করিত, 
আজ সেই ইংলগুই আবার জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটা আমাদের 
মনে রাখা উচিত যে, ইংরাজের অনেকেই শক্র এবং তাহার পতন দেখিবার জন্য উদগ্রীব। কাজেই 
তাহারা যে ভারতীয়দের সাহায্য করিবে তা আর আশ্চর্য কি? 

বিদেশে যাওয়া স্থির হইল, কিন্তু টাকা না হইলে ত আর যাওয়া যায় না। টাকার বন্দোবস্ত 
করিতে কিছু সময় লাগিবে। যোগাড় না হওয়া পর্যস্ত কোন নিরাপদ স্থানে না থাকিলেও নয়। 
নবদীপ একটি তীর্থস্থান । অথচ সাধারণতঃ সেখানে তত বেশি লোক যাওয়া আসা করে না। কিছুদিন 
সেখানে থাকাই ঠিক হইল। তাছাড়া সেই সময়ে আমাদেরই একজন লোক সেখানে ছিল, তাহার 
মতে নবদ্বীপ খুব নিরাপদ স্থান। এই সমস্ত ঠিক করিয়া ভোর বেলা-_ এর" বাড়ি থেকে 'ক'এর* 
বাড়িতে গেলাম। তাহার কারণ-_---একজন 55০০, তাহার বাড়ি এবং চলাফেরা 01.1). ত 
ওয়াচ” করে। আমার পক্ষে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়। 

“ক' বাড়িতে দুপুর বেলা 'ক'র একজন আত্মীয় আসিলেন। আমি সাধারণতঃ তখন একজন 
ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলাম। পৈতে ত ছিলই, তার উপর একটি টিকিও ছিল। ভদ্রন্মেক আমি 


৭. মতিলাল রায়। ৮. সাগরকালী ঘোষ। 


স্মৃতিচারণ ৫৭৯ 


ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমায় হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও হাত জোড় করিয়া তাহাকে 
প্রতিনমস্কার করায় বেচারী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পরে 'ক'কে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। 
“কার কাছ থেকে একথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, “অভ্যাস কি সহজে ছাড়িতে পারি!” 

তার পরদিন সকালে একটি নৌকা ভাড়া করিয়া ৬/৭ জন ভাইকে সঙ্গে করিয়া ত্রিবেণীতে 
গেলাম। সেখানে আহার করিয়া পশুপতি ছাড়া আর সকলকে ফিরাইয়া দিলাম। পশুপতি আমার 
ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই ভয়ানক দুরস্ত। পরে বরাবর আমার সঙ্গে কাজ করিয়া 
আসিয়াছে। ভয় কাকে বলে পশুপতি তা জানে না। ওর অভিধানে ও-কথা নেই। পশুপতি আগুনের 
মধ্যে ঝাপ দিতে সদাই প্রস্তুত। পশুপতি না থাকিলে অনেক সময়েই আমায় বিপদে পড়িতে হইত। 
পশুপতি যেমন নির্ভিক, তেমনি বুদ্ধিমান। তাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ট্রেনে নবদীপে গিয়া হাজির। 
“ঠাকুর” তখন সেখানে ছিল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বাড়ি ভাড়া করিবার জন্য 
খুঁজিতে বাহির হইলাম। নবন্বীপের একপ্রাস্তে এক বৈরাগির এক বাড়ি ছিল। ২টি ঘর। সেটি ভাড়া 
করিলাম। সেখানে প্রায় একমাসেরও উপর ছিলাম। বাড়ি ঠিক হইলেই “ঠাকুরকে সেখান থেকে 
টাকা যোগাড় করিবার জন্য ঢাকাতে পাঠাইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে মারাঠি ছেলেটির আমার কাছে 
আসিয়া থাকা ঠিক হইল এবং পশু চন্দননগরে ফিরিয়া গেল। 

মারাঠি ছেলেটি বাংলা বলিতে পারিত। কিন্তু কখন কখন উচ্চারণ ঠিক হইত না, কাজেই বাজার 
করিবার জন্য বাড়ির মালিক বৈরাগি মহাশয়ের আশ্রয় লইতে হইল। বৈরাগিকে একদিন মাছ 
কিনিয়া আনিবার জন্য বলায় সে ইহাতে রাজি নয়, ২/৪ বার অনুরোধ করার পর রাজি হইল, 
তারপর প্রত্যেক দিন গামছা করিয়া মাছ কিনিয়া আনিত। একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। মাছের 
ঝোল অন্রান বদনে খাইয়া গেলেন। অথচ ইনি প্রথমে মাছ কিনিয়া আনিতে রাজি হন নাই, কারণ 
তিনি বৈরাগি এবং মাছ ছোঁন না। এই ঘটনাতে আমাদের সমাজের অবস্থা বেশ বোঝা যায়। 

আমাদের নবহীপ বাসের সময় অনেক ভায়েরাই আমার কাছে যাতায়াত করিয়াছিল তাহাদের 
মধ্যে প্রতাপ সিংহের কথাই এখানে একটু বলিব। প্রতাপের ঠাকুরদাদা, বাপ, খুড়ো সকলেই দেশের 
জন্য আত্মদান করিয়াছে, প্রতাপের সঙ্গে আমার অনেক পুরাতন সম্পর্ক। পণ্ডিত অর্জ্নলাল 
শেঠজির 15০01717070310, লইয়া প্রতাপ, ওর ভগ্নীপতি এবং আরও দুইটি ছেলে দেশ সেবা 
করিবার জন্য দিল্লিতে মাষ্টার আমীর ঠাদজীর কাছে ১৯১৩ সালে আসিয়াছিল। আমি বাড়িতে 
গেলে তিনি হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন--“বাবুজি, আপকে লিয়ে ৪ বড়ে দেশপ্রেমিক ম্যায় হহা 
লেয়ায়া হায়”-_-“বাবুজি আপনার জন্য ৪ জন খুব দেশভক্তকে এখানে আমি সঙ্গে করিয়া 
আনিয়াছি।” শ্রী আমির চাদজীর বাড়ির কাছেই একটি ভাড়াটে বাড়িতে এদের রাখা হইয়াছিল। 
ঢঙে রুটি এবং তরকারি করিয়া রাখিয়াছিল। বেলা ১১টার সময় সেই ভাড়াটে বাড়িতে আমি 
এবং মাষ্টারজি দুইজনে গেলাম। আবদ বিহারীকে একটা গুরুতর কাজ দিয়াছিলাম বলিয়া সে 
আসিতে পারিল না। সেখানে প্রতাপের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। চোখের দিকে চাহিয়া দেখি, 
যেন আগুন ঠিকরাইতেছে। প্রতাপ সিং প্রকৃতই সিংহ ছিল। 

পশুপতি সংবাদ আনিল যে, প্রতাপ রাজপুতানা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিয়া 
চন্দননগরে অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য পশুপতিকে বলিলাম। 
তার পরদিন পশুপতি প্রতাপকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রতাপকে বুঝাইলাম যে, কেন আমি বিদেশে 
যাইতেছি। সমস্ত শুনিয়া সে কাদিয়া ফেলিল। আমাকে সে অনেকদিন দেখিতে পাইবে না, এইটা 
তার প্রাণে বড় বাজিল। সেই প্রতাপের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। প্রতাপ আর ইহজগতে নাই। 


৯. ব্রেলোক্য মহারাজ। 


৫৮০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জেলেতেই প্রতাপ পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যেখানকার জিনিস সেইখানেই চলিয়া 
গিয়াছে। 

ঠাকুর” ঢাকায় গিয়া গিরিজাবাবুকে আমার কাছে পাঠাইল। গিরিজাবাবু এবং শচীন ও 
পশুপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চন্দননগর হইয়া কলিকাতায় যাওয়া ঠিক হইল। পশুপতিকে সঙ্গে 
করিয়া নবদ্বীপ থেকে বরাবর আসিয়া চুঁচ্ড়া স্টেশনে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া 
চন্দননগরের সীমান্তে অসিলাম। সেখান থেকে হাঁটিয়া--১*এ'র বাড়িতে আসিলাম।--১ এর সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া পরের দিন সন্ধ্যার সময় শচীন এবং স্নেহের গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া “ক' এর 
নৌকাতে গঙ্গা পার হইয়া কাচড়াপাড়া স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম, গিরিজাবাবুর 
পরিচিত এক বন্ধুর বাসায় উঠিলাম। 

গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমার বেশি দিনের পরিচয় নয়। কিন্তু ২/৪ দিন আলাপ করিয়াই দেখিলাম 
যে তার মতন মানুষ কম। তার মতন স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত লোক সহজে পাওয়া যায় না। আমার 
কপাল অনেক ভাল বলিয়াই গিরিজাবাবুর (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) মতন লোক 
পাইয়াছিলাম। সে গিরিজাবাবু আর ইহজগতে নাই। 


কিরূপে ভারত ত্যাগ করিলাম £ 


এখন প্রথম কাজ হইল স্টিমার ঠিক করা এবং টিকিট কেনা। সেই সময়ে সংবাদ পত্রে দেখিলাম 
যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই খবর পড়িয়াই মাথায় একটা বুদ্ধি 
যোগাইল। শচীকে বলিলাম যে পি. এন. টেগোর এই নামে একখানি জাপানের টিকিট কেন। 
দেরাদুনে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের একটি ৬111 আছে। সেখানে থাকার সময় ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। 
8০৪ 78607০ এর দূর সম্পকীয় আত্মীয় এই ভাবে পরিচয় দিলে ইংরেজ হঠাৎ সন্দেহ করিতে 
পারিবে না। কারণ কবি তখন জাপান যাট্টবেন এই কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। ইংরেজ 
মনে করিবে, ঠাকুর নিজে জাপান যাইবেন বলিয়া হয়ত একটু আগে জাপানে সমস্ত বন্দোবস্ত 
করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি যেমন ভাবিয়াছিলাম, হইলও ঠিক তাই। 

শচীন কলিকাতা হইতে কোবে যাইবার একখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। ইতিমধ্যে গিরিজাবাবু 
২টা সাহেবি সুট খরিদ করিয়া আনিলেন। স্টিমার ছাড়িতে তখনও কিছুদিন দেরি আছে। দুইদিন 
বাদে ২/৪টি ছেলেকে ডাকাইয়া, আমার অবর্তমানে তাহাদের সকলকে শচীন এবং গিরিজাবাবুর 
অধীনে কার্য করিবার জন্য বলিলাম। ইহার দুইদিন পরেই জাহাজ ছাড়িবার দিন। 

১৯১৫ সালের মে মাস। ১২ তারিখ। এই দিন স্টিমার ছাড়িবে। খুব সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র 
গুছাইয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া 'ম*১কে একখানি চিঠি লিখিলাম। অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল। 
কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। “ন্লেহের ভাই, আমি চলিলাম, তোমার সংসার তুমি দেখ”-_ এই 
কথাগুলি লিখিয়াছিলাম। পশুণতি আমার সুখ দুঃখের সহচর। পশুপতিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় 
লইয়া তাহার মারফৎ পত্রথানি “ম'র কাছে পাঠাইলাম। 

ভাবনাকে মনটা একেবারে আকুল। তখন পর্যস্ত ভারতের বাহির যাই নাই। পাঁচ বছর পূর্বে 
অবশ্য একবার বর্মায় গিয়াছিলাম। কিন্তু বর্মাটা ভারতের বাহিরে বলিয়া মনে হয় নাই। এইবারই 
আমার প্রকৃত দেশের বাহিরে যাইতে হইবে। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সব ছাড়িয়া কোথায় এক 
অপরিচিত স্থানে অজ্ঞাত লোকের মধ্যে চলিলাম, এই ভাবনাটায় বড়ই অস্থির হইলাম। সকলের 
চেয়ে দেশটিকেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রাণে দারণ আঘাত লাগিল। কিন্তু উপায় নাই। 


১০. মতিলাল রায়। ১১. জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ 


স্মৃতিচারণ ৫৮১ 


কর্তব্য সম্মুখে, পালন করিতেই হইবে। একবার দুর্বলতা আসিয়া বলিল, “তুমি বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া 
বিদেশে যাইও না।” পরমুহূর্তেই আমি এটা যে আমার দুর্বলতার স্বর, বুঝিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম। 

১২টা বাজিলে আস্তে আন্তে পোশাক পরিয়া একটার সময়ে দুখানি ফার্স্ট ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি 
ডাকিবার জন্য বলিলাম। গাড়ি দুইখানি আসিলে একটিতে গিরিজাবাবু এবং অপরটিতে আমি 
এবং শচীন উঠিয়া বসিলাম। 

গাড়ি দুইখানি গড়ের মাঠের ধার দিয়া খিদিরপুরের দিকে যাইতে লাগিল। তখন মনের অবস্থা 
ভীষণ। ছেলেবেলার কথা, যৌবনের কথা, বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, খেলার সাথীদের কথা একে একে 
প্রাণে উদয় হইল। প্রাপটা যেন বাহির হইয়া যাইবার উপন্রম হইল। চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া 
পড়িতে লাগিল। শচীকে জড়াইয়া ধরিয়া “ভাই আমি দেশ ছাড়িলাম, খুব সাবধানে থাকিয়া কার্য 
করিও”-_এই কথাগুলি বলিলাম। 

আমি যে স্টিমারে চড়িব-_-তাহার নাম “সানুকিমার” (39120101790) --নিপ্লন যুসেন 
কোম্পানির জাহাজ, ৭৫০০ টন। “সানুকি” জাপানের একটি শহরের নাম। “মার এই শব্দের 
অর্থ গোল। ইংরাজিতে যেমন জাহাজের নামের পূর্বে 5. ৪. অর্থাৎ 51581791) এই কথা লেখা 
থাকে, জাপানে তেমনি জাহাজের নামের পরে মারু শব্দ লেখা থাকে! যে জাহাজের নামের সঙ্গে 
“মার” এই কথাটি আছে, সেটি জাপানি জাহাজ তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। 

“সানুকিমারু” ছয় নম্বর খিদিরপুরে ডকে ছিল। ছয় নম্বর ডকের ফটকে পৌছিবার দুই মিনিট 
পূর্বেই শচীন আমার গাড়ি হইতে নামিয়া যায়। সেই সময়ে শিরিজবাবুও তার গাড়িখানি ফিরাইয়া 
দিলেন। রহিল কেবল আমার গাড়ি এবং আমি তাহাতে একেলা । শচীন এবং গিরিজাবাবু একটু 
দূরে দাঁড়াইয়া আমার জাহাজে নিরাপদে চড়াটা পর্যস্ত অপেক্ষা করিতেছিল। 

আমাদের বাসা হইতে গাড়ি করিয়া আসিবার সময়, আমার কাছে এ পর্যস্ত সদা সর্বদা রাত্রে 
শুইবার সময়েও যে গুলিভরা “মসার” পিস্তলটা ছিল, তাহা শচীকে দিয়া আসি। গাড়িতে উঠিবার 
সময় দেখি, শচী এবং গিরিজাবাবু দুজনেই এক একটা পিস্তল লইয়াছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--“পিস্তল লইয়াছ কেন£” শচী এবং গিরিজাবাবু উত্তর দিল--“যদি 
কোনও গোলযোগ হয়, তাহলে পিস্তল দুটি থাকলে আপনাকে রক্ষা করতে পারব।” 

শচী এবং গিরিজাবাবু আমায় কত ভালবাসিত এই ঘটনার উল্লেখে তার পরিচয় দিলাম। 
নিজেদের বিপদে ফেলিয়াও আমায় রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সদাই প্রস্তুত। 

আমি বলিলাম, “বাপু যদি পুলিশ জানিতেই পারে তাহলে দুটা পিতস্তলে আর কি হবে? আমার 
জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির আবশ্যক বেশি, ও দুটি কোন জায়গায় রেখে যাও।” 

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের নিম্ষলতার একটি প্রধান কারণ যে, আমাদের কাছে যথেষ্ট 
পরিমাণে অস্ত্র ছিল না। আমি তখন আমার জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির বেশি দাম বলিয়াই 
জানিতাম। তা ছাড়া, পিস্তল ব্যবহার না করিলে হয়ত কেবলমাত্র আমি একলাই ধরা পড়িব। 
কিন্তু আমায় রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা যদি পিস্তল চালায় তাহা হইলে আমার সঙ্গে ইহারাও ধরা 
পড়িবে। সেই কারণে পিস্তল লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই বলিয়া অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু দুইজনেই 
গৌ ধরিল, যে পিস্তল না লইয়া গেলে আমাকে মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেক বলাতেও 
যখন রাজি হইল না, তখন আর কি করি? উহারা পিস্তল দুটি লইয়াই চলিল। 

৬নং খিদিরপুর ডকে আমার গাড়িখানা আসিয়া পৌছিল। তখন বেলা ২টা। দ্বাররক্ষক বলিল, 
যে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। গাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, “সানুকিমারু” 
হইতে একজন জাপানি কর্মচারি আসিয়া আমাদের জাহাজে চড়িবার জন্য বলিল। আমার গাড়ি 
ঠিক জাহাজের সম্মুখে গিয়া দীড়াইল। আমি জাহাজে উঠিয়া নিজের কেবিনে আশ্রয় লইলাম। 
গাড়োয়ান আমার তোরঙ্গ মাথায় করিয়া কেবিনে আনিল। 


৫৮২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কেবিনে আর ভারতীয় কেহই নাই। একটু হিন্দুস্থানী জানা একজন জাপামি এবং দুইজন 
ইউরেশিয়ান। পুবেই বলিয়াছি, আমার টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর '৬/111০1. ০০৫". গাড়োয়ানকে 
ভাড়া এবং বকশিস দিয়া 785৩ এর কাছে যাইলাম। তিনি বেশ ইংরাজি জানেন। রাস্তায় খাওয়া 
দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম যে 9521 এর সঙ্গে কোন রকম বন্দোবস্ত হইতে পারে কিনা। 
তিনি 519৬০ কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। 565%৪10 আসিয়া বলিল, যে খাবার জন্য প্রতোক 
দিন সাড়ে তিন টাকা খরচ পড়িবে। ভাবিয়া দেখিলাম যে কোবেতে পৌছিতে একমাস লাগে, 
তা'হলে খাবার জন্যই আমার একশত টাকার বেশি লাগিবে। অথচ “৬/10) ০০৫” প্রথম শ্রেণির 
টিকিটের দাম মোট ২১২ টাকা--কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটখানি (এটি ৮০ টাকায় খরিদ 
করিয়াছিলাম) সহ আহার্য প্রথম শ্রেণি করিয়া বদল করিলাম। তারপর নিজের তোরঙ্গটি প্রথম 
শ্রেণির কেবিনে আনাইলাম। 

এ জাহাজখানা প্যাসেঞ্জার বোট নয়। আধা লোকতযাত্রী ও আধা মালবাহী জাহাজ, সেইজন্য 
বেশি কেবিন ছিল না। প্রথম শ্রেণিতে কেবলমাত্র তিনটি কামরা। একটিতে দুইজন জাপানি, 
একটিতে একজন জু মেয়ে এবং তৃতীয়টিতে আমি আর একজন সুরাটবাসি মুসলমান। তিনি 
কোবেতে একজন ভারতবাসীর দোকানের চাকর। তৃতীয় শ্রেণির অর্থাৎ নিচের ডেকে যাত্রীদের 
অধিকাংশ শিখ এবং দুইজন সীমান্ত পারের তর81)5-700110151) পাঠান ছিল। শিখেরা সব চায়না 
যাইতেছে, আর পাঠান দুটি জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইবে। সিঙ্গাপুর যাত্রীও ৭/৮ জন এ[- 
০০170 র লোক ছিল। 

[৯1561 কে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িবার জন্য 
যাইতেছি। আমার নাম “1৪৪০৩ দেখিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে রবিবাবুর 
কোন সম্পর্ক আছে কি না। আমি বলিলাম যে দূর সম্পর্ক আছে তবে একই বংশ, এখন আলাদা 
আছে। আমি যে ঠাকুর বংশের লোক এটা_জানিয়া [9150 খুব আনন্দিত। 101. 78010 সম্বন্ধে 
অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল এবং আমি যথাযথ তার উত্তর দিলাম। তারপর আমি যে ছাত্র ও 
জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যাইতেছি, এটা জানিয়া আমাকে জাপানের শিক্ষা সম্বন্ধে 
অনেক কথাই বলিল। শেষে জাপান যে ভারতের মিত্র এবং ভারতকে স্বাধীন দেখিলে জাপান 
যে খুব আনন্দিত হইবে, তাহা বুঝাইল। 

নিজের কেবিনে তোরঙ্গ রাখিয়া আসিয়া ডাইনিং রুমের সামনে ডেকের উপর পায়চারি 
করিতেছি, এমন সময় দেখি যে শটী দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ইসারা করিয়া বলিলাম, যে 
সমস্ত মঙ্গল এবং সে বাসায় ফিরিয়া যাউক। আমার ইসারা বুঝিয়া শচী আস্তে আস্তে ফটকের 
দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে শচী তখনও অপর দিকে দীড়াইয়া আছে। শচী যে আমার 
জন্য কত উদ্বিগ্ন তা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু তবু আমি ইসারা করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য 
বলিলাম। ] 

ইতিমধ্যে ডাক্তারের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এই কথা শুনা গেল। আমি ডেকে একটা আরাম 
কেদারার উপরে বসিলাম। ডাক্তার একজন বাঙালি, কোট প্যান্ট পরিয়া হ্যাট মাথায় ডাক্তার সাহেব 
আসিলেন। তৎক্ষণাৎ 08951. এবং 19150 তাহাকে সঙ্গে করিয়া ডাইনিং রূমে লইয়া গিয়া 
২/১টি জইস্কি.পেগ খাওয়াইলেন। তারপর 12855017001 1191 তাহাকে দেওয়া হইল। প্রথম শ্রেণীর 
যাত্রীদের তিনি আর দেখিলেন না। সাধারণতঃ সব স্থানেই প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের ডাক্তারেরা 
পরীক্ষা করেন না। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র দেখে। 
আমাদের বেলায়ও তাহাই হইল। ভাবিলাম, যাক একটা বিপদ কাটিল। তারপর তিনি দ্বিতীয় এবং 
তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের দেখিলেন। তৃতীয় শ্রেণির আরোহীদের মধ্যে দুজনের ছোঁয়াচে রোগ ছিল 
বলিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল। 


স্মৃতিচারণ ৫৮৩ 


ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইবার পর, পুলিশ আসিয়া হাজির । দুইজন সাহেব এবং দশজন দেশীয় 
কনস্টেবল। ভাবিলাম ব্যাপার গুরুতর! অত পুলিশ কেন আসিতেছে? জাহাজে পুলিশের কি 
কাজ আছে? তবে কি উহারা খবর পাইয়াছে যে আমি এখানে আছি? দিনের বেলায় এত লোকের 
মধ্যে হইতে পালান সম্ভব নয়। এই রকম ভাবিতেছি, এমন দেখি যে কেবল মাত্র একজন সাহেব 
পুলিশ অফিসার আমাদের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনের দিকে আসিতেছে এবং অপর সকলে 
নিচে অপেক্ষা করিতেছে। সে ডেক দিয়া সোজা ভাইনিং রূমে গেল। আমি ঠিক ডাইনিং রুমের 
সামনে ডেকে আরাম কেদারায় বসিয়া আছি এবং সে সময় একটি “271611%79) সংবাদপত্র 
পড়িতেছি, অর্থাৎ পড়িবার ভান করিতেছি। 

সাহেবটি ডাইনিংরুমে আসিলেই 08191. এবং 7৯05০ তাহাকে পূর্বের ডাক্তারের মতন 
হুইস্কি সিগার ইত্যাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিল। তারপর তাহাকে যাত্রীদের একটা তালিকা দিল। প্রথম 
শ্রেণির আরোহীদের মধ্যে আমি এবং আর একজন ভারতবাসী। আমাদের সম্বন্ধে 745০কে 
জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে একজন বণিক এবং অপরটি অর্থাৎ (আমি) 782016 চ৪11119র 
লোক, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছে। সাহেব এতেই একেবারে সন্তুষ্ট। আর কোনও কথা 
না বলিয়া 17%115৩কে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনে গিয়া প্যাসেঞ্জারদের দেখিয়া পরে ডেক 
যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ করিল। নাম, ধাম, কোথায় যাইবে ইত্যাদি অনেকে রকমের জেরা চলিল। 
তাহার ফলে এই হইল, যে দশ জন শিখকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল এবং দুইজনকে 
পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল। 

পুলিশ চলিয়া গেলে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া খাবারের ঘরে গেলাম। 
কাণ্তেনকে দেখিয়া জাহাজ কখন ছাড়িবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, রাত ১১টার সময়। 
জাহাজটি কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইলেই নিশ্চিস্ত হই। কিন্তু আরও ৭ ঘণ্টা এখানে থাকিতে 
হইবে। উপায় নাই। 

কিছুক্ষণ পরেই খাবার ঘন্টা বাজিল। ঠিক কাপ্তেনের দক্ষিণ পার্থে আমার স্থান, তারপর 
7১০ 91০05, কাপ্তেনের বাম ভাগে বড় ইঞ্রিনিয়ার, তার পার্থে জাপানি যাত্রী দুটি, তারপর 
জু মেয়েটি, তারপর ডাক্তার এবং পেটি অফিসারেরা। অর্থাৎ আমাকে কাণ্তেনের দক্ষিণ দিকের 
প্রথমে বসাইয়া সম্মানের জায়গাটা দিয়াছিল। 15০তে দেখি ১০/১২ টা 0085৩, সব 
বিলাতি ডিস, এত খাওয়া অভ্যাস নাই, খাইতে পারিব না। মাঝখানে দেখি [1০৩ ০৮ 
লেখা আছে। ছেলেবেলা অবধি এটা খাইাতেছি, কাজেই এটাও তালিকার মধ্যে আছে জানিয়া 
খুব খুশি। “বয়'কে বলিলাম, দেখ অন্য ডিস্গুলি আমার দরকার নাই তুমি আমায় ভাত 
তরকারি যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া দাও। সে তাই করিল। সেইদিন অবধি সকাল, দুপুর এবং 
সন্ধ্যা তিন বারই আমায় ভাত-তরকারি দিত। জাহাজে আমাদের ৫ বার খাইতে হইত। 
সকালে টোস্ট এবং কফি বা চা। ৯টার সময় 16219 খাবার (8129. 5) ১টার সময় 
আবার 19181 খেঁট, (0,010) ৩টার সময় বিস্কুট, কেক ও চা, ৫টার সময় 12818 খাবার 
(0171101)1 ৯, ১, এবং ৫টার সময় প্রায় ১২টা করিয়া জিনিস দিত। 

[1770 শেষ করিয়া ডেকে একটু পায়চারি করিবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নিজের 
কেবিনে সাহেবি পোশাকটি ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিনের উদ্বেগ 
চাঞ্চল্যে শরীরট' একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম যখন ভাঙিল তখন রাত্রি 
১১টা। বোধ হইল জাহাজখানা একটু নড়িতেছে। দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখি যে জাহাজ 
নঙর উঠাইতেছে। নগর উঠান হইলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে গঙ্গার মধ্যে আসিয়া সাগরের 
অভিমুখে চলিল। ভ্রমশঃ কলিকাতা অন্ধকারে বিলীন হইল গেল, কেবল তাহার 21০10 এবং 
095 11 দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি আমার বড় সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম। 
অন্ধকার ডেকের উপর একলা দাঁড়াইয়া খুব কান্না পাইল। 


কালীচরণ ঘোষ 


বিপ্লবের উৎস* 


কালপ্রবাহে এমন এক-একটা সন্ধিক্ষণ আসে যখন সব অসম্ভব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে এবং 
সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুঙ্কর। ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সাল সেইরকম 
একটি বছর যা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করে রেখেছে। 

বাংলার বিপ্লবযজ্জের হোতা অরবিন্দ ভারতবর্ষে পৌছলেন ১৮৯৩ সালে, আর আসার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই কেবল বাংলার নয়, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড়রকম সাড়া পড়ে গেল। 
গণ-আন্দোলনে বিপ্লবের রশ্মিপাত করেন তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ভিতর দিয়ে। 
এ সালেই শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের যুগাস্তকারী বন্তৃতা, আর আ্যানি বেশান্টের ভারতবর্ষে 
প্রথম পদার্পণ। আরও ঘটে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্যপদের জন্য দাদাভাই নওরোজির বিজয়। 

এসকলের মধ্যে অরবিন্দর অভ্যুত্থান চিরস্মরণীয় ঘটনা । ইংলগু পরিত্যাগের আগেই তিনি 
ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রগতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। ভারতে 
ফিরে তাকে শিক্ষানবিশী করতে হয়নি। ইন্দু প্রকাশ'-এ প্রথম প্রবন্ধ বেরোয় ১৮৯৩ আগস্ট ৭ই 
এবং অনিয়মিতভাবে হলেও সেটা চলে ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত। (সব কয়টি প্রবন্ধর নকল শ্রদ্ধেয় 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট টাইপ-করা জরস্থায় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম ।) 

ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় “পুরাতনের স্থলে নতুন বর্তিকা” প্রবন্ধাবলী কেমব্রিজের বন্ধু এবং 
পত্রিকা-সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে লেখা । গোটা দুই প্রকাশিত হবার পর যখন 
সেগুলি জৌদা, প্রবীণ রাজনীতিকদের চোখে পড়ল, তখন তারা আঁতকে উঠলেন। বাংলায় বিপ্লবের 
পাকা ভিত সেদিন স্থাপিত হ'ল। কালক্রমে সেই বন্্াগ্ি-লিখন সারা ভারতকে উত্তাসিত ক'রে, 
বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বুঝিয়ে দিল-_সুপ্তোথিত ভারত “রণং দেহি” বলে মেতে উঠছে। 

কংগ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করছে ; ফিরোজ শা মেহটা প্রভৃতি 
ধুরহ্ধরগণ কংগ্রেসের কর্ণধার। যারাই কিছুটা রাজনীতি চর্চা করেন, তারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের 
অন্তর্গত ; তারা সরকারের বিপক্ষে উৎকট বিরুদ্ধ ভাব বা ভাষা কোথাও না থাকাতে বাৎসরিক 
সভায় নরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন রুরেন। 

সেই একটানা সুরে খাদ এসে পড়ল । তখনও অ-খ্যাত অরবিন্দ বলেছিলেন, “কংগ্রেস একটা 
ভ্রান্ত পথ ধরেছে এবং সে-পথে ভারতেব মুক্তি নেই।” বলা বাহুল্য, সে-যুগে কাগ্রেস “মুক্তি'র 
কথা চিন্তাই করতে পারেনি। কর্ণধারদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতুক্ত গপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই 
তখন তার পরম ও চরম লক্ষ্য। 

বলে চললেন অরবিন্দ--“কংগ্রেস পুরানো হয়ে গেছে, তাতে পচন আরম্ভ হয়েছে। নতুন 
করে ঢেলে সাজ! প্রয়োজন। তাজা রক্ত না জন্মালে শক্তিহীন ক্ষীণ হয়ে কংগ্রেস নিশ্চিহু হয়ে 
যাবে। কেবল ধনী ও শিক্ষিতদের ছাড়া কংগ্রেস সমস্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বিরাট 
জনসংখ্যার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই, কাজেই এতে জনমানসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া 


* জাগরণ ও বিস্ফোরণ। ১ম খণ্ড। পৃ. ৯২-১০৪ 


স্মৃতিচারণ ৫৮৫ 


যায় না। আছে এতে “বনার্জ্ছি (ডবু-সি), 'ব্যানার্জ্ি' (সুরেন্দ্রনাথ) ও “ঘোষ'রা (লালমোহন ও 
মনোমোহন) এবং মাত্র মুষ্টিমেয় লোক সমগ্র ভারবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তা দিয়ে আইনসভার 
ভায়তীয় সভ্যসংখ্যা বাড়তে পারে, সমকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে ও ইংলগ্ডে পরিচালিত 
হতে পারে, এখানে ওখানে দু-একটা বড় পদে ভারতীয় নিযুক্ত হতে পারে বা এই জাতীয় ভেক 
বা মেকি সংস্কার আসতে পারে, তার বেশি আর কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন 
ভারতের সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে যাবে। শত মৌখিক প্রতিবাদ এবং দীর্ঘ 'রেজলিউশন' ছেঁড়া 
কাগজের টুকরায় পর্যবসিত হবে। 

“বিরাট মৃক জনগণের প্রতিনিধি এই কংগ্রেস। কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের কথা, অনাহার, 
অর্ধাহার, নিরক্ষরতা, চিররুগ্নাবস্থা, শিল্পনাশ, লুঠনের ছারা দারিদ্র্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অবাধে চলে যাচ্ছে, 
কংগ্রেস তাকে রোধ করতে পারছে না বলে তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ সে-বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ 
কর্মধারা পর্যস্ত নেই। 

“নেতৃবৃন্দ মনে করেন এইরকম কোনও পথ অবলম্বন করতে গিয়ে জোর করে কিছু বলতে 
গেলে, শেতাঙ্গ রাজপুরুষরা ক্ষিপ্ত হবে, তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা রাজদ্রোহী বলে গর্জন 
হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।” | 

অরবিন্দ আরও লিখছেন--“কিছুই তো হচ্ছে না, দেশ ক্ষয়ের দিকে চলেছে অব্যাহত গতিতে। 
অসহায় দর্শকরূপে নেতৃবৃন্দ সেই সর্বনাশ দেখে যাচ্ছেন। কোথাও এক-আধটা বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ 
বা বই ছাপিয়ে আসল চিত্র দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্ত জোর করে প্রকৃত অবস্থার কথা 
বলবার লোকও নেই। এই ধ্বনি সাধারণের কানে জোর করে আঘাত করলে, তারাই একদিন 
প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের ন্যায্য দাবির প্রচণ্ডতা রোধ করার শক্তি কারও 
থাকবে না; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর ভুরি ভূরি প্রমাণ আছে। 

“এই বিরাট জনশক্তিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা ভারতের জননায়কদের কর্তব্য। 
সে কর্তব্যে দারুণ অবহেলা তো আছেই, বরং কংগ্রেসকে ভুলপথে চালিত করা হচ্ছে। নেতামাত্রেই 
্বার্থদুষ্ট, এ কথা মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু তাদের দৃরদৃষ্টির অভাব আজ সব বানচাল করে 
দিতে বসেছে। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়; দাবি 
উত্তরোত্তর বিস্তৃতক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

“বিদেশি শাসকবর্গের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করা এবং তার ফললাভের জন্য নিশ্চেষ্ট বসে 
থাকা আত্মপ্রবঞ্ধনার নামাস্তর। নানা দুর্বলতা জাতির অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাকে দূর করতে 
শক্তিচর্চা করতে হবে। নিজে শক্তিহীন হয়ে পরের কাছে যাজ্জা করে কোনও জাত বড় হতে 
পারেনি। যার মেরুদণ্ড দুর্বল তাকে যত উৎসাহই দেওয়া যাক, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে 
না। সমস্ত জাতির মধ্যে শক্তির তেজের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে, মানুষ নিজেকে চিনে তার 
নিজের পথ বেছে নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে ; তখন তার গতি দুর্বার হবে, কেউ তাকে 
রোধ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। অস্ততঃ দু'পক্ষের একটা কঠোর শক্তিপরীক্ষা হবে; 
আর দৃঢ়চিত্ত জাতি পরাধীন হলেও যথাকালে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। 

“ভারতবাসীর শক্র বাইরে যতটা, তার চেয়ে দেশের ভিতর অনেক বেশি। নানা দুর্বলতা 
আত্মকলহ, পরস্পর দ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি তো আছেই, সঙ্গে 
আছে বিদেশির উস্কানি। দেশের অভ্যন্তরের সকল দুর্বলতা দূর করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌছ্ুবার 
কোনও সন্তাবনা নেই। পথের মাঝেই স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সকল মোহ পরিত্যাগ 


৫৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে এবং তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা-করে চলতে হবে।” 

এসব কথা জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন 
সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার নানা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন। 

কংগ্রেসের নানা ক্ররটির কথা বলেও অরবিন্দ ক্ষান্ত হননি। বাংলায় এসে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করবার পূর্বে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। 
হাতিয়ার নেই বলে নিরুৎসাহ হবার বা নিশ্চেষ্ট থাকবার কথা তিনি মনে স্থান দেননি। 

তার বক্তব্য ঃ বিপ্লব (সশস্ত্র) আনতেই হবে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কয়েকজন সাহসী বিপ্লবীর 
বিপদবরণ বা ত্যাগের মধ্য দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় ; এর পশ্চাতে প্রকাণ্ড জনসংখ্যার দেশপ্রেমজাত 
প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন থাকা চাই। তা না হলে কয়েকজন কর্মী বেছে বেছে ধরে সাজা দিলে 
সমস্ত আন্দোলন বানচাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার এবং তাতে 
শক্তি-সংযোজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে। 

- অরবিন্দ সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করতেন না, এ কথার কোনও ভিত্তি নেই। তিনি সংগ্রামী 
গুপ্ত-সমিতির সমর্থক ছিলেন (“ 1011)0৫ 016 520161 5০901909 ৮1056 [01110950 ৬/85 (0 101010916 
& 11986101121 111901160110)। তিনি 'ব-কলমায়” বলেছেন,_-*159 1794 5110100 ৬/10) 11101051 
116 16৬01080075 2110 16061110175 110 150 10191101121 11001911017”, যে-সকল বিপ্লব ও 
বিদ্রোহ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে, তিনি সে-সকলের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 
করেছিলেন ; এবং “116 910516 29105. 1106 [20189 1) 11601856521 নিও1106 210 0110 
[60115 ৬111011 115018160 /51101102 2170 1181”-_-ইংরেজের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংগ্রাম 
এবং সেই সকল বিদ্রোহ যার সাহায্যে আমেরিকা ও ইটালী পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভকে 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। (491981120০1 /7177591 / 3১) 

স্বাধীনতা-লাভের আন্দোলন কি পথ নেবে, তিনি সে-সম্বদ্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ১৮ তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুণগান করেন ন্দু প্রকাশ'-এর প্রবন্ধে । 
ইংলগ্ডের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজা বা সামস্তশক্তির বিরোধের কথা তুলে তিনি উদাহরণস্বরূপ 
বলেন যে, রণিমীড (7২০11707000) থেকে হল্‌ (%175011-07-11011)-এর হাঙ্গামায় পৌছতে 
ইংলগ্ডের সাত (?) শতাব্দী লেগেছিল, কিন্তু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন পথ ধরেছিল। এখানে 
উল্লেখ করা দরকার যে রণিমীড-এ ১২১৫ জুন ২-রা সম্রাট জন্কে দিয়ে ইংরাজ সামস্তশক্তি 
ম্যাগ্না-কার্টা সই করিয়ে নিয়েছিল । আর, হল্‌ সহরে ১৬৪৩ সালে সম্রাট চার্লস-এর সৈন্যবাহিনীকে 
বিধ্বস্ত করেছিল স্থানীয় গণতন্ত্রীদলের নেতারা । তারা সুইস গেট (“কপাটে কল”) খুলে দিয়ে 
সহরের ঘেরা পরিখা সাহায্যে জল এনে আশপাশ সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলে, সম্রাটের দলবল 
অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধশক্তি মাথা 
তুলে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে, এই উদাহরণ অরবিন্দ পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করলেন। 

কিন্তু এ প্রবন্ধেই আরও গুরুতর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পার্ববর্তী রাষ্ট্রনীতির 
আমুল পরিবর্তন অমন সহজ সরল পথে এবং সুচারুরূপে হয়নি। বরং সেখানে তারা রক্ত ও 
অগ্নিপরীক্ষায় পাপমুক্ত হয়েছিল (100 ঠা. 51010 ০1 1181 01001910080 10৬/2105 
010016$5 %/25 1801 1111011018 2179 090011% 01 0100117 25100115101), 001 09 & [08161080107 
91 91০০৫ ৪10 [6)। ইংলপ্ডের সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানালেন! 
তিনি বললেন--“এখানে সন্ত্রান্ত শাস্তশিষ্ট নাগরিকের সভা এই পরিবর্তন সাধন করেনি (“11 ৬ঞ্র5 
0101 2 ০017০9০8110) 01 16500019016 ০0110120115 10111 0710 ৬৪50 210 10101 [91019037181 
৮.১ 091 019150 000 11 0৮০ 1671010 56215 1110 2০০10118160 00905910171 0156৬ 
০71077৩5”) : করেছিল অজ্ঞ বিশাল জনতা এবং তারা ভয়াবহ পাঁচ বছরে সাত শতাব্দীর সঞ্চিত 


স্মৃতিচারণ ৫৮৭ 


অত্যাচার, অনাচার ধুয়ে মুছে ফেলেছিল। 

এরপর অরবিন্দর নির্দিষ্ট পস্থার কথা নিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি বিপ্লবী 
দলের কর্ণধার হয়ে বাংলায় বসেন ১৯০৬-এ, আর প্রবন্ধটি লেখা ১৮৯৩ সালে, অর্থাৎ অন্ততঃ 
বারো বছর আগে। 

তিনি ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্য দেশকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। গভর্নমেন্টের 
মতে, অরবিন্দ সারা ভারতবর্ধকে ইংরেজ বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একসূত্রে বাধতে চেয়েছিলেন, যাতে 
একস্থানে বিদ্রোহ দমিত হলে আর-একস্থানে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে পারে। 

বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তিনি নৃতন ধারার প্রবর্তন করেন। আরাম-কেদারায় বসে, গায়ে 
একটিও আঁচড় লাগতে না দিয়ে, কেবল ফতোয়া ঝাড়া আর বাৎসরিক বক্তৃতা দিয়ে দেশের 
স্বার্থরক্ষার কিছুই হবে না ; তার ওপর তিনি নিজ আচরণে দেখালেন, স্বার্থত্যাগ করে দেশের 
সেবা করতে হবে, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ যে ঢের বেশি 
বাঞ্নীয়, সে-কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন। 

তার সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিল, এর পরের স্তর নির্যাতন, যেখানে জেএ, জরিমানা ভোগ 
করা থেকে ফাঁসিকান্ঠে প্রাণ দান করতে হবে। সাহসী মন চাই, যা অকাতরে সকল বিপদ-আপদ 
উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে পৌছে দেবে। হয়ত নিজ জীবনে পূর্ণ না-হবার সপ্ভাবনা খুবই 
কম, কিন্তু বর্তমানের আদর্শে ভবিষ্যৎ “সম্তানদল” গড়ে উঠবে, যারা ত্যাগ, শৌর্য, নিষ্ঠা, সেবা 
দ্বারা নিজেদের.যশ ও দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করবে। 

অরবিন্দর নিজের ভাষায়-_“আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশির আদেশ ও বন্ধন হইতে 
সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতির লক্ষ্য।” 

অরবিন্দই সর্বপ্রথম প্রকাশ করে বলেন-_“পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 'স্বরাজ' কথার অন্য অর্থ নেই।” 
সখারাম গণেশ দেউস্কর “স্বরাজ” শব্দটি সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেন এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে 
দাদাভাই নওরোজি সভাপতিরূপে সেটি গ্রহণ করেন ; কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ তখন সাহস করে 
কেউ বলেনি। এটা অরবিন্দর জন্য তোলা ছিল ; “বন্দে মাতরম্‌” পত্রিকা সে-বাণী প্রচার করে। 

বঙ্কিমচন্দ্র মুর্তি ও মস্ত্রদান করলেন ; বিবেকানন্দ তাতে করলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা; অরবিন্দ তাকে 
রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূত করলেন দেশের সামনে। 

সমসাময়িক কালে অপর যাঁরা এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হচ্ছেন অগ্রদূত। প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিকে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দর দুই 
বাহস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। যতীন্দ্রনাথ বাংলার মাটিতে বিপ্লব-মন্ত্র কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের 
জন্য বরোদা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এটা পরম গৌরবের বিষয়। 

যতীন্দ্রনাথের মনে দুটি ভাব অতি প্রবল এবং সামস্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তাকে 
আনন্দমমঠের সম্তানদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে খুব ভুল হবে না। একদিকে সাংসারিক 
জীবনে বৈরাগ্য, সম্ন্যাসের প্রতি আসক্তি ; আবার দেশশ্রীতি, দেশের পরাধীনতায় বেদনাবোধ-_তার 
জীবনের আর একটা দিক। 

তদানীস্তন ভারত' সরকারের নির্দেশে ছিল বাঙালিকে কোনও স্থানে সামরিকবিভাগে স্থান 
না-দেওয়া। নানা স্থানে চেষ্টা করে তিনি বিফল হন, অথচ তার বিশ্বাস, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই 
করে তাকে তাড়াতে না পারলে সে বিদায় হবে না। সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য যে 
উপায়েই হোক সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করতেই হবে। তার মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় কিছুটা 
মেলে যখন দেখা যায় তিনি সে-যুগেই একখানা ব্লক (91০০1।)-লিখিত 14০4০7% 17916 
(আধুনিক যুদ্ধপ্রকরণ) সংগ্রহ করেছিলেন, যেটা থেকে বারীন্দ্র কর্তৃক “বর্তমান রণনীতি' বইখানা 
লেখা হয়। আলিপুর বোমার মামলায় তাকে ব্লক্-লিখিত বইখানা কাছে রাখার জন্য জবাবদিহি 
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করতে হয়েছিল। তিনি সেনাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং বইখানি তার অধিকারে রাখা তত 
দোষাবহ মনে না হওয়ায় তিনি নিষ্কৃতি পান। 

বাঁকিপুর ও এলাহাবাদে (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত “কায়স্থ পাঠশালা"য়) শিক্ষা 
সমাপনাস্তে তিনি উপযুক্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় এবং কি উপায়ে সেনাবিভাগে 
ঢুকতে পারেন, তার অনুসন্ধান হ'ল তার সর্ধস্রধান প্রচেষ্টা। বরোদায় এক প্রভাবশালী বাঙালি 
আছেন, তার দ্বারা কিছু সুবিধা হতে পারে, এই মনে করে ১৮৯৯ সালে সেখানে এসে উপনীত 
হন। তিনি যার সন্ধানে এলেন, তিনি অরবিন্দ ঘোষ। সামরিক বিভাগে তার বন্ধুদের সাহায্যে 
যতীন্দ্রনাথ আশ্বারোহী (0০০১০) শ্রেণিতে নিযুক্ত হন। 

বরোদায় আসবার পর থেকেই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা আহরণের জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে 
ওঠেন। বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি এবং আগ্রহের পরিচয় পেয়ে, মাধব রাও যাদব নামে অশ্বারোহী 
বিভাগের একজন উর্ধতন পর্যায়ের নায়ক তাকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করেন। 

বরোদায় অরবিন্দর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে 
একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাকে “৪০০০1 11575900 ৪170 087819” 
বলে মনে করলেন, এবং ১৯০০ সালে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলায় ছোট 
ছোট বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং খুঁজে খুঁজে তার সভ্য যোগাড় করা। 

কলিকাতায় এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, পি. মিত্র, সুরেন্ত্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ 
কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পি. মিত্র প্রথম হতেই দোস্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
এ সময় “একলা চল রে” নীতি গ্রহণ করে যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। 
বারীন কলিকাতা এলে তার পূর্বপরিচিত একজন সহকর্মী পেয়েছিলেন। ঘতীন্দ্রনাথই বাংলায় 
বিপ্লবী ভাবধারা বহন করে এনে কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিপ্লবীসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, এ কথা 
স্মরণ করলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। 

১৯০২ সালে বারীন্দ্র এলেন কলিকাতার হাল-চাল দেখতে ; মফঃস্বলেও সামান্য ঘোরাঘুরি 
করে তিনি বরোদায় ফিরে যান। এরই পরে বারীন (১৯০৪) কলিকাতায় আসেন এবং অল্পকালের 
মধ্যে পি. মিত্র, যতীন ও বারীনের মধ্যে মতান্তর হয়। যতীন্দ্রনাথ তিক্ততা এড়াবার জন্য কলিকাতা 
ছেড়ে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে এর পর অনুশীলন বা যুগাস্তর--কোনও দলেরই সঙ্গে তার কোনও 
যোগাযোগ ছিল না। 

সাধারণতঃ যতীন্দ্রের এই পর্যস্ত পরিচয় হয়ত বিপ্লবের পথে যথেষ্ট বলে মনে করা যেত। 
মনটা তার ত্যাগের দিকে ঝুঁকেছিল বেশি, সুতরাং তিনি সন্যাস নিয়ে কার্যক্ষেত্র থেকে বিদায় 
নিলে বিশেষ বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাকে ভিন্ন ধাতুতে গড়েছিলেন। কলিকাতায় 
সে কথা তার বিপ্লবী মন একবারও ভোলেনি। আরও 'একটা বিষয় ছিল তার বিশেষ প্রিয় । বরোদায় 
সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করতে মনোনিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মনে করলেন, 
তার যাযাবর জীবনে তিনি এ-কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই লোকে যখন জানলো 
তিনি কুটিল কর্মপদ্থা ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সে-সময় দেশের মঙ্গলে 
এই নতুন বিপদসন্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন। 

১৯০৩ সালে তার পিতার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও বারীনের উপস্থিতিতে গ্রামের ভিটা চান্নায় 
না রাখুক, বাংলার পুলিশ তার পিছন ছাড়েনি ; দূর থেকে তার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। 
তাদের কথায় জানা যায়, তিনি কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে প্রথম বছরটা দার্জিলিং ও নেপালের 
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তরাই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এইখানে বৈপ্লবিক কার্যের কোনো প্রচেষ্টা করেছেন বলে সন্ধান 
পাওয়া যায় না। 

পর বৎসর তিনি চলতে শুরু করে প্রথমে যান তিব্বত এবং সেখানে মনে হল যেন জীবনের 
খেই হারিয়ে যাচ্ছে। শক্ত করে মন বেঁধে নিয়ে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে 
যাত্রা শুরু করলেন। পথে যেখানে সামরিক ছাউনি পেয়েছেন, সেখানে তিনি আলাপ জমাতে 
চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তিনি গাড়োয়াল এবং হরদৈ জেলার নয়াশরণ অরণ্যে কিছুদিন কাটিয়ে 
দেন। এতে এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। 

তৃতীয় বৎসরে, ১৯০৬ সাল নাগাদ তিনি আলমোড়া আসেন এবং সেখান থেকে পঞ্চনদের 
বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা চালিয়ে যান। এখানে উগ্রপস্থী বলে পরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন 
এরকম বেশ কয়েকজন যুবকের মনে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন। কিন্তু মন অশান্ত ; বিশেষ 
কাজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাংলায় আগুন জ্বলে উঠেছে, তার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব 
হচ্ছে না! মনের দিক থেকেও বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না, কারণ কতকটা তিক্ততা নিয়ে তাকে 
বাংলা ছাড়তে হয়েছিল। যাই হোক, ১৯০৭ সালে পুলিশ তাকে পেশোয়ারে আবিষ্কার করেন। 
তিন দিন মাত্র উত্তর-পঞ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করার সঙ্গে সরকারি আদেশে তাকে এ অঞ্চল 
পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়। সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য-ভঙ্গের প্রচেষ্টা হল তার বিপক্ষে 
বড় অভিযোগ । 

অসুবিধায় পড়লেও তিনি বিশেষ দমে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেশোয়ার 
থেকে ক্যাম্পর্বেলপুর জেলায় পাঞ্জাসাহেব যান। চলার পথ; কাজের সুযোগ না পেলেই আবার 
চলতে আরম্ভ করেন। এর পর এ্যাবোটাবাদ। সেখান থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের জন্য তিনি 
সেখানে চলে যান। এর মধ্যে কোনও বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিন 
কাশ্মীর বাস করবার পর তার পর্যটনের এবং হয়তো দেশসেবার নেশা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ধীরে 
ধীরে তিনি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং অধিকাংশ সময়ই নিজ গ্রামের চোন্না, বর্ধমান) 
আশ্রমে, কলিকাতা বা তার উপকণ্ঠে বন্ধু, ভক্ত শিষ্যদের আশ্রয়ে কালযাপন করতেন। 

যে কোলাহলময় পথ তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তারপর ত্বাকে আর সেই আবর্তের মধ্যে 
দেখা যায়নি। শান্তিময় পরিবেশে তার শেষজীবন অতিবাহিত হয়েছে। 


নিবেদিতা 


রর্ম্যা রল্যা অরবিন্দকে স্বামীজির “৮001170 11010” (যুবা-বন্ধু) ও 41061100003] 11017” 
(ধীঃ-জগতের উত্তরাধিকারী) বলেছেন। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখতে পাওয়া যায়! বিবেকানন্দর 
প্রভাব অরবিন্দর ওপর বহুলাংশে যে পড়েছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়! যায়। স্বামীজির 
রাজনীতিভক্ত প্রিয় শিষ্যার সঙ্গে অরবিন্দর গভীর যোগাযোগ হয়েছিল এবং মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন হবার পর দুজনে একই পথে চলেছেন সম্পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে। এমনকি, 
অরবিন্দ কলিকাতা ছেড়ে যাবার সময় “কর্ম যোগিন্”-এর সম্পাদনার ভার নিবেদিতার ওপর 
নিশ্চিন্তমনে দিয়ে যান। 

অরবিন্দ যখন বরোদায় ধীরে-সুস্থে বসে, সাধারণের অজ্ঞাতে বললেও চলে, কর্মক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক অন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্যে মাটি তৈরি করছিলেন, তখন নিবেদিতা পুরোদমে 
বাংলায় রাজনীতিক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। তার শুরু তাকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আর 
সেই শক্তিতে তিনি আপন পথে চলেন। বিরোধ বেধেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের সঙ্গে 
এবং সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতা রাজনৈতিক যে দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন, 
তাতে কেবল অধ্যাত্ম বিষয় এবং কতকটা সেবাধর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি বিষ 


৫৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


নজর পড়ার সম্ভাবনা। 

বাংলার রাজনীতিক্ষোত্রে জাপানী ওকাকুরার দান অসামান। নিজেদের দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের 
পরিচয় দিয়ে তিনি বাঙালিকে জেগে ওঠবার জন্যে ঘরোয়া আলোচনা, পরামর্শ বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় 
উৎসাহ দিতে ছাড়তেন না। ১৯০০-১৯০১ সালে ওকাকুরা ভারতে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সঙ্গে মিলিত হবার পর ধীরে ধীরে ভারতে তার কর্মপন্থা ঠিক করে নেন। জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা 
গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এধারে ওকাকুরা আবার পি. (প্রমথ) মিত্র ও সরলা দেবীর 
সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। তার ফলাফল অন্য সময় আলোচনা করার প্রয়োজন 
হবে। 

নিবেদিতার মনে ক্রমে রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করলেও, তিনি তার ধর্মমত ও পথ থেকে 
বিযুক্ত হননি। স্বামীজির বিরাট ব্যক্তিত্ব বেদ-উপনিষদ পুরাণের ধর্ম, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার 
চেষ্টার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও সেবার পরামর্শ ও 
বাবস্থা, সমগ্র জাতির মনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের সামগ্রস্য রক্ষা করার আদর্শ-স্থাপন হয়েছিল। 
নিবেদিতা মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ১৯০২ জুলাই ১৮ (স্বামীজি দেহরক্ষা করেন ৪ঠা 
জুলাই)। তিনি বঞ্কিমচন্দ্রের মত দেশকে মুর্তিমতী “মাতৃদেবী” বলে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে 
ভারতবাসীকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা তার ধর্মজীবনের অংশ বলে কাজে 
নেমে পড়েন। তিনি “অজ্ঞের” ব্রন্মের সন্ধানে কালক্ষেপ করার চেয়ে “প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার 
সেবার পরামর্শ দিলেন তার সহকর্মী সমধর্মী, অনুরাগী, অনুচরদের মধ্যে। 
শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ দান করলেন; ঠাকুরঘরে দেবদেবীপুজা 
ও আরাধনা পরে এলে তত ক্ষতি নেই। দেবপুজা ও তাদের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করা অপেক্ষা 
মানুষের সেবা অধিক বাস্থনীয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষ যাতে যুবকদের মনে সর্বপ্রকারে সম্ভব 
হয়, তার জন্যে কোনও চেষ্টার ক্রটি ছিল না-তার। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা-লাভের 
জন্য কি করেছে, সেটা বাংলার যুবকদের জানাবার জন্যে তিনি তৎসংক্রান্ত নানা বই সংগ্রহ করে 
দিতেন। সে সময় যুবচরিত্র গঠন করবার পক্ষে এসকল পুস্তকের মূল্য ছিল প্রচুর। 

জগদীশচন্দ্র, প্রফুললচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গোখেল প্রভৃতি তদানীন্তন দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে 
ছবনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে নিবেদিতার এক বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল তার পরিবেশের মধ্যে। সেই সময় 
যখন অরবিন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল, তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধ্যানধারণা, কর্মপদ্ধতিকে রূপ 
দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান এবং সেখানে অরবিন্দর 
সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তার আলোচনার সুযোগ ঘটে। তিনি অরবিন্দর £ইন্দু প্রকাশ*-এ মুদ্রিত 
প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজির তিরোধানের পর একজন প্রগতিপন্থী সতসাহসী 
উগ্রজাতীয়তাভাবাপন্ন নেতার সঙ্গে পরিচয় উয়ের জীবনে কল্যাণপ্রদ হয়েছিল। ১৯০২ অক্টোবরের 
২১, ২২ ও ২৩ তারিখে বরোদায় উভয়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা চলে। 

একটা প্রচলিত মত আছে, নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন বাংলায় এসে সংগ্রামী 
মনোভাবাপন্ন কর্মীদের নেতৃত্্‌ গ্রহণ করবার জন্য। হয়তো কিছু সত্য এর মধ্যে আছে; কিন্তু তা 
নিয়ে বিতগ্ার প্রয়োজন নেই। বরোদায় বসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি বদল করবার 
চিন্তা যে তার মনে জেগে উঠেছিল, এ কথা অরবিন্দ নিজেই বলেছেন। 

নিবেদিতার দান যে কত বিরাট, তার কিছুটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কায়মনোবাকো 
ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, তার সন্স্যাসিনী-জীবন 
সে-সময় বহুল পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিল। যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ, 
সভা-সমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সাহায্যে যুব-সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে 


স্মৃতিচারণ ৫৯১ 


আপ্রাণ চেষ্টা--সবই তার কর্ম তালিকায় স্থান পেয়েছিল। 
অরবিন্দ এসে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ুযুৎপাত ঘটাবার আগে নিবেদিতার চেষ্টা সম্বদ্ধে 
তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন। ১৯০৭ জুলাই সংখ্যা “পুরোধা” পত্রিকায় (স্বপ্ন) যে তথ্য প্রকাশিত 
হয়, তাই থেকে আমরা পাই ১৯০২ অক্টোবরে নিবেদিতার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন, 
কারণ অরবিন্দ মনে করছিলেন “এখনও সময় হয়নি।” নিবেদিতা প্রকাশ্যভাবেই বলেন, “আমি 
আপনার দলে”। তিনি নিঃশক্কচিত্তে বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতেন। নানা কথার পর অরবিন্দ বলেন 
যে, বিদেশি, বিশেষতঃ আইরিশ মহিলা এবং বহু গণ্যমান্য নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় 
থাকায় গবর্নমেন্ট তাকে একটু সমীহ করে চলত। তার কাজ সম্বন্ধে সব কথা এই স্বল্প পরিসরের 
মধ্যে লেখা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ আশীর্বণী দিয়েছিলেন তাকে 
“136 008 10 1170125 100816 501) 
1৬1150555, 901৮9181, 71610 11) 0116.” 
আর তিনি বিপ্লবের কাজে তার পরিচয় রেখে গেছেন। উঁচু মহলে, এমনকি, করদ-নৃপতিদের 
সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং যাঁকে দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায় তা আদায় করে 
নিতেন। “বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, টাকা দিয়ে, 
অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আবার বোমা তৈরি শিখবার জন্যে বিদেশে ছেলে-পাঠানো, ইত্যাদি কত কি” 
কিন্ত নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তার মত খুব বেশি 
লোক তখন পাওয়া যায়নি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, “এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবীদের সাফল্যের 
মূলে তার দান অপরিসীম।” 
সাগ্নিক পূজারী 


অরবিন্দ ভারতের রাজনীতির আকাশে উদ্ধার মত এসে বছর পাচ-ছয়ের মধ্যে আশ্রমের 
স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশে অস্তহিতি হয়েছিলেন। না পেরেছিল ইংরেজ রাজশক্তি তাকে কারাগৃহে 
বন্ধ রাখতে, না-পেরেছিলেন ধরে রাখতে তার সহকর্মীরা, যীরা আত্মবিসর্জন দিয়ে দেশোদ্ধার 
কার্ধে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭) বলেছিলেন-_ 
“দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে 
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার 
চরণ বন্দনা করি”, করে নমস্কার-__ 
কারাগার করে অভ্যর্থনা।” 
তার মতের ধারক ও বাহক ছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে কয়েকজন সব ব্যাপারই জানতেন, 
ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, বিপ্লবের হবিঃ সমিধ যুগিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তী মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের 
দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সাহস রাখতেন না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর 
(১৮৬৯-১৯১২), চিত্তরঞ্জন দাশ ৫১৮৭০-১৯২৫), সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০), সুরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০)। সংশ্লিষ্ট না হলেও, সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)-র নাম এ-প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করতে হয়। আরও কয়েকটি নাম এসে পড়ে, কিন্তু বাছল্য ভয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে। 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে নরম দল যখন তাদের আবেদন, নিবেদন, প্রবন্ধ, বিবৃতি, বন্তৃতামালার 
ভাষায় কিছু তেজ, কিছু উদ্মা-প্রকাশ বৃদ্ধি করেছেন, তখন অপরদিকে রাজনীতির মোড় 
ফিরিয়েছিলেন যারা, তারা দুটো দিকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। প্রথমতঃ, তারা নিলেন দারিদ্র্য, 
উপেক্ষা নির্যাতন, কৃম্ভুসাধন, চরম ত্যাগের পথ ; আর দ্বিতীয়ত নিলেন দুর্ধর্ষ শত্রর সঙ্গে পাল্লা 
দেবার জন্য নতুন আয়ুধ--বারুদ বোমা, রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি আগেয়াস্তর। 
এখন রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের কবিতা রূপ নিতে চলেছে। “দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই 


৫৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


হে” আর “এ সব দৈত্য নহে তেমন” ; এদের সঙ্গে যুঝতে হলে “অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ”। 
এসব সুপ্ত মন্ত্র এখন মূর্তি ধারণ করে ভক্তহৃদয়ে ও বাহুতে অমিত শক্তি সংযোজন করেছিল। 
এঁরা জীবন দিয়ে রচনা করলেন নতুন কাব্য, নতুন গাথা, জীবনের নতুন ধারা । জাতির হতাশ্বাসের 
মধ্যে এঁরা এনে দিলেন ছতাশনের তেজ, বজ্র বিভ্রম। 
এসব নাম বারে বারে আসবে। এঁদের এবং এঁদের শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে এলেন 
আত্মত্যাগ-মহিমায় ভাস্বর দধীচি, দশানন-বিজরী রঘুপতি রাঘব, কংস-নিসৃদন সুদর্শনধারী মুরারি, 
গাণ্তীবী সব্যসাচী, ভীমকর্মা বৃকোদর, আর কুরুক্ষেত্র সমরের অপরাপর বীরবৃন্দ--অমিততেজা 
ভীম্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, সাত্যকি, অশ্বথামা প্রভৃতি। 
অরবিন্দর সখা ও সচিব রূপে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)-এর কথা বলা হয়েছে। 
তারপর যাঁরা এলেন, তাদের কেবলমাত্র নামগুলি উল্লেখ করা যাক। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৭৯-১৯৫০), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯), 
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬৫), সত্যেন্দ্রনাথ বসু 
(১৮৮২-১৯০২), উল্লাসকর দত্ত ১৮৮৫-১৯৬৫), রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫), কানাইলাল 
দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) প্রভৃতি। 
এঁদের কাহিনীতে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। 
আবার, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বলা চলে £ 
টানার তোমা লাগি নহে মান 
নহে ধন, নহে সুখ 3 ......৮.৮৮৮ 
3577 মহাবীর সবে 
গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়, যার কাছে 
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে 


মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়........................ 
আর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে 


কোথা হ'তে ঝগ্ধা সাথে সিন্ধুর গর্জন, 
অন্ধবেগে নির্বরের উন্মত্ত নর্তন 
পাষাণ পিঞ্জর টুটি, বন্তগর্জরবে 
ভেরিমন্দ্রে মেদপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।” ূ 
নরমপন্থীদের মধ্যেও যাঁরা বিপ্লবীদের অন্ততঃ মনে মনে সমর্থক ছিলেন, তারা প্রকৃতরূপের 
কল্পনাতেই বলে উঠলেন-_ 
“অদৃষ্টপুবারং হৃধিতোহস্মি দৃষ্বা 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।” 
_তোমার রূপ দেখে আমি হৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠছে। 
অতএব এই বিপদসন্কুল পথ ছেড়ে তারা “তদেব রূপং” অর্থাৎ শান্ত পথে প্রত্যাবর্তন 
করেছিলেন। এই দলের মধ্যে তদানীন্তন কালের বহু প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যারা উত্তরকালে 
কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষ পরিচয় রেখে গেছেন। 
“বায়ু, উক্কাপাত, বজুশিখা” মাথায় করে নব্যদলটি “বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে” বন্ধুর পথে 
যাত্রা আরম্ভ করলেন, তাই থেকে বিস্ফোরণের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে লাগলো। 


অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
বোমার যুগের এক অধ্যায় 


(মোনিকতলা বোমার মামলায় ছীপান্তর দড প্রাণ্ড হন! পরে দাদেশ হাস হয়ে ৭ বৎসর সশ্রম 
কারাদ্ের আদেশ হয়েছিল) 
রাজরোষভীতি ও গোলামির নানা ব্যাধি, কুৎসিত ও কদর্য ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রায় তার সর্বাঙ্গে 
_ তাহারা তখন ত্যাগ করতে বা প্রাণ বলি দিতে ভয় পায়-_এমন কি বিপ্লবের চিস্তাতেও তারা 
শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বিদেশি সাম্রাজাবাদী শাসকের দমন নীতি, শোবণনীতি ও আরও বহুবিধ 
অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মরণভীতি জাতিকে স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন বিসর্জনের 
শ্রীঅরবিন্দ ১৯০২ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের মুক্তি কামনায় বরদা হইতে বাংলায় আগমন করিয়া 
কলিকাতা ও মেদিনীপুরে দুইটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা দূরে থাক, ইংরাজ 
রাজ্য ধবংস করিয়া ভারতীয় রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা বলিয়াই গণ্য হইত। স্বাধীনতার 
বিষয় চিন্তা করিতে লোকে ভয় পাইত, “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি উচ্চারণ করিলে রাজদ্বারে বিশেষ 
শাস্তি পাইবে হইত। সেইজন্যই “গুপ্ত সমিতি” স্থাপনের প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বরদা 
মহারাজের কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোগাধ্যায় মহাশয় ছিলেন বরদার সৈনিক 
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। শ্রীঅরবিন্দ যতীনবাবুকে সঙ্গে লইয়াই কলিকাতায় আসেন এবং 
ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সন্বন্ধে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া বরদায় ফিরিয়া যান। এই সময় শ্রীঅরবিন্দের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ যতীনবাবুর সহিত মিলিত হন। আমি কোনও রূপে শ্রীঅরবিন্দের 
আগমনবার্তা পাইয়া তাহার দর্শনমানসে আসিয়া শুনি তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই যতীনবাবু 
ও বারীনবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বারীনবাবুর সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া এবং প্রাণের মধ্যে 
পরাধীনতার তীব্র গ্লানি অহরহঃ অনুভব করিয়া সেইদিন সেইস্থানে এবং সেইমুহূর্তে দেশ মাতৃকার 
বন্ধনশুঙ্খল ছিন্ন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আমার বয়স তখন ১৭/১৮ বৎসর হইবে। এই 
তিনজনে কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে একটি বাড়িভাড়া লইয়া দেশ মুক্তির উপায় নির্ধারণে 
ঝাপাইয়া পড়ি। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, তাহার ভ্রাতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) নেতৃত্বে মেদিনীপুরে একটি শাখা স্থাপিত হয়। 

প্রথমত বিদ্যালয় ও কলেজের অক্সবয়সী যুবক ও বালকদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া ধীরে 
ধীরে তাহাদিগকে নীতি শিক্ষা ও শারীরিক চর্চার জন্য এঁক্যবন্ধ করাই হয় আমাদের কাজ। মরণভীত 
জাতির যুবশক্তিকে স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন বিসর্জন মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা-_অত্যাচার 
উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দীড়াইবার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করাই হয় 
কাজ-_তাহাদের অন্তরে বিপ্লবের মহামন্ত্রবীজ বপন করাই হয় আমাদের কাজ। বেশির ভাগ ছেলেই 
আমাদের এরূপ আলোচনায় রাজরোষ ভয়ে এতই ভীত হইত যে, আমাদের ছায়া পুনরায় মাড়াইতে 


* দৈনিক যুগান্তর ১৯৪৭ আগস্ট ১৫। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গঘমাজ-৩৮ 


৫৯৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গমমাজ 


সাহস করিত না। কতক যুবক, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্/--আমাদের এই আলোচনায় 
উৎসাহের সহিতই যোগদান করিতেন। এইরূপে বহু কষ্টে আমরা গুটিকয়েক যুবক একত্রিত করিতে 
সমর্থ হই। শারীরিক ব্যায়াম চর্চার জন্য স্থানে স্থানে ভাদকা (ছোট লাঠি) লাঠি খেলা, ঘোড়ায় 
চড়া, সাইকেল চড়া শিক্ষা দেওয়া সুরু করি। এই সমস্ত কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজনে কয়েকটি 
স্বদেশভক্ত ধনীর ছারস্থ হই। এই সমস্ত ধনীর সাহায্য কেবলমাত্র অর্থের মধোই সীমাবদ্ধ ছিল 
না, তাহাদের অদম্য উৎসাহও আমাদের উৎসাহিত করিত। এই সময় বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. মিত্র 
ও বিখ্যাত লাঠিয়াল শ্রীযুক্ত পুলিন দাস মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি 
স্থানে "অনুশীলনী সমিতি' গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত পুলিন দাস এই সমিতির স্থাপন, গঠন ও উন্নয়ন 
ভার গ্রহণ করিয়া অত্যস্ত সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেন। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণীর 
সাহায্যে আমরা আমাদের মধ্যে পাই বিখ্যাত তলোয়ার খেলোয়াড় অধ্যাপক মুস্তাজাকে। তিনি 
ছেলেদের অতি যত্বের সহিত তলোয়ার ও ছোরাখেলা শিক্ষা দিতেন। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সাল 
এইরূপ খেলাধূলা নীতিশিক্ষা ও শারীরিক চর্চাদির মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। আমাদের শাখার সংখ্যাও 
প্রসার লাভ করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ, “হিতবাদী"র সহকারী 
সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর ইত্যাদি ব্যক্তিগণ আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এই 
“অনুশীলন সমিতিগুলি” আমাদের অর্থাৎ বিপ্লববাদীদের বিরাট সংগঠনের পরিচায়ক। গীতাপাঠ, 
রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা, বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ, তরবারি, ছোরা ও 
বন্দুক প্রভৃতির ব্যবহার-_এই সমস্ত শিক্ষাদান সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল। কেন্দ্র ও শাখাগুলির 
মধ্যে যাহাদের বিশেষ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহাদের জন্য সপ্তাহে ৪ দিন করিয়া 
বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত সখারাম বাবু ও পি. মিত্র মহাশয় 
বিপ্লববাদ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়াইতেন ও বুঝাইয়া দিতেন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত 
দেবব্রত বাবু মহাশয়ও এই সময় আমাদের সহিত যোগদান করেন। 

১৯০৪, ১৯০৫ সাল--এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বরদার চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আমাদের 
মধ্যে ফিরিয়া আসেন। বরদার মহারাজা তাহাকে খুব ভাল বাসিতেন। যখন শ্রীঅরবিন্দকে পুনঃ 
পুনঃ ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া বিফল হন, তখন নিজে শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া যাইবার জন্য 
কলিকাতায় আসেন। কত অনুরোধ, কত উপরোধ-_কিস্তু শ্রীঅরবিন্দ অচল, অটল-_ তাহার প্রাণ 
তখন স্বদেশের মুক্তি কামনায় উৎসর্গীকৃত। ঠিক এই সময় রাজা সুবোধ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সি. 
সি. বিশ্বাস আই.সি.এস. মহোদয়গণকে আমাদের মাঝে পাই। আরও বহু স্বদেশের কৃতী সম্তান 
আমাদের দলকে পুষ্ট করেন ; কিন্ত সে আজ বহুদিনের কথা-সকলের নাম মনেও নাই এবং 
এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়। 

বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আমাদের কার্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। ১৯০৫ সালের 
৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ায় বাংলার জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি মারফত অবিরাম বিপ্লবের বাণী প্রচার ও বয়কট আন্দোলন এবং বিশ্লববাদ 
প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারি দমননীতির পরিণতিতে বাংলার যুবকদের মনে বিপ্লবের প্রেরণা 
সঞ্চারিত হয়। ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায়, অত্যাচার, উৎ্পীড়ন ও শোষণই 
বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ বপন করে। তাই এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমাদের কাজ-_যাহা এতদিন 
প্রেরণার অভাবে প্রকাশ পাইতে ছিল না--স্বতঃস্ফর্তি লাভ করে। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 
পুত্র চিন্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে বরিশালে এক সভাতে “বন্দে মাতরম” ধ্বনি করার জন্য পুলিশ 
লাঠির আঘাত করিতে করিতে তাহাকে পুঙ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করে। চিত্তরঞ্রনবাবু তখনও 
ধীরস্থির প্রশান্ত চিন্তে গাহিতে থাকেন -_ 

বন্দে মাতরম বলে। 


স্মৃতিচারণ ৫৯৫ 


সাম্রাজ্যবাদীদের এই দমননীতি সেই সময় আমাদের যত উৎপীড়িত, নির্যাতিত এবং শতধা 
ব্যথিত করেছিল, তার চেয়েও বেশি আমরা মরণের উদ্দীপনা পেয়েছিলাম, আমাদের গুপ্ত সমিতির 
পরিধিও বহু বিস্তৃত হয়। এতদিন ধরে আমরা সংগঠন ও উন্নয়ন প্রণালীতেই আবদ্ধ ছিলাম, এ 
সময় আমাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ হয় এবং আমরাও কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া 
স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হই। হেমদাই ছিলেন আমাদের বয়োজ্ঞেষ্ঠ, তাহার 
যেমন প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী, তেমনি প্রাণের মধ্যে ছিল পরাধীন ভারতকে বিদেশি শাসকের 
হাত হইতে রক্ষা করিবার আকুল বাসনা। হেমদা ছিলেন মেদিনীপুরের অধিবাসী। নিজের সম্পত্তির 
অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে গিয়া অতিকষ্টে ও কৌশলে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া আসেন 
এবং পরে নিজ প্রতিভাবলে বোমা প্রস্তৃত প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। 

এই সময় আমাদের সমিতিতে দলে দলে যুবক এমন কি বৃদ্ধেরাও যোগদান করিতে আরস্ত 
করেন। সেজন্যও বটে এবং কাজের সুবিধা ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্যও বটে, দলটিকে তিন 
ভাগে ভাগ করা হয়। 1707070101৩ অর্থাৎ যাহারা মরণ মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীগণকে কর্মপ্রেরণা, 
কর্মপন্থা ও মন্ত্রণা দিতেন। 04061011016 অর্থাৎ সংবাদ আদান-প্রদান, দলের মধ্য নবাগতদের 
অতীত ইতিহাস অন্বেষণ করা এবং তাহাদের উপর কড়া নজর রাখা । 39710811150 অর্থাৎ যাহারা 
আমাদের কর্ম সম্বন্ধে সম্যকরূপে জানিতেন না, কিন্তু আমাদের মতে ও পথে সম্পূর্ণ আস্থা ও 
সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দলের মধ্যে আসিলেই কাহাকেও বিপ্লবমন্ত্র দেওয়া হইত না, ইহার 
মধ্যে নানাস্তর ছিল। সকলকে ভীষণ গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইত। সুতরাং বাহিরের কোন 
নৃতন যুবক কোন সংবাদ পাইত না, অনেক পরীক্ষা, শপথ ও দীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াই তবে তাহারা 
বিপ্লবের দীক্ষা লাভ করিত। 

এই সময় আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য এবং আরও বহু যারা আমাদের মত ও পথ সম্বন্ধে 
অজ্ঞ ছিলেন তাহাদের এবং জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য নিজস্ব একটি 
সংবাদপত্রের বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। আলোচনার পর বারীনবাবুর পরিকল্পনামত সাপ্তাহিক 
প্রয়োজন। আর আমাদের সম্বলমাত্র ৫০ টাকা, এদিকে বিলম্ব করার সময় নাই। মাত্র এই কয়টি 
টাক! লইয়াই কাজ শুরু হয়। মনের মধ্যে তখন অদম্য উৎসাহ, এতগুলি স্বদেশভক্ত প্রাণীর জীবন 
স্বদেশের স্বাধীনতাকল্লে উৎসর্গীকৃত, সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য কি তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ 
ইইতে পারে। কাগজ বাহির হইবার প্রথম যুগে শ্রীহরিশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত 
কেশব সেনগুপ্ত মহাশয় বিশেষ সাহায্য করেন। কেশববাবুর মামার কুমারটুলিতে এক ছাপাখানা 
ছিল। প্রথম ২/৩ সপ্তাহ “যুগান্তর” বাহির হইতে থাকে এবং “যুগাস্তর” অফিস ২৭ নং কানাইলাল 
ধর লেনে স্থাপিত হয়। সেখানে নানাবিধ অসুবিধা হওয়ার জন্যে ধার করিয়া একটি ছাপার মেশিন, 
ছাপার সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া নিজেরাই ছাপার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। আমার 
উপরই “যুগান্তর” পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হয়। এই সময় আমরা আরও একটি সহদয় 
বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই। তিনি হইতেছেন, মনুসেফ শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী-তিনি আমাদের সর্ব বিষয়ে 
ও সব সময়ে সাহায্য করিতেন। আমাদের সংস্পর্শে আসাব জন্য তিনি চাকুরি হইতে বরখাস্ত 
হন এবং তাহার শেষ জীবন প্রায় অনাহারেই কাটে। 

যাই হোক, কোনরূপে কায়ক্রেশে ২/৩ মাস কাটাইয়া কলেজ স্ট্রিটে “যুগান্তর” ছাপাখানা 
ও কার্ধালয় উঠাইয়া লইয়া আসি। কলেজ স্ট্রিটে আসার সঙ্গে সঙ্গে “যুগাস্তরে”"র চাহিদাও অসম্ভব 
রূপে বৃদ্ধি পায়। 91946571% পত্রিকা “যুগাস্তরের” এইরূপ চাহিদা দেখিয়া মন্তব্য করেন 
“1002/থ] 15 56117 1715 1101০9)৫5. ইহার পর হইতেই 318199191) পায়ই “যুগাত্তর” হইতে 
মন্তব্য করিতে থাকেন। 58099721 পত্রিকার মন্তব্যের জন্যই “যুগান্তরের” উপর পুলিশের 


৫৯৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কোপদৃষ্টি পতিত এবং তাহার পর হইতেই প্রায় “যুগান্তর” অফিস তল্লাসী হইতে থাকে। যুগান্তরের 
উপর পুলিশের কোপদৃষ্টি __ যতই প্রখর হইতে লাগিল যুগাস্তরের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
যুগান্তরের বার্ষিক চাদার হার হইতে ৮/১০ গুণ বেশি চাদা বাৎসরিক ঠাদা হিসাবে পাঠাইতে 
থাকেন, এমন কি অনেকে যাহারা বাংলা ভাষা পড়িতে পারিতেন না, তাহারাও চাদা পাঠাইতে 
থাকেন। কিন্তু অর্থের এই সচ্ছলতা সত্ত্বেও আমাদের ব্যয়ের কোনও বৃদ্ধি হয় নাই। উদ্বৃত্ত 
অর্থ দিয়া বোমা তৈয়ারি মেশিন, বন্দুক ও রিভলবার ইত্যাদিরই ক্রয় বাড়িতে থাকে। যুগান্তরের 
যে ছেঁড়া মাদুর সেই ছেঁড়া মাদুরই রহিল। আমরা নিজেরাই কাগজের সম্পাদনা, ছাপা, প্যাক 
করা, পোস্ট অফিসে মাথায় করিয়া লইয়া যাওয়া এবং রাস্তায় বিক্রয় করিতাম। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সম্তোষকুমার বসু মহাশয়ও এই সমস্ত কার্য অত্যন্ত আনন্দ 
ও উৎসাহের সহিত করিতেন। 'যুগাস্তর' পত্রিকা বাহির হইবার কিছুদিন পর সুপ্রসিদ্ধ লেখক 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ডাকযোগে প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধটি এতই সুন্দর ও 
কালোপযোগী হইয়াছিল যে আমরা অতি যত্বের সহিত ছাপি। উপেনবাবুর প্রবন্ধ পাইবার জন্য 
প্রত্যেক ডাকেই অনুরোধ করিতাম। উপেনবাবুর যেমন ইংরাজী তেমনি বাংলা লেখার দক্ষতা 
ছিল। ইহার পর “বন্দেমাতরম্” পত্রিকা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের হাত হইতে শ্রী অরবিন্দের 
কর্তৃত্বাধীনে আসে। রাজা সুবোধ মল্লিক ইহার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর 
চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের সহকারী হন। উপেনবাবুর একটি ইংরাজী প্রবন্ধ 
পাঠ করিয়া উপেনবাবুকে চন্দননগর হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং নিজের সহকারী করিয়া 
লন। একদিন হঠাৎ খবর পাইলাম উপেনবাবু বন্দেমাতরম্‌ কাগজে যোগদান করিয়া কলিকাতায় 
অবস্থান করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ উপেনবাবুকে তাহার ভ্রাতা দেবেনবাবুর বাসা হইতে আনিয়া 
আমাদের “যুগান্তর” কাগজের ছেঁড়া মাদুরের এক কোণ লইতে বাধ্য করি। আন্দামানে থাকা কালে 
উপেনবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন “অবি তুই'ই আমাকে শেষ পর্যস্ত আন্দামানে টেনে 
নিয়ে এলি, জানি না এ জীবনে হয়ত আর মাতৃভূমি বা মায়ের চরণ দর্শন করা হবে না।” 

কাজের বিভাগ হেতু বারীনবাঁবু বোমা বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর 
দত্তকে সহকারী করিয়া হেমদা, বারনীবাবুদের মুরারি পুকুর বাগানে বোমা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত 
করেন। বাহির হইতে ইহার কিছুই প্রকাশ পাইত না, উপরস্ত উপেনবাবু গেরুয়া ইত্যাদি পরিধান 
করিয়া এই বাগানে গীতাপাঠ শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতির আচরণের এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন যে, 
জনসাধারণ বাহির হইতে ইহাকে একটি সাধুর আশ্রম বলিয়া মনে করিত। মানিকতলার একটি 
পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর প্রায়ই এই সাধুর আশ্রমে যাওয়া-আসা করিতেন ও অত্যস্ত ভক্তির সহিত 
উপেনবাবুর গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতেন। পরে মোকদ্দমার 
সময় সরকার পক্ষে সাক্ষ্যদান কালে বলেন, তিনি এই বাগানে যাওয়া আসা করিতেন এবং এটিকে 
একটি সৎ সাধুর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন। “যুগান্তর' ও “বন্দেমাতরমের' আদর তখন ঘরে ঘরে। 
আর এদিকে বারীনবাবু ও হেমদা বোষা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের চেষ্টায় 
ফিরিতেছিলেন। এক একটি মেশিন যাহা অন্তত ৫০০ বোমা প্রস্তুত করিতে পারে, এইরূপ 
মেশিনই বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় স্থাপনের আয়োজন হইতে লাগিল। আমাদের প্রতিপক্ষ 
দুর্দান্ত, অতএব আমাদের প্রস্তুতিও সেই অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গের আর আর কোথায় 
বোমা ও সেলের কারখানা স্থাপিত করা যায়, তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন বারীনবাবু। বোমার 
পরীক্ষায় প্রথম বলি রঙপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ডিনামাইট দিয়া ট্রেন ধ্বংস, লাটসাহেবের ট্রেনের 
আংশিক ধ্বংস ইত্যাদি ধবংসমূলক কার্য দ্রুতগতিতে বাড়িতে লাগিল এবং নির্বিঘ্বে সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। বহু রাজকর্মচারী যাহারা বিদেশি শাসকের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোবণ নীতির সহিত 


স্মৃতিচারণ ৫৯৭ 


করিবার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র ছ্বিধা বা বিলম্ব করি নাই। এক একটি দুর্দাস্ত সরকারি কর্মচারির 
জীবন অবসান করা হয়, আর ডাকযোগে সেই সংবাদ তাহাদেরই উর্ধতন পৃষ্ঠপোষকগণকে 
আমাদের সফলতা বার্তা পাঠাইতে থাকি এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইতে থাকি, ...... সন্ন্যাসী 
্রন্মাবান্ধব পরিচালিত দৈনিক “সন্ধ্যা” শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত দৈনিক 'নবশক্তি” 
ইত্যাদি আরও অনেক সংবাদপত্রাদি আমাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, আমাদের মত ও পথ 
ঠাহাদের মত ও পথ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাহার সর্বস্ব দিয়া শেষ পর্যস্ত 
নবশক্তি পরিচালনা করেন। শেষে সর্বস্াস্ত হইয়া আমার হাতে নবশক্তির সমস্ত ভার অর্পণ করেন। 
যদিও এই সময় আমাদের কাজ ভরত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তথাপি সময় সময় আমাদের 
আলোচনা হইতে বুঝা যাইত না যে, আমাদের স্কম্ধে এতবড় এক গুরুদায়িত্বভার রহিয়াছে। 

একদিন আমি অন্যান্য সহকর্মী সহ 'যুগান্তর' অফিসে বসিয়া আছি; এমন সময় হঠাৎ কথা 
উঠিল--বিদেশির হাত হইতে দেশ মুক্ত হইলে সেই মুহূর্ত হইতে কি কি করা হইবে। বহক্ষণ 
আলোচনার পর স্থির হয় যে, দেশ মুক্ত হইলে প্রথম ২৪ ঘণ্টা কেবল আমরা হো হো করিয়া 
চীৎকার করিব, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা কেবল আলুর দম ও চপ কাটলেট খাইব, তারপর ২৪ ঘণ্টা 
নিদ্রা দিব এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া লাট প্রাসাদে “ঘুগাস্তর” অফিস স্থানান্তরিত করিব। 

আমি, শ্রীঅরবিন্দ ও আমার সহকারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু গ্রে স্ট্রিট নবশক্তি কার্যালয় হইতে 
প্রেপ্তার হই, একই সময় বারীনবাবু, উপেনবাবু দলবল সহ মুরারিপুকুর বাগানবাটি হইতে গ্রেপ্তার 
হন এবং আমাদের অন্যান্য সহকর্মিগণ কলিকাতার বিভিন্ন বাটি হইতে গ্রেপ্তার হন। সেই সময় 
কলিকাতার প্রায় ৪০টি বিভিন্ন বাটি অধিকার করিয়া আমাদের ছেলেরা থাকিত। আমাদেরই মধ্যে 
একজন ছিল যে বাঁকুড়ার রজনী--তাহারই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা গ্রেপ্তার হই। জেলে 
আমাদের দলের যে কয়েকজন বাহিরে ছিলেন তাহাদের মধ্যে যে এই রজনীকে চিনিতেন তিনি 
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তাহাকে রজনীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বলি। দু'চার 
দিন বাদে সে খবর দেয় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে। রজনী আর ইহজীবনে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিবার সুযোগ পাইবে না। 

গ্রেপ্তারের পর আমরা সবাই আলিপুর জেলে প্রেরিত হই। নরেন গৌসাই কয়েকটি পার্থিব 
প্রলোভনে ভুলিয়া শেষ মুহূর্তে রাজসাক্ষী হইতে সম্মত হয় এবং একজন সমর্থকের জন্য আমাদেরই 
মধ্য হইতে একজনকে তাহার দলে টানিবার বিশেষ চেষ্টা করে। নরেন শৌসাইর নিরাপতস্বার জন্য 
সরকার তাহাকে ইউরোপীয়ান কয়েদি বিভাগে বদলি করে। এই সময় সরকার পক্ষ আর একটি 
প্রশ্ন তুলেন যে বারীনবাবুর জন্ম বিলাতে এবং তিনি যদি তাহার সেই জন্মসত্ব দাবি করেন, তাহা 
হইলে আমাদের বিচার ইউরোপীয়ান জুরি ও জজদের দ্বারা হইবে। কিন্তু বারীনবাবু জন্মস্বত্ব দাবি 
করিলে আমাদের নরেন গৌসাইকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহাতে তাহার পাপের পূর্ণ শাস্তি দেওয়া 
হয় না। সেই জন্য আমরা স্থির করি, বারীনবাবুর জন্মস্বত্ব দাবি করা হইবে না। সত্যেন বসু অসুস্থ 
হওয়ায় নরেন গোঁসাই প্রায়ই হাসপাতালে তাহার সহিত দেখা করিবার ফলে তাহাকে সমর্থক 
হইবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিত ও লোভ দেখাইত। আমরাও এই সুযোগে তাহার প্রাপ্য পাওনা 
দিবার জন্য প্রস্তুত হই। জেলের ভিতরই বাহির হইতে রিভলবার আনয়ন করা হয় এবং কানাইবাবু 
ও সত্যেনবাবু নরেন গৌসাইর ইহলীলা শেষ করেন। কানাইবাবু ও সত্যেনবাবুর ফাঁসি হয়। 

আমরা ধরা পড়িবার পর মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিতে গিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল 
চাকি মিসেস ও মিস কেনেডিকে ভ্রমক্রমে হত্যা করে। ধরা পড়িবার আগেই প্রফুল্ল চাকি 
রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করে এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফীসি হয়। ক্ষুদিরাম হাসিতে হাসিতে 
ফাসির দড়িতে মাথা গলায়। বিচারে আমাদের কাহারও ফাঁসি এবং অধিকাংশের দ্বীপান্তর হয়। 
আমার ও যদি প্রয়োজন হয় জন্মভূমি স্বাধীনতার জন্য পুনরায় এই পথ গ্রহণ করিবার সংকল্প 
গ্রহণ করিয়া আন্দামানের দিকে পা বাড়াই। 


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ 


নারায়ণগড়-লাটের স্পেশালে অগ্যুতৎপাতের আয়োজন* 


৬ ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। সন্ধ্যার অন্ধকার। সবেমাত্র বিহঙ্গক জনমুখর ধরিত্রীর বুকে ঘনাইয়া 
আসিতেছে। উষা ও সন্ধ্যা-_উদয় ও অস্তকালে দিবা ও রাত্রের সংযোগস্থল-_এক প্রাণ-মন উদাস 
করা মোহময় সন্ধিক্ষণ। পূর্ব পাণ্ডুর আকাশে পঞ্চমীর চাদ ল্লান আলোর মায়ায় পথঘাট, বন-বাদাড়, . 
উচ্চ রেল লাইন ঢাকিয়া আনিতেছে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র চিন্তায় সদা ব্যতিব্যস্ত ছন্নছাড়া মানুষের 
সেদিকে লক্ষ্য নাই। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, ধরিত্রীর শ্যামল রস-হরিত বক্ষস্থল, সে 
সকল জুড়িয়া বিশাল বিপুলের নিঃশব্দ আয়োজন ও সমারোহ চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার কয়জনের 
আছে অবসর £ সেই এঁতিহাসিক উজ্জ্বল দীপ্ত যুগসন্ধিক্ষণটিতে রেলপথ বাহিয়া অলস মন্্রগতিতে 
নারায়ণগড়ের অভিমুখে গতিশীল তিনটি মানুষের সে সান্ধ্য শোভা দেখিবার অবসর ছিল না। 
তাহারা নৃতন জীবন্ত অগ্নিমুখ ভারতের ইতিহাস রচনায় ছিল বাস্ত। তাহাদের যুবসুলভ উদ্দাম 
বে-হিসাবী গতিবিধিতে যে এক নূতন ভারতের ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট জ্ঞান 
এই তিনটি মানুষের ছিল না। প্রাণের কি এক আবেগে দেশমাতার বন্ধন মুক্তির প্রেরণায় তাহারা 
চলিতেছে এক বিস্ময়কর কান্ড ঘটাইতে। 

মেদিনীপুরের নারায়ণগড় £ খঙ্গাপুর রেল স্টেশনটির পরে এ নারায়ণগড় ছিল এই ত্রিখুর্তির 
লক্ষ্য। এর কিছু আগে কলিকাত হইতে আগত এক আপ ট্রেনে এই অপরিচিত তিন মূর্তি আসিয়া 
বালতি বৌচকা কাধে খঙ্জাপুর জংশনে নামিয়াছে। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত স্টেশনের 
বাহিরে রেল লাইন হইতে অদূরে এক গাছের তলায় খবরের কাগজ পাতিয়া তাহারা পুরি, তরকারি 
মিষ্টান্নের সদ্গতি করিতেছে। তখন সবেমাত্র ঘনায়মান সম্ধ্যা। তাহাদের কাজ নিশীথ রাত্রের গভীর 
অন্ধকারে। কাজেই এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা বলিয়া কোন তাড়া নাই ; বৌচকা, বালতি, লাঠি, শাবল, 
খস্তা হাতে তাহারা নিন্নস্বরে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল নারায়ণগড় অভিমুখে । একজন 
রোগা ছিপছিপে, বয়স সাতাশ বগসর, মাথায় বাবরী চুল, পায়ে সাদা কটকি নাগরা, চোখে চশমা । 
সে চলিয়াছে আগাইয়া, চাপা গলায় কথা বলিতে বলিতে পথ দেখাইয়া। 

দ্বিতীয় মূর্তি বেঁটে, গৌরবর্ণ, ১৭/১৮ বৎসর বয়স, নাম নিরাপদ রায়, মৌন মানুষটি, বেশি 
কথা বলে না, নির্বাক মুখে একটি ্িগ্ধ হাসি লাগিয়াই আছে। কাধে করিয়া সে লইয়া যাইতেছে 
র্যাপারে জড়ানো ঢাকা একটি বড় ড্রাম। 

তৃতীয় যুবকটির কিশোর বয়স, শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ, হাসি হাসি মুখ, কেমন যেন আধো আধো 
ভাষায় কথা বলে। বাঁকুড়ায় বাড়ি, নাম বিভূতি সরকার। তাহার হাতে ছিল চটের থলে, পুটলি, 
একটা বেশ বড় লম্বা টর্চ, একটি ছোট দূরবীন। চাপা গলায় অনুচ্চ স্বরে কথা বলিতে বলিতে 
ইহারা উচ্চ রেল লাইন ধরিয়া চলিতেছে নারায়ণগড়ের দিকে। রেল লাইন কোথাও উচ্চ হইয়া 
ভ্রমশঃ নামিয়া ঢালু হইয়া গিয়াছে । মাঝে মাঝে ঝাউ, খেজুর, তুঁত কত আজানা গাছের মেলা, 
কাটা গাছের ঝোপ, শ্ুষ্ধ খাদ, ঝরনা লালমাটির খানা গর্ত । কোথায়ও কাছাকাছি ঘেঁসার্েসি কয়েকটি 
মাটির ঘর, আশেপাশে ছাগল চরিতেছে, দাওয়ায় কুকুর ঘুমাইতেছে, উলঙ্গ কৃষ্ণকায় ধূলি-মলিন 


* দৈনিক যুগান্তর ১৯৫৭৮ জুন ৮ 


স্মৃতিচারণ ৫৯৯ 


শিশুর দল কৌতুহলী হইয়া এই তিনজন পথিকের দিকে চাহিয়া আছে। 

চলিতে চলিতে শ্যামায়মান সন্ধ্যা ঘনাইয়া নিশায় গা ঢাকা দিল। পথিকব্রয়ের আকার অস্পষ্ট 
ছায়ামূর্তিতে পরিণত হইল। আকাশের মলিন অঙ্গনে জোনাকির ন্যায় অসংখ্য তারা জ্বলিতে 
লাগিল। প্রায় এমনিভাবে কয়েক ঘন্টার পথ অতিবাহিত হইলে যেখানে রেল লাইন ত্রিতল 
অস্টালিকার মত উচ্চ হইয়া একটি পার্বত্য ঝরনার উপর নির্মিত সেতুর মুখে খাড়া হইয়া মিলিয়াছে 
সেইখানে এই ত্রিমুর্তি থামিল। কাধের ঝোলা বালতি শাবল টর্চ নামাইয়া পার্থে ঢালু ঝোপের 
মাঝে লুকাইয়া রাখিল। তিনজন একবার সমস্ত স্থানটা ঘুরিয়া পরীক্ষা করিল। তাহার পর চশমাধারী 
ছিপছিপে নাগরাধারী লোকটি রেল লাইনের উপর সেতুর মুখে সতর্ক পাহারায় রহিল এবং অন্য 
দুইজন সঙ্গী সেই রেল লাইনের পাথর সরাইয়া রেলের তলায় গর্ত খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। তাহাদের 
খনন কৌশল অভিনব, খননের সঞ্চিত মাটি তাহারা ওখানে রাখে না, দূরে ঝরনার মাঝে বহিয়া 
লইয়া ফেলিয়া আসে। রেল লাইন ধরিয়া দু-চারজন রেলের কুলি গ্রামের পথিক ভজন গাহিতে 
গাহিতে আসিয়া পড়িলে তিনজনই ঝোপে-ঝাড়ে গা ঢাকা দেয়, অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার 
মানুষ-জন চলিয়া গেলে স্বস্থানে আসিয়া স্বকার্ে নিযুক্ত হয়। তখন লাইনের নিচের খনিত গর্তটি 
কৌশলে একটি তক্তায় ঢাকা অবস্থায় মাটির ঢেলার নিচে আত্মগোপন করে। 

দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, শুষ্ক ধানের ক্ষেত্রে অড়হরের বনে শিয়াল দল বাঁধিয়া মাঝে 
মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে। কোমর প্রমাণ গর্ত কাটা হইলে তাহারা দু'জন ভারী ড্রামটি সম্তর্পণে 
তাহাতে নামাইয়া দিল, নামাইয়া তক্তায় মাটির স্তরপে ও পাথরের নুড়িতে স্থানটি রেল লাইনের 
সহিত মিশ খাওয়াইয়া লইল। কোন আগন্তক বা রেল কুলি কিংবা ট্রলি বাহিত পরিদর্শক সে পথে 
আসিলেও পুঙ্থানুপুগ্থ ভাবে নজর দিয়াও বুঝিতে পারিবে না যে, সেখানকার রেলপথে কোন 
বিপজ্জনক বস্ত ট্রেন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে লুকানো বা প্রোথিত আছে। তখন রাত মাত্র দশটা, আরও 
দুই ঘণ্টা পরে এই পথে আশিজন উচ্চপদস্থ শাসক দলসহ বাংলার ছোটলাট সার এগ ফ্রেজার 
সাহেবকে লইয়া স্পেশাল ট্রেনটি যাইবে। যাহারা এইসব প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিপ্লবী 
অগ্নি-শিশুদের সরবরাহ করিত তাহার মধ্যে ছিল খুরদা রোডের কবি মণি; সেদিনও সে বহুকাল 
পরে তাহার বর্তমান ঠিকানা হইতে সাড়া দিয়া পত্র দিয়াছে। মণি এখনও রেলের ই্জিনীয়ারিং 
বিভাগের অফিসার । আমাদের ভারত সরকার ও রেল সচিব এই অগ্নিযুগের গুপ্ত নির্লোভ কর্মীকে 
ও দেশসেবককে উপযুক্ত পদোন্নতির দ্বারা পুরস্কৃত করুন। মণির ন্যায় দু'চার জন তার ও রেল 
বিভাগে ছিল, তাহারা ছিল দুর্বার ধ্বংসের কাজে ও বৃটিশ শাসক বধের যজ্ঞের উদ্যোগে আমাদের 
গোপন সতর্ক চক্ষু। মণি গাঙ্গুলীর শেষ চিঠি সরদার শঙ্কর রোড হইতে লিখিত চিঠি যথাস্থানে 
উদ্ধৃত করিব। 

আমরা তিনজনে যখন নিস্তব্ধ রেল লাইনের ছোট সেতুটির মুখে দশ পাউগ্ু ডিনামাইট পূর্ণ 
ল্যাগুমাইনটি ভূগর্ভে কোমর প্রমাণ মাটির নিচে পুতিয়া ঘর্মান্ত দেহে নিঃশ্বাস লইতেছিলাম তখন 
১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় দিনটির রাত্রি যাহা সুপ্ত পরাধীন ভারতের স্নায়ুতে 
স্নায়ুতে জলন্ত অগ্নিধারার ন্যায়-_নিস্তব্ধ রণাঙ্গনে সহসা উদিত তুর্য নিনাদের ন্যায় এই অভাবনীয় 
অভূতপূর্ব সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল যে, ভারত ও বিপ্রবী বাংলা জাগিয়াছে, আর সে তামস 
নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িবে না। আমি বার বার আসিয়া নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের স্পেশালটির 
ও তাহার ঠিক পূর্ববর্তী কলিকাতা যাত্রার ডাউন ট্রেনটির সন্ধান লইতেছিলাম। স্থির হইল এ 
ল্যাগুমাইনের উপর দিয়া আমি ঠিক পূর্ববর্তী ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিব, বিভূতি সরকার ও 
নিরাপদ রায় স্পেশাল আসিবার পূর্বক্ষণে বারুদের পলতেটি লাইনের উপর তুলিয়া ল্যাগুমাইনের 
সহিত যোগ করিয়া দিবে। তাহার পর দু'জনে ছুটিয়া দূরে গাছ-পালার মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়া 
ভীম নিনাদে সেই বিস্ফোরণ দেখিবে এবং তাহার পর মাঠ-ঘাট, ধান-ক্ষেত দিয়া উরধ্বশ্থাসে ছুটিয়া 


৬০০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মেদিনীপুরে উপস্থিত হইবে। 

মানুষ পরিকল্পনা করে, বিধাতা তাহার পরিণতি সাজায়--12) [00179565, 00৫ 01951505951 
এ ক্ষেত্রে ঘটিল তাহাই! যথাসময়ে স্পেশাল সশব্দে দিগস্ত কাপাইয়া আসিয়া পড়িল। আমি তাহার 
পূর্বের ডাউন ট্রেনে অকুস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছি; গাছ-পালার ঝোপে দাঁড়াইয়া বিভূতি ও নিরাপদ 
রুমাল নাড়িয়া /৯]| 0... সঙ্কেত দিয়াছে। আমাদের আশা ও পরিকল্পনা ছিল যে, মাইনটি ট্রেনের 
মাঝামাঝি ফাটিয়া যাত্রীসহ সমস্ত স্পেশালটিকে লাইনচ্যুত করিয়া নদী * গর্ভে চূর্ণ-বিচর্ণ হইতে 
সাহায্য করিবে । আমরা পিক্রিক বিস্ফোরক না ব্যবহার করিয়া দশ পাউশু ডাইনামাইটে ল্যাগুমাইনটি 
প্রস্তুত করিয়া ভুল করিলাম। ডাইনামাইট নিস্ফোরিত ত্রব্যকে উধর্ব উৎক্ষিপ্ত করে না, মাটির 
তলের দিকে হয় তাহার গতি। ল্যাগ্ডমাইনটি তীব্র চোখ ধাঁধানো জ্যোতি সহ দশ দিক কীপাইয়া 
ফাটিল ঠিকই, কিন্ত রেলের তলায় পাঁচ ফুট ব্যাসের পাঁচ ফুট গভীর খাত সৃষ্টি করিয়া রেল লাইনকে 
ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিল। ফলে স্পেশালটি সেই ধনুকের বাঁকে আটকাইয়া থামিয়া গেল, নদী 
গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল না। যদি তাহা হইত, তবে বৃটিশ বাংলার শাসককুলের আশীজন হয়তো সিংহাসন 
শূন্য করিয়া প্রাণ হারাইতেন ও জখম হইতেন। 

বলা-বাহুল্য পত্রপাঠ দুই যুবক বন-বাদাড়, ধান-ক্ষেত, জলা, খাল-বিল ভাঙিয়া মেদিনীপুর 
অভিমুখে ছুটিল। আধ ঘন্টার মধ্যে এ স্থান পুলিশ অফিসারে ও মিলিটারিতে আচ্ছন্ন হইয়া গ্েল। 
বৃটিশ পদানত বাংলায় সে এক অভাবনীয় কাণ্ড! সেই ট্রেন ধবংস প্রয়াসের টুকরাগুলি উচ্চ মুল্যে 
পর দিবস স্মরণীয় পদার্থ হিসাবে ইংরাজরা ক্রয় করিয়াছিলেন। কে যে এই কাণ্ড ঘটাইল তাহার 
হদিশ আমরা মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধরা পড়া অবধি পুলিশ ও ব্রিটিশ সরকার পান নাই। 
সরকারি তাড়নার বশে পুলিশ একটি সাজানো মোকদ্দমার জোরে চৌদ্দ জন রেল কুলিকে চালান 
দিল, বিশ বৎসর কালাপানি সাজা দিয়া। আমি ধরা পড়াব সময় আমার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ 
করিয়া দিলাম তাহারা একেবারে নির্দোষ। 

স্যর এগুু ফ্রেজার ছিলেন ব্ড সাধু প্রকৃতির সদাশিব ন্যায়বান রাজপুরুষ। তিনি ফোনে বাংলার 
পুলিশকে জিজ্ঞাসায় নাজেহাল করিলেন, “বারীনের কথা সত্য, না, পুলিশের কথা সত্য” 
তদানীস্তন বাংলার পুলিশ হইলেন লজ্জায় হেটবদন, আন্দামানের উদর হইতে চৌদ্দ জন নির্দোষ 
কুলি মুক্তি পাইল, কোন খেসারত পাইল কিনা জানি না। গরিবের প্রাণটা বাচিল এই যথেষ্ট, কে 
তাহাদের হইয়া খেসারত আদায় করিবে? নারায়ণগড় বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া 
রহিল, আর একবার জীবনে প্রমাণ হইল, “রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?” আমাকে 
পুলিশ এবং সি. আই. ডি. নারায়ণগড় ও চন্দননগরে টানাটানি করিয়া প্রমাণ চাহিল এই কীর্তির। 
আমি আরও দুই এক স্থানে অর্ধ খনিত গর্ত ও গর্তের মধ্যে প্রোথিত কাপড় ও খবরের কাগজ 
দেখাইয়া দিলাম। ইহার পূর্বে হেমচন্দ্র ও আমি চন্দননগরে আর একবার ট্রেন উড়াইবার ব্যর্থ 
চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারও স্থানটি সি. আই. ডি. বিভাগ দেখিল। সেবার যে ডাইনামাইট লাট 
স্পেশালের নিচে ফাটিয়াছে তাহা কেহ বিন্দুবিসর্গ টের পায় নাই, নৈশ নিস্তবূতার বুকে সে কীর্তি 
অলক্ষে মিলাইয়া গিযাছে। কারণ সেবার এত যত্তে গড়া ফালমিনেট অব মার্কারীর পলিতা ও 
ডিটোনেটার-মুক্ত বিরাট ল্যাণ্ড মাইন তৈয়ারি করিয়া ট্রেন ধবংসের কাজে নামি নাই। শুধু একটি 
পার্শেলে কিছু ডিনামাইট রাখিয়া ফাটাইয়াছিলাম। 

এই সব বিস্ফোরণ ও ট্রেন ধ্বংসের কাজের জন্য ডিন।মাইট যোগাইত মাইকা ব্যবসায়ী 
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের অভ্র-খনি। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন আমাদের গুপ্তচক্রের একজন মাথা। 
তিনি এক সময়ে অর্থ দিয়া আমাদের দুর্গম পার্বত্য পথে ডিক্রগড় ও সাইদা কেল্লার পথে বিদেশের 


" আসলে উহা! নদী নহে, বিরাট খাল বিশেষ । ডহরপুর মৌজায় মুগ্ডা পাড়ায় অবস্থিত। 


স্মৃতিচারণ ৬০১ 


সহিত অস্ত্রাদি সংগ্রহের পথ খুলিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। সে আয়োজন আমাদের আলিপুর 
বোমার মামলায় হঠাৎ সংঘটনে ব্যর্থ হইয়া গেল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় বদনামী হইয়া 
বাহিরে সি. আই. ডি'র কড়া নজরে পড়িয়া রহিলেন। আমরা রাজদ্রোহের বিচারে কালাপানির 
যাবজ্জীবন দণ্ড পাইয়া আন্দামান ও বিভিন্ন জেলে আয়ুক্ষয় করিতে চলিলাম। “না হইতে মাগো 
বোধন তোমার, ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।” 
আমাদের নানা ধ্বংসাত্মক কাণ্ডের শ্যেনচক্ষু খুরদা রোডের মণি এতদিন হারাইয়া গিয়াছিল। 
গত সাতান্ন সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মণি গাঙ্গুলীর পত্র পাইলাম। 
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প্রিয় বারীন দা, 
দীর্ঘদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার চিঠি পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আর চিনতেই 
পারবেন কি-না জানি না! 
খুরদা রোড ছাড়বার পর থেকেই আপনার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরে 
কত জায়গায় বদলী হলুম--অবশেষে কলকাতা এলুম। তাও অনেক দিন হয়ে গেল। গত কয়েক 
মাস থেকে আপনার কথা কেবলই মনে হচ্ছে-_-তাই আজ আপনাকে চিঠি লিখলুম। আপনি বিরক্ত 
হবেন কিনা জানি না। যদি আমাকে আজও মনে রেখে থাকেন- জবাব দেবেন। আমি ওপরের 
ঠিকানায় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসাবে আছি, চিঠি দিলে খামে দেবেন-_তা' 
না হলে চিঠি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা । 
আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি না। তাই বসুমতী অফিসেই চিঠি দিলুম। আপনার চিঠি পেলে 
আমার খবর জানাবো । আপনি ও বৌদি আমার প্রণাম নেবেন। 
আপনার স্তরেহের ভাই 
মণি 


অতীত কথার স্মারক মাত্র এই চিিখানির পর দু'একবার পত্র লেখালেখি হয়েছে কিন্তু আমার 
ঝড়ো জীবনের ঘটনার আবর্তে মণির সঙ্গে দেখাশোনা হয় নাই। ক্রমশ সেই ইতিহাস রচনার 
আবর্ত-সংকুল দীপ্ত দিনগুলির সংগীরা স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে দূরে বিস্মাতির অন্তরালে চলিয়া 
যাইতেছে। এই এক মণি! আরও এক মণি--রংপুর হইতে যুগান্তর কাগজখানি সৃষ্টির রসদ 
যোগাইবার “মণি লাহিড়ী--বোমা পিস্তল হাতে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে তাড়া করিয়া শিলঙে 
ভূপাল বসুর বাসায় পিস্তলের গুলিতে আহতকারী মণি লাহিড়ী পর্যস্ত সকলেই যাইতেছে আমার 
জীবনের সূত্র হইতে হারাইয়া। এই সুত্রে মণি গনা ইব” কত উজ্জ্বল মণি মুক্তাই না আজ পর্যন্ত 
আসিল গেল, সাহিত্যিক পরিচ্ছেদে, রাজনীতিক পর্যায়ে পারমার্থিক যোগ সাধনার খণ্ডে আমার 
বিচিত্র জীবনটিকে সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ মধুর করিয়৷ চলিয়া গেল। এই শেষ পর্যায়ে অতীন্দ্রিয় শক্তি 
জ্ঞান আনন্দের রহস্ময় পর্যায়ে এখনও এই জীবন প্রাঙ্গণে তাহারা আনাগোনা এবং চিত্তাকর্ষক 
অভিনয় করিয়া চলিতেছে দেশ ও জাতি গঠনের অধুল্য উপাদানরূপে। বাস্তব জীবনের রূপালি 
পর্দায় প্রতিফলিত এই চিত্রমালা ভবিষাতের জন্য গুছাইয়া রাখিবার কখনও কখনও সাধ যায় কিন্ত 
তরঙ্গনংকুল আবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে সে সুযোগ আসিয়া আসিয়া চলিয়া যায়। অবিচ্ছিন অবসর 
মিলে না সেগুলি স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া মণিহার রচনার। আজ বসুমতীর কাজ হইতে ছুটির 
সুযোগে খুরদা রোডের কবি ও আমাদের সন্ত্রাসবাদী দিনের সন্ধানী মণির কথা একটি চিত্রে আকিয়া 


৬০২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাহ্জ 


রাখিলাম। এখনও বহু আবর্ত ও ঝড় ঝঞ্ধার কুটিল আবর্তে এই দীর্ণ-বিদীর্ণ মাতৃভূমি আমাদের 
উঠিবে পড়িবে...ভরিবে জাগিবে বিশ্ব মহারাষ্ট্র রচনার উপকরণ যোগাইবে এবং কত না নব নব 
যুগ পাল্টাইতে সহায়তা করিবে। দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, সুভাব, অরবিন্দ বিরহিত বিশ্বের সৃষ্টির 
কখনও সম্ভব হইবে না। অগণ্য সাধকের জ্বলস্ত ধুনীও যোগাসনে বেষ্টিত হইয়া জ্বলিতেছে এই 
মহা যজ্ঞকুণ্ডে--কি নৃতন বিশ্বরচনার উদ্দেশ্যে কে জানে। 

মানুষের স্মৃতির সূত্র এক চন্দ্রলোকের চরকা-কাটুনী বুড়ির খাম-খেয়ালি রচনা! স্মৃতির ঠাকুর 
প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কালের খরস্তরোতে ভাসাইয়া দেয় আমরা অপ্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটি 
ঝুড়ির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া কুড়াইয়া রাখি। নারায়ণগড়ের পথে যাত্রার সেই দিন-রাত্রিটির কত 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতির রঙিন টুকরা এখনও অন্তত স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করিতেছে। ভুলি নাই খঙ্জাপুরের 
মাঠে গাছের তলায় বসিয়া পুরি, তরকারি, হালুয়া খাওয়ার সেই কাগজ ও শালপাতার স্মৃতি, 
ভুলি নাই সন্ধ্যার ধূসর আবেশে ও নিশার গাছপালা ঢাকা রেল লাইনে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র দৃষ্টির মুহুমুহ 
সথগলন, ভুলি নাই দুইটি তরুণ সঙ্গীর মধুর সাহচর্য ও মৃত্যু তুচ্ছ করা একান্তিক সহযোগিতা । 
কল্পনা ও মানস-পৃজার দেশমাতা ও বঙ্গ-জননীর বাস্তবতা ছিল এই সব অন্তরঙ্গ তরুণ সাথী ও 
সক্রিয় আত্মবিসর্জনের মুহূর্তগুলির সঞ্চয়ে। 

বহুদিন__-পধ্যাশ বৎসরের অধিক পার হইয়া গিয়াছে কালচত্রু, তথাপি অপূর্ব অরুণিমায় রাঙা 
করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অতীতের অস্তাচল কি এক মনোমুগ্ধকর বর্ণচ্ছটা 
ও গরিমায়। নূতন এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ আসিতেছে যাইতেছে জীবনের রঙ্গমঞ্চ 
হইতে অপস্ৃত হইতেছে তথাপি সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে সেই কালের অস্তাচল চুড়ায়। 
অনস্ত বিহঙ্গমের যুদ্ধ কাকলি থামিতেছে না সেই বর্ণসুলভ অস্তাচল চূড়া ঘিরিয়া। যতদিন 
ইতিহাস ও কৃষ্টির এই বর্ণগরিমা। অশোক, চন্দ্রগ্ুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, পৃথ্ীরাজ মুছিয়া গিয়াছে আজ 
নশ্বর জীবনের যবনিকা হইতে-_তথাপি গৌতমের ত্যাগ, শঙ্করের ক্ষণজন্মা জীবনের ভারত বিজয়ী 
জ্ঞানচ্ছটা, চৈতন্যের অপরাজরী প্রেম, রাজপুতনার অসির ঝলক ও মৃত্যুপ্জয়ী নারীর জহর ব্রত 
আজও যুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নৃতন বঙ্গে ও ভারতের জীবনের চক্রে গতি যোগাইতেছে, জন্ম দিয়া, 
হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে আত্মত্যাগের ও মানব দিথিজয়ের নব নব অফুরন্ত অভিজাত 
আজ লজ্জিত জীর্ণ দুনীতি-লিপ্ত বঙ্গে ও এই দুস্তর কলঙ্কসাগরে পড়িয়াও মরিয়া দুরাশা-দগ্ধ 
মানুষ-_বাঙালি চাহিয়া আছে এ অস্তাচল চূড়ারই দ্রুত বিলীয়মান রক্তিমতার দিকে। এ কি শুধু 
দুরাশা, না অফুরন্ত কালজয়ী মানব অভিযানের অমর আহবান? ইহা যদি মরে তবে থাকিবে কি? 

এই ছোট লাট স্যার এগুু ফ্রেজারের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি সে সময়ে দর্পান্ধ 
ইংরাজ শাসকের মধ্যে দুলভি ছিলেন। তথাপি তাহার বধের আদেশ শ্রীঅরবিন্দ প্রতিম 'বিগ জি' 
দিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তাহা বিচার করিয়া চলিবার কাজ আমাদের 
ছিল না। আমরা ব্রিটিশ শাসকের উচ্চাসনগুলি পারিলে নিঃশেষে শুন্য করিবার কাজে লাগিয়াছিলাম 
ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নীতি হিসাবে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, সুতরাং লঙ্কাপুরীকে রাবণ 
শৃন্য করিতে হইবে। বিদেশির শাসন সুশাসন হইলেও নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, স্বদেশি শাসন কুশাসন 
ও দুর্নীতিপূর্ণ হইলেও তাহাই শ্রেয় এই ছিল সে যুগে আমাদের মুক্তি-যোদ্ধাদের নীতি। আজ 
দু্নীতিপূর্ণ বলিয়া কংশ্রেসি রাজ্যের উচ্ছেদ অনেকে হরতো চাহেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোন 
নিখুত বৈদেশিক শাসনচত্র ভারতবাসী কামনা করে না। 

ঠিক এইরূপ ভাবেই ইহার পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের পর স্যর ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশের 
জন্য তাহাকে বরিশাল হইতে অনুসরণ করিয়া আমরা বোমা ও পিস্তল হাস্তে তাহাকে নৈহাটি 
পার করিয়া দিই--সে অপূর্ব কাহিনীও সবিস্তারে বলিবার আছে। জর্জ কিংসফোর্ডকেও এমন 
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ভাবেই কলিকাতা হইতে মজ£ফরপুর অবধি আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম তাহাকে নির্দয়ভাবে 
ইহলোক হইতে অপসারণের মানসে। সে যুগের বিপ্লবচক্রের মূল কেন্দ্র “বগড়ির রাজা সুবোধ 
মল্লিক, আই. সি. এস. চারু দত্ত ও অরবিনদ যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তাহার 
আর রক্ষা ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি বিগ্লুধীর হাত হইতে, হাউণ্ডের 
হাত হইতে, কেবল দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন। কালীকার নিকট শ্বেত ছাগলই ছিল সে 
যুগের শ্রেষ্ঠ বলি। দিলি দরবারে প্রবেশমুখে ভাইসরয়ের হস্ত হাওদায় বোমা পড়ে, বড়লাট হারডিগজ 
ভীষণ ভাবে আহত হন। তাহার স্বদ্ধের সে বৃহ ক্ষতে একটি বদ্ধমু্টির স্থান হইত, এতবড় 
আঘাতের পরও সুচিকিৎসার গুণে তাহার প্রাণ রক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। বল বল দৈববল, রাখে 
কৃষ্ণ মারে কে? 

তখন ভারতে বিশেষত বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ সমিতি 
ও আমাদের দলের ন্যায় বহু দল নানাভাবে বিপ্লবের আয়োজনে রত ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
শ্রীঅরবিন্দ-বারীন্দ্র পরিচালিত দলই ছিল কেন্দ্রীয় দল। পরবর্তী যুগে তাহার নাম যুগান্তর পার্টি 
দেওয়া হয় তাহাদের বিপ্লবধাদী যুগান্তর পত্রিকার নামানুসারে। ত'সলে এই কেন্দ্রীয় সুনিয়ন্ত্রিত 
দল কোন বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। আমরা ধরা গড়িয়া আলিপুর বোমার মামলায় 
কালাপানিতে যাত্রার পরও রাসবিহারী, বাঘা যতীন সকলেই এই মূল বিপ্লবীচাক্রের নামেই কাজ 
করিতেন, যুক্তি সংগ্রামী বাংলার অভিযান চালাইয়া যাইতেন। দেশ মাতৃকার দীক্ষিত সমর্পিত 
সম্তানদিগের সে ছিল অবিচ্ছন্ন অখণ্ড এক অভিযান। 


মতিলাল রায় 


স্বদেশিযুগের কথা* 


১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলন ভীমমুর্তি পরিগ্রহ করিল। দেশনেতৃগণ তাড়াতাড়ি 
গভর্নমেন্টের সহিত কোনরুপ চুক্তি করিয়া আত্মসম্মান রক্ষায় উদ্যোগী হইলেন। দ্বিধা-বিভক্ত 
জাতীয় দল ছমছাড়া হইয়া পড়িল। মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভা ভঙ্গ হওয়ার সূত্র ধরিয়া, বাংলার জাতীয় 
পক্ষ নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। সুরাটে স্বজাতি বিরোধের প্রলয়ানল জ্বলিয়া উঠিল। 
বাংলায় এই বৎসর হইতে শাসনদণ্ডের কঠোর নিষ্পেষণ আরব্ধ হয়। 
বলিলেন--“1 110175501/ 00115৬৩ 020 10992001101. 1100 0181 01 92109 19101] 21৩ 
০৪1০819154 (0 50106 26৫০01া) 01 11018117 0170 57601) 11) 10106 ০0119012180 110016616 
৬/111) 0112 08৬11 20৬21800110181 01 0110 10001010. 0 215 11529 110619 10 [010177016 (170 
171619505 01 [0810110 7022906. | 179৬০ 11101610070, 0011501011010115 00)90110115 10 18106 21) 
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বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে এইরূপে অস্বীকার করায় ম্যাজিস্ট্রেট তাহার ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের 
ব্যবস্থা করা মাত্র, রাজপথে বাংলার তরুণ ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। শাস্তিরক্ষার জন্য খ্েতাঙ্গ 
সার্জেন্টের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু শাস্তিরক্ষার্থ শ্বেতাঙ্গ পুলিস জনতার মধ্যে পৌছিবামাত্র উন্মত্ত 
জনসঙ্ঘ তাহাদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিল। রাজপুরুষেরা সেদিন বুঝিলেন--বাংলার তরুণকে 
কেবল হুম্কি দেখাইয়া শাসনে রাখা আর সম্ভব হইবে না, কেবল সার্কুলার জারি করিয়া এ আবেগ, 
এ উত্তেজনা প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, প্রচণ্ড শাসনদণ্ড উদ্যত করিতে হইবে। ধীরে ধীরে রাজশক্তি 
রুদ্র মূর্তি ধরিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমান জানকীনাথ দত্ত নামে এক যুবক স্বদেশি আন্দোলনের 
আবর্তে আইনের সীমা উল্লঙ্ঘন করায়, তাহার প্রতি কারাদণ্ডের সহিত বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। 
এই ঘটনা লইয়া দেশনেতৃগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু লালবাজারে পুলিস আদালতের 
সম্মুখে বাঙালি যুবকগণের পুলিশের উপর হস্তক্ষেপ করার ভরসা দেখিয়া একে একে কঠোর 
শাসননীতি প্রবর্তিত হয়; এবং স্বদেশি আন্দোলনের মুলোৎপাটনে কর্তৃপক্ষগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। 
প্রথমেই অপরাধী যুবক ও বালকগণের উপর নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়। লালবাজারের শ্বেতাঙ্গ 
পুলিসের সহিত যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে, সুশীলকুমার অপরাধী বলিয়া ধৃত হয়; বিচারকালে এই 
বালক নিভীক কণ্ঠেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে। সে স্বর্গের পারিজাত অন্কুরেই শুকাইয়াছে, 
দেশপ্রীতির অমৃতনির্বর মরুপথে হারাইয়া গেল। স্বদেশিযুগের ইতিহাসে সুশীলের পুণাজীবন 
কাহিনীটুকু যেন বাদ পড়িয়া না যায়, তাই এই কয়েক ছত্র উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। সুশীলের উপর 
বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়-_প্রেসিডেল্গী জেলে এই নৃশংস কার্য সাধিত হয়। প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে 
তার কণ্ঠে “বন্দেমাতরম্” মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। সম্তানের ব্যথায় বঙ্গজজননীর চক্ষে অস্রবিন্দু 
ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সত্যই সেদিন শুধু সুশীলের জননীই ব্যথা অনুভব করেন নাই, বাংলার প্রত্যেক 
সম্তান-জননীর চক্ষে বসুধারা ঝরিয়াছিল। সুশীলের বেত্রাঘাত সে যুগে খুব বড় ঘটনা বলিয়াই 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাংলায় ইহা লইয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, 


* শতবধের্ব বাংলা-_-সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল পৃ. ২১২-২২৯। শিরোনাম আমাদের দেওয়া। 
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তাহার ধুয়া ধরিয়া বিলাতের “নেশন” কাগজে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বুঝা যায় 
যে, এই বর্বর প্রথা ইংরাজ-চরিত্রের আদর্শানুযায়ী হয় নাই; কিন্তু রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ শক্তি 
আদর্শের দায় কোন কালেও ভ্রুক্ষেপ করেন না। 'নেশনে” লেখা হইয়াছিল-_ 
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কিন্তু গবর্নমেন্টের রদ্রমূর্তি সেদিন শাস্ত হয় নাই। সুশীলকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া গিয়া 
বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার পর শ্রীমান্‌ পান্নালাল শেঠ ও শ্রীমান্‌ পথণনন দাসকে আদালত 
্রাঙ্গণেই বেত্রাঘাত করা হয়। উপর্যুপরি বেত্রাঘাত চলিতে থাকে। শ্রীমান্‌ কালীপ্রসন্ন সাহা নিষ্ঠুর 
বেত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীমান্‌ তিনকড়ি দে নামক এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের উপর 
পনের ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। দেশের দিক্‌ হইতে প্রতিবাদের কলরব তুলিলে কি হইবে-_বাংলার 
রাজকর্তৃপক্ষ ইহাতে সন্তষ্ট হন; কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের মাসিক ৫০০ 
শত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন। 

অন্যপক্ষে জাতীয় দলের সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করার আয়োজন হয়। “যুগান্তরের” দ্বিতীয়বার 
রাজবিদ্রোহ অভিযোগে বসস্তকুমার ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক 
হাজার টাকা অর্থদণ্ড দণ্ডিত হন। “বন্দেমাতরমে”র মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষের তিন মাস কারাদণ্ড 
হয়। “সন্ধ্যায়” “এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে” বাহির হওয়ায়, সম্পাদক ব্রহ্মাবান্ধব আবার ধৃত 
হন। এই সময়ে তার অস্ত্রবৃদ্ধি রোগ ছিল; ম্যাজিস্ট্রেটের এজ্লাসে দুই দিন তাকে ঠায় দাঁড়াইয়া 
থাকিতে বাধ্য করায়, তার এই রোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি জেল খাটিতে হইবে বলিয়া অন্ত্ররোগ হইতে 
মুক্তির জন্য ক্যান্থেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাইতে গিয়াছিলেন। হাসপাতালেই তিনি শুনিলেন 
যে, সম্পাদক হিসাবে তিনি পত্রিকার সকল দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিলেও “সন্ধ্যার” কর্মকর্তা 
ও মুদ্রাকরকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদ-শ্রবণমাত্র তার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। 
মত শক্তি তাহার হইবে না, এই ভাবিয়া সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন; 
কিন্ত প্রাণপ্রতিম কর্মক'ঠাকে অভিযুক্ত হইতে দেখিয়া তিনি এক প্রকার স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিলেন। 
অস্ত্র হইতে শোণিত প্রবাহ ছুটিল। সেইদিন অপরাহ্ে তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিলেন-__“আমি 
ফিরিঙ্গির জেলে বেগার খাটিব না। আমার ডাক আসিয়াছে। আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য 
ফিরিঙ্গির নাই।”- হায় কে জানিত, তাহার পরদিনে বীরযোগীর তেজোগরিত স্পর্ধাবাণী এমন 
করিতে করিতে সকল বন্ধনকে উপহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। হাসপাতাল 
তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল । মরণের একমাস পূর্বে কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 
“মা, আবার ব্রান্মণদেহ দিও-_কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে জন্মিয়া ফিরিয়া তোমার কার্যে 
আসিব--তোমার মুক্তিব্রতের উদযাপনে আমার দেহ লুটাইব।” বিদায়কালে তাহার কথা - 
“দেশের জন্য আমার ক্ষুদ্রশক্তি খুব সামান্য কাজ করিল। আমি চলিলাম। দেশমাতৃকার মুক্তির ভার 
ভগবানের উপর রহিল।” যাও ধর্মবীর জন্মে জন্মে তুমি এমনি বীরগর্ব লইয়া আসিও, লক্ষ্যভ্রষ্ট 
ভারতবাসীকে, স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিও। উপাধ্যায় ব্রন্মবান্ধবের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা শহরে 
আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথ লোকে-লোকারণ্য হইল। তার পবিত্র শবদেহ বহনে 
কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। পুষ্পমাল্য শোভিত চিতা-শয্যায় দেশপ্রেমিকের বীর-বপু দেখিয়া অনেকেই 
সেদিন অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ সুন্দরীমোহনের পত্রী উচ্ছৃসিত কণ্ঠে উপাধ্যায়ের 
পুণ্য কথা উচ্চারণ করিয়া উৎসাহের সহিত শোকাশ্রসাগরে সমবেত জনমগুলীর হৃদয় ভাসাইয়া 
দিয়াছিলেন; তার কণ্ঠের অশ্রুসিক্ত জ্বলস্তবাণী এখনও কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। ১৯০৭ 
ধিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর ব্রহ্ষাবান্ধবের পুণ্যদেহ ভস্মমুষ্টিতে শেষ হইল। উপাধ্যায় বাঙালির প্রাণে 


৬০৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হাহাকারের ঢেউ তুলিয়া গেলেন। এমনই আঘাতে আঘাতে বাংলার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। 

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আর একজন মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক অন্তর্ধান করেন। স্বদেশযজ্ঞের মহাখাত্বিক 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। জাহাজেই তার মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ 
তার দৃঢ় চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিলাম। তাহা 
পাঠ করিলেই তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুঝা যাইবে -_ 

“৫০৬০০ [00911101, 10 176৬০]7 502160 1)1175011 11) 1170 501৬1০৩ 01 101) 
[70111011810........ 170 ৮25 10010195501 1069111) 010 116, 5110110 ৬/11160, 2100 ০৬৫1 00901- 
1869, 29০৬০ ৪11 20109 2110 161া10115(181100.” 

ত্রার জ্বালাময়ী লেখনি স্বদেশপ্রেমের অগ্নি বর্ষণ করিত। তার সঙ্গীতের ঝরনায় অভিষিক্ত হইয়া 
জাতি নৃতন প্রাণ পাইত। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কংশ্রেসে “ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হল” এই গানটি 
সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে দেশ-মমতার প্লাবন তুলিয়াছিল। তিনি “ব্রাইটস্‌ রোগে” অবসন্ন হইয়া 
পড়িতেছিলেন; কিন্তু দেশের ডাকে স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন থাকিতেন। ১৯০৬ খিস্টাব্দে তাহাকে 
আমাদের এক সভায় আহুান করিয়া লইয়া আসা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া 
সৌম্যমূর্তি দেশপ্রেমিক গরদের যোড় পরিধান করিয়া স্বদেশি মন্ত্র প্রচার করিলেন। সে স্মৃতি 
ভুলিবার নয়। মাথার মধ্যে কখনও কখনও তিনি অতিশয় জ্বালা অনুভব করিতেন, তখন বরফের 
চাঙড় মাথায় দিয়া বাংলার এই প্রচণ্ড গ্রীষম্মেও দেশময় স্বদেশমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জুলাই 
মাসের ১ তারিখে তার মৃত্যুসংবাদ দেশে পৌছিলে, বাঙালি তাহাকে স্মরণ করিয়া শোকাশ্র বর্ষণ 
করিয়াছিল। তিনি 'নবোদিত স্বাধীন জাপানের পবিত্র ভূমি লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত সমুদ্রে নিজের দেহ 
ভাসাইয়া স্বাধীনতাব জয় দিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এই দুই দেশনেতাকে হারাইয়া বাঙালি 
সত্যই সেদিন বেদনা অনুভব করিয়াছিল। 

জাতীয় জীবনে এই দৈব দুর্ঘটনার সহিত রাজরোষ চতুর্দিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। 
কলিকাতায় সভা বন্ধ করার পুলিস আইন সারা দেশের আইনে পরিণত হইল । সিমলা শৈলে ডাঃ 
রাসবিহারী ঘোষ ও মিঃ গোখলে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন; 
কিন্তু কর্তৃপক্ষের যাহা করিতে ইচ্ছা; তাহা কোনদিন যেমন রুদ্ধ হয় না, সেদিনও তাহাই হইয়াছিল। 
তিন বৎসরের জন্য সভা-বন্ধ আইন পাস হইয়া গেল। লিয়াকৎ হোসেন এই আইন ভঙ্গ করিয়া 
বহুবার নির্যাতিত হইয়াছেন; মানুষের যথার্থ অধিকার রক্ষার দায় এমন সরল ও নিভীক ভাবে 
সেদিন আর কেহই মাথা তুলিয়া লইতে ভরসা করেন নাই। ব্যারিস্টার এ. সি. ব্যানার্জি সেদিন 
স্বদেশীয় আগুন লইয়া খেলিতেন; সিডিশন মিটিং বিল পাস হওয়ার পর, তিনিও ইহার বিরুদ্ধে 
প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে গিয়া অভিযুক্ত হন। তখন রাজদণ্ড মাথায় বহিয়া আইনভঙ্গ করার স্পর্ধা 
দেখাইতে পারিলে উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন পড়িত, আইনভঙ্গনীতির স্পর্ধা সেদিন হইতে আজ 
পর্যস্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। মিঃ এ. সি. ব্যানার্জির অগ্নিময়ী বাণীর সঙ্গে তার নিভীক আচরণ 
ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। একদিকে বিচক্ষণ পাষ্ট্রনায়কগণ সুর বদলাইয়া দেশকে 
প্রকৃতিস্থ করায় উদ্যোগী হইলেন: অন্যদিকে যে জমিদারবর্গ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে 
দীড়াইয়া দেশের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারাই রাজভক্তিমূলক ইস্তাহার বিলি করিলেন। 
“বন্দেমাতরম্”- পত্রে এ সন্বদ্ধে লেখা হয় _- 

“1815 10 210)0811011) 01 06701101% |) 086 ০], ০৪৫ 021 [70৬95 021 0116 786131 
01 01)0 11901011185 211 015 11770 0001) 17) 106 010101010, 2170. 1095 ৪1 1951 110৮৮) 01) 805 
01555.” অপর দিকে এক তরুণ জাতীয় পক্ষ দেশের ভগ্ন মনে উত্তেজনা রক্ষার জন্য জ্বালাময়ী 
লেখনী ধরিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। আবার গোপনে বিপ্লব প্রচেষ্টাও চলিতে থাকিল। দেশ 
নেতৃগণের পশ্চাৎ কোনরূপ সংহতিশক্তি রহিল না, চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল-_-দলাদলি, 
পরস্পরের মতামত লইয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রচার নেতৃদের অনিবার্ষ কর্ম হইল। তাহাদের কথায় 
কেহ কর্ণপাত করিতে চাহিল না। দমননীতি যে জাতীয় মুক্তির পথে আসিবে, তাহা না জানিয়া 


স্মৃতিচারণ ৬০৭ 


দেশনেতৃগণ দেশের প্রাণ কেন নাচাইলেন, এইরূপ অভিযোগের সুর উঠিল। শাসনদণ্ডের সম্মুখে 
জাতীয় সম্মান বলি দিয়া ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা একদল লোকের আদৌ ছিল না। যাহারা ফিরিবার 
ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাহারাই তির্যক পথ ধরিয়া গোপন ষড়যন্ত্রে দেশে বিপ্লব দল 
গড়িয়া তুলিলেন। ১৯০৭ খুস্টাব্দে রাজশক্তির প্রবল শাসন উপেক্ষা করিয়া, বিপ্লবপন্থীদের যে 
কয়টি কার্য রাউলাট রিপোর্টে বাহির হইয়াছে, তাহাই ইহার যথেষ্ট পরিচয় দিবে। 

বিপ্লব পছ্থিগণ প্রথম আশা করিয়াছিলেন- ইংরাজশক্তি সমগ্র জাতির মতবিরুদ্ধ কাজ করায় 
দেশের মনে যে অসন্তোষ ও রাজবিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজরাজ্যের ভিত্তিনাশের 
প্রচেষ্টায় দেশের লোকই অর্থসাহায্য করিবে; তাহাদের এই আশার আংশিকভাবে পুরণ হইলেও, 
কাজের অনুপাতে তাহা যথেষ্ট হয় নাই এবং এই আশা কোন কালে সফল হওয়ার সম্ভব হইবে 
না বুঝিয়াই বিপ্লবপদ্থিগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 

স্বদেশি যুগের সূত্রপাত হইতেই, একদল বুদ্ধিমান লোক বুঝিয়াছিলেন-_বিনা বিপ্লবে মুক্তি 
সম্ভব হইবে না; ইহারা ইহা যথাসাধ্য দেশের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে প্রচারও করিয়াছিলেন। 
স্বদেশিযুগের আন্দোলন সম্মুখে রাখিয়া বিপ্লব পন্থীদের গোপন ফড়যন্ত্র চলিয়াছিল। ১৯০৬ 
ধ্রিস্টাব্দে মাঝে মাঝে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য, রাজনীতিক ডাকাতির ব্যর্থ প্রয়াসের কথা শুনা যাইত। 
কিন্তু ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ি উল্টাইয়া দিবার প্রয়াস 
হইয়াছে, এই সংবাদ যখন বাহির হইল ; তখন দেশের প্রাণস্রোত একেবারে ভিন্নমুখী হইয়া পড়িল। 
“যুগান্তর”, “বন্দেমাতরম্” “নবশক্তি”, “সন্ধ্যা” প্রভৃতিতে যে অগ্নিময়ী লেখা বাহির হইত, 
তাহাতেই তরুণের প্রাণ উত্তেজনায় শিহরিয়া উঠিত। বোমা দিয়া লাট সাহেবের গাড়ি উল্টাইবার 
প্রয়াস যেন স্বপ্রজগতের কথা বলিয়া প্রাণে নূতন চমক লাগাইয়া দিল। ইহার পূর্বে জামালপুরের 
দাঙ্গায় বাঙালির কৃতিত্বের কথা বেশ ঘোরাল করিয়াই সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। 
পুলিসের দমননীতির আতঙ্ক নেতৃদের কথার জোরে দূর হইত না ; কিন্ত এই একটা ঘটনায় বাংলার 
প্রাণে নূতন উত্সাহ দেখা দিল। বাংলার তরুণ প্রাণ দেওয়ার সাধনায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইল। 

এই অবস্থার মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভায় নূতন ও পুরাতন শক্তির ছন্দৃযুদ্ধ বাধিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের 
কণ্ঠ তখন প্রায় নীরব হইবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি রাজনীতিক চালবাজিতেই কর্মোদ্ধার করার 
তখন পক্ষপাতী, তার বুদ্ধির মাপকাঠিতে দেশের শক্তি নির্ধারিত হইত এবং তদনুসারে চলিয়া 
দেশের উন্নতি লাভ তিনি শ্রেয় মনে করিতেন। কিন্তু নবযুগের ধষি তখন অগ্নিবীণায় বঙ্কার 
দিয়াছেন, তখনকার এই লেখা পড়িলেই ইহার উপলব্ধি হইবে -_ 
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বাংলার এই তস্ত্রই সুরাটে দক্ষযজ্ঞ বাধাইল। দেশে মুক্তিসাধনায় হিসাব রাখিয়া চলার যে সকল 
নীতি সুরেন্দ্রনাথ, ভৃপেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিলেন, অন্যপক্ষ তৎপরিবর্তে 
অস্তরের অগ্নিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ছুটিলেন। পঞ্জাবসিংহ লাজপত নভেম্বর মাসে মুক্তি পাইলেন। 
দেশভক্ত লাজপতকে জাতীয় সম্মান প্রদান করার জন্য বাংলার জাতীয় পক্ষ সুরাটের কংগ্রেসে 
তাহাকে সভাপতি করার ধুয়া ধরিলেন। ভারতে তখন একদল অগ্নিহোতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, 
বাংলার নির্দেশ সেদিন সমগ্র ভারতে তাহাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইত। অন্যপক্ষ ডাঃ রাসবিহারী 
ঘোষকে কংগ্রেসের নেতৃত্বদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লাজপত এই রাষ্ট্রসংগ্রাম হইতে দূরে থাকিতে 
চাহিলেন; তখন ভারতের তাৎকালীন জাতীয় পক্ষ মহারাষ্ট্রকুলগৌরব লোকমান্য তিলককে এই 


৬০৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাষ্ট্রঙগৌরবের জয়টিকা দিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস নাগপুরে হওয়ার কথা 
ছিল; অবস্থা বুঝিয়া মধ্যপদ্ধিগণ উহা সুরাটে স্থানান্তরিত করিলেন। যে প্রাণশক্তি জাতীয় সম্মানরক্ষায় 
জাগরিত হইয়াছিল, তাহা স্বজাতিদ্রোহের সমস্যায় আবর্তিত হইল। যে শক্তি দেশের যুক্তি আনয়ন 
করে, তাহা সকল দেশেই আত্মবিদ্রোহে জয়ী না হইয়া কোথাও সাফল্যের স্বর্ণকিরীট লাভ করে 
নাই। ভারতে সেদিনের সুরাট দক্ষষজ্ঞে যে অন্তর্বিরোধের হলাহল উিত হইয়াছে তাহা যে নিঃশেষ 
হয় নাই- ইহা বলাই বাহুল্য এবং ইহা শেষ হওয়া যে কত বড় প্রলয়সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, 
তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিবেন। সুরাটের স্বজাতিবিরোধ শক্তিপরীক্ষার অবাধ ক্ষেত্র না পাইয়া, 
ধুমায়িত বহির ন্যায় জাতির শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। আমাদের এই বিশাল জাতির মধ্যে যত সহজে 
এঁক্যবদ্ধ জীবনের প্রত্যাশা করি, আসলে সে বস্তু তত সহজসাধ্য নহে। 

সুরাটের কংগ্রেস লইয়া দেশে যখন ঝড় বহিতেছে, তখনই বিপ্লবপন্থীর অগ্নিনালিকা সর্বপ্রথম 
গর্জন তুলিল। গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে এক ব্যক্তি গুলি করিয়া 
অনায়াসে আত্মগোপন করিল। এ সংবাদ তখন যুগান্তকারী ছিল। বাংলার বিপ্লবপন্থীর দল ক্রমেই 
যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে-_ইহা জাতীয় শক্তির পরিচয় বলিয়া তখন গর্বের বস্ত্র বলিয়া গণ্য হইত। 

বাংলায় মুক্তিকামনা অগ্নিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুরাটের রাষ্ট্রসভা মূলত বাঙালির চক্রাস্তেই। 
অস্তিমশয্যা গ্রহণ করে। যদিও এই ঘটনা জাতীয় গ্লানিরূপে অনেকের নিকট প্রতিভাত হয়, কিন্তু 
জাতীয় জাগরণ যদি কোনদিন সত্য আকারে দেখা দেয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা অন্তর্বিত্রোহের নির্মম 
দৃশ্য আমাদের চক্ষে পড়িবে । এক্যের আদর্শবাদে পরিতুষ্টি যেখানে, সেখানে হয়তো ইহাতে জীবন 
শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু সত্যকে বড় নিষ্ঠুর মুর্তিতেই বরণ করিয়া লইতে হয়। 

সুরাটের কংগ্রেস মণ্ডপে, স্যার রাসবিহারীকে সভাপতিরূপে বরণ করার ভার সুরেন্দ্রনাথের 
উপর ছিল। তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র, লোকমান্য তিলক ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। আর 
যায় কোথা? একদল লোকমান্য তিলকের জামা ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিল। 
অপর পক্ষ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির আসন পরিগ্রনে উদ্যত দেখিয়া ভীষণ কোলাহল তুলিল। 
সে দৃশ্য সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন-_ 
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কংশ্রেস-সভায় পুলিস আসিয়া শাস্তি রক্ষা করিল। তিলক, খাপার্দে, অরবিন্দ এবং জাতীয় 
পক্ষের নেতারা পুলিসের সাহায্যে সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের কংগ্রেস ইহার পর 
দশ বৎসর আর জোড়া লাগে নাই। ১৯১৬ ধ্রিস্টাব্দের লক্ষ্লৌ কংগ্রেসে আবার সর্বদল যোগদান 
করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের এই ঘটনা কংগ্রেসের ইতিহাসে সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া 
থাকিবে। 

সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ার পর, ভারতের নিখিল রাষ্ট্রসভা অন্য মুর্তি পরিগ্রহ করিল। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতা সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ 
রাষ্ট্রবিৎ পগ্ডিতগণের সহিত আপোষে বঙ্গভঙ্গরোধের প্রচেষ্টা আরস্ত করিলেন। সর্বসাধারণের 
শ্রদ্ধার আসন তিনি হারাইয়াছিলেন; কিন্তু তার প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনের 
জন্য একদিনও ল্লান হয় নাই। ১৯১০ প্রিস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের সময়েও তিনি 
বঙ্গভঙ্গরোধের সঙ্বল্প-পুরণের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করেন ; কিন্তু “5600160 8৫1 
আর নাকচ হয় না, ৮০০১ দেশের বড়লাট বাহাদুর মিন্টো মহোদয়ের নিকট পাইয়া 
তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন 

৮৬571 লর্ড হার্ডিঞ্জ এ দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হইয়া 
আসেন। তিনি ভারত নেতৃগণের একপ্রকার অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। এইজন্য বাংলার এই 
সঙ্কটযুগে তার শাসনকার্য কি প্রকার হইবে, ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হইয়াছিল; 
কিন্ত এক বৎসরের মধ্যেই তার গুণগ্রাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি চতুর রাষ্ট্রবিৎ হইলেও, 


স্মৃতিচারণ ৬০৯ 


তার সদ্যবহারে ভারতের নেতৃবৃন্দ বিমোহিত হইলেন; জাতীয়তার খাষি সুরেন্দ্রনাথ লর্ড হার্ভিঞ্জকে 
লর্ড বেন্টিঙ্ক, ক্যানিং ও রিপনের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। 

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, বঙ্গভঙ্গজনিত ব্যথার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে বিদিত 
করার জন্য, কলিকাতার টাউনহলে এক রাক্ষসী সভার আয়োজন হয়। এই সভার কথা শুনিবামাত্র 
বড়লাট বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলে, লর্ড 
হার্ডির প্রকাশ্য সভার অপেক্ষা বঙ্গভঙ্গ রোধ করার উপায়স্বরূপ দেশনেতৃগণের স্বাক্ষরিত এক 
মেমোরিয়াল প্রদানের সঙ্কেত প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ তখন সঙ্কল্প পুরণ করিতে 
পারিলে দায়মুক্ত হন; এই অবস্থায় লর্ড হার্ডিপ্রের নির্দেশানুসারে, তিনি সাধারণ সভা বন্ধ করিয়া 
দেন। তারপর গোপনে গোপনে বাংলার পঁচিশটি জিলার মধ্যে আঠারটি জিলার প্রতিনিধিবর্গের 
সহি লইয়া তিনি এই মেমোরিয়াল লর্ড হার্ডিঞ্লের নিকট দাখিল করেন। 

বাংলার আন্দোলনকারীগণকে এ কথা জানান হয় 'নাই; এমন কি সেই সময়ে গভর্নমেন্টের 
দক্ষিণহস্তস্বরূপ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা পর্যস্ত এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারেন নাই। 
“বেঙ্গলী”র লেখার ভঙ্গি দেখিয়া অনেকে ভিতরে ভিতরে একটা আপোষের ব্যাপার চলিতেছে, 
উহা অনুমান করিতেন, কিন্ত এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন যে, কোন পক্ষই 
ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করার সুযোগ পান নাই। 

অনেকে সুরেন্দ্রনাথকে ইহার জন্য দায়ী করেন; কিন্তু তিনি ছিলেন বৈধী আন্দোলনের 
সাহায্যে ভারতে শনৈঃ শনৈঃ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রবর্তক। তিনি যে রাজনীতিক জীবন আশ্রয় 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোনদিন বিচলিত হয় নাই--সঙ্কল্প পূরণের জন্য তার ছিল জ্বলন্ত 
বিশ্বাস _দেশের দিক্‌ হইতে বিপ্লবের অশান্তি সৃষ্টিতে এবং রাজ্যশাসননীতির কঠোর পীড়নেও 
স্িনি বিচলিত হন নাই। বরিশালের পুলিশের লাঠিও তিনি যেন অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, 
অবার দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাহাকে অপদস্থ করার জন্য তাহার মাথা লইয়া গেগুয়া খেলার 
চিত্রও যখন বাহির হইয়াছে-_তখনও তিনি ছিলেন অটল, নিথর হিমালয়; পরিশেষে তারই 
চেষ্টায়, ছ্বিখণ্ড বাংলা অখণ্ড মৃর্তিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। 

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরে দিলির দরবারে স্বয়ং ইংলগ্েশ্বরের মুখ দিয়া. বঙ্গভঙ্গরহিত 
হওয়ার ঘোষণা বাহির হওয়া মাত্র, দেশে উৎসাহের আশুন ছড়াইয়া পড়িল। বাঙালির পণ-রক্ষা 
হইল বলিয়া সেদিন বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। “বেঙ্গলী” অফিস হইতে সুরেন্দ্রনাথকে বিপুল 
জনতা স্কন্ধে চাপাইয়া কলেজ স্কোয়ারে লইয়া আসে । তুমুল “বন্দেমাতরম্” ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ রহিত ইইল; কিন্তু বাঙালির প্রাণে স্বাধীনতার যে আগুন 
ধরিয়াছিল, তাহা নিভিল না। বঙ্গভঙ্গ সেদিন উপলক্ষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার রোধ হইয়াছে। 
বাঙালির প্রাণের আগুন নিভিবে কবে? এই জটিল সমস্যা মানুষের আপোষে নিহ্পন্তি হওয়ার নহে; 
স্বয়ং বিধাতাই বাঙালিকে চরম শ্রাস্তি প্রদান করুন-_ আমাদের ইহাই প্রার্থনা। 

বাংলার তরুণ বুকের রুধির ঢালিয়া যে হোরীখেলায় প্রবৃত্ত হইল, সে রক্তরঙ্গে মাতিয়া, জাতির 
জীবনের শুদ্ধ-শুত্র যে আত্ম প্রকাশ, তাহা আর ঘটিয়া উঠার সম্ভব হইল না। বাংলার রাষ্ট্র সাধনায়, 
এই স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা টানিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙালি চাহিয়াছে 
স্বরাজ, চাহিয়াছে স্বদেশি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্তন, চাহিয়াছে জাতীয় শিক্ষা__স্বদেশীর সাহায্য 
কল্পে চাহিয়াছে বহিষ্কার--বিদেশির সাহচর্য, বিশেষ বিদেশি পণ্যবাণিজ্যের বয়কট--এই চতুরঙ্গ 
প্রেরণা ধরিয়াই বাংলার স্বদেশি যুগের সাধনা গোড়া হইতে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। এই 
প্রেরণার বশেই বাঙালি চরমপন্থী মারাঠি চরমপন্থীর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কলিকাতা কংগ্রেসে 
ভারতের রাজনৈতিক পিতামহ দাদাভাই নৌরজির মুখে “স্বরাজ'-মন্ত্র বলাইয়া লইয়াছে, গতানুগতিক 
ভিক্ষা-নীতির দুর্গাধিকার করিবার উৎসাহে, সুরাটের দক্ষযজ্ঞে কংগ্রেস ভাঙিয়াছে, নূতন জাতীয় 
দল গঠন করিতে শেষ পর্যস্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে । ১৯০৫ হইতে ১৯১২ এই স্বল্প পরিসর 
কষেক বর্ষ কাল, অথচ তাহারই মধ্যে যে বিচিত্র যৌগিক ক্রমে জাতি-জীবনের অস্তুত বিবর্তন, 
তাহার সকল কথা গুছাইয়া বলিতে গেলে এক মহাপুরাণ রচনা করিতে হয়।... 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৩৯ 


৬১০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বাঙালির ইহা জীবন বেদ, তার কতটুকু স্থৃতি উদ্ধার করিতে পারিলাম? সেই পার্টিশন ছকুম 
অবধি তাহার রদ হওয়া পর্যস্ত, বাঙালি দৃঢ়পণে “59101609801 07300190” করা, ইহারই মধ্যে 
কত ঘটনা ছাড় পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের মৌলিক তপঃশক্তি জাতীয় সঙ্কল্পকে উক্ত বিশেষ 
ঘটনায় জয়যুক্ত করিয়াছে, কিন্তু জাতীয় দল যে ভবিষ্যতের নবস্বপ্রের প্রেরণাদৃষ্টি লইয়া কর্মক্ষেত্রে 
অবতরণ করিয়াছিল, তাহার সার্থকতার সুযোগাভাবে জাতীয় জীবনে এই নৃতন তপঃশক্তি অপূর্ণ 
আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধীরে ধীরে ধ্যান-গুহায় অবগাহন করিয়া, কেন আত্মগোপন করিল-_তার নিগুঢ় 
কারণের উন্মেষ কিছুই করা হইল না। লর্ড মিন্টোর 47075 5%/80901" র কথা, ফুলারের 
পত্যাগের কথা, বৈকুগ্ঠ সেনের 41778110171 106811915" অভিধান দেওয়া পর্যস্ত নরম-গরম দলের 
ঘটনাঘটনের পুগ্ানুপুঙ্খ বিবরণ-কথা, বোমার আবির্ভাবে কলিকাতা ব্যাপী প্লাকার্ড “39৬/215 016 
[718 15 ০0111712” তাহার কথা--সবই ত বলা বাকি রহিল। একদিকে রক্তপন্থী বিল্লবতস্ত্রী 
অন্যদিকে দমনোৎসুক রাজশক্তির মুখোমুখি সংগ্রাম, আইনের নখদস্তবিকাশের সঙ্গে অগ্নিনালিকার 
ধস্তাধস্তি, ৩ নং রেগুলেশনে বাংলার নবরথীর নির্বাসনদণ্ড, সূর্যাস্ত-বিধি, কণ্ঠরোধ আইন, প্রেস 
আইন, সমিতি আইনের প্রয়োগ প্রভৃতি সকল কথা-_-সেই সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে 
প্রবেশ, তার কারাসাধনা ও মুক্তি, তার “ধর্ম” ও “কর্মযোগিনের” মধ্য দিয়া নব দিব্য জাতীয়তার 
মন্ত্রপ্রচার, তার “0917 1610 00 178 ০০011019711)” ও সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শ, পরিশেষে 
চন্দননগরে এতিহাসিক অজ্ঞাতবাস--স্বদেশি যুগের বিকাশ ও পরিণতির মর্ম সবই ইহার মধ্যে 
নিহিত __ সে সব অবর্ণিত রহিল। জাতীয়ভাবের আত্মপ্রকাশের আজ সময় নহে বলিয়া, শ্রী অরবিন্দ 
যে শেষ কথাটি আমাদের নিকট রাখিয়া নবযুগের সৃষ্টিসাধনায় মহাড়ুব দিলেন, এখানে শুধু তাহারই 
গুটিকয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে উপসংহার করি-_ 
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৬/0151010 01 0০0৫ 11) 1115 0ি1110655- ৬46 0500 1110 170010112, “1301100111912181)”, ৮/10) 2] 
০৫ 10281. 010 59811 2110 50 1016 5 ৬০ 0560 2110 11৬6৫ 10, 191800 01901) 105 511617181] 
0০ 0৬61962 211 01100016165, ৬০ 10109709150. 9101 5010001015 0116 91018 810 110 ০018126 
81154 05, (17০ 019 0111১617812 0৫90) 00 51101 0110 85 11181101655 (9091, 1110 511011011) 
০2521) 00 9806 011 01 016 ০0111. [1 985 0০৫ ৮/80 770909 11 0900 2190 91101, [0111 
1080 00716 115 ৮/0110. 4৯ 6108101 1121)02 1) 413011001708181271)” 125 10 ০0110. 13810101]) 
9/25 1801 016 0010170905 5661 01 1170121) 2৬/8152101176- 110 028৬০ 0111 1100 [তাা। 01 111112] 
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8059101619..” রি 


সেই গুড় উপাসনা কী? ঝধির ,কণ্ঠেই বাঙালির অস্তরাত্মা উহা শুনিয়া লইয়াছে, নবীন 
মাতৃমন্দিরে সেই অনাহত ঝকৃমস্ত্রই আজ সুরে লয়ে বনস্কৃত হইতেছে_ 
--41015 2112017181417712577710177710-56175017617001 10121 900 011801105 01119 210 
10 12815 00 ০0171101606.” 
“সব্ধ্মান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” 
[11001 019 [07017150 ৬/111 ০0100 £06. 
“অহং ত্বাম্‌ সব্্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।” 
স্বদেশি যুগের এক যুগের অবসান অর্থাৎ ১৯০৮ হইতে ১৯১৯ পর্যস্ত বাঙালি রক্তের আঁচড়ে 
টানিয়া... নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে........... | 


চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা __ এই জাতীয় মেলা থেকে স্বদেশভাবনা গভীরতর রূপ নিতে থাকে। 
দেশের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবনায়ও যুগান্তর সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম অবদান 
জাতীয় সঙ্গীত। ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি শুরু হয়। যে কোনো প্রকার জনজাগরণের 
অন্যতম হাতিয়ার হল সঙ্গীত। বক্তৃতা, অপেক্ষা, যুক্তিপূর্ণ তথ্যনির্ভর ভাষণের তুলনায় সঙ্গীতের 
আবেদন অনেক বেশি। সঙ্গীতে মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে দ্রুত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনেক আশেই 
স্বদেশপ্রেমের গান ছড়িয়ে পড়ছিল। বঙ্গভঙ্গের সুচনাকাল থেকে স্বদেশি গানের জোয়ার আসে। 
সে সময়কার কিছু গান এখানে সংগ্রহ করে দেওয়া হল। বঙ্গভঙ্গ সময়কালে ও তার পূর্বে রচিত 
জনপ্রিয় কয়েকটি গানও এখানে সংকলিত হল। 


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


বন্দে মাতরম্‌। 
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং 
শস্যশ্যামলাং মাতরম্‌। 
শুত্র-জ্যোতস্না-পুলকিত-যামিনীম্‌, 
সুহাসিনীঠ সুমপুরভাষিণীম্‌ 
সুখদাং বরদাং মাতরম্‌। 
সপ্তকোটিকঠ-কলকল-নিনাদকরালে, 
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈরৃতিখর করবালে, 
অবলা কেন মা এত বলে! 
বহ্ুবলধারিণীং নমামি তারিণীং; 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্‌। 
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 
তুমি হৃদি তুমি মর্ম 
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। 
বাহুতে তুমি মা শক্তি, 


ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী 

কমলা কমল দলবিহারিণী 

বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং 

নমামি কমলাম্‌ অমলাং অতুলাম, 
সুজলাং সুফলাং মাতরম্‌। 


৬২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসসমাজ 
বন্দে মাতরম্‌ 


শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্‌ 


ধরণীং ভরণীম্‌ মাতরম্‌। 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মিলে সবে ভারত-সম্তান, একতান মন-প্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান। 
কোন্‌ অদ্রি হিমাত্রি সমান? 
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্কতী পুণ্যবতী, 
শত খনি রত্বের নিধান। 
গাও ভারতের জয়।। 


রূপবতী সাধধবী সতী, ভারত-ললনা, 
শর্মি্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা, 
অতুলনা ভারত-ললনা। 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারুত্র জয়, 
গাঁও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয়, 
৮ গাও ভারতের জয়।। 
বশিষ্ঠ-গৌতম-অত্রি মহামুনিগণ, 
বিশ্বামিত্র, ভগ তপোবন। 
বাল্লীকি-বেদব্যাস, ভবভূতি-কালিদাস 
কবিকুল ভারতভূষণ। 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয় 
গাও ভারতের জয়।। 


বীরযোনি এই, ভূমি বীরের জননী; 
অধীনতা আনিল রজনী; 
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, 
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।। 
হো” ভারতের জয়, জয় ভারতের জয, 
গাও তারতের জয়, কী ভয় কী ভয় 
গাও ভারতের জয়।। 


ভীম্ম-দ্রোণ-ভীমার্জন নাহি কি স্মরণ 
পৃথুরাজ আদি বীরগণ? 


স্বদেশি গান ৬২১ 


আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন ।। 
হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, 
গাও ভারতের জয়।। 


কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়, 
যতো ধর্ম স্ততো জয়।। 
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এক্যেতে পাইবে বল, 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কী ভয়? 
গাও ভাবতের জয়, কী ভয় কী ভয়, 
গাও ভারতের জয়।। 
রাগিণী খাম্াজ--তাল আড়া ঠৈক 


রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধায় 


স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে 
কে বাচিতে চায়? 

দাসত্ব -শঙখল বল কে পরিবে পায় হে 
কে পরিবে পার? 


কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে 


দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে 
স্বর্গ সুখ তায়। 


সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে 


বাহুবল তার; 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে 
দেশের উদ্ধার। 

কৃতাস্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে 
আমাদের স্থান ; 

এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে 
হইব শয়ান।। 


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি, 
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী 
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতুহলী 

বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে। 


৬২২ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে, 
দেখহে ধাইছে অকুতোভয়ে। 


হোথা আমেরিকা-নব অভ্যুদয়, 

পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশ্রয়, 

হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে, 

ছাড়ে হুহস্কার ভূমণ্ডল টলে, 

যেন বা টানিয়া ছিড়িয়া ভূতলে 
নৃতন করিয়া গড়িতে চায়। 


মধ্যস্থলে হেতা আজন্ম পূজিতা 
চির-বীর্যবতী বীর-প্রসবিতা 
অনস্ত যৌবনা যুনামীমণ্ডলী 
মহিমা-ছড়াতে জগত উজলি, 
সাগর ছেঁচিয়া, মরু-গিরিদলি, 

কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়। 


তাতার তিব্বত, অন্য কব কি? 
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, 
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান, 
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়। 


বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, 

সবাই স্বাধীনএ বিপুল ভবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 


গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


লজ্ভায় ভারত যশ গাইব কি করে। 
লুঠিতেছে পরে এই রত্বের আকরে।। 
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই। 
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে।। 
দেশাস্তর-জনগণ, ভূঞ্জে ভারতের ধন, 
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে।। 


ভিন্ন পাঠ-_ 


স্বদেশি গান ৬২৩ 


মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।। 
রাগিণী বাহার _ তাল জৎ 


অজ্ঞাত 


একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি 
হাসি হাসি পরবে ফাঁসি 
দেখবে ভারতবাসী।। 
ও"মা, কলের বোমা তৈরি কানে 
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে 


মারলাম ভারতবাসী।। 
শনিবারের দিন দু'টোর সময় 
হাইকোটেতে লোক ধরে না, 
মা'গো, জজ-ম্যাজিন্ট্রেট বিচার করলো 
হুকুম হল ফাঁসি। 
ফাসি কাঠে তুলে দিবে। 
মা'গো, অভিরাষের ছ্বীপচালান মা 
ক্ষদিরামের ফাসি।। 
দশ মাস দশ দিন পরে 
চিনতে যদি না পারিস মা. 
দেখবি গলায় ফাসি।। 
পরো না মা বিলাতী শাড়ী 


ও মা, মনের দুঃখ মনেই রইল 
হল না আমার স্বদেশী।| 


একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। 
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি 
দেখবে ভারতবাসী।। 
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মাগো) 
আর এক ইংলগুবাসী।। 
জর্জ কোটেতে লোক না ধরে মাগো) 
হ'ল অভিরামের দ্বীপচালান মা 
ক্ষুদিরামের ফাসি।। 


৬২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি 

রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি। 

তাদের নিয়ে ঘর করিস্‌ মা 
বৌদের করিস দাসী। 

দশমাস দশদিন পরে 

জন্ম নিব মাসীর ঘরে মোগো) 
(ও"মা) তখন যদি না চিনতে পারিস 

দেখবি গলায় ফাঁসি।। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


টি 
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালোবাসি। 
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাশি 
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, 
সরি হায়, হায় রে - 
ও মা, অগ্াণে তোর ভল! ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।। 


কী শোভ।, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো -- 

কী আঁচল বিহায়েই বটের মূলে, নদীর কুলে কুলে। 

মা, তোব মুখর বাণী আমার কানে লাগে সুধাব মতো, 
মরি হায়, হায় রে - 


মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।। 
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে, 
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি। 
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস খবে, 
মরি হায়, হায় রে _- 


তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি। 
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে, 
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তামার পল্লীবাটে। 
তোমাব ধানে-ভরা *সঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, 
মরি হায়, হায় রে -- 


ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা, তোমার রাখাল তোমার চাষি, 
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে -- 
দেগো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে। 
ওমা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে, 

মরি হায়, হায় রে -- 
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা তোর ভূষণ ব'লে গলার ফীসি।। 


স্বদেশি গান ৬২৫ 


২. 
ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা। 
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, 
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মুর্তি মর্মে গাথা ।। 
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। 
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। 
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, 
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, 
তুমি যে সকল-সহা সকল বহা মাতার মাতা ।। 
মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা-_ 
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা! 
আমার জনম-গেল বৃথা কাজে, 
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে- 
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।। 
১ 
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। 
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।। 
যদি কেউ কথা নাকয়, ওরে ওরে ও অভাগা 
যদি সবাই থাকে সুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়-_ 
তবে পরাণ খুলে 
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।। 
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, 
যদি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়_- 
তবে পথের কাটা 
ও তুই --- রক্তমাখা চরণতলে একলা দলোরে।। 
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, 
যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে- 
তবে বজ্তানলে 
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলো রে।। 
. 


তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, 
তাবলে ভাবনা করা চলবে না। 
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, 
হয়তো রে ফল ফলবে না।। 
আসবে পথে আধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে- 
ও তুই বারে বারে ভ্বালবি বাতি, 
হয়তো বাতি জ্বলবে না।। 
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী_ 
হয়তো তোমার আপন ঘরে 


পুঙ্গ ০৮ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ-৪০ 


৬২৬ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পাষাণ হিয়া গলবে না। 
বন্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে-_ 
হয়তো দুয়ার টলবে না। 
৫. 
এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, “জয় মা' ব'লে ভাসা তরী।। 
ওবে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি-_ 
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্‌ সব দড়াদড়ি।। 
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা-_ 
হাতে নাই রে কড়াকড়ি। 
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে-_- 
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।। 
৬. 
বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল -_ 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।। 
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার মন, বাংলার মাঠ -- 
পূর্ণ হউক, পুর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।। 
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা-_ 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।। 
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-_ 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভণ্বান।। 


ণ 


আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি 
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী! 
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! 


তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ।। 
ডান হাতে তোর খঙ্চা জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ, 

দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন বরণ। 
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে! 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।। 
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি, 

তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী! 

গ্ুগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! 
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।। 
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা 
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাই কো সীমা। 
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি-_ 
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেলে ওই চরণের দীপ্তিরাশি! 

গুগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে! 

তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে ।। 

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী-_ 


ওদের 


স্বদেশি গান ৬২৭ 


অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী! 
মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে! 
দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।। 
বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে, 
মোদের ততই বাঁধন টুটবে। 

ততই মোদের আঁখি ফুটবে।। 


আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই-_- 


এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে, 
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।। 
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই ছিগুণ করে, 
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে। 
ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু-_ 
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে, 
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে।। 


৮. 
বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান-_ 
তুমি কি এমনি শক্তিমান।। 
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান 
তোমাদের এমনি অভিমান ।। 
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে-_ 
এত বল নাইরে তোমার, সবে না সেই টান।। 


বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।। 
৪ 


নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে। 
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে। 
ওরে মন, হবেই হবে॥ 
পাষাণ সমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে, 
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে॥ 
সময় হল, সময় হল যে যার আপন বোঝা তোলো রে-_ 
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে। 
ঘন্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে-_ 
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে। 
১৩. 
আমি ভয় করব না ভয় করবনা। 
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥। 


তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে-__ 
তাই বলে হল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না॥ 


৬২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে-_ 
সহজপথে চলব ভেবে পড়ব না, পাকের 'পরে পড়ব না॥। 
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে-__ 
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥ 
১১. 
আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে? 
উঠে দাড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে।। 
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়-__ 
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি, তুই যারে।। 
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে, 
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে। 
নেই যে রে ভয় ব্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে-- 
অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে॥ 
১২. 
সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। 
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ।। 
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রাণীর মতন, 
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।। 
কোন্‌ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, 
কোন্‌ গগনে ওঠে রে চাদ এমন হাসি হেসে। 
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথন আমার চোখ জুড়ালো, 
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ।। 
55 ১৩. 
যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা! 
আমি তোমার চরণ-_ 
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা 
কে বলে তোর দরিত্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি-_ 
আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা।। 
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে-_ 
তোমার ছেঁড়াকাথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা।। 
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে ন্বিতে চায় যে আমায়-- 
ও মা. ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা।। 
১৪. 
ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি, 
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী।। 
মরিস মিথ্যে বকে কে, দেখে কেবল হাসে লোকে, 
নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই ভ্বললি।। 
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে, 
নাহয় বাদাগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি।। 
কাজ থাকে তো কর্‌ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ, 
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি।। 


স্বদেশি গান ৬২৯ 
১৫. 
মাকিতুই পরের ছারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে! 
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে £পলে।। 


করেছি মাথা নিচু, 
চলেছি যাহার পিছু 
যদিবা দেয় সে কিছু অবহেলে-_ 
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে? 


কিছু মোর নেই ক্ষমতা 
সেযেঘোর মিথ্যে কথা, 
এখনো হয় নি মবণ শক্তিশেলে-_ 
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে ।। 
নেব শো মেগে-পেতে 
যাআছে তোর ঘরেতে, 
দেগো তোর আচল পেতে চিরকেলে-_ 
আমাদের সেইখেনে মান, 
সেইখেনে প্রাণ, 
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।। 
১৬. 
ছিছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি। 
এবার কঠিন হয়ে থাক-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আটি-_ 
জোরে বক্ষোদুয়ার আটি।। 
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে ঢেলে 
মিথ্যে অকাজে-_ 
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি, 
পথের কতই বাধা কাটি।। 
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা 
তারা চারদিকে-- 
যায় না কি বুক ফাটি, 
লাজে যায় না কি বুক ফাটি? 
দিনের বেলা জগৎ-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে- 
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটার্ঘাটি-_ 
কেবল করিস ঘাটাঘঘাটি।। 
উপ 
আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, 
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে ছ্বারে। 
বলব “জননীকে কে দিবি দান, 
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ'-_ 
“তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে।। 
তোমার নামে প্রাণে সকল সুর 
আপনি উঠবে বেজে সুধামধুর 


৬৩০৩ 


এখন 


আমরা 


এখন 


এখন 


যখন 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


হৃদয়যস্ত্রেরেই তারে তারে। 
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে 
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে 
সম্তানেরই দান ভারে ভারে।॥ 

১৮. 
সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে__ 
যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে। 
পরান দিয়ে আপন করে বাঁধব তারে সত্যডোরে, 
সন্তানেরই বাহুপাশে বাধব লক্ষ পাকে। 
ধনী গরিব সবাই সমান। আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান- 
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্‌, আয় রে লাখে লাখে। 
দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে_ 
সকল ডাকের উপরে আজ--মা আমাদের ডাকে॥। 

১৯, 
যাত্রা হল শুর এখন, ওগো কর্ণধার 
তোমারে করি নমস্কার। 
বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর-- 
তোমারে করি নমস্কার।। 
দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি 
ওগো কর্ণধার। 
মাভৈঃ লি ভাসাই তরী, দাও গে! করি পার-__ 
তোমারে করি নমস্কার। 
রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে 
ওগো কর্ণধার। 
তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার__ 
কেবা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর 
ওগো কর্ণধার। 
তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার-_ 
তোমারে করি নমস্কার।। 


নিষেছি দাঁড়, তুলেছি পাল তুমি এখন ধরো গো হাল 
ওগো কর্ণধার। 

মরণ বাচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার-_ 
তোমারে করি নমস্কার। 

সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিবব না আর বারে বারে 
ওগো কর্ণধার। 

তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার-_ 
তোমারে করি নমস্কার | 


স্বদেশি গান ৬৩১ 
অম্মৃতলাল বসু 


ওরা জোর করে দেয়, দিক না বঙ্গ বলিদান। 

আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ। 
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী-_ 
ভাবছিস্‌ তোরা মন ভাঙ্গালি, 

তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন, করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান। 
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে, 
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে, 

আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লবণ দান। 
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাত বজায় থাক। 
নাই বা দেখাই সাজের জীঁক 

তোদের এই চকৃচকানি মধুর চাকে, করবো না আর বিষপান। 
ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি, 
তোদের শাপে হল আশীর্বাদ 

দৃঢ় হল মনের বাঁধ, 
এই বিসংবাদে, বঙ্গ ভেদ আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্‌। 
পেয়ে অর্মে আঘাত, কর্মে হাত, বাক্যি ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্। 


স্বর্ণকুমারী দেবী 


শতকণ্ঠে কর গান জননীর পৃত নাম, 
মায়ের রাখিব মান--লয়েছি এ মহাব্রত। 
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা, 
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত। 
সাক্ষী তুমি মহাশুন্য, না লব বিদেশীপণ্য 
ঘুচাব মায়ের দৈন্য--করিলাম এ শপথ । 
পরি ছিন্ন দেশী সাজ মানি ধন্য ধন্য আজ, 
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত। 
এই আমাদের ধর্ম এই জীবনের কর্ম, 

এই মন্ত্র এই ধর্ম_এই আমাদের ঘুক্তিপথ। 
নমো নমো বঙ্গভূমি _ মোদের জননী তুমি 
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।। 


অতুলপ্রসাদ সেন 


দেখ মা,এবার দুয়ার খুলে! 
গলে গলে এনু মা, তোর 
হিন্দু মুসলমান দু ছেলে। 


৬৩২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এসেছি মা, শপথ করে, 
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে ; 
যাব না আর পরের কাছে 
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে। 


অনুগ্রহে নাই মুকতি, 
মিলন বিনা নাই শকতি, 
এ কথা বুঝেছি দৌহে -_ 
থাকব না আর স্বার্থে ভুলে। 


থাকবে না আর রেযারেষি-_ 
কাহার অল্প, কাহার বেশি ; 
দু ভাইয়ের যা আছে জমা 
সঁপিব তোর চরণতলে। 


দু জনেই বুঝেছি এবার -_ 
তোর মতো কেউ নেই আপনার ; 
তোরই কোলে জম্ম মোদের, 
মুদব আখি তোরই কোলে।* 


ন্‌ 
উঠ গো, ভারত-লম্্্ী! উঠ আজি ৬গত-জন-পৃজ্যা ! 
£খ-দৈন্য সব নাশি", কর দুরিত ভারত-লজ্জা 
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সঙ্জা 
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে! 
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, 
সাম্তবনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে ; 
কাদিছে তব চরণ তলে 
ব্রিংশতি কোটি নরনারী গো। 
কাশ্ারী নাহিক কমলা! দুঃখ-লান্থিত ভারতবর্ষে, 
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে, 
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে, 
পুনঃ চলিবে তরণ। গুভ-লন্দেন। | 
জননী গো. লহ তুলে বক্ষে, 
সান্তবনা-বাস দেহ তুলে বক্ষে ; 
কাদিছে তব চরণতলে 
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো! 
ভারত-শ্মশান কর পর্ণ পুনঃ কোকিল-কুজিত কুজে, 
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পুরিত প্রেম-অলি-গুাজে, 
দূরিত করি পপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুজে, 
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে। 


* বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত শোভাযাত্রায় রাখিবন্ধনের বিন 
গানটি গাওয়া হয়। 


বল 


স্বদেশি গান ৬৩৩ 
রজনীকাস্ত সেন 


টে 


মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 
মাথায় তুলে নে রে ভাই; 
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের 
তার বেশি আর সাধ্য নাই। 
এ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের 
অপার শ্নেহ দেখতে পাই; 
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 
পরের দোরে ভিক্ষে চাই। 
এ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের 
সবার প্রচুর অন্ন নাই, 
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা, 
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই। 
আয় রে আমরা মায়ের নামে 
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব্‌ ভাই ; 
পরের জিনিস কিন্বো না, যদি 
মায়ের ঘরের জিনিস পাই। 
মূলতান-গড় খেম্টা 
২ 
তাই ভালো, মোদের 
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ; 
মায়ের ঘরের ঘি-সৈম্ধব, 
মার বাগানের কলার পাত। 
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ; 
মোটা হোক্‌, সে সোনা মোদের মারের ক্ষেতের ধান। 
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান। 
মিহি কাপড় পর্ব না আর যেচে পরের কাছে; 
মায়ের ঘরে মোটা কাপড় প'র্লে কেমন সাজে ; 
দেখ তো পর্লে কেমন সাজে! 
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাতী, আজকে সুপ্রভাত ; 
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাত। 
ক'সে চালাও ঘরের তাত! 
জংলা-কাহাবোয়া 


৩ 
আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট ; 
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ। 
জুড়ে দে ঘরের তাত, সাজা দোকান ; 
বিদেশে মা যায় ভাই, গোলারি ধান ; 


চে 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আমরা, মোটা খাব, ভাইরে প'র্ব মোটা, 
মাখ্ব না ল্যাভেগ্ার চাইনে “অটো”। 
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে, 
আমরা, রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে? 
হারাস্নে ভাই রে আর এমন সুদিন ; 
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো। 
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে, 
কিনবো না ঠুনকো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে ; 
থাকলে, গরিব হ'য়ে ভাই রে, গরিব চালে, 
তাতে হবে নাকো মান খাটো। 
মিশে বারোয়া -_ কাওয়ালী 


১] 
রে তাতি ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্‌। 
ঘরে তাত যে কণ্টা আছে রে, 
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্‌। 
এবার যে ভাই তোদের পালা, 
ঘরে বসে, ক'সে মাকু চালা ; 
কলের কাপড় বিশ হবে রে, 
না হয় তোদের হবে উনিশ ! 
তোদের সেই পুরানো তাতে, 
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে, 
আমরা মাগ্রায় ক'রে নিয়ে যাব রে, 
টাকা ঘরে ব'সে গুনিস্‌। 
“রে গঙ্গামাই -- পাতে দরশন দে সুর কাহারোরা 


৫ 
আর কি ভাবিস্‌ মাঝি ব'সেঃ 
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে, 
হাল ধরে থাক ক'সে। 
এই হাওয়া পড়ে গেলে, শ্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে, 
কুল পাবিনে, ভেসে যাবি, 
মর্বি যে মনের আপসোসে। 
মিছে বকিস্‌ আনাড়ি, এই বেলা ধর্‌ রে পাড়ি, 
“পাচপীর বদর” ব'লে, পুরো মনের খোসে ; 
এমন বাতাস আর র'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না। 
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে, পড়বি রে নিজে কর্ম দোষে। 
বাউলের স্রর -- খেখটা 
ঙ 
আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান! 
এঁ দেখ ঝর্ছে মায়ের দু-নয়ান 
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ, ৮ 
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মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ! 
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে) 
থাকি একই মায়ের কোলে, করি 
একই মায়ের স্তন্যপান 
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) 
(এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে) 
দুই গোলারি একই ধান। 
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে বে) 
(একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়) 
এক ভাই না খেতে পেলে, 
কাদে না কোন্‌ ভায়ের প্রাণ? 
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) 
(এমন কঠিন কেবা আছে রে) 
বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান। 
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না) 
€তার কাছে তো সবাই সমান রে) 
সংকীর্তন -_ গড় খেম্টা 
৭ 
জয় জয় জনমভূমি, জননী! 
বার, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ; 
মুগ্ধ, লু, এই সুবিপুল ধরণী! 
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা__ 
মণিময় হার-বিভূষণ-যুক্তা ; 
শ্যামল-শস্য পুষস্প-ফল পুরিত, 
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি ! 
সর্ব শৈল-ছ্ধিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে, 
মধুর-গীত-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে, 
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত, 
সঞ্চিত-পরিণত-ভ্ঞান-খনি ! 
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে? 
কোটি কণ্ঠে কহ, “জয় মা! বরদে!” 
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি 
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি! 
মিশ্র পরোজ -_ কাওয়ালী 
|: 
নমো নমো নমো জননীবঙ্গ 


উত্তরে এঁ অভ্রভেদী, 
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য। 


৬৩৬ 


কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে 
নব কিশলয় পুজে পু 
ফল-ভার নত শাখি-বৃন্দে 
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ। 
স্থরট মললার- একতালা 


৪ 
এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই 
কল্পে রে দুখান। 
এত ঝগড়া-ঝাটি কান্নাকাটি রে 
সবই বিফল হলো গললোনা পাষান। 


এদের একই ভাষা, একই রীতিনীতি 
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক শ্রীতি 
এরা একই-স্বরে বসত করে রে, 

এদের পরস্পরের সুখ সমান। 


দু সীমানা কল্পে কি হবেঃ 

হাত বাঁধিবে, পা বাধিবে, মন বাঁধিবে কে? 
আমরা একই ছিলাম একই আছিরে, -_ 

ওকে উড়িয়ে দিতে পারে প্রাণের টান£ 


জ্ঞানী লোকে দেখে বুঝে লয় 
যে মেঘেতে বৃষ্টি থাকে তাতেই বৃষ্টি হয় 
দেখ নিরেট মন্দ নাই এ সংসারে, 

অতি মন্দ যেটা, সেটাও সুবিধান। 


মুকুন্দ দাস 

১ 

মা মা বলে ডাক দেখি ভাই 
ডাক দেখি ভাই সস” রে। 

গা মা বলে কাদলে ছেলে 
মা কি পারে রইতে রে।। 
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জাগিবে জননী কুল কুগুলিনী 
জাগিবে শাস্তি জাগিবে রে, 
খুলে যাবে প্রাণ, দিতে পারবি প্রাণ 
দেশের কল্যাণ তরে রে।। 
মায়ের শ্রীচরণ তরী ভরসা করি 
ভাসাও দেহ তরী রে! 
তবে মা হবেন কাণারী, সুখে দেবে পাড়ি 
ভয় কি অকূল পাথারে।। 
দেখ ভারতবামীর এ এলোকেশীর 
মায়ের হাতে অসি কেপেছে রে।! 
দাস মুকুন্দ কয় আর কারে ভয় 
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে।। 
২ 
(হায় রে) বান এসেছে মরা গাঙে, খুলতে হবে নও 
তোমরা এখনও ঘুমাও! 
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন, 
বদর ব'লে ধর বৈঠা জীবন মরণ পণ, 
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে, ফাগুন বইছে পাল খাটাও।। 
অবহেলে থাকলে ব'সে, কাদতে হবে সারা জীবন, 
যুগ যুগান্তের তপস্যাতে, মিলেছে এমন লগন, 
পারের মাঝি হাল ধরেছে, মিছে পরের মুখ তাকাও। 
ও 
সাবধান সাবধান সাবধান! 
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড 
রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান! 
ওই শোন তার গরজে কু অন্থুধি যথা উছলে। 
প্রলয়-ঝঞ্ধা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে। 
ছষ্কারে তার গভীর মন্ত্র কাপায় মেদিনী, তারকা, সূর্য চন্ত্র 
৬৮৮ 
-কুটিল-রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উছলে, 
৪6১৭৪৫ আস্শজস্প্লনীকে 
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ 
তপ্ত রক্ত করিয়া পান।। 
১ পারা পু উপ 
ব্রিভূুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর কেহ 
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ ।।* 


৪ 
ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী ; 
কডু হাতে আর প'রো না। 


গানটির রচটিতা কবি হেমচজর বন্দোপাহায়। কিন মকন্দ দাসের কঠেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল! 


৬৩৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাগো গো ও জননী ও ভগিনী, 
মোহের ঘুমে আর থেকো না ; 
কাচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে, 
কলঙ্ক হাতে পরো না।। 
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী; 
জগৎ ভরে আছে জানা ; 
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।। 
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে, 
কোটি টাকার কম হবে না; 
পুতি কাচ ঝুটা যুক্তায়, এই বাংলায়, 
নেয় বিদেশে কেউ জানে না।। 
এ শোন্‌ বঙ্গমাতা, শুধান কথা, 
জাগ আমার যত কন্যা ; 
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন, 
বিদেশে উড়ে যাবে না।। 
আমি যে অভাগিনী, বাঙ্গালিনী, 
দু'বেলা অন্ন জোটে না, 
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম, 
মা যে তোরা চিনিল না। 


৫ 
আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি ; 
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি? 
দেশী জিনিস থাকতে কেন, 
বিদেশীতে মন মজাও ভাই ; 
মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে, 
চলে না কি মোটামুটি। 
কাজ কি রে আর খেয়ে তারে ; 
আবী গুড় আর তার আটা, 
খাবো খানা পরিপাটি। 
ছেড়ে দাও বিদেশী কাপড়, 
বাঁচুক মোদের দেশী তাতি, 
তামা কাসা থাকতে দেশে, 
ছেড়ে দে মা রেশমী চূড়ী, 
শাখার কি আর অভাব দেশে ; 
মুকুন্দের কথা ধর ভাই-বোন সব হয়ে খাঁটি। 


১ 
করমেরি যুগ এসেছে ; 
সবাই কাজে লেগে গেছে, 


স্বদেশি গান ৩৬৯ 


মোরাই শুধু রবো কি শয়ান? 
চলবো সবার পিছে পিছে, 
সহিব শত অপমান ।। 
জেগেছে জগৎ সবে, 
বসে নাই কেউ নীরবে, 
একই সুরে ধরিয়াছে গান। 
নিজেরে ভেব না হীন, 
ধনী মানী দুঃখী দীন, 
রাজা-প্রজা সকলি সমান।। 
সে সুরে সুর মিলাইয়ে, 
দলে দলে হও আগুয়ান। 
আয় ছুটে আয় চলে, 
ত্রিশ কোটা হিন্দু-মুসলমান ।। 
মরণ-সাগর পার, 
হতে হবে সবাকার, 
দিন গেল বেলা অবসান। 
তরী বুঝি ছেড়ে যায়, 
উঠে পড় খেয়া নায়, 
ভয় নাই মাঝি ভগবান।। 
গ্‌ 
কি আনন্দধ্বনি উঠলো বঙ্গভুমে, 
ভারতভূমে।। 
আনন্দে আনন্দধামে, 
হচ্ছে বেচা-কিনি, 
এইমাত্র শুনি, 
বিদেশী আর কি কিনি।। 
জেগেছে ভারতবাসী, 
আর কি মানা শোনে, 
লেগেছে আপন কাজে, 
যার যা নিচ্ছে মনে, 
মায়ের নামের গুণে।। 


মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে, 
চরকা হেন ধনে, 

তাই দিদি রেখেছি আমি 
অতি সযতনে, 


চা 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


আমার চরকা ধনে।। 
চরকা বন্ধু সখা, 
চরকায় ভাত কাপড় পরি, 
জোড়ায় জোড়ায় শীখা, 
চরকা প্রাণের সখা।। 
হাতের কঞ্চন নাকের বেসর 
পরি ঢাকাই শাড়ি, 
সুতো কেটে পরেছি এবার, 
চরকা আর কি ছাড়ি।। 
মুকুন্দদাসে বলে, 

ভাল সুযোগ পেলে, 
দিদিরা সব ধর চরকা, 

মাতরম বলে, 

হবে সুখ কপালে।। 


৮ 

এমন দিন কি আসবে মোদের 

আমরা আবার মানুষ হবো।। 
ভুলো যাবো দলাদলি, 

প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে দেবো।। 

প্রাণের কপাট দেবো খুলে; 
“বাবু” এই দুটি আখর, 

নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দেবো।। 
মেয়েলী ঢং দেবো ছেড়ে, 

ফেশন দেবো ঝেঁটিয়ে দূরে ; 
গোঁফ রেখে চুল সমান কেটে 

বীরের মত কাজ করিব।। 
ঘুচে যাবে তম-রাশি, 

মায়ের মুখে দেখবে! হাসি ; 
আমর আবার সকল ভুলে, 

মায়ের লাগি পাগল হবো।। 


এ 
আমরা নেহাৎ গরিব, 
আমরা নেহাৎ ছোট, 
তবু আছি ব্রিশ কোটি, 

জেগে ওঠ। 
জুড়ে দে ঘরে তাত। 
সাজা দোকান, 


স্বদেশি গান ৬৪১ 


বিদেশে না যায় ভাই 
গোলারি ধান ; 

মোটা খাবো, 

আমরা মাখবো না লেভেগার, 
চাই না অটো। 

নিয়ে খায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে, 
উপোসী রব কি ঘরে শুয়ে, 

শোন্‌ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব, 
খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো। 


১০ 
স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা? 
স্বরাজ কি রে গাছের ফল? 
অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা, 
পর পদলেহি ভীরুর দল।। 
ধনীর দুয়ার ধন্না দিয়ে স্বরাজ তোরা ভিক্ষা চাস, 
কপট বৈরাগ্যের মুখোস পরিয়া, 
ভাইয়ের কাছে ভাই করিস ছল-__ 
কি করে স্বরাজ মিলিবে বল্‌।। 
পারিস্‌ যদি রে হতে বীরাচারী, 
সোমরস আবার করিতে পান ; 
রক্ত গঙ্গার পুণ্য সলিলে, পৃজিতে মায়ের মূরতি খান। 
কুধিরাসক্তা পানেতে মত্ত, 
মা আজ ছেলের রক্ত চান - 
দিতে হবে তাই মনে রাখিস্‌ ভাই, 
স্বরাজ পথের যাত্রীদল ; 
মরণ দিয়েই বরণ করিতে, 
হইবে তোদের মুক্তি ফল।। 


গোবিন্দচন্দ্র রায় 


কত কাল পরে, বল ভারত রে! 
দুখ সাগর সীতারি পার হবে! 
ও কি শেষ নিবেশ রসাতলে রে! 
পরদাসখতে সমুদায় দিলে! 
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ব সুখে, 
বহ লৌহ বিনির্মিত হার বুকে! 
পর ভাষণ আসন আনন রে, 
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে! 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_-৪১ 


৬৪২ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে, 

তবু ঠাই নাহি মিলে দাস বলে! 
তব নির্ভর নিত্য পরের করে, 

অশনে বসনে গমনের তরে! 
পর দীপ-মালা নগরে নগরে-_ 

তুমি যে তিমিরে তূমি সে তিমিরে! 


বিপিনচন্দ্র পাল 


বাজায়ো না আর মোহন বাঁশি 

আজি রুত্রকূপে ভীমবেশে প্রকাশ 'পরানে আসি।। 
বন্ধ কর সব কুসুম গন্ধ, 

স্তব্ধ কর যত ললিত সুছন্দ, প্রকাশি অট্টহাসি। 
জীবন মায়া আজি কর হে ভিন্ন, 
দয়াবন্ধন কর হে ছিন্ন, 

জাগাও সংহার জগত্ুর্ণ প্রলয় পয়োধি-রাশি।। 
দলি কর হে চরণ তলে, 
সকল ভীরুতা সব দুর্বলে, 

ভীম অসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি।। 


অশ্থিনীকুমার দত্ত 


শ্রশান তো ভালোবাসিস মাগো, 
তবে কেন ছেড়ে গেলি? 

এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি£ 
দেখ সে হেথা কি হয়েছে 
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে 

কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি। 
ভূত পিশাচ--তাল-বেতাল, 
নাচে আর বাজায় গাল, 

সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি। 
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা 
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা 

জগত জুড়ে বাজবে দামা, দেখবে জগৎ নয়ন মেলি। 


ঘ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


না জাগিলে সব ভারত ললনা 

এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা। 
অতএব মাগো, জাগো গো ভগিনী, 
হও “বীরজায়া, বীর শ্রসবিনী।” 


স্বদেশি গান 


শুনাও সম্ভানে, শুনাও তখনি, 
বীরগুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী 
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়া, জননী, 
বীর গর্বে তার নাচুক ধমনী। 
তোরা না করিলে এ মহান সাধনা, 
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না। 


ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 


এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে। 

এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা! লম্ষ্্ী ঘরে ।। 

গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান। 
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীল! কপিলা, দুধের নদীতে তুলেছ বান।। 
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা । 

তোমারই যতনে সাজান রতনে পরিছ ডিঙ্গার মালা ।। 


যতীন্দ্রমোহন বাগচী 


ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্‌, 
এই বেলা তুই দিয়ে দেনা! 
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার, 
এমন সুযোগ আর হবে না। 
যখন দুশদিন আগে, দু'দিন পরে, 
তফাৎ মাত্র এই +- 
তখন অসুল্য এই মানব-জনন 
বৃথা দিতে নেই,_ 
ওরে ক্ষ্যাপা! 
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন 
দে র্রেমায়ের তরে ; 
অমর জীবন পাবি রে ভাই! 
জগৎ-মায়ের ঘরে। 
কি দিয়েছিস লিখবে যখন 
পরকালের খাতা, 
(তখন) তোরই দানে হবে আলো 
বইয়ের প্রথম পাতা, 
ওরে ক্ষ্যাপা ! 
বাউল 


আয় আজি আয় মরিবি কে? 
পিষিতে অস্থি শুধিতে রুধির নিঃশীতে শ্মশানে পিশাচ অধীর? 


৬৪৩ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


থাকিতে তস্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছিছি ডরিবি কে£ 
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মব্রিবি কেঃ 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 
অসুর নিধনে কিসের তরাস্‌ পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস£ 
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিপদ তরিবি কে? 
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে£ 
আয় আজি আয় মরিবি কে£ 
উঠিয়া সিন্ধু মথিয়া তুফান ছুটিছে উর্মি পরশি বিমান 
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে? 
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্র, তবু তরী বাহি মরিবি কে? 
লভিতে তৃর্ণ-ব্রিদিব-পুণ্য অর্থের মতো মরিবি কে? 
আয় আজি আয় মরিবি কে£ 
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন, 
তাদেরই অংশে তাদেরই বংশে জনম, সেকথা স্মরিবি কে£ 
লভিতে তৃুর্ণত্রিদিব-পুণ্য আর্ধের মতো মরিবি কে? 
আয় আজি আয় মরিবি কে£ 
মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে£ 
আয় আজি আয় মরিবি কে? 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 


কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য, 
শুন্য শিল্প তব, বিচুর্ণ পণ্য £- 

হা অন্ন, হা অন্ন, কাদে পুত্রগণ £ 
ডাক মেঘমস্ত্রে সুযুপ্ত সবে, 

চাহ দেখি সেবা জননী গরবে, 
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ; 
জান না আপনায় সস্তানশালিনী! 


দেবেন্দ্রনাথ সেন 


হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ এস পুজি মার চরণ দুখানি 
মর্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা আমাদের আজ দোষে কাঙ্গালিনী। 


স্বদেশি গান ৬৪৫ 


মাতৃসেবা মহাপুণ্যেরই অভাবে কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে ; 
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা-_অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী। 
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন, বর্ধশস্যে হয় ত্রিবর্ধ যাপন 

কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদনা, কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী! 
ওঠ ওঠ ভাই, থেক না অলসে, মাতৃসেবা ব্রত লহ রে হরষে ; 
মার আশীবাদে, রব নিরাপদে, সম্পদে বিপদে কর মা-মা ধ্বনি। 
ব্রাতের নিয়ম শুন দিয়া মন--“একতা" “সংযম অতি প্রয়োজন, 
স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি সাধন ভুল না একথা মুলমস্্র জানি। 
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন, প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন, 
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি। 
“হুজুগে বাঙালি” বলে সবজন, এ কলঙ্ক ভাই করহ মোচন; 
“মস্ত্বের সাধন কিংবা শরীর পাতন” কার্যে পরিণত কর সিদ্ধাবাণী। 
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর পৃজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর; 

মা প্রসন্না হলে কিসে আর ডর আদ্যাশক্তি মাতা অসুরঘাতিনী।। 


কায়কোবাদ 


ক্ষমা কর মা বঙ্গ ভূমি 
ক্ষমা কর মা হৃদয় খুলে। 
আমি যে তোর অবোধ ছেলে 
লবিনে মা কোলে তুলেঃ 
কতই দুঃখ রইল মনে, 
তোরি ম্নেহ-_-তোরি আদর 
সবই যে মা গেছে ভুলে। 
তোর কথা মোর মনে হলে 
আমি ভাসি নয়ন জলে, 
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই 
পথে ঘাটে নদীর কুলে 


কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 


(আস্থায়ী)ট ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল 
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল £ 
অস্তরা) কি ফল বিফলে কীাদি 
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি 
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে 
কি ভেদ হইবে বল। 
(সঞ্ধারী) খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এদেশ 
হউক ভূধরে সিদ্ধু-সমিবেশ 
কীর্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে 
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ, 


৬৬ 


(আভোগ) 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মিলাইতে পারি যদি মন 
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন £ 
জীবন যাপনে ফলিবে কি ফল? 


(সঞ্ধারী ফেরতা) 


€(কোরাস) 


€কোরাস) 


€কোরাস) 


(কোরাস) 


বলিব বদনে _- জয় জন্মভূমি 
শুনিব স্বপনে- জয় জন্মভূমি 
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায় 
অন্তরের স্তরে আগ্নেয় অক্ষরে 
বাখিব লিখিয়া জয় জন্মভূমি। 

আশাবরী 2 ধামার 


ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক--সকল দেশের সেরা; -- 
ও সে, স্বপ্প দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ; 
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 

সকল দেশের রাণী সে যে-আমার জন্মভূমি । 


চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা! 
কোথায় রমন খেলে তড়িৎ এমন কালে মেঘে! 
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে; 


এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে-_ আমার জন্মভূমি ! 


এত স্রিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধুন্র পাহাড়! 
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে! 
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে! 


এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে-আমার জন্মভূমি । 


প্রম্পে পুম্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি; 
ওগ্ররিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুর্জে ধেয়ে__ 
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে; 


এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, 
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি। 


(কোরাস্) 


স্বদেশি গান ৬৪৭ 


ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ! 
-_-ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি, 
আমার এই দেশেতে জন্ম--যেন এই দেশেতে মরি-__ 


এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি 
সকল দেশের রাণী সে যে-_আমার জন্মভূমি । 


মিশ্র কেদারা-_ব্রিমাতৃক 


তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন, 
শুনে যা আমার আশার কথা; 
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা। 


এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে, 
কি জানি কখন কি মোহন বলে, 
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা । 


আমি শুনিনু জাহবী-যমুনার তীরে, 
পুণ্য দেবস্তুতি উিতেছে ধীরে, 
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা। 


একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান, 
আসিছে যেন গো তেজো মুর্তিমান, 
অতীত সুদিনে আসিত যথা। 


ঘরে ভারতরমণী সাজাইছে ডালি, 
বীর শিশুকুল দেয় করতালি 
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা 

গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা। 


রামচন্দ্র দাশগুপ্ত 


আমরা সবাই মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই? 
আকাশেতে মনের সাধে মায়ের নামে নিশান উড়াই। 
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তার নাই তুলনা, 
লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই! 


৬৪৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই 
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি 

মা মা বলে অবহেলে বিপদবাধা সকল এড়াই। 

মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী, 

আমরা সবে মিলে মিশে দেশে দেশে আগুন ছাড়াই। 


সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


ওঠরে ওঠরে ওঠরে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই। 
এ শোন মার কাতর আহবান জননী তোদের ডাকিছে ভাই। 
এ যে দুর্জন করিছে গর্জন, বঙ্গমাতারে করিবে ছেদন 

করি খণ্ড খণ্ড বঙ্গের অঙ্গ, জাতির জীবন নাশিবে তাই। 


(আজ) উড়িছে আকাশে রক্তনিশান, 

ঘনঘন এ বাজিছে বিষাণ, 

চল চল সবে ছুটিয়া যাই। 
নগরে নগরে জ্বাল রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ, 
রুূখিব অ'মরা, যুঝিব আমরা, (এই) দুঃশাসনের ধ্বংস চাই 
বিলাতী বস্ত্রে লাগাও আগুন, 

দেও জলে ফেলে বিলাতের নুন, 
(ওরে) হবে না হবে না বলিদান বিনা, 

ঝরিবে শোণিত জাগিবে চেতনা, 
(হবে) জাগ্রত বাঙ্গালী, জাগ্রত ভারত কে রোধে? 

কারও সাধ্য নাই। 
বল বন্দে মাতরম্‌, বল বন্দে মাতরম্‌ 

বল দুঃশাসনের ধ্বংস চাই। 


চন্দ্রনাথ দাস - 


নিষেছ যে ব্রত, পালনে বিরত থেক না বঙ্গবাসিগণ, 

ব্রতভঙ্গ হলে হাসিবে সকলে, দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন। 

কঠিন আঘাতে না হলে চৈতন্য ঘুচিবে না আর দেশের দুঃখ দৈন্য, 
খাট প্রাণপণে স্বদেশের জন্য, জাগিয়া উঠুক জাতীয় জীবন। 

সবাই মোরা হুজুগেতে মাতি, ঘুচাও এ কলঙ্ক জাতীয় অখ্যাতি, 
কার্ধে দেখাও সবে মোরা আর্য জাতি দেশহিতে দাও আত্মবিসজ্ন। 
এত অপমান না জাগিলে প্রাণ, জাগিবে না কত ভারত সম্ভান 
জলাগ্রলি দিয়ে জাতি-কুল-মান, কি সুখে করিছ জীবন ধারণ? 
পরাধীন জাতি প্রাণ সঁপেছে পরে, লালায়িত সদা গোলামীর তরে, 
দেশের দশা হেরি হাদয় বিদরে, করিতেছ শিরে পাদুকা বহন। 


স্বদেশি গান ৬৪৯ 


না হলে এ জাতি অসারের আসর 
না জানি কি কোন বঙ্গে বিধাতার 
(বুঝি) দেব অভিশাপে দেশের পতন 
বিশকোটি ছেলে যে মায়ের ঘরে 
তার এ দুর্দশা দেখিস কেমন করে £ 
মড়ার মতন আছিস ঘুমে অচেতন। 


মনোমোহন বসু 
দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন। 
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিস্তাজ্বরে জীর্ণ, 
অনশনে তনুক্ষীদঘ। 
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভুমে, 
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে, 
চন্দ্র-সূর্য বংশ অগৌরবে শ্রমে, 
লজ্জা রাহু মুখে লীন। 
অতুলিত ধনরত্ব দেশে ছিল, 
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল, 
কেমনে হরিল কেহ না জানিল, 
এন্সি কৈল দৃষ্টিহীন। 
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে 
দেশের লোকের ভাগে খোসা ভুষি শেষে 
হায় গো, রাজা কি কঠিন! 
হলো কি দেশের দুর্দিন। 
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, 
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ 
বাকল টেনা ডোর কপিন্‌। 
ছুঁচ সৃতা পর্যস্ত আসে তুঙ্গ হতে, 
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে 
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে 
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন। 


গোবিন্দচন্দ্র দাস 


স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছছ কারে£ এদেশ তোমার নয়; 
এ যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি? 


৬৫০ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়? 
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মাভরা চুনি-মণি, 
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়£ঃ 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে--এদেশ তোমার নয়। 


এই যে ক্ষেতে শস্যভরা তোমার ত নয় একটি ছড়া 
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়? 
তুমি পাও না একটি সুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী, 
তাদের কেমন কাস্তি পুষ্টি-_জগৎ ভরা জয়। 
স্বদেশ স্বদেশ কচ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়। 


এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ী 
এই যে থানা, জেহেলখানা--এই যে বিচারালায়, 

চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়__ 

বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয় ! 

স্বদেশ স্বদেশ কর্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়! 


স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে £ এদেশ তোমার নয়? 

যে দেশ যাদের অধিকারে, তার তাদের বল্‌্তে পারে 
কুকুর, মেকুর, ছাগল কবে দেশের মালিক হয়? 

যে সব লুবু বিলাত গিয়ে বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে, 
ব্রিটিশ-বরণ বলে দাবী, কল্লে নাকি বিলাত পাবি? 
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাই কি লজ্জা-ভয়, 

এই যদি রে ব্রিটিশ-বরণ মরণ কারে কয়£ 

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে? এদেশ তোদের নয়। 


কার স্বদেশ কাদের মেয়ে এমনতর পথে পেয়ে 
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ; কানা-খোঁড়া, 
ভিস্তিয়ালা, পাস্থীকুলী- পীলা ফাটার ভয়। 

কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয় £ 

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের নয়। 


স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে £ এদেশ তোমার নয়। 
সোনার বাংলা সোনার-ভূমি, হীরার ভারত বল্পে তুমি, 
ভারত তোমার আস্বে কোলে এই কি মনে লয়? 
*সোনা" “ঘাদু' মিঠিভাঘে ছেলে মেয়ে কোলে আসে, 
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়। 

কবির কথায় তুষ্ট নহে “ভবি' মহাশয়। 


হিন্দু) 
(শিখ) 


(মুসলমান) 


(হিন্দু) 
(পার্সি) 
(মুসলমান) 


স্বদেশি গান ৬৫১ 
স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে? এ দেশ তোদের নয়। 


তাদের নোটে ভারত ঢাকা বিশাল হিমালয়। 
তাদের কলে তোরাই কুলী তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি। 
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি-ক্ষুধায় মৃত্যু হয়। 
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়। 

স্বদেশ স্বদেশ করিস্‌ কারে? এদেশ তোদের নয়। 


সরলা দেবী 


(১) 
নমোহিন্দুস্থান 


অতীত গৌরববাহিনী মনবাণী, গাহ আজ হিন্দুস্থান 
মহাসভা উন্মাদিনী মমবাণী, গাহ আজি, গাহ আজি হিন্দুস্থান 
কর বিক্রম-বিভব-যশহঃ সৌরভ-পুরিত সেইনাম গান। 
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উতৎ্ককল, মাদ্রাজ 
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান! 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান! 
গাও সকল কণ্ঠে, সকলভাষে নমো হিন্দুস্থান। 
হর হর জয় হিন্দুস্থান ! 
সং শ্রী অকাল হিন্দুস্থান! 
আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান 
নমো হিন্দুস্থান! 
ভেদ-রিপুবিনাশিনী মম বাণী গাও আজি এক্যগান। 
মহাবলবিধায়িনি মমবাণী গাহ আজি, গাহ আজি এক্যগান। 
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্যে কায়মনঃ প্রাণ 
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎ্কল, মান্দ্রাজ, 
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান . 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই শিখ, মুসলমান! 
গাও সকলকষ্ঠে সকল ভাষে নমো-হিন্দুস্থান ! 
হরে মুরারে হিন্দুস্থান। 
দাদরহোর মজদ হিন্দুস্থান! 
আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান! 
নমো হিন্দুস্থান! 
সকল জন-উৎসাহিনী মম বাণী, গাহ আজি নৃতন তান। 
মহাজাতি, সংগঠনি মমবাণী, গাহ আজি, গাহ আজি নূতন তান। 
উঠাও কর্ম-নিশান, ধর্ম -বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ। 
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মাদ্রাজ, 
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান! 
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, ঘুসলমান। 
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান। 


৬৫২ 


(হিন্দু) 
(মুসলমান) 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জয় জয় ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থান। 
জয় জিহোহবা হিন্দুস্থান! 
আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান! 

নমো হিন্দুস্থান! 


(২) 
বন্দি তোমায় ভারত জননী বিদ্যা-মুকুট-ধারিণী ! 
বরপুত্রের তপ অর্জিত গৌরব মণিমালিনী 
কোটি সন্তান আখি তর্পণ হৃদি আনন্দ কারিণী। 
মরি বিদ্যা মুকুটধারিণী 
যুগ-যুগান্ত-তিমির অস্তে হাস মা কমলবরণী। 
আশার আলোকে ফুল্প হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী 
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী 
হাস, মা, কমলবরণী! 
এসেছে বিদ্যা এসেছে খদ্ধি, শৌর্যবীর্যশালিনী 
আবার তোমায় দেখিব মাগো সুখে দশদিক-পালিনী 
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর করবালিনী। 
শৌর্যবীর্যশালিনী! 


হরিদাস হালদার 


স্বদেশের ধুলি হ্বর্ণরেণু বলি, রেখে, হৃদে এ প্রুব জ্ঞান; 
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে. অনিলে মলয় সদা বহমান। 
ফল-শস্য তার সুধার আধার, 
স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান। 
এ দেহ তোমার তা'রি মাটি হতে 
হয়েছে সৃজিত পোধিত তাহাতে 
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে, 
ভবলীলা যবে হবে অবসান। 
পিতা মহদেব অস্থিমজ্জা যত, 
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত, 
এই মাটি হতে হবে যে উথিত . 
ভাবীকালের তব ভবিষ্য সম্ভান। 
কংস কারাগারে দেবকীর মতো বক্ষেতে পাযাণ-লৌহ শৃঙ্খলিত 
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাহারই সম্তান। 
প্রকৃত সন্তান যেন সেই জন, নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন, 
যে কনিবে মার দুঃখ বিমোচন, হবে তার মাতৃ খণ প্রতিদান। 


কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 


শাসন সংযত-কষ্ঠ জননী! গাহিতে পারি না গান 
তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।। 
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার, 


স্বদেশি গান ৬৫৩ 


তবু হাসি মুখে বলি বার বার, 

“সুখী কেবা আর মোদের সমান?” 
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর, 
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর, 
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর, 

প্রতিপদে লয় মোদের সন্ধান।। 
শোষণে শুন্য কমলা ভাণ্ডার, 
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার, 
যে বলে এ কথা অপরাধ তার, 

হায় হায় এ কি কঠোর বিধান! 
না জানি জননী! কতদিন আর 
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার, 

স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ? 


সরোজিনী দেবী 


মা তোমারি তরে এসেছি এ ঘরে 

পতিত সন্তান রাখ চরণে 
আমরা দুর্বল বিদেশী প্রবল 

আশীষে সবল কর এ সন্তানে। 
এ হৃদয়বীণা ধরিবে মা তান, 
গাহিবে তোমারি জয় গুণগান, 
ভারতবর্ষে যত হিন্দু-মুসলমান, 

মাতিয়া উঠিবে সে গভীর তানে। 
আমরা অক্ষম কলঙ্ক মলিন 
জেগেছে জাপান, জাগিয়াছে চীন, 
নিজদোষে আছি হয়ে দীনহীন। 

অবশ অলস না দেখি নয়নে। 
আরো কত দেশ উঠিল জাগিয়া, 
আমারই শুধু অলসে ঘুমিয়া, 

সুখের শয্যায় এখনো শয়নে। 
পরের অধীনে কাদিছেন বসি 
মায়ে প্রবোধিয়ে ধর ত্যাগ অসি 
মাতৃ-আশীর্বাদ ধার্য করি মনে। 


রাইচরণ বিশ্বাস 


একবার জাগো, জাগো, জাগো, যত ভারত-সম্তান রে! 
লোহিত বরণে পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন রে! 


৬৫৪ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাগিছে চীন, জেগেছে জাপান, নবীন আলোকে রে! 
কাল-ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না তোর, অলস ভারত রে! 
(আজি) পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্িতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে। 
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে সোনার ভারত রে! 

তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার কিছু নয় রে 
নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে নবীন তপন রে! 

কোটি কণ্ঠ স্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্‌ রে! 
শুনিয়া সে ধবনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধবনি রে! 

শত বরষের অলস পরাণ, জাগিবে জাগিবে রে! 


আনন্দচন্দ্র মিত্র 


উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সম্তানগণ। 
থেকোনা থেকোনা আর মোহনিদ্রায় অচেতন ।। 
পোহাইল দুঃখ নিশি, সূর্য-সুখ এ রে 

পথিক বলে হাসিতেছে দেখারে মেলে নয়ন। 
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ নিশাচর আর, 
এ দেখ পোহাইল আর দুঃখ রবে না। 
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল, 
ভারত-কাননে ডাকে আশা-বিহঙ্গিনীগণ ।। 
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে চলে সবে সযতনে 
আলস্য ওুঁদ্যস্য বশে আর কেহ থেকা না; 
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে 
ভাসাও জীধনতরী কর শীঘ্র আয়োজন ।। 


গিরিশচন্দ্র সেন 


বাধাবিঘ্ম কত শত শত করিতে মা তোর চরণ বন্দন। 
চাহিমা! গাহিতে তব গুণগান, 
কিন্তু তাহে রাজ শাসন ভীষণ। 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি যে বা করে, 
রাজদ্রোহী নাকি হয় সে বিচারে 
বাধে তারে চরে, রাখে কারাগারে, 

, পলে পলে করে কত নির্যাতন। 
কহিতে ভারত-জননী জয়, শ্বেতাঙ্গের হয় অশান্তির উদয়, 
যে কহে, তাহার যাতনা অপার, মা বলিতে কার এ বিড়ম্বন! 
কে আছে মা তোর ভকত-সম্তভান 

কি সঁপিছে তব পদে মনপ্রাণ, 
শত গুপ্তচরে করে তার সন্ধান, 

কত অপরাধী যন সেই জন! 
বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে তাই, 

বলিতে ভারতে কারো সাধ্য নাই, 
নিত্য নীরবে সহিতেছে সবে, মলিন বদনে মরম বেদন। 


ঘটনাক্রম 
(৮2৩০০) 
১৭৫৭-১৯১০ 


ঘটনাক্রমে ১৭৫৭ - ১৯১৯ 


মনীষী বিনয় সরকার বলেছিলেন 'বঙ্গ বিপ্লবে'র কাল ১৯০৫ থেকে ১৯১৯। কিন্ত আমাদের বক্তব্য 
আরও পিছন ফিরে দেখা । ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাদেশিকতার উন্মেষ, গুপ্ত সমিতি 
প্রতিষ্ঠা, দেশীয় ভাষায় সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশ, এবং ভারতব্যাপী বিদ্রোহের একটি 
কালানুক্রমিক পপ্জী রচনা করা হয়েছে। আর আছে দুর্ভিক্ষের খতিয়ান। ইংরেজ শাসন শুরুর পর 
থেকেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই দুর্ভিক্ষ বাড়তে থাকে। রাজনীতি সচেতন স্বদেশপ্রেমিক মানুষের 
সংখ্যাও বাড়ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানুষের যুক্তি ও চেতনা ক্রমশ ভিন্ন খাতে 
প্রবাহিত হতে থাকে। “আনন্দমমঠ' গুপ্ত আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণাস্বরূপ হয়ে ওঠে। 


১৭৫৭ 


১৭৬৩ - 


১৭৬৩ 
১৭৬৪ 


১৭৬৫ 
৯৭৬৭ 


৯৭৬৯ 


১৭৭৩ 
১৯৭৭০ 


১৭৭১ 


১৮০০ 


-৭১ 


: জুন ২৩-পলাশির যুদ্ধ। সিরাজদৌলার পতন। 


জুন ২৯-মীরজাফর বাংলা, বিহার, ওড়িশার নবাব ঘোষণা । 
_ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শুরু। 


: বঙ্গদেশ ও বিহার প্রদেশে সন্ন্যাসী বিদ্বোহ। 
: ঢাকা শহরে বিদ্রোহী সন্াসীদের আক্রমণ। পরাস্ত ইংরেজ। 
: রামপুর-বোয়ালিয়ায় বিদ্বোহী সম্যাসীরা ইংরেজ কুঠি লুঠ করে। 


--ভারতীয় সৈন্যরা পাটনায় উচ্চ বেতনের দাবিতে বিদ্রোহ করে। 


: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা বিহার, গড়িশার দেওয়ানি লাভ। 

: বিহারের সরণ জেলায় বিদ্রোহী সন্নযাসীদের আক্রমণ 

: “জঙ্গলমহলে' প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ। 

: ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণায় সমশের গাজির নেতৃত্বে সন্যাসী 


বিদ্রোহ। 


: ধলভূমের রাজা ইংরেজদের তার দেশে প্রবেশে বাধা দেওয়ায়, ইংরেজরা 


তাকে স্বভূমি থেকে বিতাড়িত করে। 


: নেপালের সারঙ্গ অঞ্চলে ইংরেজ সেনা ও সন্যাসীদের লড়াই। ইংরেজবাহিনী 


পরাস্ত। 


: ব্রঙ্পুরে সন্যাসীদের আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতিগণের মৃত্যু 

: সন্দ্বীপে বিদ্বোহ। 

: বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহী সম্গযাসীরা পরাস্ত। 

: মহাদুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বস্তর। তিন কোটির মধ্যে এক কোটি লোকের 


মৃত্যু। খাজনা আদায় সমানই থাকে। 


: মেদিনীপুর জেলা সীমান্তে ঘাটশিলার পার্বত্য অঞ্চলে চুয়াড়দের বিদ্রোহ। 
: ঢাকা রাজসাহীর উত্তরাংশে সন্যাসী আক্রমণ । সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ 


নিতে থাকে। অন্যতম নায়ক মজনুশাহের বাহিনী পরাস্ত হলে, মজনু 
মহাস্থানগড়ের দুর্গে আশ্রয় নেয়। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_-৪২ 


৬৫৮ 


১৭৭২ 


১৭৭৩ 


১৭৭৪ 


১৯৭৫ 


১৭৭৬ - ৮৬ 
১৪৭৮০-১৮০৪ 
১৭৮০ - ১৮০০ 
১৭৮০ - ৯৩ 
১৭৮৬ 


১৭৮৩ 


১৭৮৪ 


১৭৮৫ 


১৭৮৫ - ৮৬ 


১৭৮৭ 


১৭৮৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: রঙ্পুরে ভয়াবহ সম্যাসী আক্রমণ। শ্যামগঞ্জে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন 


টমাস নিহত। 


: নাটোর অঞ্চলে মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ। 
: মেদিনীপুর জেলার বলরামপুরের আদিবাসী ঘডুইদেব বিদ্রোহ দমন। 


ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই-এ সন্যাসী অত্যুথান। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস 
শোচনীয়ভাবে পরাস্তু। 


: ধলতৃূমের রাজা জগন্নাথ ঢালের নেতৃত্বে চুয়াড়দের অভিযান। 
: ভারত-নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুমোদন। 
: ভারতে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন 


হেস্টিংস। 


: মে-৬ -- মহারাজ নন্দকুমার গ্রেপ্তার। 
: জুন ৬ -_ নন্দকুমারের বিচার শুরু। 
: জুন ১৬ -_ নন্দকুমারের ফাসির আদেশ। 


আগস্ট ৫ - কলকাতা রেসকোর্সের মাঠের কাছে টালি নালার পাশে 


কুলি বাজারে ফাসি দেওয়া হয় নন্দকুমারকে। 
: পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ। 
: চুয়াড়দের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর রেনেল নিহত। 
: মালঙ্গীদের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম। 
: রেশম চাষীদের লড়াই। 
: আফিং চাষীদের প্রতিরোধ আ-ন্দালন। 
: রঙ্পুরের অত্যাচারিত হিন্দু মুসলমান কৃষকরা কুখ্যাত ইংরেজ তাবেদার 


দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 


: রঙ্পুর ও দিনাজপুরের কৃষক বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়। বহু 


বিদ্রোহীকে ফাসি দেওয়া হয়। 


: যশোহরে রাজস্ববহনকারীরা আক্রান্ত । 

: গারো ও জয়স্তিয়া পাহাড়ে খাসিয়া বিদ্রোহ। 

: যশোহর খুলনায় প্রজাবিদ্রোহ। 

: রাজমহলে প্রথম সীওতাল বিদ্রোহ _- ভাগলপুরে কালেক্টর ক্রিভল্যান্ড 


নিহত। 


; সীওতাল বিদ্রোহের নায়ক তিলকা মর্মূর ফাসি। 

: বীরভ্মে গণবিদ্বোহ। 

: মাখনপুরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক আহত মজনুশাহের মৃত্যু 
: বগুড়ায় সম্যাসী বিদ্বোহ। 

: গ্রভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিশ। 

: বাকরগঞ্জে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ । 

: সিলেটে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। 

: ময়মনসিংহ এবং বগুড়া অঞ্চলে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর 


নেতৃত্বে ইংরেজ নৌযান আক্রান্ত । 


: লাউর অঞ্চলে উপজাতি বিদ্রোহ। 


১৭৮৯ - ৯৬ 


১৭৯৭ 


১৭৯৩ 
১৭৯৪ 


১৭৪৯৫ 
১৭৯৩৬ 
১৭৯৮৮ 


১৭৯৮ - ৯৯ 


১৭৪৯৪) 


১৮৩০০ 


১৮০১ 
১৮৩২ 


১৮০৩ 


১৮০৩ - 


১৮০৪ 


০৪ 


ঘটনাক্রম ৬৫৯ 


: বীরভূম-বাঁকুড়ায় পাহাড়িয়া বিঘ্রোহ। 

: বাকরগঞ্জে সুবান্দিয়া বিদ্রোহ। 

: মালাবার অঞ্চলের রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 

: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজস্ব পরিমাণ ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড। 

: ভিজিয়ানাগ্রামেত্র রাজা বিজয়রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন 


এবং নিহত হন। 


: আসামে খাসিয়া বিদ্রোহ। 

: যশোহর খুলনায় প্রজা বিদ্রোহ। 

: ইংরেজ ফড়যস্ত্রে অযোধ্যার সিংহাসন থেকে ওয়াজিদ আলি অপসারিত। 
: গ্রভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি। 

: বাঁকুড়া-বীরভূম-মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহ। অন্যতম কারণ, পাইক 


চুয়াড়দের জায়গির জমি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজশাসক। 


: ওয়াজিদ আলির অনুচররা বেনারসের রেসিডেন্ট কমিশনার মিঃ কেরিকে 


হত্যা করে। 


: ওয়াজিদ আলির বিদ্রোহ এবং কলকাতায় নির্বাসন। 

: ফেব্রুয়ারি ২২ _ ইংরেজ ও নিজামবাহিমীর মহীশুর আক্রমণ। 

: মার্চ ৫ -_ টিপু সুলতান পরাস্ত হন বোদালীর যুদ্ধে। 

: আর্ট ১৪ -- মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহ প্রবল হয়ে ওঠে। 

: মার্চ ২৭ -_ টিপু সুলতান মালভেলির যুদ্ধে আবার পরাস্ত হন। 

: এপ্রিল ৬ -_ চুয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্বদানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় 


কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি এবং নাড়াজোলের জমিদার চুনিলাল খানকে। 
- সিলেটে আগা মহম্মদ রেজার বিদ্রোহ এবং ইংরেজ সৈন্যদের কাছে 
পরাস্ত। 


: মে ৪ -- টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত। 


তামিলনাড়ু টিনেভেলিতে পোলিগার বিদ্বোহ। 


; কাথির কোম্পানি কুঠিতে মালীরা দাবিদাওয়া পেশ করে। 
: সেপ্টেম্বর ১০ -- বেদনোরের বিদ্রোহী জমিদার ইংরেজদের কাছে 


পরাজিত ও নিহত। 


: গ্জাম জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 
: দুর্ভিক্ষে বোম্বাই অঞ্চলে অগণিত মানুষের মৃত্যু 
: ইংরেজদের কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মালাবার অঞ্চলের মানুষ এবং বিদ্রোহীরা 


পানামরম দুর্গ দখল করে। 


: ইংরেজদের বিরুদ্ধে কর্ণাটের পোলিগারদের বিদ্রোহ। 

: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ । 

: উড়িষ্যায় খুড়দা বিদ্রোহ। 

: কাথির ক্ষুব্ধ মলঙ্গিরা ইংরেজ লবণ এজেন্টদের কাছারি ঘেরাও করে। 


নিয়ে তাকে বরবাটি দুর্গে বন্দি করা হয়। 


: ত্রিবাঙ্কুরে নায়ার বিদ্রোহ প্রথমে রাজার বিরুদ্ধে পরে ইংরেজদের 


বিরুদ্ধে । 


৬৬০ 


১৮০৫ 


১৮০৫ - ০৭ 
৬৮৩৩ 


১৮৩৮ 
১৮১১ - ১৪ 
১৮১২ 


১৮১২ - ১৩ 
১৮১৩ 


১৮৮৯৫ 


১৮১৬ 


১৮১৭ - ১৯ 
১৮৬৮ 

১৮১৯ ও ১৮৩০ 
১৮১৯১ 

১৮২০ 


১৮২৩ 


১৮২৪ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলকে জেলা থেকে বের করে নেওয়া হয়। 

: বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ। 

: অজয়গড় ও কালিঞ্জরে কেল্লাদারদের বিদ্রোহ। 

: মাত্রাজে দুর্ভিক্ষ । 

: ভেলোর দুর্গে দেশীয় সিপাহিরা অস্ত্রাগার দখল করে এবং ইংরেজ 


অফিসার ও সৈন্যদের আক্রমণ করে। --ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ। 


: গড়বেতায় নায়েকদের জমি বাজেয়াপ্ত করায় তারা বিদ্রোহ করে। 
: এ বছর খাজনা আদায় হয় এক হাজার ২৫ কোটি টাকা। 

: ত্রিবাঙ্করে জনগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। 

: দিল্লি অঞ্চলে কৃষক অস্যযথথান। 

: মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ। 

: ময়মনসিংহ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ। 

: রাজপুতানা ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ ; ২০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু 

: ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে ব্রিটিশ 


পার্লামেন্ট। 


: পাদরিরা এদেশে অবাধে যাতায়াতের অনুমতি পায়। 
: সাহারানপুরে গুর্জরদের বিদ্রোহ। 

: ইংরেজ-নেপাল যুদ্ধ। 

: দুবছর যুদ্ধ চলাবার পর গোর্খা নেতা অমর সিং নিহত। 
: ভারত নিয়ন্ত্রণ আইনবিধি। 

;: রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। 
: আর্যসতা' প্রতিষ্ঠা। 


__কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রাও ভর্মল। 


: নায়েক বিদ্রোহের নেতা অচল সিংহকে ইংরেজরা হত্যা করে, দুশ 


বিদ্রোহীর ফাসি। 


: ফেব্রুয়ারি-২৭ মাকাওয়ানপুরে গোর্ধারা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত । 
: উড়িষ্যায় পাইক বিদ্বোহ ও খোন্দা জাতির বিদ্রোহ। পাইকাদের জমি কেড়ে 


নেওয়ায়, তারা বিদ্রোহ করে। 


: ফরিদপুরে মৌলবি হাজিশরিয়তুল্লাহের নেতৃত্বে ফরাজি বিদ্রোহ। 

: নীল আইন বিধিবদ্ধ। ধানের জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা হয় চাষীদের । 
: সন্দ্বীপে বিদ্রোহ। 

: রাজস্থানে মের বিদ্রোহ। 

: ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ। 

: মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকোচনে সরকারি আইন। ইংরেজরা প্রেস অর্ভিন্যান্স 


জারি করলে রামমোহন রায় তার প্রতিবাদ করেন। 


: আাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ । 


সরকার গঠন করেন। 


: হরিয়ানা অঞ্চলে জাঠ, মেওয়াট ও ভরা বিদ্রোহ করে। 


১৮২৪ - ৫ 
১৮২৪ - ৭০ 
১৮২৫ - ২৬ 


১৮২৬ 
১৮২৭ 


১৮ 


১৮২৪৯ 


১৮৩০ 


১৮৩০ - ৩৮ 
১৮৩১ 


১৮৩২ 


১৮৩২ - ৩৩ 
১৮৩৩ 


১৮৩৩ - ৩৫ 
১৮৩৪ 
৬৮৩৫ 


ঘটনাক্রম ৬৬৬ 


: ইংরেজের ব্রহ্মদেশ আক্রমণ । 
: কর্ণাটকে কিটুর রাজ্যের রাণী চেন্নামা বিদ্রোহ ঘোবণা করলে, ইংরেজরা 


তাকে বন্দি করে। 
অক্টোবর ৩০--বারাকপুরে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্বোহ। 


: বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ । 

: মুসলমানদের ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন। 

: ময়মনসিংহে পাগলাপস্থী টিপুর নেতৃত্বে প্রথম গারো বিদ্রোহ। 

: আসামে সিপাহী বিদ্রোহ। 

: ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে রামেশিসদের বিদ্রোহ। 

: জুরি আ্যাক্টের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন। 

: পাগলাপন্থী টিপু গ্রেপ্তার ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 

: বাংলায় নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে ভূম্যধিকারী সভার জন্ম। 
: রামমোহন রায়ের ব্রান্মাস্মাজ প্রতিষ্ঠা। 

: সতীদাহ প্রথা রদ। 

: আসামে খালিয়া বিদ্বোহ। 

: ডিসেম্বর ২৫ -- কলকাতা ময়দানে অক্টোরলনি মনুমেন্টের ওপর 


ডিরোজিও এবং তার অনুগামীরা ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্রিত পতাকা 
উত্তেলন করেন। 


: আসামে সাদিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ। 

: কর্নাটকের সাম্পাগাও-এ বিদ্রোহ। 

: নীল চাষীদের সংগ্রাম। 

: বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন। 

: ছোটনাগপুরে কোলবিদ্রোহ। 

: বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহবি নেতা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি নিহত। 
: অক্টোবর _- জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমিরের বিদ্রোহ। 
: নভেম্বর _ ইংরেজদের আক্রমণে তিতুমিরের বাশের কেল্লা ধ্বংস এবং 


তিতুমির নিহত। তিতুমিরের ৩৫০ জন সঙ্গীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। 


: মুগ্ডা বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন। মুগ্ডা নেতা ভগৎ সিং নিহত। 

: দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা জিতু ও ছোটকা সাঁওতাল নিহত। 
: ময়মনসিংহে দ্বিতীয় পাগলাপন্থী গোরো) বিদ্রোহ। 

: ফেব্রুয়ারি ১০ -- কলকাতায় কিশোরীটাদ মিত্রের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী 


“বিশ্ব প্রমোদ্দীপনা সভা” স্থাপিত। 


: ইংরেজরা এদেশে জমির মালিকানা পায়। 

: বিহারে ভূমিজ বিদ্রোহ। 

: কোম্পানির নতুন সনদ লাভ। 

: ভারত-নিয়ন্ত্রণ আইন বিধি। 

: মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ। 

: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে রসিককৃষ্ু মল্লিকের বন্ৃতা। 

: জানুয়ারি ১ __ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির খণের বোঝা ভারতীয়দের ওপর 


৬৬২ 


১৮৩৬ 


১৮৩৭ - ৩৮ 
১৮৩৭ - ৮০ 
১৮৩৭ 


১৮৩৮ 


১৮৩৮ 7 8৭ 
১৮৩৯ 


১৮৪০ - ৪২ 


১৮৪২ 


১৮৪৩ 


১৮৪৪ 


১৮৪৪ - ৯০ 


১৮৪৫ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
চাপাবার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা । 


: ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরে জমিদার ধর্মঘট। 
: ফারসির বদলে ইংরেজি সরকারি ভাষা। 
: বঙ্গ-ভাষা প্রকাশিকা সভার জন্ম। ভারতবাসীদের পরিচালিত এ সভায় 


স্বদেশের ভালোমন্দ সম্পর্কে আলোচনা হত। 


: নিষ্কর জমিতে কর বসাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। 
: ফেব্রুয়ারি ৬ -_- ১৮২৩ সালের ব্ল্যাক প্রেস ত্যাক্ট বাতিলের জন্য গভর্নর 


বেন্টিষ্ক-এর নিকট চিঠি পাঠান উইলিয়াম আযাডাম, দ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রসিকলাল মল্লিক, ই. এস. গর্ডন এবং জে. সাদারল্যান্ড। 


: উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ । 
: ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ। 
: নভেম্বর ১২ -_ দেশীয় জমিদারদের স্থার্থরক্ষার জন্য কলকাতায় জমিদার 


সভা স্থাপিত। জমি সংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থায় ইংরেজদের অধিকার স্বীকৃতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। রাধাকাস্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল 
সেন প্রমুখ ছিলেন প্রধান উদ্যোগী । পরে এই সংগঠনের নাম হয় ল্যান্ড 
হোল্ডার্স আসোসিয়েশন। 


: পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে দুদু মিঞ্জার নেতৃত্বে জমিদার ও নীলকর বিরোধী 


বিদ্বোহ। 


: বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে শৌলাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ। 
: ফেব্রুয়ারি ১০ -- কলকাতায় ডিরোজিও শিষ্যরা গঠন করে 5০০1০ 


টা 0196 /১০0801510101) ০1 00701] 1070৬19020 বা জ্ঞানার্জনী সভা। 
সভাপতি ছিলেন তারাচীদ চক্রবর্তী । সম্পাদক প্যারীচাদ মিত্র ও রামতনু 
লাহিড়ী। 


: ফরিদপুরে ফরাজি বিদ্রোহ। 

: অসমের সাদিয়া অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। 

: ইংলন্ডে ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত। 

: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ববোধিনী সভা স্থাপিত। 

: ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ বিক্ষোভ জব্বলপুর, 


হায়দরাবাদ, কোলাপুর, সেকেন্দ্রাবার্দ, মালিগাও, কুপ্তা, বাদামির কোথাও 
কোথাও কোবাগার লু্ঠন। 


- জ্ঞানার্জন সভার মুখপত্র 770 93018] 9০০০০! প্রকাশিত হয়। 
: এরপ্রিল--কলকাতায় “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি” স্থাপিত। এই 


প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব। 


: সুরাটে লবণ বিদ্রোহ। 
: রোমান ক্যাথলিক ফতেউল্লাহ আসরফের বাগানবাড়িতে সেন্ট জনস্‌ 


কলেজ স্থাপিত। 


: ব্রিপুরায় কৃষক বিদ্রোহ। 
: ত্রিপুরায় কুকি বিদ্রোহ। 
: ব্লাজস্থানে ভীল বিদ্রোহ। 


১৮৪৬ 


১৮৪৭ 


১৮৪৮ 


১৮৪৯ 


১৮৫০ 
১৮৫১ 


১৮৫৩ 


১৮৫৪ 


১৮৫৫ 


১৮৫৫ - ৫৭ 


ঘটনাত্রম ৬৬৩ 


: ডিসেম্বর ১৩ -_ প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ত। 

: প্রথম শিখ যুদ্ধে শিখরা পরাস্ত । 

: খান্দেলের ভীলদের ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। 

: ওড়িশার খণ্ড উপজাতিদের ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। 

: ওয়াহবিদের ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ সিতারার দুর্গ থেকে। 

: পঞ্জাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু-_-ভাই মহারাজ সিংহের নেতৃত্বে । 

: ফরিদপুরের দুদু মিঞা এবং সঙ্গীদের ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে। 

: ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ। 

: দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ সমাপ্ত। ইংরেজ দখলে পঞ্জাব। 

: বীটন আইন।- এই আইনকে ইংরেজরা বলত কালা আইন। কারণ, 


এতদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা মফস্বল আদালতে 
গ্রাহ্য হত না। তার জন্য কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হত। 
বীটন আইনে মফস্বল আদালতে ইংরেজদের বিচারের ভার অর্পণ করা 
হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের প্রবল প্রতিবাদে এই আইন কার্যকরী না 
হওয়ায় দেশীয়রা ক্ষুব্ধ হয়। এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদুরপ্রসারী। 


: অসমে ইংরেজ বিরোধী নাগা যুদ্ধ। 
: তিপ্রা বিদ্রোহ (ত্রিপুরা)। 
: জমিদার সভা এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি মিলে গঠিত হয় 


রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ। ক্রমে এই সংস্থা জমিদারদের 
কুক্ষিগত হয়। প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


: সদো এবং চোপদায় (খান্দেল) ইংরেজ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ। 
: জানুয়ারি ৪ __ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 7176 17110018010 পত্রিকা 


প্রকাশ। 


: গ্রঞ্জামে শবর বিদ্রোহ। 

: মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ । 

: বোম্বাই-এ প্রথম বস্ত্র কারখানা নির্মাণ। 

: মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


২০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 


: বীরভূম, রাণীগঞ্জ, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সশস্ত্র সীওতাল বিদ্রোহ, 


নেতা ছিলেন সিধু ও কানু। 
স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সিধু এবং কানুর নেতৃতে 


১০ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ-_সাঁওতাল বিদ্রোহ (ছল) সুচনা থেকেই 
ব্যাপক আকার নেয়। কুখ্যাত মহাজন কেশরাম ভগত এবং দিঘি থানার 
দারোগা মহেশলাল দত্ত খুন হওয়ার পর ব্যাপক ইংরেজ সেনা পাঠানো 
হতে থাকে। পাকুড় রাজবাড়ি দখল করে সিধু এবং কানুর সেনাদল। ইংরেজ 
বাহিনী পরাজিত হয় পিয়ালপুরের যুদ্ধে। একটার পর একটা সীওতাল গ্রাম 
ধ্বংস করে ইংরেজ সৈন্য। 

: নভেম্বর ১০ -- মুর্শিদাবাদ, বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যস্ত 


৬৬৪ 


৯৮৫৩৬ 


১৮৫৭ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গমমাজ 
সামরিক আইন জারি। বহু সীওতালের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহের অন্যতম 


নায়ক কানু মাঝি নিহত (১৮৫৬ ফেব্রুয়ারি ২৩)। সিধু মাঝিও নিহত 
হয়েছিল। 


: জানুয়ারি ২ - ফটোশ্রাফিক আসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত। 


প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 


: হিদ্দু বিধবা আইন প্রবর্তন। 
: অযোধ্যা দখল। 
: ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। ১৭৫৭ সাল পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী কালে 


নির্মম শোষণ ও শাসনের পরিণতি । 

সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে গরু ও শুয়োরের চর্বি 
মেশানো টোটা ব্যবহার করা হচ্ছে রাইফেলে। এই টোটা দাত দিয়ে ছিড়ে 
নিতে হত। এই টোটা ব্যবহার নিয়ে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বহরমপুরে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি প্যারেডে যোগ দিতে 
অস্বীকার করে। বারাকপুরের সেনা নিবাসে ৩৪ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির 
সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহের ডাক দিলে সেনানিবাসে এক বিশৃঙ্খল 
অবস্থার সৃষ্টি হয়। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করে ফাসি দেওয়া হয় (এপ্রিল 
৮)। মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুর খবর মীরাটে পৌছবার পর সেখানে বেশ কিছু 
সিপাহী টোটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করে। লখনউয়ে বিদ্রোহ শুরু হয় 
মে ৩ তারিখে। মীরাটে বিদ্রোহী “সনাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণার 
পর বিদ্রোহ ব্যাপক আকার নেয় এবং যুরোপীয়দের ওপর আক্রমণ শুরু 
হয়ে যায়”"লালকেন্লায় বন্দি বাহাদুর শাহকে হিন্দৃস্থানের বাদশাহ ঘোষণা 
করা হয় এবং তিনি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানে সম্মত হন। ক্রমশ বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়ে ফিরোজপুর, মুজাফরনগর, আলিগড়, নওশেরা এবং হোতি (পঞ্জাব), 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, রুরকি, এটা, নাসিরাবাদ (রাজস্থান), মথুরা, 
বেরিলি, শাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, বদায়ুন, মালাওন, মোহমদি, বারাণসী, 
অঞ্চলে। লখনউয়ে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে সিপাহীদের সমর্থনে এগিয়ে 
আসে। নানাসাহেব নিজেকে স্বাধীন পেশোয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজ 
সেনানায়ক হ্যাভেলকের কাছে পরাস্ত হয়ে তিনি পালিয়ে যান। নানা 
সাহেবের অন্যতম অনুচর তাতিয়া টোপিও হ্যাভেলকের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত 
হয়ে গোয়ালিয়র চলে যান। সেপ্টেম্বর ২০ ইংরেজরা দিল্লি দখল করে। 
বন্দি হন বাহাদুর শাহ। তার দুই পুত্র এবং এক পৌব্রকে গুলি করে মারা 
হয়। ইংরেজদের পরাস্ত করে কানপুর শহব দখল করেন তাতিয়া টোপি 
(নভেম্বর ২৭)। কিন্তু ডিসেম্বর ৬ ইংরেজরা কানপুর দখন করলে তাতিয়া 
টোপি পালিয়ে কালিতে চলে যান। উত্তেজিত সিপাহীদের বিক্ষোভ ক্রমশ 
বাড়তে থাকে। বোম্বাই-এ নায়িকদাসরা বিদ্রোহ করে। ১৮৫৮ সালের শুরু 
থেকেই বিদ্রোহ নতুন রূপ নেয়। প্রথমে ২০০ জন (মার্চ ৪) এবং পরে 
৫১ জন (এপ্রিল) সিপাহিকে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠান হয়। ইংরেজ 
বাহিনী লখনউ দখল করে (মার্চ ২১) এবং ঝাসি আক্রমণ করে (মার্চ ২২)। 


১৮৫৭ - ১৯৯৯ 
১৮৫৭ - ৭9 
১৮৫৮ 


১৮৫৯ 
১৮৫৯ - ৬২ 


১৮৩৬০ 


১৮৩৬০ - ৬১ 


১৮৬১ 


স্টনাক্রম ৬৬৫ 


রানি লক্ষীবাঈ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সাহায্যে 
এগিয়ে আসেন তাতিয়া টোপি। কিন্তু পরাস্ত হয়ে মোর্চ ৩১) আশ্রয় নেন 
কাল্লিতে। রানি লক্ষ্মীবাঈ পরাজয় অনিবার্য জেনে দুর্গ ত্যাগ করে (এপ্রিল 
৪) কাল্লিতে উপস্থিত হন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে 
প্রাণ হারান (জুন ১৭)। তাতিয়া টোপি পরাস্ত হয়ে প্রথমে সেরেঙ্গীর জঙ্গলে, 
পরে পেরোইনের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এক বিশ্বাসঘাতক সঙ্গী মান সিংহ 
ধরিয়ে দেয় তাকে। তাতিয়া টোপির ফাসি দেওয়া হয় (এপ্রিল ১৮)। তার 
আগে ডিসেম্বর মাসেই অযোধ্যায় ইংরেজ প্রতুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


: মুম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। 
: বাংলার সমাজ জীবনে নতুন এক পর্বের সূচনা । উচ্চতর শিক্ষার প্রসারে 


দেশের মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে ইংরেজের 


অনুগুহীত আমলা এবং সামন্তপ্রভুরা, অপরদিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ 
শিক্ষিতসমাজ। 


: ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ। 

: ওয়াহবি বিদ্রোহ। 

: আগস্ট ২ -_ ভারতে সুশাসন প্রবর্তনের আইন। 

: নভেম্বর ১ __- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলোপ সাধন। ইংলন্ডের রানির 


ভারতের শাসনভার গ্রহণ। 


: ভারতের প্রথম প্রজাম্বত্ব আইন। 
: নীলচাষীদের সংগ্রাম। ৫০ লক্ষ কৃষক একজোট হয়ে নীলচাষ বন্ধ করে 


দেয়। চরম নির্যাতন চালিয়েও কৃষকদের নীলচাষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব 
হয় নি। সরকার বাধ্য হয় নীল চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। 


: নীল কমিশন গঠিত। 

: দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। 

: দুদু মিঞার জীবনাবসান। 

: উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ। 

: কুকি বিদ্রোহ (ত্রিপুরা) 

: মে-দীনবন্ধু মিত্রের “শীলদর্প্ণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। অনুবাদ 


করেন মাইকেল মধুসুদন দত্ত। “নীলদর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের 
জন্য রেভারেন্ড জেমস লঙের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা 
জরিমানা। জরিমানার টাকা আদালতে জমা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 


: জুন ১৪ -_ হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান। 
: ইন্ডিয়ান কাউল্গিল ত্যাক্ট বিধিবদ্ধ! 

: মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর “জাতীয় গৌরবদায়িনী সভা স্থাপিত। 
: আহমেদাবাদে বস্ত্রকল নির্মাণ। 

: ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ। 

: সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্রোহ। 

: আসামের ফুলগুড়ি বিদ্রোহ। 

: নওগা জেলায় কৃষক বিদ্রোহ। কৃষক নেতাদের প্রাণদণ্ড। 


৬৬৬ 


১৮৬২ 


১৮৬৩ 


১৮৬৪ 
১৮৬৫ 


১৮৬৬ 
১৮৬৫ - ৬৬ 
১৮৬৭ 


১৮৬৮ 


১৮৬৮ - ৬৯ 


১৮৭০ 


১৮৭১ 
১৮৭১ - ৭৫ 


১৮৭ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: কোম্পানি শাসনের অবসান। 
: প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে হাইকোর্ট স্থাপিত। সদর আদালত ও নিজমত 


আদালতের অবসান। 


: ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর । 

: পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের ধর্মঘট। 

: ইংরেজ-বিরোধী ওয়াহাবি আন্দোলন। 

: ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে “আশ্বালা মামলা' শুরু। 

: পঞ্জাবে কুকা আন্দোলন। আন্দোলনের চরিত্র ছিল অসহযোগ । 

: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহযোগিতায় সাপ্তাহিক “ন্যাশনাল পেপার' 


প্রকাশিত। 


: ভারতীয়দের সংগঠন “ইস্ট ইন্ডিয়া আসোসিয়েশন” গঠিত। 
: ওড়িশার ছয়টি জেলা-_ বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজে বিদ্বোহ। 
: এপ্রিল ১২ -- প্রথম চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার সূচনা । সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ 


ঠাকুর। সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র। 


: লন্ডনে “ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন' গঠিত। 
: ওড়িশার কেওঞ্জরে বিদ্রোহ। 
: র্লাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, মুম্বাই ও মধ্যভারতে 


দুর্ভিক্ষ । 


: পুণা সার্বজনিক সভা গঠিত (আ?গকার পুণা আসোসিয়েশন)। 

: শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শ্রমজীবী সমিতি" গঠিত। 

: খাজনাহীব্.জমির দাবিতে সাঁওতাল বিদ্রোহ। 

: বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের যুগ। 

: শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাম্মাযুবকদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। সঙ্গী 


ছিলেন দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস ও সুন্দরীমোহন দাস। 
পরে যোগ দেন আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ এবং সুরেত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়। 


: সাঁওতাল বিদ্রোহ -নেতা ভগীরথ। 
: কলকাতায় টাউন হলের সামনে বিচারপতি নর্মানকে ছুরিকাঘাত। এই 


অপরাধে ওয়াহাবি যুবক মহম্মদ আব্রদুল্লার ফাসি হয়। 


: সুরেন্দ্রনাথ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর, সারা 


.তালেন। 


: বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর আদালত থেকে ফেরার সময় মিলিটারি অফিসার 


কর্নেল ডফিন কর্তৃক প্রহৃত হন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রতিবাদ 
করেন। এই ঘটনার পর তারও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি দেশের 
কৃষকদের অবস্থা নিয়ে লেখা শুরু করেন। 


: সুম্বাই প্রদেশের পুণা ও থানা জেল:র পার্বতা অঞ্চলে কোলি-বিদ্রোহ। 
: আন্দামানে লর্ড মেও ছুরিকাঘাতে নিহত হন ওয়াহাবি-বন্দি শের আলির 


হাতে। পরে শের আলির ফাঁসি হয়। 


১৮৭২ - ৭৩ 
১৮৭৩ 

৬৮৩৩ - ১৯২৯ 
১৮৭৩ -৭৪ 
১৮৭৪ 
১৮৭৪ - ৭৫ 
১৮৭৫ 

১৮৭৬ 
১৮৭৬ - ৭৭ 
১৮৭৭ 


ঘটনাত্রম ৬৬৭ 


: পঞ্জাবে নামধারী বিদ্বোহ। 
: অতিরিক্ত করের চাপে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ। একদিনে প্রায় ৯০টি 


কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্রোহের ফলেই 1367691 
[0121005 /১০ পাশ হয়। 

সিরাজগঞ্জে বিদ্রোহ। 

কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করেন মনোমোহন বসু। 


: পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, বাকরগঞ্জে সহিংস কৃষক বিদ্রোহ। 

: কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ধর্মঘট। 

: দাক্ষিণাত্যে মোপলা বিদ্রোহ। 

: মুগ্বাই, বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ। 
: প্রথম বিলাতি-ত্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র। 
: “ভারত শ্রমজীবী" পত্রিকা প্রকাশিত। 

: মহারাষ্ট্রে মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ। 

: জানুয়ারি ১৫ -_ রবার্ট নাইটের সম্পাদনায় “দি ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান 


প্রকাশিত। 


: আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যয় বিলেত থেকে ফিরে এসে 


ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। গঠিত হয় ছাত্রসভা। 


: মহাজনী*শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পুণা ও আহমেদনগরে। 
: সেপ্টেম্বর ২৫ -- সব শ্রেণির মানুষের জন্য শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠা 


করেন ইন্ডিয়া লিগ। 


: জানুয়ারি ১৩-__ভারতীয়দের প্রথম গবেষণাগার ইন্ডিয়ান আআসোসিয়েশন 


ফর দি কালটিতেশন অফ সায়েজ-যাদবপুরে স্থাপিত। 


: জুলাই ২৬ -_ ইন্ডিয়া লিগের ভূমিকা যথোপযুক্ত না হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু স্থাপন করেন ইন্ডিয়ান আযসোসিয়েশন 
(ভারত সভা)। 


: বঙ্কিমচন্দ্রের “বন্দে্মাতরম' সঙ্গীত রচনা। 
: রঙ্গমঞ্ধে স্বাদেশিকতা প্রচার বন্ধ করতে “রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন" জারি 


হয়। এই অনুসারে রসরাজ অমৃতলাল বসু ও উপেন দাসের এক মাস 
করে কারাদণ্ড হলেও, হাইকোর্টে আপিল করায় তারা মুক্ত হন। 


: ব্লাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপন করেন স্বদেশি গুপ্ত 


সমিতি “সঞ্জীবনী সভা'। 


: মুম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও 


মহীশুরে দুর্ভিক্ষ। 


: ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের মৃত্যু হলেও ভিক্টোরিয়াকে €১ 


জানুয়ারি) সম্ত্রার্জী ঘোষণা করে দিল্লিতে দরবার । মহা আড়ম্বরে উৎসব। 


: নাগপুরে বস্ত্রকলে প্রথম ধর্মঘট। ভারতে প্রথম। 
: ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারত 


ভ্রমণ করেন। 


: কলকাতায় জাতীয় মুসলিম আযাসোসিয়েশন গঠিত। (ন্যাশনাল মহমেডান 


৬৬৮ 


১৮৭৮ 


১৮৭৮ - ৭৯ 


১৮৭৯ 


১৮৮০ 


১৮৮১ 


১৮৮৭ 


১৮৮০২ - ৮৪ 
১৮৮৩ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
আসোসিয়েশন)। ও 


: দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের ক্ঠরোধ করে নতুন আইন জারি (ভার্নাকুলার 


প্রেস আযক্)। 

--বড়লাট লিটন। এই আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন। 
-বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ শুরু 
হলেও, বহু সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 


: এপ্রিল ১৭-_ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন হলে ভার্নাকুলার প্রেস ত্যাক্টের 


বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। 


: মাদ্রাজে মহা-দুর্ভিক্ষ। 
: মাদ্রাজের গোদাবরী তীরে রুম্পা অঞ্চলে করবৃদ্ধি ও ভূস্বামীদের অত্যাচারের 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গোদাবরী ও ভিজাগাপত্তনম অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে 
পড়ে। 


: জানুয়ারি _ “দি বেঙ্গলি' সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায়। 


: “অস্ত্র আইন” চালু হয়। আইন অনুসারে বিনা সরকারি অনুমতিতে 


ভারতীয়রা কোনো অস্ত্র রাখতে পারবে না। 


: দাক্ষিণাত্য, মুন্বাই-এর দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ও উত্তর-পশ্চিম 


সীমান্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ । ৮ 


: বাসুদেব বলবস্ত ফাড়কে-কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে 


আটক রাখা হয় এডেন জেলে । ফালকে হলেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক 
বন্দি। .. 


: দাক্ষিণাত্যে তাম্পা ডোরার নেতৃত্বে বিদ্রোহ। তাম্পাকে গ্রেপ্তারের পর 


গুলি করে হত্যা করা হয়। 


: মাদ্রাজের রুম্পা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ। 
: অক্টোবর - জেল থেকে পলাতক ফাড়কে-কে আবার গ্রেপ্তার। 
: ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথের পয়েন্টসম্যানরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ছিল 


ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং তাদের অপসারণের 
দাবিতে। ধর্মঘট দীর্ঘদিন চলেছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আচরণ -- 
ভবিষ্যতে সংযত থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার 
করা হয়। 


: মাদ্রাজে মহাজনসভা'র জন্ম । 

: সর্দাব বিদ্রোহ দমন। 

: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “আনন্দমঠ” প্রকাশিত। 

: বিলাতি বস্ত্র আমদানির ওপর থেকে শুক্ক কর প্রত্যাহার। 

: ময়নসিংহে গারো বিদ্রোহ। 

: বড়লাট লিটন ভার্নাকুলার প্রেস ত্যাক্ট বাতিল করেন। 

: ৮ ঘণ্টা কাজ ও মজুরির দাবিতে মুম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলায় ধর্মঘট। 
: ব্যবস্থা সচিব ইলবার্ট একটি বিল প্রণয়ন করেন। বিলে বলা হয়েছিল, 


দেশি ম্যাজিস্ট্রেটরা ইংরেজদের বিচার করতে পারবে। হাইকোর্টের 


১৮৮৪ 


১৮৮৫ 


১৮৮৩৬ 


১৮৮৬ - ৮৭ 
১৮৮৭ 


৯৮৮১৮ 


১৮৮৮ - ৯০ 
১৮৮৯ 


১৮৯৩ - ৯৬ 


ঘটনাক্রম ৬৬৯ 


একজন বিচারপতি এবং বাংলার ছোটলাটের 'মদতে এক শ্রেণির ইংরেজ 
প্রবল বিরোধিতা করায় আইনটি কার্যকর হয়নি। 


: কলকাতায় স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন। সভাপতি আনন্দমোহন 


বসু বলেছিলেন : 1115 15 070 05111017001 2 21112111017. 


: মে -_ হাইকোর্ট অবমাননার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


দু'মাস কারাদণ্ড। শুরু হয় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতা 
ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। 


: জুলাই ৪-_সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তিলাভ। 
: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণকুমার মিত্রের “সঞীবনী' 


পত্রিকা প্রকাশ। 


: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ কলকাতায় আযালবার্ট হলে ইন্ডিরান আসোসিয়েশনের 


প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। 


: মাদ্রাজে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন গঠিত। 
: মুম্বাইয়ে বন্ত্রকল শ্রমিকদের প্রথম জনসভা ও লোখাণ্ডে কর্তৃক প্রথম 


ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা। 


: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ “ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে'র জন্ম। অন্যতম 


পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বড়লাট ডাফরিন। জবরদস্ত আই. সি. এস. আযালান 
অক্টোভিয়ান হিউম-এর নেতৃত্বে 'কংশ্রেস' গড়ে ওঠে। মুন্বাই-এর সংস্কৃত 
কলেজ হলে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু ছিলেন আমন্ত্রিত। 
প্রতিনিধি সংখ্যা ৭১। 


: ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩৪। 


: মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষ। 


ভুতীয় অধিবেশন। প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০৭। 


: ডিসেম্বর ২৬ - ২৯ : এলাহাবাদ জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন। 


: বিহার, উড়িষ্যা, গঞ্জাম, মাদ্রাজ, কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে দুর্ভিক্ষ । 

: রীচি জেলায় কোল বিদ্বোহ। 

: যশোহরে নীল বিদ্রোহ। 

: ছোটনাগপুরে মুণ্ডা বিদ্বোহ। 

: ডিসেম্বর ২৫ - ২৮ $ মুস্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 


অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন। প্রতিনিধি সংখ্যা 
১৮৮৯ জন। প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের যোগদান। 


: মণিপুরে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। রাজার আদেশে মন্ত্রী টিকেন্দ্রজিৎ চিফ 


কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজদের হত্যা করেন। তারপর ইংরেজ সেনাবাহিনী 
মণিপুর দখল করে রাজাকে আন্দামানে নির্বাসন দেয় । নাবালক রাজাপুত্রকে 
রাজপদে বসানো হয়। সেনাপতি ও মন্ত্রীকে ফাসি দেওয়া হয়েছিল। এই 


৬৭০ 


১৮৪৯০ 


১৮৯১ 


৯৮৯১ - ৯২ 
১৮৯২ 


১৮৯৩ 


১৮৯৪ 


১৮৯৪ - ৯৫ 


১৮৯৫ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
ঘটনা সমগ্র ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 


: ডিসেম্বর ২৬ - ৩০ : স্যর ফিরোজ শাহ মেহতার সভাপতিত্বে কলকাতায় 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন। 


: ফেব্রুয়ারি ১৯ : অস্ৃতবাজার পত্রিকা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হতে 


থাকে। সম্পাদক : মতিলাল ঘোষ। 


: আগস্ট ১৩ : ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে টিকেন্দ্রজিৎ 


সহ জেনারেল থেঙ্গাল ও আগনেসথেনার ফাসি। 


: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ : নাগপুরে পি. আনন্দচার্লুর সভাপতিত্বে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন। 


: মাদ্রাজ-বোস্বাই, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ । 

: দাদাভাই নৌরজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত। 

: ভারতীয় কাউন্সিল আমাক প্রবর্তন। 

: ডিসেম্বর ২৮-৩০ এলাহাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টম 


অধিবেশন-সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 


: মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত। 

: চিকাশ্ো বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়। 

: মিসেস আ্যানি বেশাস্তের প্রথম ভারতে পদার্পণ। 

: ভারতে ফিরে অরবিন্দ ঘোষের বরোদা মহারাজার দরবারে কর্ম গ্রহণ । 


--সে সময়ে £ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তার রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রকাশিত হত 
এবং বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থা' নে উদ্যোগী হন। 


: বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসবের সুচনা। 
: বেঙ্গল 'লেজিসলেটিভ কাউ্সিলে সুরেন্দ্রনাথ মনোনীত। 
: ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ : দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতের 


জাতীয় কংপ্রেলের নবম অধিবেশন। 


: ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যে ইংরেজ সরকার বিশেষ উৎপাদন শুদ্ধ বসায়। 
: মজুরি বৃদ্ধি ও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে মুস্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের 


ধর্মঘট। 


: সরকার পিটুনি কর' চালু করে। 
: আগস্ট ২৬ - ২৯-এ ওয়েবের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় 


কংগ্রেসের নবম অধিবেশন। 


: লছিলামার বিদ্রোহ। 

: পাথারঘাটের বিদ্রোহ। 

: বালগঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী উৎসবের সুচনা। 
: চাপেকার ভাইদের গুপ্ত সমিতি স্থাপিত। 

: ইংরেজ বিরোধী মুণ্ডা বিদ্রোহ শুরু বীরস! মুগ্ডার নেতৃত্বে 

: বীরসা মুগ্ডা গ্রেপ্তার এবং দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ড। 

: আমেদাবাদে সকল মিলের তাতিদের ধর্মঘট। 

: বজবজে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। 

: ডিসেম্বর ১২ -- কামরূপে রঙ্গিয়া বিদ্রোহ। 


১৮৯৫ - ৯৭ 


১৮৯৬ 


১৮৯৭ 


১৪৮৯৮ 


১৮৯৯ 


১৮৯৯ - ০৫ 
১৪০০০ 


১৯০০ »- ০২ 


ঘটনাক্রম ৬৭১ 


: ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ -_ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুণায় 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন। 


: বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশে ও মধ্য 


ভারতে দুর্ভিক্ষ 


: কলকাতায় স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী। 

: দক্ষিণ ভারতে মোপলা বিদ্রোহ। 

: বজবজে চটকল শ্রমিকদের আবার ধর্মঘট। 

: শিবপুরে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট! 

: ডিসেম্বর ২৮ - ৩১ -- রহিমতুল্লা সাহানির সভাপতিত্বে কলকাতায় 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন। 


: রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লোকমান্য তিলকের একবছর কারাদণ্ড। 
: স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা। 

: বীরসা মুগ্ডার মুক্তিলাভ। 

: মাদ্রাজ সরকারের প্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট। 

: বেতন বৃদ্ধি ও ছুটির দাবিতে জি. আই. পি. রেলপথের গার্ডদের ধর্মঘট। 
: ডিসেম্বর ২৭ - ২৯ -_ সি. শঙ্করনায়ারের সভাপতিত্বে অমরাবতীতে 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন। 


: মহারাষ্ট্রের ফরবেশ সেন্ট্রাল জেলে দামোদর হরি চাপেকারকে প্রেস 


কমিশনার র্যান্ড এবং প্রেস বিভাগের অফিসার আয়র্্কে হত্যার 
অভিযোগে হত্যা। 


: মুণ্ডা নেতা বীরসার নেতৃত্বে মুণ্তা বিদ্রোহ অব্যাহত। 

: রাজদ্রোহ আইন জারি। 

: কার্জনের ভারত আগমন। 

: ডিসেম্বর ২৯ - ৩১ - মাদ্রাজে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন। 


: ভারতের সর্বন্ব দুর্ভিক্ষ। 
: মে৮ -_পুলিশের দুই গুপ্তচরকে হত্যার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের ধারবেদা 


সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় বাসুদেব হরি চাপেকারকে। 


: মে-১০ - একই অভিযোগে এ জেলেই ফাঁসি হয় মহাদেও রাণাডের। 
: মে-১২ --বালকৃষ্ণ হরি চাপেকারকে ফাঁসি দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রের 


ধারবেদা সেন্ট্রাল জেলে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল র্যান্ড ও আয়ার্স্সকে 
হত্যা। 


* ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ -_ লখনউতে রমেশচন্দ্র দত্তর সভাপতিত্বে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন। 


: কার্জন গভর্নর জেনারেলে। 

: জানুয়ারি ১৩ -_ বীরসা মুণ্ডা গ্রেপ্তার। 

: জানুয়ারি ২৬ -- রীচি জেলে বীরসা মুগ্ডার মৃত্যু 

: ডিসেম্বর ২৭ - ১৯ __ এন. জি. চন্দভারকরের সভাপতিত্বে লাহোরে 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন। 


: “দি বেঙ্গলি দৈনিকে রূপাস্তরিত। 


৬৭২ 


১৯০১ 


১৯০৭ 


১৯০৩ 


১৯০৪ 


১৯০৪ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: তিন জন মুণ্ডা নেতার ফাসি এবং ৪৪ জন মুগ্ার দ্বীপান্তর। 
: বিপিনচন্দ্র পাল সাপ্তাহিক “নিউইন্ডিয়া' প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে 


পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। 


: গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের দক্ষিণাঞ্চলে 


দুর্ভিক্ষ । 


: ডিসেম্বর ২২ : বোম্বাই শহরে মহাত্মা গান্ধীর পদার্পণ। 
: ডিসেম্বর ১৯ : শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মাচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা। 
: ডিসেম্বর ২৬ - ২৮ -_ কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ 


অধিবেশন হয় দিনশা এদুলজ্বি ওয়াচার সভাপতিত্তে। 


: ভারতীয় মহিলা বিপ্লবী মাদাম ভিকাজী রুস্তম কামা প্যারিসে উপস্থিত 


হন। 


: মার্চ ২৪ -- কলকাতায় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুশীলন 


সমিতির প্রতিষ্ঠা। সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস এবং অরবিন্দ ঘোষ। 
কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


: জুলাই _ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি স্থাপিত। 

: জুলাই-৪ -স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবসান। 

: অক্টোবর ১০-_বরোদায় অরবিন্দ-নিবেদিতা সাক্ষাৎকার। 

: মেদিনীপুরে বিপ্লব সমিতি স্থাপিত। 

: ডিসেম্বর ২৩ - ২৬ -- আমেদাবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 


সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংশ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন। 


: বাংলার গভর্নর স্যার ত্যান্ত্রু ফ্রেজারের বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত 


হন ক্কার্জন। 


: সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মনময়সিংহের অংশ বিশেষ আসামের সঙ্গে 


সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবের বিপক্ষে বাংলায় জনবিক্ষোভ। 


: রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে 


যোগ দেন সিস্টার নিবেদিতা । 


: জানুয়ারি ১৪-_বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহে প্রতিবাদ সভা। 

: এপ্রিল--কলকাতায় সরলাদেবীর 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' শুরু । 

: জুন-_ছাত্রদের উদ্যোগে “স্বদেশি ভাশার' গঠিত। 

: আগস্ট ২২ -_ পুণার ছাত্র সভায় ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেন বাল 


গঙ্গাধর তিলক। 


: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ -_ মাদ্রাজে লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে 


জ্ঞারতের জাতীয় কংগ্রেসের উনিশতম অধিবেশন। 


: রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা চক্র “আত্মোন্নতি সমিতি" প্রতিষ্ঠা করেন 


ভূপেন্দ্রকুমার বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ। 


: "অভিনব ভারত, বিপ্রবী সংস্থা স্থাপন করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর। 
: জে. এম. চ্যাটার্জি প্রমুখ পঞ্জাবে সাহারানপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন 


করেন। 


: ফেব্রুয়ারি__বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লর্ড 


ঘটনাক্রম ৬৭৩ 


কার্জনের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে টাকা ধারের ব্যবস্থা 
করে দিয়ে তাকে এবং অন্যান্য কিছু প্রভাবশালী মুসলমান নেতাকে দলে 
টানেন। 

: নভেম্বর ২৬- ব্রন্মাবান্ধব উপাধায়েব সান্ধ্যকালীন দৈনিক “সন্ধা পত্রিকা 
প্রকাশিত। 

: নভেম্বর ২৬ - ২৮ - সার হেনরি কটনের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে 
বিরুদ্ধে আলোচনা ছিল সব !থকে গুরুত্বপূর্ণ 

১৯০৫ : ফেব্রুয়ারি ৩ -- ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার 
কার্জনের বিল পরিষদে ১০ ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয়। 

: লন্ডনে ইন্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি' স্থাপন করেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা। 

: অরবিন্দ ঘোষের "ভবানী মন্দির" প্রকাশিত হয়। যা ছিল বিপ্লবীদের 
অন্যতম প্রেরণা । 

: জুলাই-৫ __ বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব প্রকাশিত। 

: জুলাই-১৩-কৃষ্ণকুমার মিত্র সপ্জীবনী পত্রিকায় বিদেশি পণ্য বর্জনের সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ইঙ্গিত দেন। 

: জুলাই-১৭ -_ রিপন কলেজে বের্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বঙ্গভঙ্গের 
প্রতিবাদে ছাত্র সমাবেশ। 

: জুলাই-১৯ -_ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী ডিভিশন, পার্বত্য 
ত্রিপুরা, মালদহ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ 
গঠিত হবে। -_পূর্ববঙ্গের জন্ম । 

: আগস্ট-৭ -_- কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল সমাবেশে বিদেশি দ্রব্য 
বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা । 

: আগস্ট-২১ -_ বড়লাট পদে কার্জনের পদত্যাগ। ভোরত ত্যাগ করেন 
১৭ নভেম্বর)। 

: আগস্ট-২৫ -_ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবেব বিরোধিতা করে টাউন হলে আয়োজিত 
সভায় রবীন্দ্রনাথের “অবস্থা ও ব্যবস্থা” প্রবন্ধ পাঠ। 

: সেপ্টেম্বর-১ -- সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা। 

: সেপ্টেম্বর ২ -__ সারা বাংলা দেশে শোকদিবস পালন। 

: সেপ্টেম্বর ১০ -_- 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে 
বিপিনচন্দ্র পালের ছয়মাস কারাদন্ড। 

: সেপ্টেম্বর ২০ -_ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে মেদিনীপুরের সর্বত্র 
বিক্ষোভ ও সভানুষ্ঠান। 

: সেপ্টেম্বর-২২ -- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সপক্ষে টাউন 
হলের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন লালমোহন ঘোষ। সভায় ৪ হাজার 
লোক যোগ দেয়। 

: সেপ্টেম্বর ২৩- বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বিদেশি পণ্য বর্জনের সমর্থনে 
মুসলমানদের জনসভা 

: ২৫ সেপ্টেম্বর--বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতা ময়দানে জনসভা বা 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৪৩ 


৬৭৪ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
সমাবেশ নিষিদ্ধ 


: সেপ্টেম্বর ২৮-_কালিঘাটের মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় ৫০ হাজার মানুষ 


শপথ নেয় তারা বিলেতি দ্রব্য বর্জন করবে। 


: সেপ্টেম্বর ২৯ -- সিমলায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক পরিষদে বঙ্গভঙ্গ বিল 


আইন হিসাবে গৃহীত। 


: বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। 


বাংলার বিপ্লবীরা স্বদেশি মগ্ুডলী গঠন করেন। যার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের 
মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিল। 


: “পাবনা সম্মিলনী" নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত। 
: অক্টোবর ৮ -_-বয়কটের কারণে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ম্যাঞ্চেস্টার 


থেকে সৃতীবস্ত্র আমদানি করতে অস্বীকার করে। 


: অক্টোবর ১০- কার্লাইল সার্কুলার জারি। 
: অক্টোবর ১৬ -- সরকারি নির্দেশানুসারে ঢাকা হয় পূর্ব বাংলার রাজধানী। 


কলকাতায় অরন্ধন এবং হরতাল পালিত হয় সরকারি নির্দেশের 
বিরোধিতায়। ফেডারেশন হলের সভায় উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ । দুই 
বাংলার মিলনের প্রতীক হিসাবে ফেডারেশন হল বা মিশন মন্দিরের 
ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু। বাংলা জুড়ে পালিত হয় 
রাখিবন্ধন উৎসব। 


: অক্টোবর ২১-_বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সরকারি প্রেসকমীদের ধর্মঘট। 
: অক্টোবর ২২ -_ একই বশ্বানে দ্বিতীয় কার্লাইল সার্কুলার। 
: অক্টোবর ২৪-_কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব 


কেন আবদুল রসুল। বক্তব্য পেশ করেন বিপিনচন্দ্র পাল। 


: অক্টোবর ২৭--কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্য পেশ 


করেন চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়ির সভায়। 


: ময়মনসিংহ জেলায় গুপ্ত সমিতি “সুহৃদ সমিতি” গঠিত। উদ্যোগী পরেশ 


লাহিড়ি। 


: নভেম্বর-১ -_পাস্তির মাঠের জনসভায় সুবোধচন্ত্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা 


পরিষদ গঠনকল্ে ১ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রীতি দেন। জনতা তাকে 
রাজা উপাধিতে ভূষিত করে। 


: নভেম্বর-৪ -ত্যান্টি সার্কুলারু সোসাইটি স্থাপিত। সম্পাদক ছাত্রনেতা 


শচীন্দ্রনাথ বসু। 


: নভেম্বর-৮ -_রঙ্পুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় (ন্যাশনাল স্কুল) স্থাপন 


করেন কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং ব্রজসুন্দর রায়। 


: নভেম্বর-৮ - প্রকাশ্য রাস্তায় ও পার্কে 'বন্দে মাতরম্‌* ধ্বনি উচ্চারণ 


নিষিদ্ধ। 


: নভেম্বর ১২- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থনে অনুষ্ঠিত 


সভায় নিবেদিতার বন্তৃতা। 


: নভেম্বর ১৬ - আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ 


এডুকেশন গঠিত। 


: ডিসেম্বর ২৭-৩০ --গোপালকৃষ্জ গোখলের সভাপতিত্বে বেনারসে 


১৯০৬ 


ঘটনাক্রম ৬৭৫ 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২১তম অধিবেশন । অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ 
বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 


: জানুয়ারি ৪ -_ প্রি্গ অফ ওয়েলস ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তি 


প্রস্তর স্থাপন করেন। 


: তিন আইন জারি--অশ্থিনীকুমার দত্ত, কৃষ্তকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মলিক 


প্রমুখ ৮ জন নেতা বিনা বিচারে আটক। 


: এপ্রিল ১৫ _ বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিশের অত্যাচারে 


ছত্রভঙ্গ । 


: এপ্রিল- রাজদ্রোহের অভিযোগে ক্ষুদিরাম বসুর বিচার। 
: এপ্রিল ১৮- বরিশালে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিবাদ 


সভা । 


: মে ১৬- অল্পবয়স্ক হওয়ায় ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার । 
: জুন ৪-৮- কলকাতায় পান্তির মাঠে শিবাজী উৎসব। 
: বিডন স্কোয়ারে আয়োজিত সভায় যোগ দেন বাল গঙ্গাধর তিলক, 


খাপার্দে এবং লালা লাজপত রায়। 


: আগস্ট ৬-_বিপিনচন্দ্র পাল (প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক) ইংরেজি 


“বন্দেমাতরম্‌ প্রকাশ করেন। 


: জুলাই - ইস্ট ইন্ডিয়া রেলে অধিকাংশ ভারতীয় কর্মচারীর ধর্মঘট। 
: জুলাই ২৭-_সন্ধ্যা পত্রিকার অফিসে রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন স্থাপিত 


হয়। 


: আগস্ট ১৭- মুস্বাই-এ ডাকবিভাগের ৫০০ কর্মীর বেতন বৃদ্ধির দাবিতে 


ধর্মঘট। 


: অক্টোবর ১০--বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাস। 
: অক্টোবর ১৮ -- “বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন 


অরবিন্দ ঘোষ। 


: আক্ট্রোবর ২৭--ময়মনসিংহে কয়েকজন ছাত্র ও ভদ্রলোককে পুলিশ 


অকারণে প্রহার করে। 


: ডিসেম্বর ২৬-২৯ --কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাইশতম 


অধিবেশন হয়, দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। এই সম্মেলনে গৃহীত 
প্রস্তাবের মধ্যে ছিল “ম্বরাজ'-এর দাবি। বিদেশি দ্রব্য বয়কট এবং জাতীয় 
শিক্ষার প্রতি সমর্থন। এই সম্মেলনে প্রথম ত্রিবর্ণরপ্রিত পতাকা উত্তোলন 
করা হয়েছিল। 


: দুই ভারতীয় প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং লালা লাজপত রায়ের 


ইংল্যান্ড যাত্রা। 


: কংগ্রেস প্রদর্শনী বয়কটের আহ্বান জানান কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বিপিনচন্দর 


পাল। কারণ এই প্রদর্শনীতে দেশি দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশি দ্রব্য প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল। সতীশ বোসের নির্দেশ ছিল সমিতির কোন সদস্যই এই 
প্রদর্শনীতে যেতে পারবে না। 


: কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে 


৬৭৬ 


১৯০৭ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
নিখিল বঙ্গ বিপ্লবীদের অধিবেশন. হয়। 


: ডিসেম্বর ৩০-_ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সময়, ঢাকার নবাব 


সলিমুল্লাহের প্রাসাদে মুসলিম লিগের জন্ম। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার দেড় 
দাঙ্গা। 


: জানুয়ারি ১ -- কলকাতা ময়দানে ভিক্টোরিয়ার মুর্তি বিকৃতকরণ ও 


আলকাতরা নিক্ষেপ। 


: রাজদ্রোহ আইন বলবত হয়। তিন বছরের জন্য সভাসমিতি নিষিদ্ধ। 
: আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ প্রতিষ্ঠা করেন 


পাণ্ডুরং খানখোজে, খশেন্দ্রনাথ দাস, তারকচন্দ্র দাস এবং অধরচন্দ্র 
লস্কর। 


: অজিত সিং-এর “ভারতীয় দেশভক্তদের সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা। 

: মার্চ ১০- -্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক স্বরাজ পত্রিকা প্রকাশ। 
: মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার নবশক্তি পত্রিকা প্রকাশ। 

: বৈশ্লবিক সংশ্রামের লক্ষ্য নিয়ে “কেশরী” হিন্দি) পত্রিকা প্রকাশ। 

: মে-৯ -লালা লাজপত রায়কে লাহোরে গ্রেপ্তার। 

: মে-১৬- ব্রক্মা্দেশের মান্দালয় জেলে পাঠানো হয় লালা লাজপত 


ব্লায়কে। 


: জুলাই ২০ --“যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার 


করা হয় পত্রিকায় রাজদ্রোহমুলক রচনা প্রকাশের অভিযোগে এবং ২৪ 
জুলাট্রু তাকে একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। 


: আগস্ট ১৬ -- অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার। 
: আগস্ট ২৬ -_ বন্দেমাতরম পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারের মামলা। 
: সেপ্টেম্বর ৩ -- “সন্ধ্যা পত্রিকার অফিসে তল্লাসী এবং ব্রহ্মবান্ধব 


উপাধ্যায় গ্রেপ্তার। 


: অক্টোবর-২ - কলকাতার বিডন স্কোয়ারে স্বদেশি সভ। ভেঙে দেওয়ায় 


পুলিশের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সংঘর্ষ। 


: অক্টোবর-১০ -- শ্রীয়ার পার্ক বাদে কলকাতার অন্য সব পার্কে জনসভা 


নিষিদ্ধ। 


: অক্টোবর--ঢ্রাকার নিতাইগঞ্জে রাজনৈতিক ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা। 

: অক্টোবর ২৭--বিচারাধীন বন্দি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনাবসান। 
, আক্টোবর-১৮ -_ ইস্ট ইগ্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকদের ১০ দিন ধর্মঘট। 
: নভেম্বর ১-_রাজদ্রোহমূলক জনসভা বিল আইন হিসাবে গৃহীত। 

: নভেম্বর ১_-9০1105 11০6017 /০! কোন সভা করার ৭দিন আগে 


পুলিশকে জানাতে হবে। এমন কী কারো বাড়িতে ২০ জন মিলিত হলে 
এই আইনে শাস্তিযোগ্য। 


: নভেম্বর ১৮-_ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকদের ১০দিন ধর্মঘট। 
: ডিসেম্বর -_ পূর্ব বাংলার ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা। 
: ডিসেম্বর-৬-_ মেদিনীপুরের নারায়ণগড় স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে 


১৯০৭-০৯ 


১৯৩১৮ 
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ছোটলাট এন্ডু ফ্রেজারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার আড়ালে 


ছিলেন উল্লাস দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বিভূতিভূষণ 
সরকার। 


: ডিসেম্বর ২৩ -- ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট আলেন গুলিবিদ্ধ হন 


গোয়ালন্দে। 


: ডিসেম্বর ২৬-২৭ -_ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে সুরাটে ২৩তম 


কংগ্রেস অধিবেশন। কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন। 


: বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস কারাদণ্ড। 
: নভেম্বর ১১-_-লাজপৎ রায় এবং অজিত সিং-এর মুক্তিলাভ। 
: গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য নিবেদিতা দু-বছর দেশের বাইরে যুরোপ ও 


আমেরিকায় ছিলেন। 


: ফেব্রুয়ারি-৩ -_ ময়মনসিংহকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব। 

: “সঙ্যা', “যুগান্তর, “বন্দেমাতরম' প্রকাশ বন্ধ। 

: বিপিনচন্দ্র পাল কারামুক্ত। 

: লালা হরদয়াল বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্জাবের বিপ্লবী 


সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। 


: বিহারের একাধিক বিপ্রবী সংগঠন সক্রিয়। 
: মহারাষ্ট্রে কোলাপুর বোমা মামলা শুরু। 
: কাশীতে অনুশীলন সমিতি গঠিত--পরে নাম হয় ইয়ং মেনস 


আসোসিয়েশন। 


: বিদেশ থেকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখে স্বদেশে ফিরে আসেন হেমচন্দ্র 


কানুনগো। 


: দক্ষিণ ভারতে সহিংস আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়। 
: নাগপুরে মহারানী ভিন্টোরিয়ার পাথরের মুর্তি ভেঙে আলকাতরা লাগিয়ে 


দেওয়া হয়। 


: এপ্রিল ১০ -- আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা। 


মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ 
ব্যাপক ধরাপকড় শুরু করে। ২ মে ৩২ মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে 
পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। সেখানে প্রচুর পরিমাণ 
বোমা তৈরির মাল মশলা, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপ্লবীদের গোপন কাগজপত্র 
উদ্ধার করে। বাড়িটি ছিল অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পিতা 
ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষের। 

৩২ মুরারীপুকুর রোড থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে-_বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, নলিনী গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বিভূতি সরকার, ইন্দুভূষণ 
রায়, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বন্ধী 
ও কুঞ্জলাল সাহাকে। 

১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে গ্রেপ্তার করে কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ 
রায়কে। 


৬৭৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গপমাজ 


, ১৩৪ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) থেকে নরেন গুপ্ত, 


ধরণী গুপ্ত ও অশোক নন্দীকে গ্রেপ্তার করে। 

৪৮ গ্রে স্ট্রিট থেকে অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং শৈলেন বসুকে 
গ্রেপ্তার করে। 

৩০/৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে হেমচন্দ্র ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। 
তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নরেন গোস্বামী শ্রীরামপুর) 
সুধীরকূমার সরকার (খুলনা), কৃষ্ণজীবন সান্যাল (কোনসাট-_-মালদহ), 
বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়রত্ব সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, সুশীল বসু, বীরেন 
সেন, হেম সেন বোনিয়াচঙ সেনপাড়া), ইন্দ্রনাথ নন্দী কর্নেল মহেন্দ্র 
নন্দীর পুত্র), নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র 
ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ হরিকানে, প্রভাসচন্দ্র দেব, হরিদাস দত্ত, প্রফেসর 
চারচন্দ্র দত্ত (চন্দননগর) 

মামলা শুরু হয় ১৯০৮ সালের জুন মাসে। রায় বেরোয় ১৯০৯ সালের 
৬ মে। 


: এপ্রিল ১৮-১৯ -_ জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ কনভেনশনে গঠনতস্ত্ 


গৃহীত। 


: এপ্রিল ৩০--মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ। 
: মানিকতলা বোমা ড়যস্ত্রকারীরা গ্রেপ্তার 
: মে-২- গ্রেপ্তার অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং আরো দশজন গ্রেপ্তার 


: মে ৩ - মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা। 

: ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার। 

: মে-১৫- গ্রে স্ট্রিটে ট্রাম লাইনে বোমা বিস্ফোরণ । 

: মে ৩০ -_ যুগান্তর পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু। 

: জুন-২-_ঢাকার বারহাতে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি। ২৫,৮৩৭ টাকা 


লুঠ। ৪ জন নিহত। বহু আহত। গ্রামবাসী ও পুলিশ কতৃক বিপ্লবীরা 
আক্রান্ত। ১ জন বিপ্লবী নিহত। 


: জুন-৮- এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস আযাক্ট ও 'নিউজ পেপার ত্যাক্ট' 


অনুমোদিত। 


: জুন-১৩- ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম। 

: জুন-২১-_কীকিনাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বোমা বিস্ফোরণ। 

: জুলাই-২৩- সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট। 

: আগস্ট-১১--মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাসি। 

: আগস্ট-১২- চন্দননগর রেলস্টেশনেব কাছে বোমা বিস্ফোরণ । 

: আগস্ট-২৮--মেদিনীপুর জেলার সমস্ত যুরোপীয় কর্মচারীকে হত্যার 


ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খা সহ ৮ জন 
সন্তরান্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার। ১৮ সেপ্টেম্বর তারা জামিনে মুক্ত হন এবং ৯ 
ডিসেম্বর মামলা প্রত্যাহার । 


: আগস্ট-৩০ -_ নাঙ্গলা (খুলনা) ষড়যন্ত্র মামলা। 


১৯০৯ 
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: সেপ্টেম্বর-১--আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নরেন গৌসাইকে 


জেলেই হত্যা করে দুই বিপ্লবী কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু। 


: সেপ্টেম্বর-৭-_-মেদিনীপুর বোমা মামলা শুরু। 
: ২০ সেপ্টেম্বর- লোকমান্য তিলক ছয় বছরের জন্য মান্দালয়ে কারারদ্ধ। 


প্রতিবাদে বোম্বাই-এ শ্রমিকরা ৬ দিন কাজ বন্ধ রাখে। লেনিন অভিনন্দন 
জানান। 


: অক্টোবর ১৯ _ আলিপুর বোমা মামলা শুরু। 
: অক্টোবর-২১-_-জেল হাসপাতালে বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌসাইকে হত্যার 


অপরাধে সত্যেন বসু এবং কানাইলাল দন্তর ফাসির আদেশ। 


: অক্টোবর-২৩--বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধের নির্দেশ। 
: নাগপুরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাথরের মূর্তি ভেঙে আলকাতরা লাগিয়ে 


দেওয়া হয়। 


: নভেম্বর-৭ __ কলকাতার ওভারটুন হলে গভর্নব স্যর এন্ডু ফ্রেজারকে 


হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস। গুলি বর্ষণ করে জিতেন রায়। সেখানেই সে ধরা 
পড়ে। বিচারে ১০ বছর কারাদণ্ড। 


: মভেম্বর-৭ _- গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবীদের গুলিতে 


নিহত। 


: নভেম্বর-১০ -- বর্তমান প্রেসিডেন্সি জেলে কানাইলাল দত্তর ফাসি। 
: নভেম্বর-২৩-_ আলিপুর জেলে সত্যেন বসুর ফাসি। 
: নভেম্বর ৩০-___লন্ডনে নিউ রিফর্ম ক্লাবে গোখলে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদ 


ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি না দিলে বাংলার পরিবেশ শান্ত হবে 
না। 


: ডিসেম্বর ১১ -_ কৃষ্ণকুমার মিত্র গ্রেপ্তার। 
: ডিসেম্বর-১৩--১৮১৮ সালের তিন আইনে অশ্থিনীকুমার দত্ত, সুবোধচন্দ্র 


মল্লিক ও আরো পীচজনের নির্বাসন। 


: ডিসেম্বর ২৮-৩০-_রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতের 


জাতীয় কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশন। 


: জানুয়ারি ৬-_ঢাকার অনুশীলন সমিতি বাকরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব বা 


বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও 
সাধনা সমিতি নিষিদ্ধ। 


: বিভিন্ন জেলার যুব সংগঠন বে-আইনি ঘোষণা করা হয়। 

: গণেশ দামোদর সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ। 
: ভারতের সর্বত্র বিপ্লবীদের ডাকাতি সাহায্যে অর্থসংগ্রহ। 

: এপ্রিল ১৪--আলিপুর বোমা মামলার রায়। 

: আগস্ট ১৬-_খুলনা জেলার নাঙ্গালে ১০৭০ টাকা ডাকাতি। 
: আগস্ট ৩০- নাঙ্গাল ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। 

: অক্ট্রোবর ১২-_কলকাতার অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ। 

: অক্টোবর ১৬--ফরিদপুরের দরিয়াপুরে ২৬০০ টাকা ডাকাতি। 
: নভেম্বর ১০--ঢাকা জেলার রাজনগরে ২৭,৮২৭ ডাকাতি। 


৬৮৩ 


১৯১০ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: ডিসেম্বর ২৭-২৯ -- মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে লাহোরে 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশন। 


: ১৯০৯-১০-_মর্লি-মিন্টো সংস্কার। 
: জানুয়ারি-৬--অপরাধ আইন অনুসারে পূর্ববঙ্গের বু সমিতি নিষিদ্ধ। 
: জানুয়ারি ২৪--কলকাতা হাইকোর্টে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট 


সামসুল আলমকে হত্যা করেন বীরেন্দ্র দতগুপ্ত। 


: জানুয়ারি ২৬-_বাঘাযতীন, অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ললিতকুমার 


চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণ মজুমদার গ্রেপ্তার। 


: ফেব্রুয়ারি ৯-_-নতুন প্রেস আ্যাক্ট জারি। 
: ফেব্রুয়ারি ১০-_আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গণে সরকারি উকিল 


ও ২৪ পরগনার পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে 
হত্যা। 


: ফেব্রুয়ারি ২১--কলকাতা পুলিশের সি-আই-ডি বিভাগের হেড কনস্টেবল 


শ্রীশচন্দ্র চক্রবতীকে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির জনৈক সদস্য। 


* ফেব্রুয়ারি ১৪--গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় অরবিন্দ ঘোষের চনন্দনগরে 


আত্মগোপন । 


: মার্চ-এপ্রিল-২১- হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা। 
' মার্চ-_হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ 


মুখার্জি বাঘাযতীন)। 


: মার্৮-১৩--লগুনে বিনায়ক দাশোদর সাভারকার গ্রেপ্তার। 
: নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। 
: এপ্রিল-১৯- কৃষ্ণগোপাল কার্ভে, বিনারক নারায়ণ দেশপাণ্ডে এবং 


অনস্ত লক্ষ্মণ কানহেরীর ফাসি হয় থানে স্পেশাল জেলে ম্যাজিস্ট্রেট 
জ্যাকসনকে হত্যার অপরাধে। 


: মে- মাদাম কামা প্যারী নগরী থেকে “বন্দেমাতরম' সংবাদপত্র প্রকাশ 


করেন। 


: জুলাই-২--ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। 


সমিতির ৬০০ শাখা স্থাপন করেছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের 
অভিযোগে এই সংঘের ৪৫ জন ধৃত হন। ১০ জনকে খুঁজে পাওয়া 
যায়নি। নিম্ন আদালতে এক বছর মামলা চলেছিল। অনুশীলন সমিতির 
সদস্যদের পক্ষে আদালতে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস, 
উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্যারীমোহন ঘোষ, 
শশাঙ্ক বসু, বিভু গুহঠাকুরতা, নিবারণচন্দ্র মুস্তফী এবং বীরেন্দ্রনাথ 
মজুমদার। আর সরকার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মি. গার্থ, আপ্টন এবং 
নলিনী গুপ্ত। 

ধৃতদের মধ্যে ছিলেন :-_ 

১. পুলিনবিহারী দাস-- লোন সিং-_ফরিদপুর। 

২. ললিতমোহন রায় _- জমিদার ও উকিল-_সাটিরপাড়া-ঢাকা। 


ঘাটনাত্রম ৬৮৬ 


- অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ -- মোক্তার - টাঙাইল-ময়মনসিংহ। 
- আশুতোষ দাশগুপ্ত __-গাড়ুরগা-বিক্রমপুর-ঢাকা। 
. জ্যোতির্ময় রায়-_মৈশুগ্ী--ঢাকা। 
. প্রফুল্ল সেন-_মধ্যপাড়া। 
, বাধিকাভূষণ রায়-_মানিকগঞ্জ। 
. কীরোদ গুহ, ৯. শাস্তিপদ মুখার্জি, ১০. ভূপতি সেনগুপ্ত-_ মধ্যপাড়া, 
বিক্রমপুর 
১১. নিশিকাস্ত মিত্র । ১২. নৃপেন্দ্র সেন। ১৩. গোবিন্দচন্দ্র সেন-_মধ্যপাড়া। 
১৪. দীনেশচন্দ্র গুহ মুস্তফি -_ স্বামী তুরীয়ানন্দ। 
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র রায়-_সিরাজগঞ্জ। ১৬. যোগেশচন্দ্র রায়__ঢাকা। 
১৭. শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_পাঁচগা, বিক্রমপুর । ১৮. নলিনী কিশোর 
গুহ-_ব্রজযোগিনী, ঢাকা। 
১৯. যদুনাথ দাস-_মানিকদী, মহেশ্বরদী ঢাকা। 
২০. বিনোদবিহারী চক্রবর্তী-_-গড়বাড়ি, মহেশ্বরদী-ঢাকা। 
২১. গুরুদয়াল দাস-- সোনারগাঁ । ২২. অক্ষয়কুমার দত্ত -_ শোস্তিনাথ)। 
২৩. মানিকচন্দ্র গুহ মুস্তফি। ২৪. প্রমোদবিহারী দাশগুপ্ত। 
২৫. হেমচন্দ্র সেন-_মধ্যপাড়া, বিত্রমপুর । ২৬. রজনীকাত্ত সেন-_কার্তিকপুর, 


৭০০৫ ০০৫ 


ফরিদপুর । 
২৭. বিজয়চন্দ্র রাহা । ২৮. নিতাইঠাদ বণিক -_ ঢাকা । ২৯. অবনী 
গাঙ্গুলি- আদাবাড়ি। 
৩০. যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত কেমলা)। ৩১. নিশিকাস্ত রায়চৌধুরী--উলপুর, 
ফরিদপুর । 


৩২. শশী সরকার। ৩৩. গোপীবন্পভ চক্রবতী। ৩৪. গোপাল ঘোষ- ধীপুর। 
৩৫. সুরেশ চন্দ্র সেন- মধ্যপাড়া, বিক্রমপুর । ৩৬. সুরেন রায়-কুশা। 
এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে পুলিশ 
ধরতে পারেনি । বিচারে ৩৬ জনের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড হলেও, 
আপিলে ১৪ জন দণ্ডিত হন। পুলিনবিহারী দাসের ৭ বৎসর ছ্বীপাস্তর 
এবং আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়ের ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয়েছিল । 
জুলাই ১৮-_খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু-_ অপরাধ যশোহর ও খুলনা 
জেলার যোলগাঁতি, ধূলগ্রাম, নন্দনপুর মহিশায় ভাকাতি। যুগাস্তর সমিতির 
সদস্যদের ১৭ জনকে এই ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। 
আগস্ট ৩০-_নাঙ্গাল বড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের 
সাজা হয়। 
সেস্টেম্বর-__ঢাকার মুন্সিগঞ্জে বোমা রাখার অপরাধে একজনের ছ্বীপাস্তর। 
নভেম্বর-__ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জ থানার কলারগাঁও-এ ১২, ৬৬০ ডাকাতি। 
সর্কভারতীয় হিন্দু মহাসভার জন্ম। 
ডিসেম্বর-২৪-_নাসিক বড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিনায়ক সাভারকর, 
গণেশ সাভারকর ও বামন যোশীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড । 


৬৮ 


১৯১১ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: ডিসেম্বর ২৫--মর্লেমিন্টো শাসন সংস্কার" প্রবর্তন। 
: ডিসেম্বর ২৬-২৯--স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেষের ২৫ তম অধিবেশন। 


: পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন ও দিল্লি দরবার। 

: 'রাজদ্রোহমূলক জনসভা-নিবারক আইন" জারি। 

: বাংলার সর্বত্র রাজনৈতিক ডাকাতি এবং বৈপ্রবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি। 
: জানুয়ারি-৩-_ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত পুলিনবিহারী 


দাস। আরও ৪৩ জন অভিযুক্ত ছিল। 


: ফেব্রুয়ারি-৯- নতুন প্রেস আইন জারি। 
: জামশেদপুরে প্রথম ভারতীয় ধাতুশিল্প কারখানা নির্মীণ। 
: জ্যাকসন হত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে বিনায়ক সাভারকরকে দ্বিতীয়বার 


যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। 
£ মার্চ ২৭--ডালহোৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 
১৪ বছর সাজা। 


: এপ্রিল ১০-ঢাকার রাউত ভোগে গোয়েন্দাকর্মী মনোমোহন দে-কে 


হত্যা করে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা, ঢাকা যড়যন্ত্র মামলা ও মুল্সিগঞ্জ 
বোমা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে। 


: এপ্রিল ২২-_বাকরগঞ্জের লক্ষ্মণকোটিতে ১০ হাজার টাকা রাজনৈতিক 


ডাকাতি! 
জুন ১৯-_ময়মনসিংহ শহরে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর রাজকুমার রায় 


. বিপ্লবীদের হাতে নিহত। 
: জুলাই ৪-_আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত বিনায়ক দামোদর 


সাভারকর। 


: জুলাই ১১--ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে ৩ জনকে 


হত্যা করে বিপ্লবীরা। 


: ডিসেম্বর ১১-_বরিশালে পুলিশ ইনসপেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা 


করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা । মনোমোহন ছিল ঢাকা যড়মন্ত্র মামলার 
অন্যতম সাক্ষী। 


: ডিসেম্বর ১২-_দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা 


করেন। 


| ডিসেম্বর ২৬-২৮_ পণ্ডিত বিষাণ নারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে কলকাতায় 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে প্রথম 'জনগণমন 
অধিনায়ক' গাওয়া হয়। 


: বঙ্গভঙ্গ রদ। 
: নরেন সেনের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির পুনর্জন্ম _ দলের 


মুখপত্র স্বাধীন ভারত। 


ঘটনাত্রম ৬৮৩ 
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দিল্লি দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বরের এই ঘোষণা কলকাতার 
দি স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয় ১৩ ডিসেম্বর 


শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ এবং অর্থ সং 
উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে। 

দেশব্যাপী বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ব্যাগক রূপ নিতে থাকে। 

জানুয়ারী ২৩-_ঢাকা জেলার বাইগুন তেওয়ারিতে ৩,৪৭০ টাকা ডাকাতি 
করে মাদারিপুর সমিতির সদস্য। 

ফেব্রুয়ারি ২১-_ঢাকা জেলার ঘিওর থানার আয়নপুরে ৭,৫৯৩ টাকা 
ডাকাতি করে মাদারিপুর সমিতির সদস্যরা। 

এপ্রিল ১-_-কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানাস্তরিত। 

এপ্রিল ১৭-_বাকরগঞ্জের কুশঙ্গলে রাজনৈতিক ডাকাতি। 

সেপ্টেম্বর ২৪-_ঢাকার গোয়ালনগরে পুলিশের হেড কনস্টেবল রতিলাল 
রায়কে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। পরে গ্রেপ্তার হন 
ব্রেলোক্য চক্রবর্তী। 

ডিসেম্বর ২৩-_দিলিতে নতুন রাজধানী স্থাপনের উৎসবে হাতির পিঠে 
লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবেশের সময় বোমা দ্বারা আক্রাস্ত হন। তার আঘাত ছিল 
গুরুতর। এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন বসস্তকুমার বিশ্বাস। 
ডিসেম্বর ২৬-২৮ -- আর. এন. মুধেলকারের সভাপতিত্বে পাটনায় 


৬৮৪ 


১৯১৩ 


১৯১৪ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
বাঁকিপুরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশন। 


: আমেরিকায় স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় বিপ্লবীদের গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা। 


_-প্রথমে নাম ছিল ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন। 


: রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তারের পুরস্কার এক লক্ষ টাকা--সরকারি ঘোষণা । 
: কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। 
: ফেব্রুয়ারি ৪--ঢাকা জেলার ভরাকরে ৩,৪০০ টাকা ডাকাতি । ১ জনের 


২ বৎসর সাজা হয়। 


: গোয়েন্দা বিভাগের হেডকনস্টেবল হরিপদ দেব নিহত। 
: ময়মনসিংছে পুলিশের গোয়েন্দা বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী নিহত। 
: মে ১২- সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগের অভিযোগে ৪৪ জন অভিযুক্তের 


বিরুদ্ধে বরিশাল যড়যন্ত্র মামলা শুরু। 

-_- মৌলবীবাজারের ঘটনা 

শ্রীহট জেলার অরুণাচল আশ্রমে জেগৎসী) মহকুমা হাকিম গর্ডনের 
নির্দেশে সাধূদের ওপর বীভৎস অত্যাচার হয় । অনুশীলন সমিতির সদস্যরা 
এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে গর্নকে শাস্তি দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। 
দায়িত্ব পড়ে ডিয়ারার (নেত্রকোণা) যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, নাগরপাড়ার 
(টাঙাইল) তারাপ্রসম্ন বল ও অমৃত সরকারের ওপর। যোগোন্দ্রের কাছে 
বোমা ও পিস্তল ছিল। কাটাতারের বেড়া পেরোবার সময় যোগেন্দ্র হৌচট 
খেয়ে পাড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফেটে যোগেন্দ্র নিহত হয় এবং অন্য 
দু'জন আহত হলেও দলীয় কর্মীর সাহায্যে ঢাকায় পালিয়ে আসে। 
যোগেন্দ্রচন্দ্রের দেহ সনাক্তকরণের জন্য সরকার ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার 
ঘোষণা করেছিল। আশ্রমবাসীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে আশ্রমের 
সভ্য ক্যাপটেন মহেন্দ্র দে আই. এম. এস. নিহত হয়েছিলেন। 


: নভেম্বর ১-_সানফ্রাঙ্সিসকো শহর থেকে গদর পত্রিকা প্রকাশ। 

: নভেম্বর-২৪-_রাজাবাজারে বিপ্লবীদের বোমা কারখানা আবিষ্কার। 
ঃ রাজাবাজার বোমা মামলা। 

: ডিসেম্বর ২৬-২৮ -- নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের সভাপতিত্ে 


করাচিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৮তম অধিবেশনে। 


: জানুয়ারি ১৩-_-গোয়েন্দা ইনসপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ নিহত। 
: জানুয়ারি ২২--বরিশাল যড়যস্ত্র মামলার রায় প্রকাশ। 


“রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রঁর অভিযোগে এই মামলার যে ৪৪ জনের 
অনুশীলন সমিতির সদস্য। এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল সশস্ত 
বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহ এবং ডাকাতি করে অথ সংগ্রহ। অভিযুক্তরা 
ছিলেন $-_ 

১. নরেন্দ্রমোহন সেন -- সোনার, আমিনপুর, ঢাকা। 

২. রমেশচন্দ্র আচার্য _ বানরীপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা। 

৩. দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ -_ কাউনিয়া, নাজিরবাড়ি, বরিশাল। 

৪. যতীন্দ্রনাথ রায় -_ কুশঙ্গল, বরিশাল, ওরফে ফেগ্ড 


'ঘটনাত্রম ৬৮৫ 


৫. যতীন ঘোষ। ৬. মণীন্দ্র ভূষণ রায়। ৭. বীরেন্ত্র বসু। 
৮. হেমেন্দ্র মুখুটি। ৯. রোহিনী গুহ। ১০. নিবারণ কর। 
১১. কুমুদ নাথ। ১২. দেবেন্দ্র বণিক। ১৩। গোপাল মিত্র। 
১৪. নিশাকাস্ত ঘোষ। ১৫. চণ্তী বসু। ১৬, গোপাল মুখাজী। 
১৭. চণ্ডী কর। ১৮. শশাঙ্ক ঘোষ। ১৯. নিশিকান্ত গুপ্ত। 
২০. নলিনী দাশগুপ্ত। ২১. রজনী দাস। ২২. নরেন সেন কবিরাজ। 
২৩. জ্ঞান দাশগুপ্ত- প্রমুখ। 
বিচারে ১২ জন দণ্ডিত হয়েছিলেন। 
--বরিশাল যড়যন্ত্র মামলা--২য় দফা। 


এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন :-_ 
১. ত্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তী ওরফে কালীচরণ, ওরফে বিরজা, ওরফে 
হরেন্দ্র, ওরফে মহারাজ। 
২. প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি। ৩. মদনমোহন ভৌমিক, ওরফে কুলদাপ্রসাদ রায়। 
৪. রমেশচন্দ্র চৌধুরী, ওরফে পরিতোষ। 
৫. খগেন্দ্র চৌধুরী, ওরফে সুরেশ চক্রবতী। 
_বিচারে ব্রেলোক্যনাথের ১৫ বৎসর, এবং অন্যান্যদের ১০ বৎসর 
দ্বীপান্তর হয়। আপিলে ত্রেলোক্যনাথের ১০ বংসর, মদন ভৌমিকের 
১০ বৎসর, খগেন চৌধুরীর ৭ বৎসর ছ্বীপান্তর হয়। প্রতুল গাঙ্গুলি এবং 
রমেশ চৌধুরীকে জেলে আটক রাখা হয়। 
: মার্চ ১৬-_গদর পার্টির নেতা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন সরকার। 
: মে-২৪ -- দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদেব বিচার শুরু। 
_দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা 
মানিকতলা বোমা মামলায় দণ্ডিত অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার বাড়ি তল্লাসির 
সময় পুলিশ একটি সাঙ্কেতিক চিঠিতে দিল্লির আমিরচাদ ও প্রফেসর 
অবাধ বিহারীর ঠিকানা পায়। এই সূত্রে অনুসরণ করে পুলিশ একটি 
ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে, যার নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। বিভিন্ন স্থানে 
যখন খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় চলছে, রাসবিহারী তখন বিভিন্ন বেশে 
দিল্লি, লাহোর, অমৃতসর, কলকাতা, রীঁটী প্রভৃতি স্থানে দল গঠনে ব্যস্ত। 
পুলিশ তাকে ধরতে পারে নি। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 
অবাধ বহারী দিল্লির সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমিরঠাদ, যোধপুর 
রাজকুমারের গৃহশিক্ষক বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাসি এবং লাহোর 
কলেজের ছাত্র বলরাজের যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছিল। 
: জুন-৯-_রাজাবাজার বোমা মামলার অভিযুক্তদের দ্বীপাস্তরের নির্দেশ। 
: জুন-১৬-_বালগঙ্গাধর তিলক ৬ বছর পর মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি 
পান। 
: জুন-১৯-_ পুলিশের চর সন্দেহে টট্টগ্রামে সত্যেন্্র সেন নিহত। 
: আগস্ট-_বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই-এ ন্যাশনাল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন। 
: আগস্ট-২৬--কলকাতার রডা ত্যান্ড কোম্পানির ৫০টি মসার পিস্তল 
এবং ৪৬ হাজার কার্তুজ বিপ্রবীরা হস্তগত করে। 


৬৮৬ 


১৯১৪-১৮ 
১৯১৫ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


: সেপ্টেম্বর ৩-_বার্লিনে বন্ধুভাবাপন্ন জার্মান সমিতি গঠিত। সম্পাদক 


ধীরেন সরকার। 


: সেপ্টেম্বর ২৯--'কামাগাতামারূ' জাহাজ বজবজে পৌছায়, তার 


সংঘর্ষে ১৮ জন শিখ নিহত। 


: “তোসামারু' জাহাজ ১৭৩ জন শিখ যাত্রী কলকাতা পৌছায়। তারা ছিল 


গদর পার্টির সদস্য। এদের পঞ্জাবে স্থানান্তরিত করা হয়। 


: ডিসেম্বর-_মার্সাইতে মাদাম কামা গ্রেপ্তার ও বন্দি। 
: ডিসেম্বর ২৮-৩০--ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় 


কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশন মাদ্রাজে। 


: প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। 

: বার্লিনে ভারত স্বাধীনতা কমিটি গঠিত। 

: গান্ধীর ভারত প্রত্যাবর্তন। 

: জানুয়ারি ১১- জার্মান অস্ত্র সাহায্যে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুথানের 


পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যতীন মুখার্জির বোঘাযতীন) নেতৃত্বে। 
__সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা 

২১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণার দিন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গদর 
পার্টি ও অনুশীলন সমিতি। নির্দিষ্ট দিনে সিঙ্গাপুরে একদল সিপাহী 
স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজ সৈন্যদের পরাস্ত করে, 
দু সপ্তাহ সিঙ্গাপুর রাখে নিজেদের দখলে। কিন্ত ভারতের অন্য কোথাও 
বিদ্রোহ না ঘটায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যরা অবশেষে পরাস্ত হয়। 
সিঙ্গাপুর দখল করে ব্রিটিশ রণতরী এবং তাদের মিত্র জাপানের নৌবহর। 
বিপ্লবী সৈন্যরা বেশির ভাগ নিহত হয়, অনেককে ফাসি দেওয়া হয়। 
কেউ কেউ পালিয়ে চলে যায় শ্যামদেশ ও ব্রহ্মাদেশে। 


: ফেব্রুয়ারি-একজন গুপ্তচর কৃপাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় রাসবিহারী 


বসুর ২১ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। 
দেশব্যাপী গ্রেপ্তার। 


: ফেব্রুয়ারি-১৯--গোপালকৃষ্ণ গোখলের জীবনাবসান। 
: ফেব্রুয়ারি ২২--কলকাতার গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানির ১৮ হাজার 


টাকা লুঠ করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। 


: ফেব্রুয়ারি ২৪-_পাথুরিয়া ঘাটায় গোয়েন্দা শীরেন্দ্র হালদারকে হত্যা 


করেন বাঘা যতীন। 


: ফেব্রুয়ারি ২৮--কলকাতার কর্ণওয়ালিশ সিটে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ 


মুখার্জি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত। 


: এপ্রিল--নরেন ভট্টাচার্য পেরবর্তীকালে এম. এন.রায় নামে পরিচিত) 


দেশত্যাগ করে বাটাভিয়া যান এবং জার্মানদের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যের 
ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। 


: এপ্রিল ২৭-_ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু। 


ঘটনাক্রম ৬৮৭ 


: মে-১২--পি. এন. ঠাকুর ছল্পনামে রাসবিহারী বসু জাহাজে জাপানে চলে 
যান। 
: জুন--বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা শুরু। 
এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল : 
১. বিভিন্ন সেনা ব্যারাকে অসস্ভোষ সৃষ্টি, 
২. সৈন্যদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করা, 
৩. বোমা তৈরি, 
৪. রাজদ্রোহমুলক পুস্তক প্রচার। 
এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং তার প্রধান 
সহকারী ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির শটীন্দ্রনাথ সান্যাল। এরা 
ভারতব্যাপী বিদ্রোহের উদ্যোগ নিয়েছিল। “রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের 
ষড়যন্ত্র” মামলায় শটীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর হয়। 
আন্দামানে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য 
তাকে আরো কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন দণ্ড ভোগ করেন 
শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জি, প্রতাপ সিং, লছমি 
নারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মিত্র, নরেন্দ্র ব্যানাজী, কালীপদ, 
জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল। মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্র সান্যাল ও সুরেন্দ্র 
মুখার্জি। জিতেন্দ্র সান্যাল ও রবীন্দ্র সান্যাল দু'জন ছিলেন শটীন্দ্রনাথের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
: আগস্ট-৭ কলকাতার বিপ্লবীদের গুপ্ত মিলন কেন্দ্র হ্যারি আযান্ড সন্গে 
পুলিশের হানা ও গ্রেপ্তার 
: সেপ্টেম্বর-৯-_বুড়ি বালামের তীরে যতীন মুখার্জি (বাঘা-যতীন) এবং 
তার সঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই। ঘটনাস্থলে মারা যান চিত্তপ্রিয় রায় 
চৌধুরী। 
: সেপ্টেম্বর-১০--আহত যতীন মুখার্জি মারা যান বালেম্বর হাসপাতালে 
: সেপ্টেম্বর-১৩- লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ২৪ জনের ফাসি এবং 
২৩ জনের ছ্বীপান্তরের আদেশ। 
-_বার্মী ষড়যন্ত্র মামলা 
১৩০ নং বেলুচ রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যেও 
স্বাধীনতার আগুন জ্বলে ওঠে। বিপ্লবীরাও তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। 
অন্যতম দুই বিপ্লবী সোহনলাল পাঠক এবং মুস্তাফা হোসেন। সোহনলাল 
মেইমোতে ধরা পড়ে। তারপর সরকার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে 
এবং মান্দালয় স্পেশাল ট্রাইবুনালে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। লালা 
হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, বরকাতুল্লা ও আরও অনেকের নাম রাজসাক্ষী 
প্রকাশ করে। বিচারে ফাঁসি হয় সোহনলাল, কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা 
সিং এবং বাসুদেব সিং-এর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন-_চৈত্রাম, 
কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদন সিং, গুজুর সিং, রামরক্ষার। এই মামলায় 
দণ্ডিত সৈনিকের সংখ্যা ছিল প্রায় দুশো। 


৬৮৮ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা 

ইংরেজ রাজত্ প্রতিষ্ঠায় পাঞ্জাবিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ পঞ্জাব থেকে 
ব্যাপকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হলেও, তাদের মর্যাদাকে কখনও ব্রিটিশ 
প্রভুরা স্বীকার করেনি। ফলে পঞ্জাবীদের ক্ষোভ ব্যাপকভাবে দানা বাধতে 
থাকে। তাদের বিপ্লবী দলে যোগদানের সংবাদে ইংরেজ শাসকরা ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে। বহু ক্যান্টনমেন্টে পঞ্জাবীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। 
অবশিষ্ট সেনানীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় “রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র” 
মামলা। যা ইতিহাসে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। মামলার তিন 
পর্যায়ে ৯০ জনের ফাঁসি এবং ৮০০ জনের যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তরের আদেশ 
হয়। রাজ সাক্ষীরা জবানবন্দিতে বলেছিল, মীরাট, আগ্রা, কানপুর, 
এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আশ্বালা প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবীরা ছিল 
সক্রিয়। প্রথম দফার যাদের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
ছিলেন-_শ্রীগণেশ বিষুঃ পিংলে, সর্দার সুরণ সিং, সর্দার সুরণ সিং (২), 
সর্দার হরনাম সিং প্রমুখ। 

যাবজ্জীবন ছ্বীপাস্তর দণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন : 

১। বলবস্ত সিং। ২। হরনাম সিং তুন্দ্রা। ৩। কেদার সিং। ৪। খুসল সিং। 
৫। নন্দ সিং। ৬। পৃথ্থী সিং। ৭। রুলা সিং। ৮। সেওয়ান সিং। 
৯। মোহন সিং। ১০। ওয়াসন সিং। ১১। ভাই পরমানন্দ। ১২। পণ্ডিত 
পরমানন্দ। ১৩। হিরদে রাম। ১৪। রামসরণ দাস। ১৫। জত্রিৎ রাও। 
১৬। গুরুযুখ সিং। ১৭। জোয়ালা সিং, ১৮। শের সিং। ১৯। “গত 
জগৎরুম। ২০। নিধান সিং। ২১। কেশর সিং। ২২। বিশাখ সিং। 
২৩। রূর সিং। ২৪। ভাগ সিং। ২৫। কেহের সিং। ২৬। উদম সিং। 
২৭। প্যারা সিং। ২৮। কৃপাল সিং। ২৯। ইন্দ্র সিং। ৩০! লাল সিং। 
৩১। কালা সিং। ৩২। নাথা সিং ৩৩। শিব সিং। ৩৪। সঙ্জন সিং। 
এই মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন রাসবিহারী বসু। 
সেপ্টেম্বর-১৪- লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ২৪ জনের মধ্যে ১৭ জনের 
ফাসির আদেশ রহিত হলেও ৭ জনের ফাঁসি হয় ১৭ নভেম্বর লাহোর 
সেন্ট্রাল জেলে। 

নভেম্বর__সিঙ্গাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ। 

নভেম্বর ২২- বাঘাযতীনের দুই সঙ্গী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্তর ফাঁসি। 

গাশ্ধীর নেতৃত্বে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন। 
ডিসেম্বর-১__কাবুলে নির্বাসিত অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত। 
ডিসেম্বর ২৭-২৯ -_ সতোন্দ্রপ্রসন্ন সিন্হার সভাপতিত্বে বোহ্বাই-এ 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন। মডারেটদের নিয়ন্ত্রণে 
কংগ্রেস। 

গান্ধীর “সত্যাগ্রহ আশ্রমের পত্তন। 

- প্রাগপুর ডাকাতি মামলা 

উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীরা নদীয়া জেলার প্রাগপুরে এক ধনী গৃহে ডাকাতি 
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করে। ডাকাতির সময় শ্রামবাসী ও পুলিসের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষে 
বিপ্লবী সুশীল সেন নিহত হন। ডাকাতির পর বিপ্লবীরা সুনীল সেনের 
মৃতদেহ নদীতে ফেলে পালিয়ে যায়। মামলায় বিচারে আশুতোষ লাহিড়ী 
(উধুনিয়া-পাবনা), ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল (নদীয়া), ফণিভূষণ রায়ের (কুণ্ঠিয়া) 
১০ বছরের জন্য ছ্বীপান্তর হয় এবং তাদের আন্দামান পাঠানো হয়েছিল। 
- শিবপুর ডাকাতি মামলা 
বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের বিপ্রবী সভ্যরা নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামের 
এক ধনীগৃহে ডাকাতি করে। এই দলের নেতা ছিলেন নোয়াখালি জেলার 
দত্তপাড়া গ্রামের নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। ডাকাতির সময় গ্রামবাসী ও 
পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই সুযোগে বিপ্রবীরা পালিয়ে যায়। তারপর 
পুলিশ শিবপুর ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, 
যতীন্দ্রমোহন নন্দী (ময়মনসিংহ), সত্যরঞ্জন বোস বেরিশাল), নিখিলরঞ্জন 
গুহ রায় (ইদিলপুর-ফরিদপুর), হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ফরিদপুর) এবং 
ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষকে ্যোমপুকুর লেন-কলকাতা)। 

১৯১৬ : জানুয়ারি-১১--প্রেসিডে্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনের দুর্ববহারের 
প্রতিবাদে ছাত্ররা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ধর্মঘট করে। 

: ফেব্রুয়ারি ১৫-_-অধ্য।/পক প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন ছাত্রদের 
হাতে নিগৃহীত। 

: ফেব্রুয়ারি-১৬ -_ প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সুভাষচন্দ্র বসু 
এবং অনঙ্গমোহন দাসকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন। 

: স্বাধীনতার জন্য কংশ্রেস- লিগের সন্ধিচুক্তি। 

: সেপ্টেম্বর ৩--'নিখিল ভারত হোমরুল লিগ' গঠিত। 

: ডিসেম্বর ২৬-৩০ -__অস্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে লখনউয়ে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে 
গান্ধী-নেহরু প্রথম সাক্ষাৎকার । 

: বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন বিজিতপুর শশী চক্রবর্তী, কলকাতার পুলিশ 
সাব-ইন্সপেক্টর মধুসুদন ভট্টাচার্য, পুলিশের ডেপুটি ইিটিসতেই 
বসন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ। 

১৯১৭ : জানুয়ারি ৩--অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ গ্রেপ্তার। 

: জানুয়ারি ৮-_বিপ্লবী দুকড়িবালা দেবী ৭টি মসার পিস্তল রাখার অভিযোগে 
গ্রেপ্তার এবং দুবছর সশ্রম কারাদন্ড। 

: মার্চ ৬- চন্দ্র চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় নিউইয়র্কে। 

: এপ্রিল ৭-_সানফ্রান্সিকোয় রামচন্দ্র সহ ১৭ জন গ্রেপ্তার। 

: জুন ৩০-_দাদাভাই নৌরজির জীবনাবসান 

: জুলাই-৭ -আমেরিকায় ১০৫ জন ভারতীয় বিপ্রবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। 

: আগস্ট ২৮-দৌলতপুর জলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মণীন্দ্রনাথ শেঠকে 
পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ১৯১৮ জানুয়ারি জেলখানায় তার মৃত্যু হয়। 

: নভেম্বর-২০-_সানফ্রানসিসকো মামলার সূচনা । 

: ডিসেম্বর ২৬-২৯ -_আ্যানি বেশাস্তের সভাপতিত্বে কলকাতায় আয়োজিত 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ--৪৪ 


৬৯০ 


১৯১৮ 


১৯১৭ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে 
স্বায়ত্তশাসনের দাবি গৃহীত হয়। : 


: এপ্রিল ২৭-২৯- দিল্িতে ভাইসরয়ের যুদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেন মদন 


মোহন মালব্য এবং গান্ধী। 


: জুলাই-৮ -_মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হয় 


রিপোর্ট আকারে। 


: জুলাই-১৯ -_ রাওলাট কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত। 
: আগস্ট--জাতীয় কত্গ্রেসের ভাঙন--লিবারেল ফেডারেশনের পত্তন। 
: মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বোম্বাই-এ আয়োজিত জাতীয় কংগ্রেসের 


অধিবেশনে (আগস্ট ২৯ সেপ্টেম্বর-১) আলোচনা। 


: অক্টোবর--বেনারস জেলে সুশীল লাহিড়ির ফাসি। 
: ইন্ডিয়া ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা__-উদ্যোগী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ 


বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তামণি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর দীনশা ওয়াচা, তেজবাহাদুর 
সন্দ্রা প্রমুখ নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ--এরা মন্টেগড-চেমসফোর্ড 
রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। 


: মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত। 
: ডিসেম্বর ২৬-৩১-_ দিল্লিতে ৩৩তম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন-_-সভাপতি 


মদনমোহন মালবা-অধিবেশনে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের কঠোর 
সমালোচনা। 


: সূর্যসেন চট্টগ্রামে বিপ্লবী দল “ঠন করেন। 
: জানুয়ারি ১--সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আ্যানি 


বেশাত্ত। 


: র্লাওলাট বিল প্রকাশ। 
: আন্দামান সেলুলার জেলে তিন মাস অনশনের পর পণ্ডিত রামরক্ষার 


মৃত্যু। 


: ফেব্রুয়ারি ২১-_রাওলাট কমিটির সুপারিশ আইন হিসাবে গৃহীত। 
: মার্চ ১৮- প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাওলাট বিল গৃহীত 


হওয়ায়, আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ 
আলি জিন্না এবং পন্ডিত বিষুণ্দত্ত শুর্লু। 


: মার্চ ২৪-_রাওলাট আইন জারির -প্রতিবাদে গান্ধীর ২৪ ঘন্টা অনশন। 
: এপ্রিল ৬-_রাশুলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীর আহবানে সারা ভারতে 


হরতাল পালিত। 


: এপ্রিল-১২ - জেনারেল ওস্ডায়ার অমৃতসরের শাসনভার গ্রহণ। 
: এপ্রিল-১৩-_অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড । 


সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত 
নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালনা । গুলিতে নিহতের সংখ্যা 
ছিল এক হাজার। আহত দু'হাজার । এই বীভৎস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ও'ডায়ার কার্ফ্য জারি করে, যাতে কোনরকম 
সাহায্য না এসে পৌছয়। আহতদের চিকিৎসার সুযোগ না ঘটে। সামরিক 
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আইন জারি করে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। অমৃতসরের ঘটনা 
সরকারি কঠোরতা সত্তেও চারদিকে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে । মুম্বাই 
কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর--এই সব শিল্পশহরগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী 
বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা ভয়ঙ্কর রূপ পায়। অমৃতসর, লাহোর ও 
গুজরানওয়ালায় পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভ ও 
হরতালে শ্রমিক শ্রেণি বিশেষ ভূমিকা নেয়। কংগ্রেস আত্মমর্যাদা উদ্ধারে 
এগিয়ে আসে--গঠন করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। 

এপ্রিল ১৪--সমগ্র পঞ্জাবে আগুন জ্বলে ওঠে। বিক্ষুব্ধ জনগণ 
গুজরানওয়ালা রেলস্টেশন ও সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। 
এপ্রিল ১৫--লাহোরে সামরিক আইন জারি। 

এপ্রিল ২১-_বোম্বাই-এ বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন। 

এপ্রিল ২৬-_বেঞ্জামিন হর্নিম্যান ইংলভ্ডে নির্বাসিত। তিনি ছিলেন বোম্বাই 
কব্রনিকালের সম্পাদক। 

মে ১১-_-হোমরুল সভাপতি পদ থেকে আ্যানি বেশাস্তের পদত্যাগ । 
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১. উমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাবায় এই অনুষ্ঠান-পত্রথানির অনুবাদ করেন। 


পরিশিষ্ট-১ ৭০১ 


শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব 
ভিন আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে “1909175০105 01৪ 50০101) (01 0186 19071011011 01191101121 15611118 
21076 09৩ 208068100 ?৭911505 01 13071591.” আখ্যা দিয়া ইংরাজিতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। 
তাহার অনুবাদ “জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্ধারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব” নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত 
অনুবাদ কার্য আমার পরমপ্রিয় আত্মীয় ও সম্পকী় সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্ত্র 
দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্ুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র 


মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।”-_ দেওঘর, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্ম সম্বৎ। রাজনারায়ণ 
বসু, বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড। 


অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চির নিদ্রা 
হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির 
স্পৃহা সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ 
সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ইতিমধ্যেই একদল যুবক হিন্দুসমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন 
হইতে এবং হিন্দু নাম পর্যস্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্বপুরুষদিগের 
নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্তনের স্রোতে 
ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সথযরিত হইয়া 
এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কার সকল জাতীয় আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত 
এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা সংস্থাপন করুন। জাতীয় গৌর্বেচ্ছার উন্মেষণ 
ব্যতীত কোন জাতি মহত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। 

জাতীয় ব্যায়াম চর্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্বতোভাবে চেষ্টা করা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী 
সভার সর্বপ্রথম কার্য হইবে। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় প্রতি গ্রামে এক একটি ব্যায়ামশালা ছিল। 
এই প্রাচীন প্রথাটি পুনঃ প্রবর্তিত করা কর্তব্য। কিয়দ্দিন গত হইল, আমাদিগের ভূতপূর্ব মহিমান্বিত 
গবর্ণর জেনারেল স্যর্‌ জন লরেন্স বাহাদুর উত্তরপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া 
বলেন “নবীন বঙ্গসস্তানেরা প্রাচীনদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় নহে” বস্তুতঃ এ কথা সম্পূর্ণ 
সত্য। আজি কালি ব্যায়ামের প্রতি বিরাগ এবং পুস্তকাধ্যয়নের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগই ইহার 
কারণ। নিবীর্যতা, চিররুগৃ্ণতা, অকালবার্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ইহার ফল। অনেক যুবক বিদ্যালয়ে 
লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া অচিরাৎ ভগ্মশরীর হইয়াছেন এবং চিরজীবনের জন্য অকর্মন্য হইয়া পড়িয়াছেন। 
জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, প্রাচীন কালে ব্যায়ামচর্চার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল বিশেষরূপে 
উল্লেখ করিয়া ও তত্প্রমাণার্থ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যায়াম চর্চার আবশ্যকতা 
বিষয়ক পুস্তকসকল, বঙ্গভাষায় প্রচার করিবেন এবং হিন্দুব্যায়াম শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান 
স্থানে যে সকল ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইবে তাহাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন। এই সভা প্রাটান 
বাঙালিদিগের সামরিক প্রভাবের দৃষ্টাত্তসকলও দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলন করিয়া বাংলা 
পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন এবং বর্তমানকালীন বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে যে এরূপ উদাহরণের 
অসন্তাব নাই তণ্প্রমাণার্থ গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের প্রসিদ্ধ সমরোৎসাহী মুন্সেফের দৃষ্টাস্তের 
ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টাস্তসকল প্রদর্শন করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাঙালিদিগের বর্তমান খাদ্য 
পূর্বাপেক্ষা কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্বকার বাঙালিদিগের আহার অপেক্ষা কত অসার এবং 
অপুষ্টিকর ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক। 
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জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি আদর্শ বিদ্যালয় 
সংস্থাপন করিবেন। প্রত্যেক জাতিরই তৌর্যত্রিক আছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের অধিকাংশ 
দেশীয় বা ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করেন না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। 
তাহাদিগের যে-কিছু সঙ্গীতানুরাগ, অসভ্য যাত্রাদিতে প্রদর্শিত হয়। এতদ্দেশে সঙ্গীতবিদ্যার 
আলোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে বর্তমান 
কৃতবিদ্যগণ অত্যল্প মনোযোগী। এই সভা একটি হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার 
ছাত্রগণকে এরূপ সঙ্গীত শিক্ষা দিবেনে যদ্দ্রারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অস্তঃকরণে 
দেশহিতৈধিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে। 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা একটি হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেখানে 
ভারতবর্ষ জাত ভৈবজ্য ভ্রব্যের গুণ ও ভেষজ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা অধীত হইবে। এমত অনেক 
হিন্দু গউষধ আছে যদ্দ্ারা দুরারোগ্য রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে রত্রগর্ভা 
হইয়া ইহার সম্তানদিগের রোগনিবারণোপযোগী ওঁষধ উৎপাদন করিতে পারেন না, এরূপ হইলে 
আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া হিন্দু-গঁষধ ছ্বারায় ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন 
বলিয়া আমাদিগের যে আশা ছিল তাহা বিফল হইয়াছে। এই আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত বর্তমান 
সভা সচেষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি ইংরাজি ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি প্রস্তাবিত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইবেন। 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানলব সতাসকল বাংলা ভাষায় প্রচার করিবেন এবং এঁ সকল পণ্ডিতদিগের 
গ্রন্থে প্রাটীন ভারতবর্ষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনীতি, সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সমাদরের সহিত স্বীয় প্রকাশিত 
বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকটন করিবেন। সভা এতর্দেশীয়দিগের সদ্গুণের প্রমাণ সকল ইংরাজি ও বাংলা 
ভাষায় সংগ্রহ ও প্রচার করিবেন ; প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয়দিগের সুখ্যাতি যাহা কিছু 
ইউরোপায় গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে তাহা পুস্তকবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবেন। 
এই সভা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন ও বর্তমান প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের 
জীবনচরিত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইবে। 

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনার্থ জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্যারিণী সভা যতদূর সাধ্য উৎসাহ দান 
করিবেন। ইহার সভ্যেরা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক সকলের প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এ বিষয়ে 
তাহারা বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটির সহকারিতা করিবেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃতবিৎ 
পণ্ডিতদিগকে অর্থ পারিতোষিক এবং প্রশংসামূলক পত্রাদি প্রদান করিবেন। 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে যে 
তাহাদিগের সম্তানগণের ইংরাজি শিখাইবার পূর্বে বঙ্গভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বাংলা 
ও ইংরাজি যুগপৎ শিক্ষা দিলে ইংরাজির প্রতি সমধিক মনোযোগ আবশ্যক হয় সুতরাং বাংলা 
পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। ইংরাজি পাঠের সৌকর্যার্থেও বাংল! ভাষার প্রথম শিক্ষা আবশ্যক। 
যদি কোন বালক ছয় সাত বৎসর বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
হইলে সে অতি সত্বরে শেষোক্ত ভাষায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাহা কিছু অধ্যয়ন 
করে, তাহার সুস্পষ্ট ভাব গ্রহণ করিতে পারে- অন্য উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি 
বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে বাংলা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত বালকেরা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পরীক্ষা্ধারা সপ্রমাণ 
হইয়াছে। যাহার মনে কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগের ভাব আছে, তিনি স্বীয় সম্ভতানগণকে ইংরাজি 
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শিখাইবার পূর্বে মাতৃভাষা একটুকু ভাল করিয়া শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। 

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন কালে বাংলার সহিত ইংরাজি শব্দ সকল মিশ্রিত করিয়া 
হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষা বিকৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, জাতীয় গৌরবেচ্ছা 
সঞ্চারিণী সভা ইহার নিবারণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। যে ভাব বাংলা ভাষায় সহজে ব্যক্ত 
হয় তাহা তাহারা ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। সদি নামক ইংরাজি গ্রন্থুকর্তা রচনা-প্রণালী বিষয়ে 
একটি প্রস্তাব লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন, আমাদের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট-_অতিসুন্দর ভাষা। 
ইংরাজির সহিত জর্মন ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ অনুরোধে দুই একটি জর্মন শব্দ ব্যবহার সহ্য 
করিতে পারি, কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ সহজ ইংরাজি শব্দের দ্বারায় মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, 
সেখানে যিনি লাটিন বা ফরাসিয় কথা ব্যবহার করেন, মাতৃভাষার বিষম বিদ্রোহী বলিয়া তাহাকে 
প্রথমে ফাসি দিয়া তাহার পর তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।” এতদ্দেশীয় 
শিক্ষিতদিগের মধ্যে যদি এ প্রকার স্বদেশ-ভাষানুরাগের অণুমাত্র ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহারা 
এক্ষণে কথোপকথন সময় যে প্রকার ভয়ানক অসঙ্গত ও সভ্যরুচি-বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহা 
কখনই করিতেন না। “বাংলা ভাষায় শব্দের অনটন” কোন কাজের কথা নহে, সে অনটন বাস্তবিক 
নহে-_তাহা কাল্পনিক। কিছুদিন হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদ্য মহাত্মাদিগের যত্তে বাংলা ভাষার 
যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে ; ভাবী বংশীয়দিগের নিকট ইহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। 
যদি বাংলা ভাষা সত্য সত্যই হীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সর্বদা বিশুদ্ধ প্রয়োগ সহকারে 
কথোপকথন দ্বারায় তাহার উন্নতিসাধন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য। কোন কোন 
বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ বিশেষ পদ ও কার্যালয়ের নাম ও কোন কোন গৃহোপকরণ প্রভৃতির 
নামোল্লেখ করিতে হইলে ইংরাজি শব্দ অপরিহার্য, কারণ তাহাদের বাংলা নাম কিছুই নাই। 
এরপস্থলে স্ব-কপোল-কল্সিত নৃতন বাংলা শব্দ অথবা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে কেহ 
আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন না।১ কিন্তু যেখানে বাংলা ভাষায় মনের ভাব সহজে ব্যক্ত 
হয়, সেখানে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জনীয় দোষ। হয় তিনি বিশুদ্ধ 
ইংরাজি নয় বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করুন, কিন্তু এই উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেন গোলযোগ 
না করেন। শিক্ষিতদিগের বর্তমান কথোপকথনের ভাষা অতি বিকলাঙ্গ ভাষা-__অতি বিকৃত 
অপভাষা এবং আমরা অনুধাবন করি আর না করি, ইহা জ্ঞানী ও সুরুচিসম্পন্ন সভ্যদেশের 
লোকদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণার্হ ও আমাদিগের জাতি সাধারণ লঙ্জাসূচক। আমাদিগের কথাবার্তা 
শুনিলে ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আমাদিগের লিখিত 
ভাষা দৈনন্দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষার প্রতি আমাদিগের নিতাস্ত 
অনাদর ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যতদিন কোন জাতি কথোপকথন ও রচনার 
সম্পূর্ণরূপে উপযোগী উন্নত ভাষার অধিকারী না হন, ততদিন সে জাতি উন্নতির পথে দ্রতবেগে 
অগ্রসর হইতে পারে না। রেবরেগু রিচার্ড সাহেব মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন 
“মহোদয়গণ! যে পর্যস্ত জাতীয় গৌরবেচ্ছার সঞ্চার না হয়, সে পর্যস্ত কোন জাতির, জাতি-প্রতিষ্ঠালাভ 
জাতীয় গৌরবসাধন মনের ভ্রান্তি মাত্র। কোন জাতির উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে তদীয় ভাষা 
তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু কার্যকারণের পরস্পর সহকারিতা আছে, কোন জাতির স্বাভাবিক 
নিয়মে ভাষোন্নতির উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইবে এবং 


১. যে সকল পারস্য শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ও যাহার অর্থ কঠিন সাধুভাষা শব্দ 
ব্যতীত সহজ শব্দে প্রকাশ করা যায় না, সে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হানি নাই। 


৭০৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ক্রমে জাতীয় চরিত্র নির্মাণোপযোগী অন্যান্য গুণও সমুৎপন্ন হইবে। হে কৃতবিদ্যগণ! প্রকৃত স্বদেশ 
হিতৈষিতা প্রদর্শন করুন। আপনাদিগের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ আপনাদিগকে অনুরোধ 
করিতেছি, এ বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ প্রদান করা আপনাদিগের কর্তব্য।১ 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রচলিত থাকিবে। 
সে নিয়ম এই যে তাহারা বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্রাদি লেখেন। কোন জাতির লোকে 
পরস্পরকে বিজাতীয় ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। ইংরাজেরা পরস্পর পরস্পরকে ফরাসি বা জর্মন্‌ 
ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। তবে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ পরস্পর পরস্পরকে ইংরাজি ভাষায় পত্র 
লিখিয়া কেন মাতৃভাষায় অবমাননা করেন£ আমাদিগের ভাষা কি এত দীন যে তাহাতে কোন 
ব্যক্তি একখানি সামান্য পত্রও লিখিতে পারেন না? যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন 
অথবা সম্প্রতি বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন ইংরাজি লিখনে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত 
ইংরাজিতে পত্রাদি লেখা তাহাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় নহে বরং তাহা আবশ্যকও বলা যায়, কিন্তু 
বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ করা উচিত নহে। বিষয়কর্ম ঘটিত যে সকল লিপি ইংরাজিতে 
লেখা আবশ্যক, তাহাই কেবল ইংরাজিতে লেখা কর্তব্য। 

যে সকল সভায় ইংরাজদিগের সহকারিতার আবশ্যকতা নাই এবং যাহার সকল সভ্য বাঙালি, 
অথবা যুবকদিগের ইংরাজি লিখন ও কথনে নৈপুণ্যলাভ যাহার উদ্দেশ্য নয়, তাহার কার্য বাংলা 
ভাষায় সম্পন্ন করিবার জন্য এই সভার সভ্যেরা দেশিয় লোকদিগের প্রবৃত্ত করিতে যত্বশীল হইবেন। 
যদি তাহার কার্যবিবরণ গবর্ণমেন্ট বা ইউরোপীয় সমাজকে অবগত করা আবশ্যক হয়, প্রয়োজনমত 
ইংরাজিতে তাহা অনুবাদিত হইতে পারে। 

কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে স্বদেশিয় লোকদিগের সমক্ষে ইংরাজিতে বক্তৃতা করা অথবা 
তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য ইংঝাজিতে লিখিয়া প্রকাশ করা যে অসঙ্গত, 
এই সভার সভ্যেরা তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে হৃদয়ঙ্গম কবিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। একজন 
ইংরাজ কি ফরাসি কি জর্মন ভাষার বক্তৃতা অথবা এ ভাষায় লিখিত পুস্তক দ্বারা স্বদেশীয় 
লোকদিগকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন না।২ দেশিয় শিক্ষিতগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির 
ইংরাজি ভাষার প্রতি এরূপ অনুরাগ এবং বাংলার প্রতি এরূপ বিরাগ যে, সমাজ সংস্কারক এবং 
সাধারণ হিতকর বিষয়ের আন্দোলনকারিগণ ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতে বাধিত হন, নতুবা 
অধিকসংখ্যক শ্রোতা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সদ্িবেচনা লাভ 
করিয়া ক্রমশঃ এ অনুরাগ পরিত্যাগ করিবেন আশা হইতেছে। এই প্রস্তাব-লেখক তাহার সময়ে 
ইংরেজানুকরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন এবং মাতৃভাষায় উন্নতি সাধনের জন্য 
আন্দোলন করিতে গিয়াও শিক্ষিতদিগকে ইংরাজিতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
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২. রাজকার্য আলোচনা জন্য সম্বাদপত্র অথবা যে সকল পুস্তক উভয় ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় লোক অথবা 
ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইংরাজিতে লেখা কর্তব্য। 


পরিশিষ্ট--১ ৭০৫ 


করিতে বাধ্য হইতেছেন। 

কোন সমাজ সংস্কার জাতীয় আকারে পরিণত না হইলে কোন জাতি তাহা অবলম্বন করেন 
না। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সধ্গারিণী সভা কোন সমাজ সংস্কারের প্রবর্তক বা বিশেষ সহযোগী হইবেন 
না--তাহা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে- কিন্তু তাহার অনুকূলে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া সাহায্য দানে 
বিরত হইবে না। মনুব্যেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগের কার্যে পোষকতা পাইবার জন্য ভূতকালের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সুতবাং গতকালের উদাহরণ দ্বারা সমাজ সংস্কারের যেরূপ সাহায্য হয়, 
এরূপ অন্য কিছুতেই নহে। গৌরবেচ্ছা সঞ্যারিণী সভা বাংলা ভাষার এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ 
করিবেন যাহাতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, স্বয়ন্বর বিবাহ, পূর্ণবয়সে 
বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি উদার ও সভ্য প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার 
দৃ্টাত্ত প্রদর্শিত হইবে। 

যে সকল বিজাতীয় প্রথা্থারা সভ্যগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সমুত্তেজিত হয়, তথ্প্রচলনের 
চেষ্টা করিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা যেমন পরলোকপ্রাপ্ত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
স্মরণার্থ উৎসব করেন, এতদ্দেশীয়দিগকে সেইরূপ করিতে সভা প্রবৃত্তি দিবেন, এ সভা শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদেশি উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্তিত দেখিলে তাহাতে বাধা দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত 
করিবেন না, কিন্তু সেই প্রবর্তিত প্রথা স্বজাতীয় আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইংরাজি 
নববর্ষ উপলক্ষে পরস্পরে আনন্দ প্রকাশ করা নববর্ষে যাহাতে পবস্পরের কুশল হয় এমত বাসনা 
প্রকাখ করা শিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা প্রথা হইয়া দঁড়াইয়াছে। গৌরবেচ্ছা সঞ্যারিণী সভা স্বজাতীয় 
নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ল! বৈশাখে মেই আনন্দ সম্ভাষণের প্রথা প্রবর্তিত করিতে সচেষ্ট 
হইবেন। সুরাপানের নায় বিষময় বিজাতীয় প্রথাসকল নিবারণার্থ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে 
হইবে; এবং স্বজাতীয় প্রাচীন সুপ্রথাসকল অনাদূত না হয় তাহারও উপায় করিতে হইবে। 
আমাদিগের একটি দেশাচার আছে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগকে শ্নেহসূচক উপটৌকন 
দিয়া থাকেন। পরিবর্তন-শ্রোতে এরূপ মনোহর প্রথাসকল যদি ভাসিয়া যায়, যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত 
অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কেহ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না। এতদ্প প্রথা সর্ব তোভাবে 
রক্ষা করা কর্তব্য। স্থুলকথা এই, সভা প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজাতীয় কুপ্রথা যাহাতে 
প্রবর্তিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন; দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিজাতীয় প্রথা দ্বারা জাতীয় 
গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে পারে তাহার প্রবর্তন চেষ্টা করিবেন; তৃতীয়তঃ প্রবর্তিত বিজাতীয় 
প্রথাসকল জাতীয় আকারে পরিণত করিতে যত্বশীল হইবেন; চতুর্থতঃ পুরাকালে প্রচলিত প্রথার 
উদাহরণ দিয়া সমাজ সংস্কারের সাহায্য করিবেন; পঞ্চমতঃ কল্যাণকর প্রাচীন আচার ব্যবহার 
যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।১ 

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সধ্মরিণী সভা, শিষ্টাচার অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া তাহা জাতীয় আকারে 
পরিণত করিতে উপেক্ষা করিবেন না। শিক্ষিত সমাজে যে সকল বিদেশীয় শিষ্টাচার প্রবর্তিত 
হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য এবং বাঞ্নীয়ও নহে। প্রপয়সূচক কর-স্পর্শ-প্রথা 
ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া 
আসিয়াছে, ইহা সংস্কৃত নাটক দ্বারা সপ্রমাণ হয়। এ প্রকার প্রথা পরিত্যাজা নহে, কিন্তু সভা যতদূর 
পারেন জাতীয় প্রচলিত নমস্কার ও প্রণাম প্রথা রক্ষা করিবেন। 


১. কোন সমাজ সংস্কারিণী সভার সভ্য হইতে হইলে যদি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে না হয় ; 
জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কোন সভ্য সেরূপ সভার সভ্য হইতে পারেন। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৪৫ 


৭০৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শিক্ষিত সম্প্রদায় যে প্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঠিক ইউরোপীয় নহে, অতএব 
তথ্বিষয়ে গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাকে চিস্তিত হইতে হইবে না। ইহা জাতীয় অভাব পুরণোপযোগী 
হইয়াছে। যদি আমাদিগকে অন্যজাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমরা দাসবৎ করিব না। আমরা 
নিজে আপনাদিগের পথ নিরূপণ করিব। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমরা এইরূপ করিয়াছি। আমাদিগের 
স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের উন্নতিসাধনেও আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিব। তাহা ঠিক বিলাতি 
রকম করিলে হইবে না। 

খাদ্যের বিষয়ে উচ্চশ্রেণিস্থ বাঙালিরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় 
নহে। এ বিষয়ে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশীয়দিগের পক্ষে 
সহ্য হইবার নহে। যে সকল ব্যক্তি সম্যক্রূপে ইউরোপীয়-খাদ্য ব্যবহার করিতে আরম্ত 
করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অনতিকাল মধ্যে পীড়াবশতঃ দেশীয় খাদ্য পুনঃসেবন করিতে অথবা 
অবলম্থিত খাদ্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। যাহারা কতক পরিমাণে ইউরোপীয় আহার 
প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগের জানা কর্তব্য যে তাহা আরও জাতীয় আকারে পরিণত 
করা উপকারজনক। সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয়দিগের বর্তমান আহার 
অনেক পরিমাণে তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আহার অপেক্ষা কেন নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ইহার 
কারণ নির্দেশ ও ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন। 

শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে জাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ত করিয়াছেন অতএব 
কেবল ইংরাজি নাটকের অভিনয় করেন না, কিন্তু ইহারা ইংরাজি প্রণালী অনুসারে বাংলা নাটকের 
অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্য এ বিষয়ে 
করা কর্তব্য। রা 

আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের ধর্মে অনেক সারবান্‌ বিষয় আছে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য 
এবং গবর্নমেন্টের নিকট রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অত্যাচার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় 
গৌরবেচ্ছা বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়ছয় সংসাধন জন্য ব্রাহ্মসমাজ 
ও ভারতবর্ীয় সভা বর্তমান রহিয়াছে, তখন তত্বিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা অনাবশ্যক। ধর্ম এবং রাজনীতি 
সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সধ্যারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন 
নাই। 

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরিবর্তিত হইবে না এমত নহে; বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে এ প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কার্যপ্র্ণালী সাধারণের বিবেচনা মতে জাতীয় 
ভাব রক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইতে পারিবে। 

এ প্রকার সভা দ্বারা যে সর্বপ্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে 
পারে না; যে প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা ছারা জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে এবং তদ্দারা 
ভবিষ্যতে জাতীয় সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে তাহাই সংবর্ধন ও পোষণ করা এই সভার 
প্রধান লক্ষ্য। 

প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপনের আন্দোলন প্রথমতঃ রাজধানীতে হওয়া আবশ্যক। সর্বদেশীয় 
মফঃস্বলস্থ লোকেরা সকল বিষয়ে রাজধানীবাসীদিগের অনুবর্তা হইয়া থাকেন। 


পরিশিষ্ট-২ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
হিন্দুমেলায় উপহার 
৯ 


হিমাত্রি শিখরে শিলাসনপরি, 
গান ব্যাস-ঝষি বীণা হাতে করি-_ 
কাপায়ে নীহার-শীতল বায়। 
২ 

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা, 

স্ত্ধ মহীরুহ নড়ে নাক পাতা । 
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ; 
নীরবে নির্বর বহিয়া যায়। 


৮১. 
পূরণিমা রাত--চাদের কিরণ-_ 
রজত ধারায় শিখর, কানন, 
সাগর-উরমি, হরিত-্রান্তর, 
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।। 


8 
ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়, 
“কেন রে ভারত কেন তুই, হায়, 
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন 
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে! 

৫ 
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে, 
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি। 

ঙ৬ 


তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল, 
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল, 
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান, 
মরু উরবরা ক্ষেতের মত। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
ণ 


তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ, 

মধুর উষার হাস্য দিত সুখ, 

প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত 

পাখীর কুজন লাগিত ভাল। 
৮ 


এখন তা নয়, এখন তা নয়, 
এখন গেছে সে সুখের সময়। 
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন, 
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল। 
৯ 
অমার আঁধার আসুক এখন, 
মরু হয়ে যাক ভারত কানন, 
চন্দ্র সুর্য হোক মেঘে নিমগন 
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিড়িয়া যাক্‌। 
১০ 
যাক্‌ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে, 
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে, 
ডুবাক ভারতে সাগরের লে, 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক । 
্ ১১ 
চাই না দেখিতে ভারতোরে আয়, 
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর, 
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান, 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্‌। 
১২ 
দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্িরাজ, 
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ, 
সনরে সাধিয়া পুরুষের কাজ, 
আশ্রয়' নিলেন কৃতাস্ত কোলে। 
১৩ 
দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে, 
বীরপত্রীসম মরিল আহবে 
বীর বালাদের চিতার আগুন, 
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে। 
১৪ 
স্তব্ধ করি দেয় অস্তরে বিস্ময় ; 


পরিশিষ্ট-২ ৭০৯ 


যদিও তাদের চিতা ভসম্মরাশি, 
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে! 
১৫ 
আবার সে দিন(ও) দেখিয়াছি আমি, 
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি, 
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন! 
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে? 
১৬ 
রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,) 
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে, 
সে সব কেবল রয়েছে গাথা! 
১৭ 
শুনেছি আবার, শ্রনেছি আবার, 
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার, 
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি, 
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে! 
১৮ 
ভারত কঙ্কাল আর কি এখন, 
পাইবে হায়রে নূতন জীবন; 
ভারতের ভস্মে আগুন জবলিয়া, 
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি। 
১৯ 
তা যদি না হয় তবে আর কেন, 
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ, 
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে, 
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে? 
২০ 
অমার আধার আসুক এখন, 
মরু হয়ে যাক ভারত কানন, 
চন্দ্র সূর্য হোক্‌ মেঘে নিগমন, 
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিড়িয়া যাক্‌। 
২১ 
যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে, 
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে, 
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে, 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্‌। 


৭১০ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


২২ 
মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর, 
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অস্তর, 
অনস্ত গভীর কালের জলে ।* 


দিল্লির দরবার 


দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে, 
প্রলয়-কালের নিবিড় আধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে। 
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কীপিছে হরয-রবে! 
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রজল নিবারিয়া শ্বাস, 
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরযে মাতিয়া উঠেছে সবে 
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন? 
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর, 
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে, 
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কুলে, আর্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে, 
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি--ভারতে আজি কি সুখের দিনঃ 
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়, 
বিষণ্ন নয়নে দেখিতেছ তুমি _ কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি_ 
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন, 
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন? 
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান? 
পৃথিবী কাপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান? 
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি? 
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান, 

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান 

ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি? 

এক তারে কড়ু ছিল না গাথা, 
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা! 
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরী, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি 
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একান্রে ভারত মেলেনি, 

আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে-_ 

বন্ধন-শৃঙ্ঘলে করিতে পুজা! 


* ১৮৭৫, ফেব্রুয়ারি ২৫ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত। 


পরিশিষ্ট--২ ৭১১ 


ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া 
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া 
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির-_ 
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ 
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর! 
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি, 
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কেব হার 
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার 
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে? 
তাই কাপিতেছে তোর বক্ষ-আজি 
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে? 
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাকু আমরা গাব না 
আমরা গাব না হরয গান, 
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।* 
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পরিশিষ্ট-৬ 
ভারতের বিপ্লবী চেতনা বিকাশে ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলায় অন্যতম অনুপ্রেরণা 


ছিল শ্রীঅরবিন্দের এই রচনাটি। সুদীর্ঘকাল রচনাটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। 
স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার এটি উদ্ধার করেন।* 


ভবানী মন্দির 
আীঅরবিন্দ 


ক 


ও 
নমঃ চণ্ডীকায়ৈ 
মা ভবানীর জন্য গিরিগর্ভে এক মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে। মায়ের সকল সন্তানকে এই 
পুণ্যকার্যে সাহায্যের জন্য আহান করা হইতেছে। 
ভবানী কে? 
মা ভবানী কেঃ কেনই বা তাহার জন্য আমরা মন্দির নির্মাণ করিব? 


ভবানী অসীম। শক্তি 


শাম্বতের চক্র মহাবলে তার পথে আবর্তিত হইয়া চলে-_বিশ্বের অন্তহীন বিপ্লব শ্রেণির মধ্যে 
অসীমা শক্তি শাশ্খতের মধ্য হইতে উৎসারিত হইয়া চক্রকে পরিচালিত করে, মানুষের দৃষ্টিপথে 
তাহা নানা আকৃতি নানা রূপ লইয়া আবির্ভৃীত। এক একটি রূপ এক একটি যুগ চিহিত বা সৃষ্টি 
করে। কখনো তিনি প্রেম, কখনো জ্ঞান, কখনো তিনি বৈরাগ্য, কখনো কারুণ্য। এই অসীমা শক্তিই 
ভবানী, তিনি দুর্গা, তিনি কালী, তিনি প্রেমময়ী রাধা, তিনি লক্ষ্মী, তিনিই আমাদের মা এবং সকলের 


ভবানী শক্তি 
বর্তমান যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন শক্তিরূপিণী জননীরূপে। তিনি বিশুদ্ধা শক্তি। 


শক্তিরূপিণী জননীর বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রকাশ 

এস, চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি দেই আমাদের চারিপার্থের পৃথিবীর উপর। যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, 
সেখানেই উ্থিত হইতেছে দেখি বিপুলায়তন শক্তি, প্রচণ্ড খরগতি দুর্ণিবার শক্তিরাজি, বলের নানা 
বিশাল মুর্তি, শক্তির দারুণ সর্বগ্রাসী সব স্তরোতঃপ্রবাহ। সকল জিনিস বৃহৎ ও বলীয়ান হইয়া 
উঠিতেছে। রণ-শক্তি, ধন-শন্ডি, বিজ্ঞান-শক্তি দশগুণ দুর্ধর্য ও অতিকায়, সহত্রগুণ রুদ্রতর, দ্রুততর 
কর্মব্যাপৃত, অতীতের ইতিহাসে উল্লিখিত সকলের চেয়ে বেশি অজস্র সম্বলে অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রে সমৃদ্ধ । 
মা সর্বত্র কর্মে রত; তার রূপদাতু অভেয় হস্তে সৃষ্ট বিশাল রাক্ষস, অসুর, দেববাহিনী বিশ্বরণাঙ্গনে 
সবোগে অবতীর্ণ। পশ্চিনে মহাসাম্রাজাগুলির ধীর অথচ ক্রমে প্রচণ্ড আবির্ভাব দেখিলাম: দেখিলাম 


পরিশিট-৬ ৭৩৩ 


জাপানের দ্রুত অদম্য অধীর বেগ্ভরে এক নবজীবন লাভ। কতকগুলি ল্লেচ্ছশক্তি__-শক্তি অশুদ্ধ 
তমঃ অথবা রজঃভাবে আচ্ছন্ন কৃষ্ণ অথবা ঘোর রক্তবর্ণ, আর কতকগুলি আর্ধশক্তি-__বৈরাগ; 
ও পূর্ণ আত্মত্যাগের পবিত্র শিখায় স্নাতঃ কিন্তু এ সবই নবরূপে মা-_-মা নবরূপদায়িনী, সৃষ্টিকারিণী। 
পুরাতনের মধ্যে তিনি ঢালিয়া দিতেছেন তার শক্তি ; নৃতনকে মন্থন করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন 
তিনি। 


ভারতবর্ষে শ্বাস বহে ধীরে, অনুপ্রেরণার গতি বিলম্থিত। প্রাচীন জননী ভারতী, আবার জন্মিতে 
চাহিতেছেন, অশ্রু ও যন্ত্রণার মধ্যে অপরিসীম তার প্রয়াস, কিন্তু মনে হয় বৃথাই এ প্রয়াস। কোথায় 
তার দুঃখ ঘিনি প্রকৃতই এত বিরাট, যিনি হইতে পারেন পরম শক্তিশালিনী? কোথাও নিশ্চয়ই 
কোনো দারুণ ক্রি, কোনো প্রাণদ জিনিসের অভাব আছে আমাদের ; সে ক্রটি নির্দেশ করা 
কঠিন কিছু নয়। অন্য সব জিনিস আমাদের আছে, শুধু নাই শক্তি, উদ্যম। 

আমরা শক্তিকে ত্যাগ করিয়াছি, শক্তিও আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, 
বাহুতে মা নাই। 

নবজন্মের ইচ্ছা আমাদের প্রচুর, সেদিকে অভাব নাই। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি লইয়া এ 
যাবৎ কত না চেষ্টা, কত না আন্দোলনের আরম্ত হইল! অথচ এক নিয়তি তাহাদের গ্রাস করিয়াছে, 
কিম্বা করিতে উদ্যত। তারা ক্ষণকালের জন্য স্ফুর্ত হয়, তারপর উদ্যম হাস পায়, আগুন নিভিয়া 
যায়, আর যদি একান্তই বাঁচিয়া থাকে তবে শূন্য খোসা হিসাবে, সে বস্তর ভিতর হইতে ব্রন্ম 
অন্তহিতি কিম্বা তাহার মধ্যে তমঃ দ্বারা আবিষ্ট, নিষ্ক্রিয়। আমাদের আরম্ত বিপুল, কিন্তু তাহার 
না আছে পরিণাম-ধারা না ফল। 

বর্তমানে আর এক দিকে আমরা আরন্ত করিয়াছি; দরিদ্র দেশকে সমৃদ্ধ ও পুনরুজ্জীবিত করার 
উদ্দেশ্যে আমরা যন্ত্র-শিল্প বিষয়ে এক মহা আন্দোলন শুরু করিয়াছি। অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতেছি 
না যে প্রথমে যদি আসল জিনিসটি না চাই, শক্তিসঞ্চয় না করি, তবে এই আন্দোলনও অন্যগুলির 
মতই দশা প্রাপ্ত হইবে। 


শক্তির অভাবে আমাদের জ্ঞান মৃত বস্ত্র 


কিসের অভাব? জ্ঞানের? যে-দেশে মানুষের আবির্ভাবের দিন হইতে জ্ঞান সঞ্চিত ও বর্ধিত 
হইয়াছে সে দেশে জন্িয়া ও পালিত হইয়া আমরা নিজের ভিতরে বহন করিতেছি শত সহম্র 
বৎসরের উত্তরাধিকার। এখনও আমাদের মধ্যে মহাজ্ঞানীরা জন্মিয়া সেই সম্পদ বৃদ্ধি 
করিতেছেন-_আমাদের যোগ্যতা সন্কুচিত হয় নাই, আমাদের বুদ্ধির ধার নিশ্প্রভ বা স্থুল হয় নাই, 
তাহার গ্রহণসামর্থ্য ও সুনম্যতা পূর্বের মতই বিচিত্র। কিন্তু পায়ের জন্য আশ্রয়দণ্ড কিংবা হাতের 
অস্ত্র না হইয়া এ যেন কি একটা প্রাণহীন জ্ঞান, স্কন্ধের উপর দুর্ভার একটা অস্তঃক্ষয়কারী বিষ ; 
কারণ সকল মহৎ জিনিসের প্রকৃতিই এই যে, তাহার অব্যবহার বা অপব্যবহার করিলে সে 
অধিকারীর উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে। 

তবে দেখিতেছি আমাদের জ্ঞান বিপুল তমোভারে পিষ্ট হইয়া অসামর্থা ও আলস্যের অভিশপ্ত 
রূপ নিয়াছে। আজকাল আমরা স্বপ্ন দেখি যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিলেই সর্বসিদ্ধি। প্রথমে নিজেকে 
জিজ্ঞাসা করা যাক্‌, যে-জ্ঞান ইতিমধ্যেই আমরা পাইয়াছি তাহার কি করিয়াছি, কিংবা যাহারা 
ইতিমধ্যে বিজ্ঞান আয়ন্ত করিয়াছেন তাহারা ভারতবর্ষের জন্য কি করিতে পারিয়াছেন? পরানুকরণপ্রিয় 
নিরুদ্যোগী আমরা চেষ্টা করিলাম ইংলগ্ডের ধারা অনুকরণ করিতে, কিন্তু শক্তি পাইলাম না; এখন 
আরো উদ্যমশীল জাপানের অনুকরণ করিতে চাই ; বেশি সফলতা লাভের আশা আছে কি? 
যুরোপের বিজ্ঞান যে বিদ্যার দারুণ শক্তি তাহা রাক্ষসের হাতের উপযুক্ত অস্ত্র, তাহা ভীমের গদা; 


৭৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
দুর্বলে তাহা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলে তাহার ভারে নিজেই পিষ্ট হইবে। 
শক্তি ছাড়া আমাদের ভক্তি মৃত ও নিষ্ক্রিয় 

আমাদের কি তবে প্রেম, উৎসাহ, ভক্তির অভাব? এসব ভারতীয় প্রকৃতির মজ্জাগত, কিন্তু 
শক্তির অবর্তমানে আমরা মনঃসংযোগ করিতে পারি না, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণও করিতে 
পারি না। ভক্তি লেলিহান শিখা, শক্তি সমিধ। আগুনে সমিধ না দিলে তা কতক্ষণ জলে? 

জ্ঞানে উদ্ভাসিত কর্মের ছারা সুনিয়স্ত্রিত এবং অসীম শক্তিসমৃদ্ধ এক দৃঢ় সত্তা প্রেম ও শ্রদ্ধাভরে 
নিজেকে ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরে যখন তাহাই ভক্তি, সে-ভক্তি স্থায়ী হয় ও আত্মাকে 
ভগবানের সঙ্গে চিরতরে যুক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতি আদর্শ ভক্তির মত এরূপ প্রবল 
জিনিসের বেগ ধারণ করিতে পারে না ; ক্ষণিকের জনা উধের্ব উথিত হয় সে, তখন শিখা স্বর্গের 
দিকে উঠিয়া চলে, তারপরেই আবার সে পড়িয়া থাকে পূর্বাপেক্ষা বেশি অবসন্ন বেশি দুর্বল হইয়া। 
যে আন্দোলনের প্রাণ কেবল উৎসাহ ও আকুলতা তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, যে মানুষী আধার 
হইতে তাহার জন্ম তাহা যদি ভঙ্গুর অসার হয় তবে সে শীঘ্র জুলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়! 


যত গভীরভাবে দেখি ততই উপলব্ধি করি যে আমাদের যা নাই, যা আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন 
করা উচিত তা শক্তি--শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং সবার উপরে 
সকল জিনিসের অন্তহীন ও অবিনশ্বর উৎস, আধ্যাত্মিক শক্তি। যদি শক্তি পাই তবে অন্য 
সব জিনিস সহজে আপনিই আসিবে। শক্তি না থাকিলে আমরা স্বপ্মাবিষ্ট মানুষের মত-_হাত 
আছে কিন্তু ধরিতে পারি না, পা আছে কিন্তু দৌড়াইতে পারি না। 


মনোবলে জরা ও জীর্ণতাগ্রস্ত ভারতের পুনর্জন্ম আবশ্যক 


যখন আমরা কিছু করিতে মই তখন দেখি উৎসাহের প্রথম ঝৌক কাটিতেই এই অসহায়তার 
পক্ষাঘাত আমাদের ধরিয়া বসে। দীর্ঘজীবী বহ-অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জ্ঞানের আধিক্যই 
যেন তাহাদের কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিকে অচল করিয়া ফেলে। যখন কোনো প্রবল আবেগ অথবা 
মহৎ প্রয়োজন তাহাদের আশ্রয় করে, সে প্রেরণা কর্মে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন 
তাহারা ইতঃস্তত করেন, চিস্তা ও বিচার-বিতর্ক করিতে বসেন, একটু আধটু চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া 
দেন, স্পষ্ট সোজা রাস্তা ছাড়িয়া সহজ ও নিরাপদ পথের আশায় বসিয়া থাকেন। এইরূপে কাজের 
সময় ও সুযোগ চলিয়া যায়। জাতি হিসাবেও আমরা এই বৃদ্ধের মত জ্ঞানসমৃদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা ও 
অনুভূতি-সমর্থ, কিন্তু বার্ধক্যের জড়তা, ভীরুতা ও দুর্বলতার দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ভারতবর্ষকে 
বাঁচিতে হইলে আবার যৌবন পাইতে হইবে। প্রথর তরঙ্গিত-শক্তির বহু স্রোত তাহার মধ্যে ঢালিয়া 
দিতে হইবে ।; তাহার অস্তরাত্মাকে আবার পূর্বেকার মত হইতে হইবে--বিশাল বলীয়ান, ইচ্ছামত 
শান্ত অথবা রুদ্র এক কর্মের ও শক্তির উর্মিমালা। 


ভারতের পুনর্জন্ম সম্ভব 


আমাদের মধ্যে অনেকে একান্ত তমোগ্রস্ত হইয়া ঘোরকায় স্থুলভার আলস্য-অসুরের কবলিত 
হইয়া আজকাল বলিতেছেন-_ইহা অসম্ভব, ভারতবর্ষ জরাজীর্ণ রক্তশুন্য ও প্রাণশূন্য, এত দুর্বল 
যে আর কখনো উঠিতে পারে না, জাতি হিসাবে আমাদের নিয়তি মৃত্যু। ইহা অর্থহীন প্রলাপ। 
নিজে ইচ্ছা না করিলে কোন মানুষ বা জাতি দুর্বল হইতে পারে না, নিজে স্বেচ্ছায় না চাহিলে 
কোনো মানুষ বা জাতির মৃত্যু হয় না। 


পরিশিষ্ট-৬ ৭৩৫ 
নেশন বা জাতি কি?--তার লক্ষ লক্ষ লোকের শক্তি 


কারণ দেশ বা জাতি কি? আমাদের মাতৃভূমি কি? তা শুধু একখণ্ড ভূমি নয়, একটা 
ভাষার অলঙ্কার নয়, মনের কল্পনা নয়। তা এক মহাশক্তি, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত ব্য্টি 
হইয়াছিলেন একতাবদ্ধ অগণিত দেবতাদের অভিন্ন বিশাল শক্তি-সংহতি হইতে। যে 
শক্তিকে বলি ভারতবর্ষ, ভারতী ভবানী, তাহা ত্রিশ কোটি লোকের একত্রবদ্ধ জীবন্ত শক্তি; 
কিন্ত তিনি শিক্ষিয়, তমের কুহকে বন্দি, সম্তানদের নিজকৃত জড়ত্বে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন; তম দূর 
করিতে হইলে ভিতরের ব্রন্মকে শুধু জাগাইতে হইবে। 


আমরা ইচ্ছামত দেশকে গড়িতে বা ধ্বংস করিতে পারি 


শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসী তাদের জীবন দিয়া নীরবে কি শিক্ষা দিতেছেন আমাদের? ভগবান 
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উজ্জ্বল মূর্তি কোন বাণী বহন করিতেছে? পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের 
যে ভাষণ জগৎ কম্পিত করিয়াছিল তার মুল কথাটি কি? তাহা এরই যে. আমাদের ত্রিশ কোটি 
মানুষের- সিংহাসনে আসীন রাজা হইতে কর্মবত কুলি সম্ধ্যাপূজায় নিঝিষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে সর্বজন 
অস্পৃশ্য “পারিয়া' সকলেরই অস্তরে রহিয়াছেন ভগবান। আমরা প্রত্যেকেই দেবতা ও অ্টা, কারণ 
ভগবানের শক্তি আমাদের মধ্যে, আর সারা জীবনই তো সৃষ্টি; নৃতন রূপ গড়াকেই কেবল সৃষ্টি 
বলে না, স্থিতিও সৃষ্টি, লয়ও সৃষ্টি। কি সৃষ্টি করিব তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করে; যেহেতু 
স্বেচ্ছায় না হইলে আমরা অদৃষ্ট বা মায়ার হাতে পুতুল নই; পরমা শক্তির নানা দিক নানা প্রকাশ 
আমরা। 


ভারতকে পুনর্জন্ম লইতে হইবে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ তার পুনর্জন্ম চাহিতেছে 


ভারত ধ্বংস পাইতে পারে না, আমাদের জাতি লুপ্ত হইতে পারে না, কারণ মানবগোষ্ঠী 
সমূহের মধ্যে ভারতের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ হিতার্থে অপরিহার্য 
এক উজ্জ্বলতম মহরম সিদ্ধি। নিজের ভিতর হইতে তাহাকেই সমস্ত জগতের ভাবী ধর্ম তুলিয়া 
ধরিতে হইবে, সেই সনাতন ধর্ম যাহাতে সকল ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়, 
যাহা সমগ্র মানবজাতিকে একাত্ম করে। তেমনি নৈতিক ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য মনুষ্যের মধ্য হইতে 
বর্বরতা (শ্লেচ্ছতা) দূর করা, বিশ্বকে আর্ধধর্মে দীক্ষিত করা। সে জন্য প্রথমে তাহাকেই আবার 
আর্য হইতে হইবে। 

যে কোনো জাতির পক্ষে এই অতি মহৎ চিন্তচমতকারী কাজ, একাজের সুচনা করিতেই ভগবান 
রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং বিবেকানন্দের প্রচার। এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য যদি না ঘটিয়া থাকে 
তবে তার কারণ আমরা আমাদের অস্তরাত্মাকে আবার এক ভীষণ তমো মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত 
করিয়াছি--ভয়, সন্দেহ, দ্বিধা, আলস্যে একজন ঢালিয়া দিয়াছেন যে ভক্তি তাহা আমরা কেহ 
কেহ গ্রহণ করিয়াছি, আর একজন দিয়াছেন জ্ঞান তাহাও লইয়াছি; কিন্তু শক্তির অভাবে, কর্মের 
অভাবে, আমাদের ভক্তিকে জাগ্রত জীবস্ত করিয়া তুলিতে পারি নাই। আমরা যেন স্মরণে রাখি-_ 
যে শক্তিরূপিণী মায়ের পুজা করিতেন রামকৃষ্ণ, যার সঙ্গে তিনি যুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি কালী, 
ভবানীা। 

কিন্তু ব্যক্তিগত দোষক্রটির জন্য ভারতের নিয়তি ব্যাহত হইবে না; মা চান মানুষ জাগিবে, 
তাহার পূজা স্থাপনা করিবে ও বিশ্বে ছড়াইয়া দিবে। 


৭৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শক্তি পাইতে হইলে শক্তিময়ীর পুজা করিতে হইবে। 

শক্তি, আরো শক্তি, আরো আরো শক্তি_আমাদের জাতির প্রয়োজন ইহাই। কিন্তু যদি শক্তি 
চাই তবে শক্তিমরী মায়ের পৃজা না করিলে তাহা কিরূপে পাইব? তিনি নিজের জন্য পূজা চান 
না, চান যাহাতে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন, নিজেকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিতে পারেন। 
ইহা কোনো অসম্ভব কল্পনা নয়, কোনো কুসংস্কার নয়, বরং বিশ্বের সাধারণ নিয়ম। দেবতাদের 
কাছে না চাহিয়া পাওয়া যায় না-_তাদের ইচ্ছা সত্ত্েও। এমন কি পরম শাশ্বতও হঠাৎ মানুষের 
কাছে আবির্ভূত হন না। সকল ভক্তই নিজের উপলব্ধি দিয়া জানে যে তাহার দিকে ফিরিতে হয়; 
তাহাকে চাহিতে হয়, উপাসনা করিতে হয়, তবেই ভাগবতী শক্তি জীবের মধ্যে ঢালিয়া দেন তাঁর 
অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও আনন্দ। শাশ্বতের সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহা হইতে উদ্ভূত যে শক্তি তার 
সম্বন্ধেও তাহা সত্য। 


সত্য পথ-ধর্ম 


পাশ্চাত্যভাবে কবলিত যাহারা শক্তির এই প্রাচীর উৎস-সমূহের দিকে পুনরাবর্তনকে সন্দেহের 


জাপানের দৃষ্টান্ত 


১। এক আধুনিক জাপানে ছাড়া আর কোনো দেশের ইতিহাসে শক্তির এমন বিস্ময়কর 
আকস্মিক উন্মেষের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যার জন্য অনেক মতবাদ তৈরি 
হইয়াছে, কিন্ত জাপানের মনীবীরাই এখন বলিতেছেন তাদের মহাজাগরণের উৎস কোথায়, তাদের 
অফুরন্ত শক্তির মূল কোনখানে। উৎস ধর্ম। অর্জন যেমন অনায়াসে তার অজেয় গান্তীবে শর 
যোজনা করিতেন এই ক্ষুপ্র দ্বীপসাঘ্রাজ্যটি তেমনই দক্ষতার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের 
মারাত্মক অস্ত্র সব ব্যবহার করিয়াছে-_-তাহার মূলে ওইয়োমেই-র (00101) বৈদাত্িক শিক্ষা, 
শিল্তো-ধর্মের (91711019া- পুনরুথান এবং জাতীয় শক্তির জীবস্ত বিগ্রহ হিসাবে সম্রাটের, 
মিকাডোর, পুজা । 


ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের বৃহত্তর প্রয়োজন 


২। জাপানের অপেক্ষাও ভারতের অনেক বেশি প্রয়োজন ধর্ম-উৎস হইতে শক্তি সংগ্রহ করা; 
কারণ জাপানের পক্ষে যে শক্তি পূর্বেই ছিল তাহাকে কেবল পুনরুজ্জীবিত ও পরিপূর্ণ করিতে 
হইয়াছিল। আমাদের পক্ষে যেখানে শক্তি ছিলই না সেখানে শক্তি সৃষ্টি করিতে হইবে; নিজন্ব 
করিতে হইবে। তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক কোনো প্রক্রিয়া নাই, কোনো যন্ত্রপাতিও কিছু নাই। শক্তি 
সৃষ্টি করা যায় আধ্যাত্সসস্তার 'মাভ্যস্তরীণ অফুরস্ত ভাণ্ডার হইতে, সকল নবসৃষ্টির মূল যে ভগবানের 
করা, সেটি আধ্যাত্মিক সাধনাসাপেক্ষ, শারীরিক বা মানসিক প্রয়াসের সাধ্যায়ন্ত নয়। 


৩। ভারতের সকল মহাজাগরণ, তাহার সর্বাপেক্ষা শক্তিময় সর্বাপেক্ষা বৈচিত্রময় সামর্থোর 
যুগ সব কোনো না কোনো ধর্মাশ্রিত মহাজাগরণের উৎসধারা হইতে তাহাদের প্রাণশক্তি আহরণ 
করিয়াছে। যেখানে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ জাগরণ সম্পূর্ণ ও মহৎ হইতে পারিয়াছে সেখানে তাহা যে 
জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও হইয়াছে বিপুল ও প্রবল; যেখানে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ জাগরণ 


পরিশিষ্ট-৬ ৭৩৭ 


সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ সেখানে জাতীয় আন্দোলন হইয়াছে দুর্বল, অসম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। এই ধর্ম বস্তুটি 
যে এখনো টিকিয়া আছে তাহার অর্থ জাতির স্বভাবগত সে। অন্য বিদেশি পন্থা লইলে আমরা 
লক্ষ্যে পৌছিব হয়ত পীড়াদায়ক অতি মন্ুরগতিতে, দুঃখযস্ত্রণার মধ্য দিয়া, আংশিকভাবে, কিংবা 
হয়ত লক্ষ্যে আদৌ পৌছিতেই পারিব না। ভগবান এবং মা তোমাদের জন্য যে সরল পথ নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজের সৃষ্ট ক্ষীণ কুটিল পথ কেন বরণ কর? 


অন্তরের আত্মাই সকল শক্তির মূল 


অন্তরস্থ ব্রহ্মা, আধ্যাক্সবলের এক অদ্ধিতীয় শক্তি-সমুদ্র হইতে জড় ও মানস জীবন উৎসারিত। 
প্রাচীন কালে প্রাচ্যে যেমন, এখন প্রতীচ্যেও তেমনি এই তথ্যটি সকল চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই যদি হয় তবে আধ্যাত্ম বলই অন্য আর সকল শক্তিরই উৎস। 
এখানেই অতল উৎস, গভীর ও অফুরস্ত ধারা সব। অগভীর বাহিরের ফোয়ারা সহজলভ্য, কিন্ত 
তা শীঘ্র শুকাইয়া যায়। তবে উপর-উপর না আঁচড়াইয়া গভীরে যাইতে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের 
ফল নিশ্চয় পাইব। 


ৃ তিনটি জিনিস প্রয়োজন 
তিনটি মূল বিধির অনুসঙ্গী তিনটি জিনিস আমাদের প্রয়োজন। 


১। ভক্তি-__মায়ের মন্দির 


শক্তিরূপিণী জনণীর পৃজা না করিলে আমরা শক্তি পাইব না। তাই আমরা মন্দির নির্মাণ করিব 
শ্বেতভূজা ভবানী, শক্তিরূপিণী জননী, ভারতমাতার জন্য; সে মন্দির নির্মাণ করিব বিষস্বরূপ 
আধুনিক সহরমালার সংসর্গ হইতে দূরে, জনপদ-চিহনুক্ত নির্জনে, শান্ত ও শক্তিগর্ভ উচ্চাকাশের 
পবিত্রতার মধ্যে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া তাহার পৃজা সমস্ত দেশ ছাইয়া যাইবে; পর্বতের 
কোলে পৃজিত তিনি তখন আগুনের মতো তাহার ভক্তদের অন্তরে অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবেন। 
মায়ের আদেশও তাই। 


২। কর্ম- নূতন ব্রহ্মাচারী সঙ্ঘ 


যে ভক্তি কর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা মৃত, নিরর্৫ঘক। মন্দির-সংলগ্ন মঠে থাকিবে মায়ের কাজের 
জন্য সর্বত্যাগী নৃতন কর্মযোগীর দল। যাহারা ইচ্ছা করে তারা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়া থাকিতে পারে; 
অধিকাংশই হইবে ব্রহ্মচারী--তাহারা নির্দিষ্ট কর্ম শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে 'ফরিয়া যাইবে। কিন্তু 
সকলকেই নিষ্কাম ত্যাগী হইতে হইবে। 


কি জন্য?-_দুইটি কারণ £-_ 


১। কারণ, যত আমরা শারীরিক বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হই, যত কাম, লোভ, মোহ 
ও স্থল জগতের তামসিকতা হইতে মুক্ত হই, ততই আমাদের ভিতরকার আধ্যাত্মিক শক্তি সমুদ্রের 
কাছে ফিরিয়া যাই। 

২। কারণ, শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একান্ত একাগ্রতাঃ বর্ষা যেমন নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার 
লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলে, মনকেও তেমনি তার লক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ তদ্গত হইতে হইবে; 
অন্য চিস্তা, অনা ইচ্ছা যদি মনকে বিক্ষিপ্ত করে তবে বর্ষা পথন্রষ্ট ও লক্ষাচ্যুত হইবে। আমরা 
এমন কয়েকজন লোক লইয়া একটি মুলকেন্দ্র গড়িতে চাই যাহাদের মধ্যে শক্তি চরম পূর্ণতা লাভ 
করিবে, বাক্তিসত্তার প্রতি অঙ্গ পরিপ্লাবিত করিয়া ছাপাইয়া গিয়া পৃথিবীকে উর্বরা করিবে। বুদ্ধিতে 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ-_-৪৭ 


৭৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


ও হৃদয়ে অগ্নিময়ী ভবানীকে ধারণ করিয়া তাহারা আমাদের দেশের দূর দূরাস্তরে বিচরণ করিবে, 
সে শিখা ছড়াইয়া দিবে। 
৩। জ্ঞান-_-মহাবাণী 
জ্রানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভক্তি ও কর্ম সম্পূর্ণ বা স্থায়ী হয় না। মঠের ব্রন্মাচারীরা 
তাহাদের অস্তরাত্মা জ্ঞানে ভরিযা তুলিবে, অচলগিরিস্বরূপ তাহাকেই কর্মের ভিত্তি করিবে । আর 
তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি হইবে কি? ভিত্তি হইবে “সোহ্হং' এর উদাত্ত বাণী, বেদাস্তের সেই মহামন্ত্র, 
সেই সনাতন উদ্গীথ সমস্ত জাতির অন্তরে যা এখনো পৌছায় নাই, সেই জ্ঞান যাহা কর্ম ও 
ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে পর্বভয়মুক্ত সর্বদৌর্বল্যমুক্ত করিবে। 


মায়ের বাণী 


তোমরা জিজ্ঞাসা কর, মা ভবানী কে? তিনিই তাহার উত্তর দিতেছেন, “বিশ্বের ও তোমাদের 
মধ্যে যিনি শাম্বত তাহা হইতে উদ্ভৃত অনস্ত শক্তি আমি। আমি বিশ্বজননী, সর্বলোকের মাতা, 
আর তোমাদের-_-তোমরা যাহারা এই পুণ্যস্থান আর্যভূমির মৃত্তিকায় গঠিত, তাহার সূর্যালোকে 
ও বাতাসে পুষ্ট--তোমাদের কাছে আমি ভবানী ভারতী, ভারত-মাতা।” 
তিনিই বলিতেছেন, “কারণ, তাহাই আমার আদেশ, কারণ ভবিষ্যৎ ধর্মের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
করিয়া ভগবানের আশু ইচ্ছা পালন করিলে, পুণ্য অর্জন করিলে, এ জন্মে হইবে সবল, পরজন্মে 
মহান। এইরূপে একটি দেশ সৃষ্টি করিতে, একটি যুগের প্রতিষ্ঠা করিতে, জগতকে আর্ধধর্মাশ্রযী 
করিতে সাহায্য করা হইবে। সে দেশ তোমার নিজের, সে যুগ তোমার এবং তোমার সম্ভানদের, 
সে জগৎ গিরি-সাগরবেষ্টিত একখণ্ড ভূমি মাত্র নয়,--কোটি কোটি লোক পূর্ণ সমগ্র পৃথিবী ।” 

তবে এস, মায়ের আহবান শুন। আমাদের অস্তরেই তিনি আছেন-_ এখন নিজের প্রকাশ 
করিতে উৎসুক, পূজা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক,__-তবে নিষ্ক্রিয়, কারণ আমাদের অস্তরস্থ ভগবান তম 
দ্বারা আবৃত, এই নিষ্্রিয়তার ছারা মা নিজেও বিব্রত, তিনি দুঃখিত কারণ তার সম্তানরা সাহায্যের 
জন্য তাহাকে ডাকে না। তবে তোমরা যারা অন্তরে তার আহ্বান শুনিতেছ, তোমরা অহংয়ের 
কালো পর্দাখানি দূরে ফেলিয়া দাও, আলস্যের কারাপ্রাচীর চূর্ণ কর, স্বতঃপ্রেরণায় যে যেমন পার 
তার সেবা কর--কায় মন বাক্যের সাহায্যে, বিস্ত দিয়া, অর্চনা দিয়া, পুজা দিয়া, প্রত্যেকে আপন 
অপন সামর্থ্য অনুসারে । দূরে সরিয়া থাকিও না, কারণ যাহারা তাহার ডাক শুনিয়া তাহাতে কর্ণপাত 
আগমণের পথ এতটুকুও সুগম করে তাহাদের প্রতি জননী তিনি ফিরিবেন তাহার জ্যোতিরুদ্তাসিত 
সম্মিত আননে। 
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পরিশিষ্ট-৮ 


শিবাজী উৎসবের প্রচারপত্র 
বন্দে মাতরম 
শিবাজী মহোৎসব 


আজ সে কথা মনে হইলে হৃদয় দুরু দুরু কাপিয়া উঠে--যেন কোন ভুলে যাওয়া সুখের স্বপন 
চিন্তুপটে আধ আধ ফুটে। অনেক দিনের পুরাণ কথা নয়। সেই দক্ষিণ দেশে পশ্চিমঘাটৈর 
পর্বতমালার মাঝে রায়গড়ে রাজাধিরাজ শিবাজীর যে অভিষেক হইয়াছিল-_তাহা বড় জোর দশ 
পুরুষের কথা। তবুও যেন উহা রূপকথার মত মনের মাঝে জাগে । সব কথা মনে পড়ে না-_কেমন 
এলোমেলো গোলমাল । ভাবিয়া ফুটাইতে গেলে এ পোড়ো ফিরিদিদের বেলিংটন বা নেলসনের 
বাজে কথায় সব চাপা পড়িয়া যায়। ফিরিঙ্গিরাই ত নষ্টামি করিয়া যত মিথ্যা পুঁথি লিখিয়া 
আমাদিগকে ছেলেবেলা হইতে শিখাইয়াছে যে আমরা গোলামের জাতি--গোলামিই আমাদের 
কুলধর্ম। আমাদের শুরবীরদিগের কথা যদি আমরা তুলি ত অমনি এ ফিরিঙ্গিরা তাহাদের বড় 
বড়. পুথি বাহির করে ও ফিরিঙ্গি বীরত্বের কুলটি আমাদিগকে টিয়া পাখির মত মুখস্থ করাইয়া 
দেয়। কে একজন ফিরিঙ্গিস্থানের কোন গায়ে দু-দশজনকে খুন করিয়াছিল ও তাহাদের রাজার 
মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিল-_তার খুটিনাটি চৌদ্দ পুরুষের বিবরণ কণ্ঠস্থ করাইয়া তবে ছাড়ে । কিন্তু 
বীরকেশরী শিবাজীর কথা তাহারা এক নিশ্বাসে সারিয়া ফেলে । তিনি একজন পাহাড়ে দস্যুর মত 
লুকাচুরি যুদ্ধ খেলিয়া মোগলদিগকে জব্দ করিয়াছিলেন-এইমাত্র। 

এস- আজ এঁ ফিরিঙ্গির মায়াজাল ছিঁড়িয়া-_নৃতন ভাবের ভাবুক হইয়া-_নুতন শক্তিতে 
শক্তিমান হইয়া-- নেই বীরসিংহ শিবাজীর চরিত্রের কথা ভাবনা করি। 

চিতোর যে দিন হইতে বিদেশির অধীনতা স্বীকার করে সেই দিন হইতেই হিন্দুজাতি অবসন্ন 
হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কার সাধ্য যে ক্ষাত্রবীর্যকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে! দুই শত বৎসর 
যাইতে না যাইতেই সেই চিতোর রাজবংশে রুদ্রাবতার পুরুষকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার রুদ্রতেজে ক্ষাত্রশক্তি আবার জাগরিত হইয়া আর্যগৌরবকে নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। 
শিবাজী মহারাজের কথা স্মরণ কর আর বিশ্বাস কর যে আর্যজাতি-_জ্ঞানে প্রেমে সভ্যতায় শৌর্যে 
বীর্যে-_মানবকুলের শিরোমণি হইবার জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছে। আর্ধজাতি সেই জন্যই সহস্র 
বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছে-_সেই জন্যই শিবাজীর ন্যায় পুরুষসিংহ সকল-_-ভারতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

দেখাও কোন দেশে শিবাজীর ন্যায় বীরচুড়ামণি অবতরণ করিয়াছেন। তিনি জন কয়েক 
পাহাড়িয়া লোক লইয়া সাগরতুল্য বিক্রমশালী মোগল রাজ্যকে মথিত করিয়াছিলেন। এরূপ দৃশ্য 
পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। 

ক্ষাত্রশক্তি দুর্দমনীয়-_হিন্দুজাতি অমর। কেন £-_-উহা ধর্মের উপরে- নিবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। 
তাই উহার বিনাশ নাই। 

শিবাজী মহারাজ সাধারণ রণবীরদিগের মত শত্রু মারিয়া রক্তপাত করিতে আগুয়ান হন নাই। 
ধর্মরক্ষাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাহার শুরু--স্বামী রামদাস--ধর্মরক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে 
উৎসাহিত করিয়াছিলেন। 


৭৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আর্ধসমাজের সকল বিভাগই ধর্মের দ্বারা চালিত ও শাসিত। হিন্দুদিগের ধ্যান-জ্ঞান 
আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান রীতি-নীতিশীল-সভ্যতা--সমস্তই ধর্মের উপরে সংস্থাপিত। বিধাতা 
এই ধর্মপ্রাণ আর্যসমাজকে মানব পরিবারের নেতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি এই সমাজের 
মৃত্যু হয় ত পৃথিবী বিধবা হইবে। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া শিবাজী মহারাজ তাহার বিজয় 
পতাকা উড্টীন করিয়াছিলেন। 

কি অপূর্ব দৃশ্য। শিবাজী মহারাজ যে যুগপ্রলয় ঘটাইয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে 
অতুলনীয়। নেতা একজন সন্াসী- স্বামী রামদাস। শিবাজীর পতাকারাজি গৈরিক বসনে নির্মিত। 
আর শিবাজীকে মা স্বয়ং দেখা দিয়েছিলেন। প্রবৃত্তির চালনায় তিনি যুদ্ধ করেন নাই। শক্তিরূপিণী 
ভবানী তাহাকে দর্শন দিয়া সনাতন ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শিবাজীর রণরঙ্গের 
মূলে ধর্মই বিরাজ করিতেন। মা রুদ্রাণী শিবাজীকে রুদ্রশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শিবাজীর অসি 
শিবাজীকে বল প্রদান করে নাই। মা সিংহবাহিনীর প্রতি অচল বিশ্বাস--অটুট গুরুভক্তি ও 
মাতৃভক্তি--তিন অস্ত্র তাহাকে শক্র-বিজয়ী করিয়াছিল। 

আসুন সকলে-স্বদেশি মণ্ডলীর সহিত আমরা এই শিবাজী মহোৎসবে মাতি। সময় 
আসিতেছে--যখন আর্ধ-'গৌরব সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিবে-যখন আর্ধভ্ঞান সকল 
দেশের বিদ্যাকে অনুপ্রাণিত করিবে-_-যখন আর্যজাতি সকল জাতিকে তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান 
দিয়া এক সুবিশাল মানব-পরিবার গঠন করিবে । তোমার যদি চক্ষু থাকে ত দেখ-_এঁ আর্য-গৌরবরবির 
অভ্যুদয় সমস্ত মানবকুলকে আর্যজ্ঞানে আলোকিত করিতেছে। মহারাজ শিবাজীই এ আর্ধ-বিজয়ের 
সূচনা করিয়া গিয়াছেন। 

এই শিবাজী মহোৎসবে এ উচ্চ আদর্শ সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইবে। আর্যজাতির জয় 
হইবেই হইবে- আর্যজাতির নিবৃত্তিমুখীন তন্ত্রের অধীনে আসিয়া সকল জাতির সমাজতন্ত্র পুষ্টি 
লাভ করিবে। 

স্বদেশি মণ্ডলী এই মহোগ্সব উপলক্ষে সঙ্গীত সমাজের সম্মুখব্তী সুব(হ)ৎ মাঠে (১৬নং 
কর্ণওয়ালিস রাস্তায়) এক মেলা বসাইবেন। এঁ মেলায় মা সিংহবাহিনীর মুর্তি বিরাজ করিবে। 
মায়ের পদতলে শিবাজী মহারাজের আলীড় (6) মূর্তি। আর দূরে কৃত্রিম পর্বতকন্দরে স্বামী রামদাস 
ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন। কি মনোহর দৃশ্য--প্রাণমন পুলকিত হইয়া যাইবে ; আবার যখন 
মহারাজের অভিষেক হইবে তখন সকলেরই চিত্তপটে সেই ভাবী আর্য-বিজয় দৃশ্য অক্কিত হইবে। 

এঁ মেলা ২১-এ ২২-এ ২৩-এ জ্যৈষ্ঠ__ সোম, মঙ্গল, বুধ-_-তিনদিন ধরিয়া থাকিবে। এবার 
কেবল বচন বক্তৃতা নয়। শিবাজীর পুণ্যচরিত্র কথকেরা কীর্তন করিবেন। পুতুল নাচে মাওলী সেনার 
সমররঙ্গ দেখানো হইবে। কালীকীর্তন হরিসঙ্কীর্তন-বাউল গানে শহর মুখরিত হইবে। লাঠিবাজির 
ভীষণ শব্দে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কদম্বিত হইবে । এবার প্রকৃত শিবাজী-তত্তব হৃদয়ে হৃদয়ে উদঘাটিত হইবে। 


শিবাজী মহোৎসব 

স্বদেশিমগ্ডলীর উদ্যোগে ২১-এ, ২২-এ, ২৩-এ জ্যৈষ্ঠ (১৩১৩) সোম, মঙ্গল, বুধ তিনদিন 
ধরিয়া সঙ্গীত সমাজের সম্মুখস্থ মাঠে (১৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে) শিবাজী মহোৎসব হইবে। এই 
মহোৎসব সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। 

শিবাজী মহোৎসব-সমিতি। 

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, কৌসিলি 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, কৌসিলি 

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার ঘোষ, কৌসিলি 


পরিশিষ্ট-৮ ৭৪৭ 


ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস 

ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ.। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, বি. এল.। 

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক--কোযাধ্যক্ষ। 

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল- সম্পাদক। 

অমৃতবাজার সম্পাদক দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় মহোৎসবে সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিবেন। 

এই মহোৎসব জাতীয় প্রথানুসারে নৃতনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 
শক্তিরূপিণী মা সিংহবাহিনী তথায় বিরাজ করিবেন। সে রূপ দেখিলে প্রাণমন আনন্দে ও উৎসাহে 
মাতিয়া উঠিবে। মায়ের পদতলে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর আলীট় মুর্তি মহোতসব-সভাকে 
আলোকিত করিবে। আর কিছু দূরে পর্বত কন্দরে ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন স্বামী রামদাসের গুরুগন্তীর 
মুর্তি দেখিয়া হৃদয়ে তেজের সঞ্চার হইবে। মহোৎসবে নেক প্রকার অনুষ্ঠান হইবে। 
কালীকীর্তন-_হরিসঙ্কীর্তন--বাউল গানে রাজধানী মুখরিত হইবে। শিবাজী মহারাজের পুণধকীর্তি 
কথক ঠাকুরেরা কীর্তন করিবেন। নৃতন ধরনের পুতুলনাচ হইবে। মাওলী সেনার রণরঙ্গ প্রদর্শিত 
হইবে। লাঠিখেলা প্রভৃতি বীররস-রঙ্গেরও অভাব থাকিবে না। স্বদেশি দোকানপাটও বসানো 
হইবে। 

আসুন সকলে- এই শিবাজী মহোৎসবে যোগদান করি। এই শুভদিনে মায়ের পৃজা 
করিয়া-_মায়ের পুত্ররত্র শিবাজীকে বন্দনা করিয়া বাঙালি জাতি ধন্য হউক। 

এই মহোৎসবের বিশেষ বিবরণ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। এ মহোৎসব ব্যাপার 
বহুলব্যয়সাপেক্ষ। সাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনীয়। 

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক--শিবাজী মহোৎসবের কোযাধ্াযক্ষ। তাহার নামে ১২নং ওয়েলিংটন 
স্কোয়ারে, অথবা সম্পাদকের নামে কলিকাতা ১৯৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ঠিকানার যাহারা যাহা 
কিছু দে (য়?) তাহা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। 

বিশেষ দ্রষ্টব্য 

শহর ও মফঃম্বলের যে সমুদায় দোকানদার বা স্বদেশি শিল্পন্রব্য-প্রস্ততকারক শিবাজী মেলায় 
স্বদেশি শিল্পদ্রব্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাহারা ৮২নং সীতারাম ঘোষের স্ত্রীটে কমিটির 
অন্যতম মেম্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র (হেমেন্দ্রপ্রসাদ) ঘোষের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিম্বা পত্র 
লিখিয়া বন্দোবস্ত করিবেন। 


নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন-_সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় প্র ৩৫-৩৯ 
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সকারাম গণেশ দেউস্কর 
হিন্দু ও মুসলমান 

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন সাহেবের প্রণীত 1851 17099 02200০7 নামক একখানি পুস্তক ১৮২৪ 
খ্রিস্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক পুস্তকখানি কোম্পানির ডিরেক্টারদিগের নামে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমরা উহা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার 
দিতেছি। সেকালে হিন্দু-মুসলমানে কিরূপ শ্রীতি ছিল, _আফগানিস্থান, কাবুল, কান্দাহার ও 
বেলুচিস্থানের রাজধানীতে হিন্দুর প্রতি কিরূপ সম্যবহার করা হইত, উদ্ধৃত অংশে মনোযোগ করিলে 
পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। 
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লেখক বলিতেছেন, প্রকাশ্য অত্যাচারে এই সহিষুঃ জাতির (হিন্দুদের) অতি অল্পই পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী এদেশে বাস করিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিশিয়াছে, তথাপি 
তাহাদিগের আচার ব্যবহার বা ধর্মবিশ্বাসের সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে বিগত প্রায় 
এক-শতাব্দী কাল মুসলমানেরা প্রতিবেশী হিন্দুদিগের কুসংস্কার-সমূহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং 
তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানাদির প্রতি প্রগাট় সহানুভূতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে। 

রংপুরে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা পরস্পর মিত্রভাবে, বাস করিতেছে। এবং পরস্পরে 
পরস্পরের দেবতা ও সাধু-সন্যাসীর নিকট ইষ্ট-লাভের জন্য মানৎ করে। 

মালাবার অঞ্চলে পর্তৃগীজেরা পদার্পণ করিয়া দেখে যে, সেখানকার জামোরিণের রাজ্যে যদিও 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু রাজার শাসন প্রচলিত, তথাপি তথায় মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দক্ষিণ 
মালাবারের ব্রিটিশ শাসিত জেলাসমূহে অন্য সকল জাতির লোকের সংখ্যা যত, হিন্দু-শাসিত 
মালাবারে মুসলমানের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। এই অঞ্চলে মুসলমানদিগের দীর্ঘকাল 
হইতে এইরূপ প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে হয়, যে হিন্দু রাজারা ধর্ম-বিষয়ে অত্যন্ত 
উদার বা উদাসীন। বিধর্মীরা শান্ত ভাবে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, হিন্দুরা তাহাতে কখনও বাধা 
দেয় না। 

দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যে অনেক মুসলমানের বাস, কিন্তু সেখানকার নিননশ্রেণির কৃষিজীবী 
মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে। 

বেলুচিস্থানের রাজধানী খেলাত নগরে প্রায় চারি শত ঘর হিন্দু-বণিকের বাস। ইহারা প্রধানতঃ 
মূলতান ও শিকারণুর হইতে গিয়া তথায় বাস করিয়াছেন। এই সকল হিন্দু বণিক যে সেখানে 
কেবল স্বেচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠান করিবারই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে ; তাহাদের অত্রত্য 
ধর্মমন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহারা এ নগরের আমদানি মালের উপর একটি কর বসাইবার 
পর্যস্ত অধিকার লাভ করিয়াছেন। 

আফগানিস্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ রাজধানীতে এবং অন্যান্য শহরে বহুসংখ্যায় বাস 
করেন। বহুসংখ্যক হিন্দু পেশোয়ার হইতে কাবুলে গিয়া বাস করিতেছেন। ইহাদের শ্রমশীলতার 
গুণে কাবুলের শ্রীবৃদ্ধি বহু পরিমাণে সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া আফ্গান গবর্নমেপ্ট যত্ব-পূর্বক 
ইহাদিগের পালন করিয়া থাকেন। 

কান্দাহারে সৈয়দ মুস্তাফার রাজ্যে বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস। কান্যকুজ ব্রান্মণদিগেরও এখানে 
বসতি আছে। হিন্দুরা অনেকেই চাষবাস ও বাণিজ্য ব্যবসায় করেন। কান্দাহারে সুন্নি সম্প্রদায়-তুক্ত 
মুসলমানের সংখ্যা অধিক। সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ বিদ্যমান ; কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফার শাসন-গুণে 
হিন্দু ও মুসলমানেরা নির্বিঘে স্বেচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সপ্তাব দৃষ্ট হয়।* 


দেশের কথা। পৃ. ১৯-২১ 
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পরিশিষ্ট-১১ 
স্বদেশি প্রসঙ্গ 


কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্বপ্রধান স্বদেশি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা 
হইলে আমরা কি উত্তর দিবঃ চুড়ি ভাঙা নয়, বিলাতি কাপড় পোড়ান নয়, জাতীয় দলের সহিত 
মোকদ্দমায় পূর্ববঙ্গের গবর্নমেন্টের পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়; 
--সর্বপ্রধান স্বদেশি ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর “উত্ভিদের সাড়া” (7211. [০5১0796) 
নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি, কিন্তু 
তম্মধ্যে আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদের সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি 
ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে, মানসিক 
শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা কমিয়া 
আসিবে। দেহ ত মনের দাস; বিশাল বলশালী হস্তী ক্ষীণকায় দুর্বল মুহূর্তের অধীন; কেন না, 
হাতি-জ্ঞানে, মানসিক তেজে মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাই বলি, যাহাতে আমাদের কোনও 
স্বদেশবাসির মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতর স্বদেশি ঘটনা । আচার্য বসুর 
গ্রছকে কোন কোন ইংরাজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব বা যুগান্তর সংঘটক বলিয়াছেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বড় বড় কাগজে ইহার অপূর্ব আবিষ্তিয়াগুলির আলোচনা দূরে 
থাক্‌, সংবাদ পর্যস্ত বাহির হয় নাই। একমাত্র প্রবাসীতেই তাহার আবিষ্ত্িয়াগুলিকে সংক্ষেপে 
বাঙালির বোধগম্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদেপ দেশে বিজ্ঞানের চর্চা এত কম, /য, সন্দেহ 
হয়, যে কেহ কেহ হয়ত প্রবাসীর প্রবন্ধগুলিকে আচার্য বসুর ৫ বৎসর পূর্বের আবিক্কিয়ার চর্বিত 
চর্বণ মনে করিয়া থাকিবেন! 

এবার শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজন্‌ নামক এক মাদ্রাজী যুবক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র্যাংলার 
হইয়াছেন, এ খবরটি ছোট বড় সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে। কেমব্রিজের এই গণিত পরীক্ষা 
খুব কঠিন ; তাহাতে ইংরাজ প্রতিদ্বন্থীদিগকে পরাস্ত করায় খুব বাহাদুরী আছে। কিন্ত গণিতে 
ইহা অপেক্ষাও খুব কঠিন পরীক্ষা আছে। আর যদি ইহাই কঠিনতম হইত, তাহা হইলেও ইহাতে, 
পারিয়াছে, তাহাই জানা যায়; ইহাতে শিক্ষা করিবার শক্তি জানা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভার নূতন 
তথ্য বাহির করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, বড় বড় সম্পাদকেরা 
শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজনের বাহাদূরীতে ভারতবাসির মানসিক শক্তির বড়াই করিবার সুযোগ হইয়াছে 
মনে করিয়া কিছু না কিছু লিখিলেন ; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতমগুলীর অজ্ঞাত নৃতন তথ্য 
বাহির করায় জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিলেন, তৎসম্বন্ধে 
নির্বাক হইয়া রহিলেন। এমন কি আচার্য বসু যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাহাদেরও ইংরাজি ও 
বাংলা খবরের কাগজগুলিতে এ খবরটা পর্যস্ত বাহির হইল না! 

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষালয় এবং বঙ্গীয় শিক্ট-শিক্ষাগার 
(1321108] 1001011081 1175111116) উভয়েরই কার্য আরম্ত হইয়াছে। যাহাদের বদান্যতায় এই দুই 
মহত কার্ষের সূত্রপাত হইল, তাহারা ধন্য। বঙ্গীয় শিল্প-শিক্ষাগারের আয় কিরূপ ঠিক জানি না; 


পরিশিষ্ট-১১ ৭৫৫ 


কিন্তু ৭ আষাঢ়ের “সঞ্জীবনী”তে দেখিলাম ইহার প্রাথমিক বিভাগে ২৫ রকম কারিগরি এবং উচ্চতর 
বিভাগে ৬ প্রকার প্রধান প্রধান যন্ত্রশিল্প, বয়নবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। 
এতগুলি বিষয় ভাল করিয়া শিখাইতে হইলে প্রথমেই সাজসরঞ্জাম ও মন্ত্রাদিতে কত মূলধন লাগিবে 
এবং বার্ষিক ব্যয়ই বা কত হইবে, তদ্বিযয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। তবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল 
কনফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুধোলকর প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণকে যে পত্র 
লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকৃনিক্যাল ইনস্টিটিউটের 
মত একটি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিতে অন্ততঃ সাড়ে আট লক্ষ টাকা চাই। এবং উহা চালাইতে 
আরও সাড়ে এগার লক্ষ টাকার দরকার। অথচ এই বোম্বাই শিক্ষালয়ে মন্ত্রনির্মাণ বিদ্যা 
(1০০11201091 13116176011) বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বয়ন বিদ্যা, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় 
শিক্ষা দেওয়া হয়।১ 

সুতরাং আমাদের কলিকাতার শিক্ষাগারে ২০ লক্ষ অপেক্ষা! অনেক বেশি টাকার দরকার। 
এত টাকা উঠিয়াছে বলিয়! বোধ হয় না। এই জন্য আমাদের বোধ হয় প্রথম প্রথম অল্পসংখ্যক 
বিষয় খুব ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। খবরের কাগজে দেখিলাম জাতীয় 
শিক্ষা পরিষদেরও একটি শিল্প-শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। যাহারা এই উভয় শিল্প-শিক্ষালয়ের 
পরিচালক, তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমে বঞ্চিত নহেন। তাহারা দুটিকে এক করিয়া দিতে 
পারিলে একটি কাজের মত কাজ হয়। 

ড 

বিদেশি চিনি ও বিলাতি নুন খাওয়া হইতে লোককে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রধানতঃ এই যুক্তি 
দেখান হয় যে এ চিনি ও নুন পরিষ্কার করিবার জন্য গোরক্ত, এবং গোরু, শুকর প্রভৃতির হাড়ের 
কয়লার চূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যাহারা গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, তাহারা এই যুক্তি প্রয়োগ 
করিতে পারেন বটে; কিন্তু ইহার দোষ এই যে সর্ববিধ বিদেশি চিনি বা বিলাতি নুন এই উপায়ে 
পরিষ্কার করা হয় না। তত্তিন্ন বিজ্ঞানের নানা পথ আছে। হিন্দু মুসলমান যাহাকে অশুচি মনে 
করেন না, এরূপ উপায়ে প্রস্তুত বিদেশি ও বিলাতি চিনি, নুন পাইলে কি তাহারা খাইবেন? তাহা 
ত খাওয়া উচিত নয়। আসল কথা এই যে, যে উপায়েই প্রস্তুত হউক না, আমরা বিলাতি নুন 
ও বিদেশি চিনি খাইব না, এইরপ প্রতিজ্ঞা করা চাই। 

চু 

আমাদের স্বদেশিতে প্রাণপণ করিয়! লাগিয়া থাকা উচিত। ইউরোপের (লোকেরা জাতিবিশেষের 
সামরিক শক্তি অপেক্ষাও শিল্প-বাণিজ্য শক্তিকে অধিক ভয় করেন। পিয়ার্সন তাহার “জাতীয় জীবন 
ও চরিত্র” নামক পুস্তকে চীনদিগের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন।২ 
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৭৫৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অনেকে মনে করেন, ভারতবাসীরা শিল্পবাগিজ্যে কখন বড় হইতে পারে না। কিন্তু সেটা ভুল। 
ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দেশীয়েরা কোনরূপ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই বিলাতি বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে ও করিতে সমর্থ। ইহা 
আমাদের কথা নয়। 17018 ঠি 5916 ; 18910 5010 নামক পুভ্তিকায় ইংরাজ গ্রন্থকার কি 
লিখিয়াছেন দেখুন-_ 
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উপরে উল্লিখিত বাণিজ্য রক্ষণনীতি (০:৩০০1৫) কাহাকে বলে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই 
জানেন। অন্যদেশ হইতে আমদানি সম্ভা জিনিস স্বদেশি শিল্পের ক্ষতি ও উচ্ছেদ যাহাতে না করিতে 
পারে, এইজন্য নানাদেশে বিদেশি আমদানি জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহার দাম বাড়াইয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশি গবর্নমেন্ট বিলাতি শিল্পের ক্ষতিকারক এই রক্ষণনীতি কখনই 
অবলম্বন করিবেন না। সুতরাং আমাদের স্বদেশিভাব, বিদেশি জিনিস আপাততঃ সস্তা ও ভাল 
হইলেও লইব না, এই যে ভাব, ইহাকেই রক্ষণনীতির কাজ করিতে হইবে। বিলাতের এক প্রধান 
অর্থনীতি মিল্‌ দেশের শিল্পের শৈশবাবস্থায় রক্ষপনীতিকে কার্যকারী মনে করেন। তন্্রপ জার্মেন 
অর্থনীতিদ্র লিষ্উ রক্ষণনীতির সমর্থক। আর ইহার ফল ত হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। বিলাতি 
শিল্পবাপিজ্যের উন্নতি ও আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অধোগ'তর মধ্যে এই নীতির কার্য দেখা যায়। 
সে কথা বিস্তৃুতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। আমেরিকার লোকেরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া 
ধনশালী হইয়াছে। লেকী সাহেব তাহার এক গ্রন্থে একথার উল্লেখ করিয়াছেন।* ভারতের মত 
যে দেশের লোককে খাদ্য-দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আনিতে হয় না, তথায় এই নীতি খুব নির্ভয়ে 
চালান যায়। তবে শুধু এই নীতিতে কাজ হয় না। ক্রমাগত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চাই। 

|. 

ইংরাজদের কোন কোন কাগজে স্বজাতির গুমর রক্ষায় লেখা হয় যে, “ভারতবর্ষের লোক 
বিলাতি জিনিস না লইলে আমাদের এমন কি ক্ষতি হইবে? সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের কাটতি।” 
এটা কেবল ছেলে ভুলান কথা। আমরা এতে ভুলি না। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখে 
লগুনে এক বক্তৃতায় ভারতের ভূতপূর্ব লাট ডফারিন সাহেব বলেন যে ভারতের সঙ্গে বিলাতের 
উট জনি ভাগিনা রেরেররার তর মারা রর 
অনুভূত হুইবে।* 

৩. “105 ট্িিযাজতার। 91 06 9691 ওত 018০ 7170110878৫ 35 ৫80৩ 00 81৮৩ 579, 06 96৬৩5 
001500800. 191900090তাও 79 5901) [065018011 780৩ ০0808591 (ি0007855. 715 ৬০518 0185955 
1 27011085661) 10 188৬৩ ৬৩1 557515119 8009৫ 09০ 09811011 0581 & ট902০1৩ 5358617, 09 
151511006০৩ 01 086 87010159 0159 17880 900 6500119৫117. 

৪. “1066৫ 1: ৬০01৫. 180৫ 6৩ 600 1788018 80 989 (11 11 8179 55770813 08895001 5৬৩৫ 0% 01100 
0801 11082 000৩, 07 11 9 (701111091 16180025৬11) 008৩ 70111119818 01 11170092) ৬৩৬ 00 
১৩ ৩) 78109119 415089৩0156 15 10 & ০01896 1) 81591 01218118 - 9 211 6৬০165 11) (0185 
78918809000 0191705 - ৬1860 08010 201 6৩ 17805 60 ভি৩1 115 01555001085 50189300961965 


01 5901) পা 1160101801৩ 981877169. - 09০৩8. 
198 108006105 “9০০০০155 10) 10018” 90101 ভিুঞেত9, 5284. 


পরিশিষ্ট-১১ ৭৫৭ 


নী 
ভারতলুষ্ঠন করিয়া ইংরাজ কিরূপ ধনবান হইয়াছেন, তাহা এই পরোক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝুন। 
কিন্ত বিলাতের “পৌধমাসে” আমাদের “সর্বনাশ” হইয়াছে। 
্ী 
আমাদের দেশের কতকগুলি অজ্ঞ বা তোষামোদকারী ভণ্ড লোকে বলে যে ইংরাজ আমাদের 
দেশের শিল্প রক্ষা ও উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহারা বুঝে না, প্রতিকূল 
সমালোচনার জবাব দিবার জন্য ওরূপ দু-একটা সরকারি ঠাট্‌ বজায় রাখিতে হয়। আসল কথা 
এই যে, সরকারের আমাদের প্রকৃত উপকার করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাপান ৫০ বৎসরে যাহা 
করিয়াছে, আমরা ইংরাজ শাসনের ১৫০ বৎসরে তাহার সিকিও করিতে পারিতাম না কি? সত্য 
বটে, জাপানীদের মত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম আমাদের নাই। কিন্তু বুদ্ধিতে আমরা কম নই, 
এবং সময়ও ৫০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫০ বৎসর আমরা পাইয়াছি। তাহাতেও আমরা কিছুই করিতে 
পারিলাম না কেন? এক হিসাবে অবশ্য সমস্ত দোষই ভারতবাসির। নতুবা তাহারা পর পদানত, 
লুঠিত সর্বস্ব, আজন্ম অর্ধাশনে মৃতপ্রায় হইবে কেন? সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ দোষ মানিয়া 
লইলাম। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে ইংরাজ আমাদের শিল্পোন্নতি চান না। বড় বড় রাজপুরুষ যখন 
বলেন যে, তাহারা “প্রকৃত” স্বদেশিয় পক্ষপাতী, বয়কট বা বর্জনের পক্ষপাতী নহেন, তখনই 
বুঝিতে হইবে যে তাহাদের স্বদেশীর মানে এই যাহাতে বিলাতি মালের কাটতি না কমে। বিলাতি 
বর্জন না করিলে স্বদেশীয় জায়গা হয় কেমন করিয়া? আর আমরা, বিলাতি বর্জন না করিয়া, 
বিলাতির মত সুন্দর ও সস্তা জিনিষ তৈয়ার করিয়া তাহার পর স্বদেশি চালাইব, ইহা মনে করা 
বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কি কোম্পানির আমলে কি ভিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ডের আমলে, 
আমাদের শিল্লোন্নতির আন্তরিক চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয় নাই। 
গ 
অনেকে জানেন যে ইংরাজ জোর করিয়া আমাদের কারিগরদিগের নিকট হইতে তাহাদের 
অনেক গোপনীয় শিক্প প্রক্রিয়া জানিয়া লইয়া আমাদেরই টাকায় এ সকল তথ্যে পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত 
করিয়া ম্যাঞ্চেস্টমৈর কলওয়ালাদিগকে উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। “তোমার শিল, তোমার 
নোড়া, তোমারই ভাঙি দাতের গোড়া ।' প্রমাণ নিচে দিলাম-_ 
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আমরা বাধ্য হইয়া বাংলা কাগজে এত ইংরাজি দিতেছি। অনুবাদ দিতে গেলে পুথি বাড়িয়া 
যায়। 
দ্ 
আমরা যদি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমাদের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার 
আবশ্যক নাই। কিস্তু যখন আমাদের রাজারা ভারতের হিতের জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে 
অনিচ্ছুক, তখন যাহাতে আমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইতে পারে, নিজের উপর নির্ভর করিয়া 


৭৫৮ _ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গমমাজ 


তাহার উপায় আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এই স্বদেশি-আন্দোলন ভালরূপে প্রচলিত হইলে, 
স্বদেশি বস্তুর প্রচার হইলে ভারতের উন্নতি সাধিত হইবে। সব দেশবাসিরাই স্বদেশি বস্তু বাবহার 
করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। এমন কি ইংলগ্ড দেশে যেখানে অবাধ বাণিজ্য এত প্রচলিত সেখানে 
এখন পর্যস্ত স্বদেশ নির্মিত সামগ্রীকে তাহারা বিদেশি হইতে বেশি ভালবাসেন ও আগ্রহের সহিত 
বাবহার করেন। প্রায় দশ বৎসর হইল পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদিগের বসিবার জন্য কিছু বিদেশি 
চেয়ার ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে একজন সভ্য যেরূপ ত্রুদ্ধ হইয়া যেরপ প্রন্ম করেন, এবং 
রাজমন্ত্রী তাহার যাহা উত্তর দেন, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য বলিয়া নিল্নে উদ্ধত করা যাইতেছে-_ 
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্ঁ 

স্বদেশের কল্যাণের জন্য বিদেশি জিনিষ বর্জন কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা মার্কিনগণ, 
ইংরাজ দাসত্ব হইতে স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধের পূর্বে দেখাইয়াছিল। তাহারা তখন বিলাতি জিনিস 
বর্জন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তাহাতে একবৎসরের মধ্যে মার্কিনদের দেশে বিলাতি 
জিনিসের আমদানি ১৯৯৫০০০০ টাকার হইতে ৬০০০০০০ টাকার হইয়া যায়, অর্থাৎ এক 
বৎসরেই এক তৃতীয়াংশের ও কম।* বাঙালি, এমনি করিঠা বিলাতি বর্জন কর। সমুদয় অনাবশ্যক 
বিলাতি বিলাসত্রব্য ত্যাগ কর। দরকারি জিনিষ দেশি ব্রয় কর। মিহি মোটার বিচার করিও না। 
বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ধনবতী -মার্কিন মহিলারা কম্বলের মত কাপড়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, 
তবু বিলাতি মোলায়েম পশমী কাপড় কিনেন নাই। 

প্রবাসী ১৩১৩ ভাত 


বিবিধপ্রসঙ্গ 


জামালপুরের কাগুকে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া মনে করা উচিত নয়। কিন্তু সরকারি কোন 
কোন কর্মচারী এবং কোন মুসলমান এইটাকে জাতিবিবাদে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রবীণ লোকেরা চেষ্টা করুন যাহাতে ঝগড়ার কারণ সকল অন্তহিত 
হয়। প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মভাবের বিস্তার না হইলে সকল কারণ দূরীভূত হইবে না। ইহা অত্যন্ত 
কঠিন সমস্যা। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের শ্রীতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই জন্য 
এই বিষয়ে যথাসাধ্য মন দেওয়া সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু ইহা সকলে মনে রাখিবেন। যে কোন 
পক্ষেই অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পোষণ করিলে চলিবে না। কোন পক্ষই এরূপ মনে করিলে 
চলিবে না যে অপরপক্ষ আমাদের প্রতুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। প্রীতি সমানে সমানে হয়, 
ছোট ও বড়র মধ্যে অনুগ্রাহক অনুগৃহীতের ভাব মাত্র আসিতে পাবে। সুতরাং প্রীতি স্থাপন করিতে 
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পরিশিষ্ট-১১ ৭৫৯ 


হইলে কাহাকেও খাট হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। কেবল এইটুকু 
চাই যে কেহ কাহারও ন্যায়সংগত অধিকারে হাত দিবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে অপরের মনে 
কষ্ট না দিবার জন্য, নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার অনুসারে কার্য করিতে স্থলবিশেষে ক্ষান্ত থাকিবেন। 

প্রবাসী ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ 


সন্ধ্যা 


১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন 
শুনিবার কথা 
€১) 

মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় কাল পার্শিবাগানের মাঠে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন। বসু মহাশয় মৃত্যুশয্য। হতে উঠিয়া এই নবজীবনাগ্নিতে ব্জন করিতে গিয়াছিলেন। 
আহা! তাহার কি উৎসাহ, কি একাগ্রতা, কি স্বদেশভক্তি। তাহার বসিবার শক্তি নাই, দাড়াইবার 
শক্তি নাই, ভাবিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, অথচ স্বদেশের এই নবীন জীবনের 
স্যারের সহায়তা করিবেন বলিয়া কেদারায় সত্য সত্যই আট-দশজনের স্কন্ধে ভর করিয়া সেই 
ভিত্তি স্থাপন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার কখন কি হয় এই আশঙ্কায় ডাক্তার নীলরতন 
সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়দ্বয় দুইপার্ষ্ে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি যখন ভাবে গদগদ 
হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে আলিঙ্গন করেন তখন সভাস্থ সকলের চোখেই জল আসিয়াছিল। এমন পবিত্র 
দৃশ্য বহুদিন আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। কোন বঙ্গীয় চিত্রকর এই সকল সম্মোহন চিত্র 
যথাযথরূপে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন না কি? 


যাচিয়া কুটুম্বিতা 


আমরা নিজেরাও বড় উদার এবং সকলকেই উদারতার অবতার বলিয়া মনে করি। এতদিন 
আমরা ইংরেজ জাতিকে এইরূপ উদার মনে করিয়া তাহাদিগকে নমস্তন্মৈ নমস্তুস্মৈ করিয়াছি। 
এখনও তাহাদের উদারতার প্রতি বিশ্বাসটা ষোল আনা না হউক বার আনা রকম আছে। কোন 
দিন কোন ফিরিঙ্গি কাগজ একটু সুর বদলাইলেই আমরা অমনি আনন্দে আটখানা হই, স্বভাব 
শীঘ্র যাইবে না। গোলামীর ভাবটা যাইতে কিছু দিন বিলম্ব হইবে। এদিকে আবার অন্যর্ূপ উদারতা 
দেখা দিয়াছে। সমগ্র এশিয়ার প্রতি আমাদের মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এতদিন ভারতবর্ষ লইয়া 
ব্যস্ত ছিলাম। বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, প্রভৃতিকে এক করিবার চেষ্টায় ছিলাম, এখন সমগ্র 
এশিয়াবাসীকে ভ্রাতূভাবে বিভোর করিবার চেষ্টা হইতেছে। তা কিছু মন্দ নয় তবে অত বড় বড় 
মতলব আঁটিলেই কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব লাভের সম্ভাবনা । কেহ কেহ বলিতেছেন সমস্ত এশিয়ার 
শিল্পজাত সংগ্রহ করিয়া একটা খুব বড় রকম দোকান করিতে হইবে। সকল বুদ্ধি একেবারে খরচ 
করিয়া ফেলিলে পরে কি করা যাইবে। এখনকার সমস্যা কিসে দেশি কাপড় চোপড়ের সরবরাহ 
হয়। দেশি কাপড় চোপড় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিলে এই স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার 
কল্পনা যখন কিছুতেই টিকিবে না তখন সর্বাগ্রে যাহাতে সেই দিকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত 
হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। লোককে আর নূতন মতলবে না নাচাইয়া কেবল তাহাদিগকে 
এ স্বদেশি শিল্পজাত উৎপাদনে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। চীন জাপানের সহিত সখ্যস্থাপন খুব ভাল 
কথা কিন্তু আপাততঃ যখন দেশের লোক অন্ন বিনা মারা যাইতেছে, তখন আর আমাদের চীন 


৭৬০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাপানের কথা ভাবিবার অবসর নাই। সকল কাজে এক সঙ্গে হাত দিলে আমাদের সমস্তই পণ্ড 
হইয়া যাইবে। 

দেশে যে জাতীয় শক্তির অঙ্কুরমাত্র দেখা দিয়াছে তাহার ঘাড়ে এত বড় ভার চাপাইলে চলিবে 
না। আপনি বাচিলে ত বাপের নাম। দেশীয় শিল্পের পুনংপ্রতিষ্ঠা করিয়া আগে আপনাদের সমাজের 
সকল শ্রেণির লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া--তারপর আত্মীয় কুটুম্বের কথা ভাবিব। 
এখনই চীন জাপান বলিয়া এত উতলা হইলে চলিবে না। দেশের সমস্ত লুপ্তপ্রায় শিল্পের 
পুনরুজ্জীবন আমাদিগের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য । এখন যাহারা দেশে অন্নের চিন্তায় ছটফট করিয়া 
বেড়াইতেছে-_তাহাদিগের সেই চিস্তা দূর করিয়া দিতে না পারিলে তাহাদিগের নিকট হইতে 
লৌকিকতা, সৌজন্য, আত্মীয়তা কিছুই আশা করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে যদি আমরা শিল্পের 
উন্নতি করিয়া ধনধান্যে শ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারি তখন এশিয়ার অন্যান্য দেশকে তাহার 
সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে আপনা হইতেই সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। পূর্বে যে দেশের শিল্প সম্পদ পাশ্চাত্য 
দেশবাসিগণেরও স্পৃহার সামগ্রী ছিল,সেই দেশের শিক্পজাত আবার প্রচুর পরিমাণে উৎপঃ হইলে 
তাহা যে এশিয়ার সর্বত্র প্রবেশ লাভ করিতে পারিত সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে 
না। আগে আমরা, আপনারা আপনাদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াই তারপর অপরের সহিত সম্বন্ধের 
কথা ভাবিব। এই জাপান এখন উন্নত হইয়াছে, কিন্তু জাপানীরা ত সমগ্র এশিয়াবাসীর সহিত সম্বন্ধ 
স্থাপন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই এত ব্যস্ত হয় নাই। উহারা আপনাদের চেষ্টায় আপনারা বড় 
হইয়াছে, তারপর আপনাদের ঘর সামলাইয়া লইবার পর দস্তের সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে এখন 
এশিয়াবাসীদের মধ্যে যে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাদিগকেই আমরা সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত হইব। যাচিয়া আত্মীয়তা করাটা কিছুতেই ভাল নয়। আমাদের তেমন অবস্থা হইলে অপরে 
আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে আপনা হইতেই উৎসুক হইবে। 


ক্ষুদে লাট 

স্যর আন্দর ফেরেজার ছিলেন রাম--হইলেন এখন ক্ষুদিরাম--ছিলেন সমস্ত বাংলার 
লাট--ইহইলেন এখন আধা বাংলার ক্ষুদে লাট। কেহ কেহ খোসামদে বলিতেছে মে তিনি প্রজার 
হিতের জন্যই এতটা মান মর্যাদা খোয়াইলেন। ইংরেজের আবার মান মর্যাদা। দুদিনের জন্য চাকরি 
করতে এসেছে-_দুদিন পরে চলিয়া যাইবে। আর বিলাতে ফিরিয়া গিয়া যে মুষিক সেই মুষিক 
হইয়া যায়। বাংলার লাট ক্ষুদে লাট হইয়া তার বোল আনাই লাভ। কাজকর্ম যতদুর হতে পারে 
কমিয়া গেল কিন্তু মজুরি সেই লাখ টাকার এক কাণা কড়িও কম নয়। ইংরেজ আবার আমাদের 
হিতের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে। মার চেয়ে ভালবাসে সে বড় ডাইন। যখন কুবুদ্ধি ধরে তখন 
এই রকমই ঘটে। বাংলা দেশ ভাডিতে গিয়া নিজেরাই দুটুকরা হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম ক্ষুদে লাটের 
খাতির কতই না খেলো হইয়া গিয়াছে। এই ভাঙা মান লইয়া ইংরেজরাজ লোকের চোখে বড়ই 
ছোট হইয়া গেল। কিন্তু ইংরেজ ও সব দেখেও না বুঝেও না। তাহারা টাকা হইলেই হইল। একটা 
দেশকে দুটা করিলে দেশটাকে ডবল করিয়া লেখা যাইবে। এই ক্ষুদে লা্টের ক্ষুদে পরিষদণ্ডলিরও 
দুর্দশা বড়। তাহাদের বক্তৃতায় কেবল আজ দেশের লোক তালি বাজাবে। তাহাদের ইংরেজের 
কাছে আদর আবদারের মুল্য আধকড়া কড়ি হইয়া যাইবে। তাহারা এখন ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ভোজন 
করিয়া নিজেরাই মোটা তাজা হইবেন আর সেই উচ্ছিষ্ট ছড়াইয়া লোকত্রষ্ট করিতে পারিবেন না। 
আমাদের দেশি পরিষদগুলা আর কেন গড্ডালিকা সাজিয়া লোক হাসান। কেহ কি নাই যে এই 
গড্ডালিকাগুলির চক্ষুকর্ণ ফুটাইয়া দেয়। আর কেন আধা যুলুকে আধা মজলিশে ক্ষুদে লাটের 
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খোসামোদ বা তাহার সঙ্গে আবদারের ঝগড়া করিয়া কি হইবে। সরিয়া পড় না। আরও একটু 
কানমোচড়ানি জুতার ঠোককর না খাইলে ইহাদের চেতনা হইবে না। কি হইতে কি হইয়া গেল। 
ইংরেজ ভাঙ্িতে গিয়া নিজে ভাঙিয়া পড়িল। আর ভাঙিয়া গেল ইংরেজের ভিক্ষাপুত্রেরা। কিন্ত 
বাঙালি জাতির ভিতরকার একতা সজোরে বাহির হইয়া পড়িল। 


সুরেন্দ্রনাথের যেমন অসামান্য মানসিক শক্তি তেমনই অনন্যসাধারণ শারীরিক শক্তি। এ ত 
পলিত কেশ বৃদ্ধদেহে জরার প্রাদুর্ভাব বেশ দেখা দিয়াছে। কিন্তু কাল যখন তিনি নগ্রপদে এক 
বিশাল জনতার অধিনায়কভাবে পার্শিবাগান হইতে পশুপতিবাবুর বাড়ির দিকে ছুটিয়া যাইলেন 
তখন তাহার শক্তি দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়াছিল। 


৩ 


কাল নিমতলা-ঘাটে একজন শিশু সমস্ত ভিখারীর হাতে রাখি বাঁধিয়া দিয়াছে ও তাহাদিগকে 
শ্রীতি সম্ভাষণ করিয়াছে। 


পশুপতিবাবুর বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল। আরও অনেক সন্ত্রান্ত লোককে কাল গাড়ি হইতে নামিতে 
হইয়াছিল। 


৫ 
কাল পশুপতিবাবুর বাড়িতে ভিখাবী, মুটে গাড়োয়ান প্রভৃতি যেমন ভক্তি ও আগ্রহের সহিত 
মায়ের প্রণামী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যে বঙ্গের শুভদিন সমুপস্থিত সে বিষয়ে আর 
তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। পশুপতিবাবু, মন্মথবাবু, গগনবাবু প্রভৃতি যাহারা ভিক্ষা সংগ্রহ 


৬ 


কাল পশুপতিবাবুর বাড়ির বাহিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিশাল জনতার মধ্যে একজন ইংরাজ 
উন্মত্তের ন্যায় মুহুমুু বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি করিয়া টুপি ছুঁড়িতেছিল ও নাচিতেছিল। সকলে বলিল 
এ মহাপ্রাণ ইংরেজ নাকি স্টেট্সম্যান সম্পাদক র্যাট্র্রিফ সাহেব। 


৪ 


কাল মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময়ে ইংলিশম্যানের সহকারী সম্পাদক নিউম্যান সাহেব 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই একজন বাঙালি ভদ্রলোক তাহার হাতে রাখি বাঁধিতে গিয়াছিলেন, 
সাহেব প্রথমে রাখি বাধিতে স্বীকার করেন নাই, তার পরে নাকি উপরোধে টোক গিলিয়াছিলেন। 


রি 

ইংলিশম্যানের সম্পাদক পশুপতিবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। ইংলিশম্যানের 
সম্পাদককে দেখিলে সাধারণের মনে বিদ্বেষের ভাব আসিতে পারে আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ নাকি 
পূর্ব হইতেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। 

৯৯ 

কাল কেটওয়েল বুলেন কোম্পানির সাহেবেরা বাঙালি কেরাণিদিগকে বেলা দুইটার সময় 
ছুটি দিয়াছিলেন। জিনিসপত্র না পাওয়ায় কাল তাহাদের ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় নাই একথাও 
তাহারা অফিসে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। 


৭৬২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


১০ 


কাল যখন প্রাতে গঙ্গাক্নানান্তে মাড়োয়ারীরা কাজকর্ম বন্ধ করিয়া আপন আপন দোকানে 
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অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন অনেক মাড়োয়ারী একত্রিত হইয়া তাহার কথায় প্রতিবাদ 
করিতে লাগিল তখন তিনি পুলিস প্রহীদিগকে তথা হইতে চম্পট দিতে উপদেশ দিয়া আপনিও 
সরিয়া পড়িলেন। 
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ভারতী-১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ 
লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা 
১৮৯৯ হইতে ১৯০৮ 

লর্ড কার্জন আগে লর্ডও ছিলেন না, ধনশালীও ছিলেন না। তিনি পারস্য দেশে গমন করিয়া 
তথাকার রীতিনীতি ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকই তাহার 
সৌভাগ্যের মূল কারণ। ইহা পাঠে বৃটিশ গবর্নমেন্ট তাহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাহাকে 
কোন রাজকার্য উপলক্ষে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। সেখানে ওয়াশিংটন নগরে তৎকালের 
প্রেসিডেন্ট ক্রিভল্যাণ্ডের হোয়াইট হাউস প্রাসাদে সেদেশের কোন ক্রোড়পতির কন্যা মিস লাইটারের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয় এবং পরে ইহার পাণিগ্রহণে “রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব” 
একসঙ্গে লাভ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সৌভাগ্য দ্বারাই সৌভাগ্য বর্ধিত হয়। 
এই বিবাহের ফলে দেশে আসিয়া তিনি ভারতের শাসনকর্তৃত্ব পদে বরিত ও লর্ড উপাধিরূপে 
সম্মানিত হইয়া ১৮৯৯ ধ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতে আগমন করিলেন। ধনী-কন্যাকে বিবাহ 
করিয়া তাহাকে তদুপযোগী সমাদর, মর্যাদায় ভূষিত করিতে কার্জনের কিরূপ প্রবল আকাঙ্কা 

জন্মিয়াছিল--দিল্লির দরবার হইতে তাহা অনুমান করা যায়। 


তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ 


তিব্যতে সৈন্যপ্রেরণ লর্ড কার্জনের একটি বিশেষ দুর্নীতি । তিব্বত দমন অভিপ্রায়ে কত অর্থ 
কত প্রাণ ধ্বংস হল তাহার ঠিক নাই ; কিন্তু শেষে ফললাভ হইল কি? কার্জন বুঝিলেন, 
তিব্বতগ্রাস অসাধ্য, এবং সেই দুর্গম্য হিমপ্রদেশে বসবাস বা বাণিজ্যের আশাও দুরাশা মাত্র । তখন 
পগুশ্রম বুঝিয়া মানে মানে সৈন্যগণ তিব্বত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তিব্বত চীনের অধীনেই 
রহিয়া গেল। 

কার্জনকে বা ইংরাজনায়কদিগকে ধর্তব্যরূপে এ নীতির ফলভোগ করিতে হইল না। গরিব 
ভারতবাসীই অকারণ ধনেপ্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই দুর্নীতির পীড়ন সহ্য করিল। কিন্তু ইহাতে 
কি কার্জনের চন্ষু ফুটিয়াছিল? 


দিল্লির দরবার 


১৯০৩ 
এমন জীকজমক সমারোহে ইতিপূর্বে কখনও কোন বাদসাহ দরবারমসনদে বসেন নাই। কুইন 
ভিন্টোরিয়ার মৃত্যুতে, যুবরাজের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, লর্ড কার্জন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত 
অভিণয় করিতে অবসর পাইয়া, জীবনের প্রধানতম ও প্রবলতম আকাঙ্কার পরিতৃপ্তি করিয়া 
লইলেন। তখন রাজপুত্র ডিউক অফৃ কনোট সপত্বীক এখানে আসিয়াছিলেন। দিল্লিতে দরবার 
উপলক্ষে বহুব্যয়ে নির্মিত রাজপ্রসাদে কার্জন সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন, আর রাজপুত্রের 
জন্য শিবির ব্যবস্থা হইল। দরবারে কার্জন সন্ত্রীক স্বর্ণ সিংহাসনে আর ডিউক ও ডিউকপত্রী রৌপ্য 


৭৬৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সিংহাসনে বসিলেন। শাসনকর্তা মণিময় অপূর্বদর্শন ময়ুরপরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া, সস্ত্রীক সর্বাগ্রে 
দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পুজা গ্রহণ করিলেন-_-আর রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ 
তাহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার অধিক সম্মান গর্ব তাহার পক্ষে আর কি হইতে 
পারে £ রাজপুত্রের প্রতি তাহার এইরূপ ব্যবহারে রাজভক্ত ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেই সমভাবে 
ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল। 

তাহার এই গর্ব পরিতৃপ্তির জন্য, খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য ভারতেব রক্ত শোষিত হইল। 
রাজন্যবর্গ খণগ্রস্ত হইয়া প্রজাপীড়নে বাধ্য হইয়া পরস্পরকে জীকজমকে হারাইতে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এইরূপে দেশের টাকা জলের মঙ জলে গিয়া পড়িল। 

ইহার পর ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। মহাবাণীকে 
দেশের লোক আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করে : তাহার মৃত্যুতে সকলেই প্রকৃত শোকমণ্ন, তাহার স্মৃতির 
জন্য কি রাজা কি প্রজা মুক্তহস্তে সাধাতীত দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু লঙ্ড কার্জন ইহার সঘ্যবহার 
করিলেন না। যদি ভিক্টোরিয়া হলেব পরিবর্তে এই অর্থ, দেশের যথার্থ কোন উপকারকার্ষে-- দুর্ভিক্ষের 
জন্য বা শিক্ষার জন্য ব্যয় হইত তবেই ভিন্টোরিয়ার স্মৃতি সার্থক হইত, লর্ড কার্জন সকলেরই 
ধন্যবাদের পাত্র হইতেন। 

ইউনিভার্সিটির আইন 

এই আইনের দ্বারা উচ্চ বিদ্/।শিক্ষার দুল্য তিনি এত বুদ্ধি করিয়া দিয়াছেন যে সর্বসাধারণের 
পক্ষে শিক্ষালাভ এখন দুরূহ । দেশের লোকে প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিল, কিন্তু প্রভু 
তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। আইন পাশ হইয়া গেল। 

এই সঙ্গে রাজকীয় সংবাদপ্রচারনিবারণী আইন পাশ করিয়া রাজকার্যের যথাযথ সমালোচনা 
পর্যন্ত তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু এই সমন্সে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান 
করেন-_তাহাতে প্রাচ্যজাতির প্রতি যেরূপ অযথা নিন্দা-বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র 
জ্বালাও ভারতবাসী এখনো বি-মৃত হয় নাই! 


বঙ্গবিভ'গ 
১৯০৪ 

বঙ্গবিভাগ কার্জনের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ অমরবীর্তি। দেশের লক্ষ লক্ষ লেক মিটিং করিয়া 
সমস্বরে এ সম্বন্ধে তাহাদেব 'অনিচ্ছ! জ্ঞাপন করিল। তিনি সে আবেদনে, সে ক্রন্দনে ভ্রক্ষেপহীন 
হইয়া এই দুর্নীতি কার্যে পরিণত করিলেন। বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। দেশের লোক বজ্বাহত হইল। 
ইংরাজের ন্যায়বিচারে এতদিন যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস টলিল। ইংরাজজাতির শাসনের প্রতি 
যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা ভ্রান্তি বলিয়া সকলের ভ্রম হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল লর্ড 
কার্জনের শাসনে এইরূপে বঙ্গে সমুহ দুর্দিন আনয়ন করিল। 


১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আক্টোবলে বঙ্গবিভাগ হইল। সেদিন জাতীয় শোকপর্বে নব উৎসবের 
সৃষ্টি। সেদিন বঙ্গের প্রতি বান্জাব, প্রতি দোকান বন্ধ. প্রতিগৃহে অরন্ধন ; সকলে শোকউৎসাবে 
এক হইয়া, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাখি বাঁধিয়া, সমস্বরে মহামন্ত্র উচ্চাবণ করিল “বন্দেমাতরম্‌”। লর্ড 
কার্জন তাহাব দুর্নীতিতে ভাবতে একভামন্ত্র জাগাইয়! দিলেন। 

এই মন্ত্ব উচ্চারণে বিদ্রোহিতা ছিল না, তাহার অভিপ্রায়ও ছিল না; ছিল কেবল, সমস্বরে 
এই দুর্নীতির প্রতিবাদ, ইহাতে অসন্তুষ্টি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ, সকলে এক হইয়া দেশের হিতকল্পে 


পরিশিষ্ট-১১ ৭৬৭ 


কার্য করিবার এবং বিলাতি দ্রব্যের স্থলে দেশের দ্রব্য ব্যবহার করিবার সন্বল্প। 

অস্ত্রহীন শস্ত্রহীন এবং প্রধানতঃ ভারতের স্বক্পবুদ্ধি বালককণ্ঠে উচ্চারিত এই মন্ত্রে প্রবল 
প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভীত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 
ভীরু বাঙালির এই মন্ত্র উচ্চারণ সহ্য করিতে না পারিয়া কার্জন বোম্বাই হইতেই ইংলগ্ডে গমন 
করিলেন। সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে তাহার সাহস হইল না। আসল কথা তাহাব 
অন্তরাত্মা তাহাকে ভীত করিয়া তুলিল। তিনি যে অন্যায় কার্য করিয়াছেন, লক্ষ কোটি প্রজার 
অন্তর্দাহ করিয়াছেন এই বোধই তাহাকে বঙ্গে মুখ দেখাইতে দিল না। 


১৯০৫ 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার রাজনীতি ভারতে 
স্থায়ী হইয়া গেল। তাহার ফলে, দেশের অসস্তষ্টি, স্বদেশি আন্দোলন, ছাত্রগণের পথে ঘাটে 
বন্দেমাতরম্‌ মস্ত্রোচ্চারণ বাড়িতে লাগিল। গভর্নমেন্ট ইহাতে ভীত হইলেন। শাসনকারী এবং 
শাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত পরিচয থাকিলে গভর্নমেন্টের রূপ ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। 
কিন্তু তাহারা দেশের অবস্থা, দেশের লোককে প্রকৃত ভাবে জানেন না। অতএব এদেশের সহিত 
পাশ্চাত্য দেশেব তুলনা করিযা বন্দেমাতরম্‌ উচ্চারণকারীদিগকে সামান্য অপরাধে শুরদণ্ড দিতে 
লাগিলেন। বালকের কার্যে, কারণে অকারণে তাহারা বৃদ্ধের কার্যগুরুত্ব অর্পণ করিঘা বিমঘ শাসন 
আরম্ভ করিলেন। বিষময় ফল ফলিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখ মাসে বরিশাল কন্ফারেন্স পুলিসের 
অন্যায় বাধাতে বন্ধ হইয়া গেল। নিরস্ত্র বালকগণ পুলিসের ভীষণ লগুড়াঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত 
হইয়া উঠিল। সেই সময সেই অন্যায় পীড়ানে একান্ত পীড়িত বালক মনোমোহন সর্বাস্তঃকরণে 
অভিশাপ দিয়াছিল, গভর্নমেন্ট অন্যায় করিয়া আজ যে রক্তপাত করিলেন, এই রক্ত আমার ভবিব্যৎ 
ভ্রাতুগণের দেহে একদিন প্রবল শক্তিতে সঞ্যারিত হইয়া উঠিবে। 

তখন একথা পীড়িতের আর্তনাদ, পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ 
দেখিতেছি এইরূপ অত্যাচাব অবিচার শাস্তিপ্রিয়, ধর্মভীরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্য অরাজকতার 
মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। বাহুবলহীন, পাঠানুরাগী, নিরীহ রাজভক্ত জাতিকেও জঘন্য বিদ্রোহিতা পাপে 
লিপ্ত কবিয়া তুলিযাছে। ইংরাজশাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর, ইংরাজ রাজ্যলোপ 
কল্পনা কবাও যে আমাদের পক্ষে অহিতজনক, এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্যস্ত ভুলিয়া গিয়া 
অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্ধ দ্বারা নিজের এবং দেশের সর্বনাশ করিতে ও কুঠিত হয় নাই! 
হায়! ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে৷ 


গভর্নমেন্টের প্রতি নিবেদন 


অন্যায় করিলে শাস্তি অবশ্যভ্তাবী, পাপ করিলে দণ্ডভোগ অনিবার্। গভর্নমেণ্ট এই পাপলিপ্ত 
বালকগণকে শাস্তি দান করুন, সে বিষয়ে আমাদেব বলিবাব কিছুই নাই। অপরাধীগণ অকাতরে 
অকুতোভয়ে তাহাদের স্বোপার্জিত প্রাপ্াশাস্তি শিরোধার্য করুক, তাহাতেই দেশের মঙ্গল। 

আমাদের কেবল “শর্শমেন্টের প্রতি এইমাত্র নিবেদন, যাহারা এই রাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে 
লিপ্ত, তাহারাই কি এ*মাত্র সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে এই কার্ষের জন্য দায়ী? লর্ড কার্জন প্রমুখ 
শাসনকর্তাদিগেব শাসননীতি কি এই কার্ষের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট উত্তেজিত কবে নাই? 
গভর্নমেন্ট আপনাকে বালকদিগের স্থলে একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। দেখিয়া,যাহাতে এরূপ 
ঘটনা আর না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিযা চলুন, ইহাই মাত্র আমাদের নিবেন, আমাদের প্রার্থনা। 


৭৬৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বাঙালি স্বভাবতঃ শাস্তিপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ইংরাজ শাসনে শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে তাহাদের মধ্যে 
কিয়দংশেরও এই আজনম্মসংস্কার স্থলিত হইয়াছে, গভর্নমেন্ট সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া 
তাহার প্রতিবিধান করুন; তাহা হইলেই রাজায় প্রজায় পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন হইবে, অনুরাগের 
সম্পর্ক বর্ধিত হইবে, অকারণ অমঙ্গল সমস্তই দূর হইয়া যাইবে। 

ইংরাজ গভর্নমেন্ট প্রকৃত পক্ষে আমাদের কিরূপ হিতকারী তাহা যাহাদের কিছুমাত্র স্থির বুদ্ধি 
আছে তাহারাই বুঝেন। আজ যদি ইংরাজ চলিয়া যান, আমরা কত বিপদে পড়িব কে বলিতে 
পারে? আমাদের চারিদিকে শক্র ; আজ আমরা যাহাদিগকে মিত্র মনে করিতেছি তখন তাহারাও 
শত্রু হইয়া দাড়াইবে। আমরা আপনারাই হয়ত তখন পরস্পরে খুনোখুনি করিয়া মরিব। কিন্তু 
আহত হইলে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। মুহূর্তের উত্তেজনায় লোক যুগযুগাস্ত-আরাধনার 
বিজ্ঞতা, স্থর্য বিসর্জন দিয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ মনুষ্য স্বভাব। তবে সন্তান হইতে পিতার 
দায়িত্ব যেমন অধিক, প্রজা হইতে রাজার দায়িত্বও সেইরূপ গুরুতর প্রতি কার্যে, প্রতি শাসনে 
সুনীতি সামানীতি প্রকাশ ছারা রাজার প্রতি প্রজার বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টাই প্রকৃত রাজনীতি । রামচন্দ্র 
প্রজারঞ্জনের জন্য প্রাণাধিক সীতাকেও বিস্জনি দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের আদর্শ রাজধর্ম। 

লর্ড কার্জনের যথেচ্ছাচার নীতির পরিবর্তে গভর্নমেন্ট এই দিকে একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই 
অচিরে শাস্তি স্থাপন হইবে। 


পরিশিষ্ট-১২ 


কিরণেন্দু বাগচি 


বহিবিল্লব* 


এ ১৯০৫-এর ১ সেস্টেম্বরেই ধুরন্ধর প্রতিনিধি ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন সিমলা 
শৈলশিখরে বসে সরকারি ফতোয়া জারি করলেন-__“বাগলাদেশ দ্বিখণ্ডিত।' 
প্রথম খণ্ডে-_ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগ আর তার সঙ্গে যুক্ত হবে আসাম, যা এতদিন 
চিফ কমিশনারের অধীনে আছে। এই কয়টি একত্রে হবে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। শাসনকার্য পরিচালনা 
করবেন, একজন লেফট্টেন্যান্ট গবর্নর, ঢাকা রাজধানী থেকে। 
অবশিষ্ট বাংলার যেটুকু থাকল তা বিহার, উড়িষ্যার সঙ্গে একত্র হয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নামে 
অভিহিত হল ; রাজধানী কলকাতা । এখানেও একজন লেফট্টেন্যান্ট গভর্নর থাকবেন রাজকার্য 
পরিচালনার জনো। 
পাকাপাকিভাবে বাংলা দু'ভাগ হয়ে গেল। 
ভারতীয় সংবাদপত্র এই দুঃসংবাদ পৌছে দিল বাংলার ঘরে ঘরে। খবরটা ঠিক শেলের মত 
এসে বিধল বাঙালির বুকে। 
২ সেপ্টেম্বর বাঙালি, অশৌচের দিন হিসাবে পালন করল। 
ভোর হতেই দলে দলে কলকাতাবাসী সকলে চলল নগ্নপদে গঙ্গান্নানে । পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ 
এবং বিশিষ্টেরা নগ্রপদে। গঙ্গার পবিত্র বারি স্পর্শ করে বাঙালি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। সমবেত সকলে 
বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে একই সুরে, সুর মিলিয়ে গাইল-_ 
“বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন 
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।” 
গঙ্গার ম্লান সেরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল-- 
“বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর তবাষা, 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।” 
পুনরায় একত্রে ধবনি দিয়ে উঠল-_ 
“এক জাতি এক ভগবান, এক দেশ এক মন প্রাণ।' 
পুনঃ পুনঃ উচ্চকষ্ঠে নিনাদিত হতে থাকল-_ 
বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্। 
গর্জনে গর্জনে গঙ্গাবক্ষ প্রকম্পিত প্রতিধ্বনিত। বাতাসের ঢেউয়ে যেন তা উদ্ধত। 
রক্তরাগে রাঙিয়ে নতুন সুতোর গুচ্ছ বেঁধে দিল একে অপরের হাতে। এই “রাখিবন্ধন' হল 
প্রতিটি বাঙালি তথা ভারতবাসীর একের সঙ্গে দ্বিতীয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন। 
স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরলা দেবী সূচনা করলেন রাখিবন্ধনের। এই উৎসবের 
পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর। 


* বহ্বিলব। পু. ৮৭ - ৯৭ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৪৯ 


৭৭০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


হিন্দ, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকলেরই এক মন্ত্। সকলেই এক সৃত্রে বাঁধা। 

লোহিত সূত্রের এই রাখি গ্রহণ, মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি। 

কানাইলাল এবং মতিলাল সহকমীদের নিয়ে ছুটে এসেছিল চন্দননগর থেকে, অশৌচের দিন 
পালন করে এই পবিত্র বন্ধনে নিজেদের বাধতে। 


২২ সেপ্টেম্বর টাউন হলের আর এক মহতী সভায় কর্ম নির্ধারিত হল লালমোহন ঘোষের 
সভাপতিত্বে। বাংলার সর্বত্রই প্রতিবাদ সভা আহত হ'ল। 

সভায় সভায়, বিলাতি বস্ত্রের বহুৎসব সুরু হয়ে গেল। 

বরিশালে বিরাট শোভা-যাত্রার আয়োজন করলেন অশ্থিনীকুমার দত্ত। পুরোভাগে চলেছেন 
শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন সুন্দর শোভাযাত্রা ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই প্রথম। দুঃখের 
বিষয় পুলিস লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রীদের বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি। 

এই মাসেরই ২৫, কলকাতা ময়দানে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদ সভায় সরকারি নীতিকে 
ধিকার দিতে থাকে। অনেক ছাত্রই স্কুল-কলেজ বয়কট করে সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে। 

সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থেকে একদল পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হল ছাত্রদের পেছনে। পুলিস 
নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়ে বহু ছাত্রকে গুরুতররূপে আহত করে, তাদের স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। 
এরপর থেকেই জনসাধারণের ওপর সরকারি উৎপীড়ন সুরু হয়ে গেল। 

এই প্রচণ্ড ভুলের মাশুল ইংরেজ শাসককে ভালভাবেই দিতে হয়েছিল উত্তরকালে। লাঠি 
চালানোর ফল হয়েছিল উল্টো। 

নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রদের প্রতি নির্মম বর্যরের ন্যায় পুলিসী অত্যাচারে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোকও 
অশ্নিমৃর্তি ধারণ করল। 

প্রতিটি স্তরের ভারতবাসী জেহাদ ঘোষণা করল ইংরেজ শাসনের বিরুছে। এর”র কোন 
আপোবই হতে পারে না ও জাতের সঙ্গে! 

এদের মনে সাহস যোগাতে সামনে এসে দীড়ালেন তখনকার রাজ্যপরিষদের মূর্ত প্রতীক 
সুরেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর, ভূপেন্দ্রনাথও এসে যোগ দিলেন। বিপিন পাল 
তো ছিলেনই। 

কে বলে বাঙালি দুর্বল? ভগ্রচিত্তঃ নিরুপায় £ পরাধীন? 

গুলিবিদ্ধ শার্দূলের ন্যায় বাঙালি জাতি প্রবল গর্জনে দশদিক প্রকম্পিত করে তুলল। দিকে 
দিকে জনসভার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীকে হসিয়ার করে দিল--“আমরা আর সহ্য করব না এই 
অত্যাচার, উপযুক্ত উত্তর আমরা দেবই। নিরস্ত্র বাঙালি আর নীরবে মার খাবে না। হাতে না পারি, 
ভাতে মারব। বেনিয়াদের ব্যবসা বন্ধ করব। ইংরেজের পেটে হাত পড়লেই বেশ বুঝতে পারবে 
বাঙালি আর যথেচ্ছাচার সহ্য করবে না। বুঝিয়ে দেবে রাজশক্তিকে প্রজাশক্তির কাছে পরাজয় 
স্বীকার করতে হয় কি না! বিলিতি দ্রব্য আমরা আর কোনদিনই স্পর্শ করব না। স্বদেশিই আমাদের 
মূলমন্ত্। স্বদেশি 'ামাদের ধ্যান, শ্বদেশি আমাদের জ্ঞান, স্বদেশি আমাদের প্রাণ।' 

ঢাকায় নেতৃত্ব দিলেন আনন্দ রায়। ফরিদপুরে অদ্থিকা মজুমদার আর বরিশালে দিলেন 
অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাঙালির কষ্ঠন্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে আসমুদ্র হিমাচল গর্জে উঠল 'বন্দেমাতরম্‌*। 

মহালয়ার দিন অতি প্রত্যুষ থেকে দলে দলে পঞ্চাশ হাজারের ওপর ইতর ভদ্র এসে 
কালীঘাটের মা কালীর সামনে শপথ নিল-_ 

“আমি আস্তরিকভাবে তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি মা! জীবনে আমি বিদেশি প্রব্য স্পর্শ 
করব না। বিদেশি পণ্যশাল! থেকে এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করব না যা ভারতীয় কারিগরের ছারা 
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নির্মিত হতে পারে। যে কাজ ভারতবাসীর ছ্বারা সম্ভব, এমন কোন কাজে কোন বিদেশিকে নিয়োগ 
করব না।” 

জাগরণের নতুন প্রভাতে বিপ্লবের নবানুরাগ কানাইলাল এবং বেশ কিছু যুবকের অস্তঃরাজ্য 
আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করল। কলকাতা-_চদ্দননগর একই আলোর স্পর্শে রাঙা হয়ে উঠল। 

স্বদেশির বন্যা কলকাতাকে ভাসিয়ে দিয়ে চন্দননগরকে প্লাবিত করল। 

কানাই ভাসল। 

শুধু কি কানাই? 

কানাইলালের সঙ্গে ভাসল মতিলাল, নরেন, সাগরকালী, ননীলাল, শ্রীশ ঘোষ, বিশ্বনাথ সিংহ, 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আর বিশ্বনাথ সরকার--ভেসেছিল আরও কত কে। 

জাগরণের এই প্রবল বন্যায় বাংলার দিকে দিকে কত শত ভাসল, হাবুডুবু খেল, উঠল। কেউ 
বা ভয়ে প্রাণ বাচানোর জন্যে দূরে পালাল। কতজন এর ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে 
পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। যারা এই বন্যাতে বুক বেঁধে যুঝে চলল তারাই কুলে এসে আলোক 
বর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। কেউ বা বাংলার বাইরে সরে গিয়ে বিপ্রবী দলে যোগ দিল। 

রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের ডেকে বললেন-_“আত্মশক্তির দ্বারা ভেতরের দিক্‌ থেকে দেশকে সৃষ্টি 
কর। কারণ, সৃষ্টি দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। 
দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে, দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকে ব্যাপক করে উপলব্ধি করা । আপনার 
চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার ছ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে 
দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি এই জন্যেই দেশের 
মধ্যে মানুষের আয্মার ব্যাপ্তি-_-আত্মার প্রকাশ।” 

--কংগ্রেসকে কটাক্ষ ক'রে বললেন--“ইংরেজ রাজ,--সরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়। 
এই জন্যই বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক 
থেকে তার ছারা আমাদের দেশকে হারাই...... দেশের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। দেশ আমারই 
'আত্মা, এই জন্যেই দেশ আমার প্রিয় এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টি কার্ধে পরের মুখাপেক্ষা 
করা সহাই হয় না।” 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদের অন্তরে বঞ্জের মত গিয়ে আঘাত 
হানল। তার প্রতিটি সহকর্মী এই বাণীর পূর্ণ মর্যাদা দান করল। 


দেশব্যাগী রাখিবন্ধন" উৎসব পালনের জন্যে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ (বাণ্লা ১৩১২র ৩০ 
আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্নাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ইন্তাহার প্রকাশিত হল। 

এই ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারি ভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বাঙালিরা অপমানিত হয়ে, 
সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই দিনটিতে অরন্ধন পালন করল। একটি লোকেরও বাড়িতে সেদিন হাঁড়ি 
উঠল না উনুনে। 

রাখিবন্ধনের অর্থ বড় সুন্দর, উদ্দেশ্যও চমকপ্রদ--কোন সুতীক্ষ রাজতরবারি এই অচ্ছেদ্য 
বন্ধনকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না কোন দিনই। 

বাংলায় যখন পথে ঘাটে ভদ্র ঘরের নারীদের মুখ কেউ বড় একটা দেখতে পেত না, সেই 
আবরুআনার নাগ-পাশকে ছিন্ন করে আজকের এই পবিত্র ৩০ আশ্বিনকে সর্বতোভাবে প্রাণবস্ত 
করে তুলতে মুর্শিদাবাদের মা-বোন-কুলবধূরা একজোটে অন্দরমহলের অবগুষ্ঠনকে দুহাতে ঠেলে 
সরিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথম বাইরে বেরিয়ে এলেন এই ব্রত উদ্যাপনে। দলে দলে তীরা বেরিয়ে পড়লেন 
রাস্তায়। পাঁচ শ'রও ওপর ভদ্রপরিবারের মা-মেয়েরা এসে জড় হলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর 
ত্রিবেদীর বাসভবনে । 
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পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন তীরা, মনোনিবেশ সহকারে । সকলেই স্তব্ধ 
হয়ে শুনলেন, রামেন্দ্রসুন্দর রচিত 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা' তারই মুখ থেকে। পালন করলেন, এই 
দিনটিতে অরন্ধন এবং জনে জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, স্বদেশি গ্রহণে--বিশেষ করে বিলাতি বস্ত্র 
বর্জনে। এরাই, মুর্শিদাবাদের (কান্দীর) মা বোনেরা চোখ খুলে দিলেন সমগ্র বাংলার স্ত্রীজাতির। 

এরপর কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমবেত হয়ে স্বদেশি 
ব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। বিদেশি দ্রব্য-বিশেষ করে ইংরেজের তৈরি প্রতিটি বস্ত বর্জনের 
জন্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। “বঙ্গ-ভঙ্গই' নারীজাগরণের একটা বিশেষ দিক বলা যেতে পারে। 
বাংলার বাইরেও এর প্রতিক্রিয়া সুরু হল। দেখতে দেখতে চারদিকে অভ্ভুতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল। 

প্রবল উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্যে এই পবিত্র দিনটি পালিত হল কলকাতাতে। পূর্ণ হরতাল 
পালিত হল দিনটিতে। দিগন্ত প্রসারী বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি ইংরেজ শাসকের কানে তালা ধরিয়ে 
দিল। 

দলে দলে নগরবাসী সেদিনও গঙ্গা্নানান্তে পবিত্র মনে “রাখিবন্ধন” দ্বারা একে অপরকে আচ্ছেদ্য 
বন্ধনে গ্রন্থি যুক্ত করল। 

সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে দুই মাইল প্রসারী অন্যুন পঞ্চাশ হাজার শোভাযাত্রী 
নগ্নপদে কলকাতার বিশেষ বিশেষ রাজপথ পরিক্রমা শেষে এক মহতী সভায় এসে যোগদান 
করল। এই সভাতেও সকলে বিদেশি বর্জন আর স্বদেশি গ্রহণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হল। জীবনের বিনিময়ে 
এই ব্রত উত্যাপনে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 

স্বদেশি বিপ্লবের পুষ্টিসাধনে এই সভাতেই সন্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হল। 

প্রথমে যদিও সভার সকলের উদ্দেশ্য ছিল না বিদেশি বর্জন এবং স্বদেশি গ্রহণ, কিন্তু শেষ 
পর্যস্ত পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এই দুটিকেই উপযুক্ত 
অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হল সকলকে এক জোটে। 

বিদেশি বর্জন দেখতে দেখতে এমনই অলৌকিক শক্তিতে এগিয়ে চলল যা দেখে ইংরেজ 
বাহাদুরের হৃতকম্প উপস্থিত হল। 

ম্যানচেস্টারের বস্ত্র ব্যবসা বাংলার বাজারে প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ১৯০৪ সালে সেপ্টেম্বরের 
৭৭,০০০ টাকার বিক্রি, ১৯০৫ এর সেপ্টেম্বরে নেমে এসে দীড়াল ১০,০০০ টাকায়। 

মাড়োয়াড়ি চেম্বার অব কমার্স, ম্যানচেস্টার চেম্বার অব কমার্সের কাছে এই ভীতিপ্রদ খবর 
পাঠাল। 

স্টেটস্ম্যানের কাছে সঠিক খবর জানতে চাওয়া হল। স্টেটস্ম্যান জানাল, বাংলাদেশের মাত্র 
আটটি জেলা মিলিয়ে এই ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। সব একত্র করলে কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। 

নঃ ৬ 

রাখিবধানের ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদের উদ্যোগে 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চন্দননগরে এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে পালিত হল। কর্মসূচী 
দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে কানাইলালের অদম্য প্রচেষ্টা চন্দননগরকে এক নতুন আলোয় 
উদ্ভাসিত করল। অতি প্রত্যুষে ছেলে বুড়োর দল নগ্রপদে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। সামনের 
সারিতে কানাইলাল, মতিলাল আর তাদের সহকরীরা। নগর পরিক্রমার পর গঙ্গানান শেব করে 
দ্বৈতকষ্ঠে সেই মন মাতানো গান সুরু করল শোভাযাত্রীরা__ 

“বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন 
72 এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান। 


পরিশিষ্ট-১২ ৭৭৩ 


গান শেষে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল-- 
এক জাতি--এক ভগবান, এক দেশ- এক মনপ্রাণ। 

বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনির মধ্যে “রাখিবন্ধন' পর্ব শেষ হল। 

কানাইলাল, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, বিশ্বনাথ সিং, নগেন ঘোষ, বিশ্বনাথ সরকার, ননীলাল, 
সাগরকালী প্রভৃতি একশ" দেশভক্ত দিনান্তে সামান্য কিছু ফল খেয়ে থেকে এই পবিত্র দিনের 
মর্যাদা রক্ষা করল। 

এই সময় কীর্তন করে নগর প্রদক্ষিণের সময় মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে । এর 
আগে মতিলাল এবং শ্রীশের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। 

সন্ধের পর জনসভায় স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বর্জন সম্বন্ধে কয়েকজন বক্তা দেশবাসীর কাছে 
আবেদন জানালেন। 
একমাত্র পথ। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। ও জাতকে ভাতে না মারলে সায়েস্তা হবে 
না। এ সংগ্রামের জন্যে প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। বাঙালি যে কী, আমরা তা কার্জনকে হাড়ে 
হাড়ে বুঝিয়ে দেব।” 

যে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মুখ থেকে কোনদিন উঁচু গলায় কথা শোনেনি, তার কণ্ঠে একি অগ্নিময়ী 
ভাষা? সভার সকলে স্তৃভিত। 

শরীর চর্চার সঙ্গে কানাই স্বদেশি যুগের খবরের কাগজগুলো মন দিয়ে পড়ে। এর মধ্যে বাছাই 
করা কয়েকখানার সে বেশ ভন্ত-_“সন্ধ্যা', “বঙ্গদর্শন', “সপ্ভীবনী', “হিতবাদী', “ডন', বিপিন পালের 
“নিউ ইত্ডিয়া” প্রভৃতির। নতুন কোন পত্রিকা বেরুলেই কানাই সেখানি জোগাড় করে আনে। 

এইসব লেখা নিয়ে মনের মত সহপাঠী ও বন্ধু বাহ্ধবদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে কোথা 
দিয়ে যে দিনরাত কেটে যায় সিদ্ধান্তে না পৌছানো পর্যস্ত, আর খেয়াল থাকে না। 

দেশের চিন্তায় কানাইলালের রাত্রিতে ঘুম নেই। মুক্তিপথের সন্ধান সে করতে থাকে গোপনে। 
কার সহযোগিতায়, কি উপায়ে এই দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করা যায় অহর্নিশি এই চিস্তা তাকে ঘিরে 
থাকে। মাঝে মাঝে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লম্বা ছিপছিপে দেহে মাথার লম্বা চুলগুলো 
তখন তার খাড়া হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ দুটোতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। চোখের মোটা কাচের 
চশমাখানা খুলে সে, বারবার মুছতে থাকে; সবই যেন তার চোখে ঘোলাটে হয়ে যায়। উন্নত 
গ্রীবার শিরা উপশিরাগুলো যেন চামড়ার ভেতর থেকে ফেটে বেরোতে চায় । এই উত্তেজনা প্রশমনে 
মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়েও সে, নিজেকে সামলাতে পারে না। 

মুক্তির সন্ধানে সে ঘোরে ফেরে। কোথায় গেলে প্রশ্মের জবাব সঠিক মিলবে ঃ পৃথিবীতে 
এসে পঙ্গু বাঙালির ভূমিকা নিয়ে জীবনটাকে জিইয়ে রাখা বৃথা । এমন একটা কাজ তাকে করতে 
হবে যাতে সে, স্বদেশের কিছুটা কাজে লাগে। এই মহাযজ্ধের সে তো কবেই নিজেকে উৎসর্গ 
করবে বলে স্থির করেছে, কিন্তু কোথায় বাধা তারঃ সে বড্ড চাপা। বাইরে শাস্তশিষ্ঠ। মনের 
অভিপ্রায় সে এখনও কাউকে জানায়নি। 

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অকুতোভয়, নিরহঙ্কার দুষ্টদমনে সিদ্ধহস্ত কানাইলাল, দেশের সামান্য 
কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে। 

একদিন সত্য সত্যই সকল বাঁধন ছিন্ন করে কানাইলাল ঝাপিয়ে পড়ল সেই কাজে। 

দেশের লোকও এখন অনেকটা সংঘবদ্ধ। ১৯০৫-এ বার্ন কোম্পানিতে স্ট্রাইক হল। ভারতীয় 
কর্মচারীরা এক জোটে বাইরে বেরিয়ে এল। সাহেবদের গোলামী ছাড়তে তারা দৃঢ়প্রতিন্ঞ। 

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ছা-পোষা কর্মীরা অন্নকষ্টে দিশেহারা হয়ে পড়ল। 


৭৭৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


চারুবাবু ডাকলেন কানাইকে।-_-“সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে না উঠলে লোকগুলো তো খেতে না 
পেয়ে মারা যায়। ব্যবস্থা কী করেছ?” 

গুরুজীর হুকুম। কানাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে লেগে গেল অর্থসংগ্রহে। 

অক্রাস্ত প্রচেষ্টায় তারা ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিল। 

পরেই এল চন্দননগরে স্বদেশি সভার অধিবেশন। কানাইলালের সক্রিয় ভূমিকা সকলকেই 
মুহ্ধ করল। পাল-পার্বণে, খেলার মাঠে, গঙ্গাপুজোর ভিড়ে যেখানেই বহু লোকের সমাগম, 
সেইখানেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে কানাই সাহায্য দিতে এগিয়ে গেছে। 

সেবার ম্যালেরিয়া জ্বর কানাইকে বেশ কাবু করে দিয়েছে। রোজই ১০৫০ জ্বর উঠছে। ভীষণ 
আগুন লাগল চন্দননগরে একটা পাড়ায়। যেই সে কথা কানাইয়ের কানে পৌছেছে, কোথায় 
গেল তার জ্বর, এ অবস্থায় তেড়েফুঁড়ে গিয়ে খড়ের চালের ওপর উঠে, কলসি কলসি জল ঢালতে 
লেগে পড়ল আগুনের মধ্যে। আগুন আয়ন্তে এলে, সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নেতিয়ে পড়ল। 

জ্বরটা একটু বাগে আসতেই সুরু করে দিল বিদেশি বর্জনের সংগ্রাম। মতিলাল, কানাইলাল, 
শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ, সাগরকালী প্রভৃতি দলবল নিয়ে দোকানে দোকানে আরম্ভ করল 
পিকেটিং। কার সাধ্য এক টুকরো বিলিতি জিনিস কেনে। 


১৯০৬ 
১৯০৭ 
১৯০৮ 


৯৪১০৯ 


পরিশিই-১৩ 
রাজনৈতিক ডাকাতি ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা* 


১৯০৬ - ১৯১৮ 


রঙ্পুরের মহিপুর ও ঢাকার শেখরনগর গ্রামে ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা। 
চন্দননগরে গাড়ি উল্টাবার ব্যর্থ চেষ্টা। 

হাওড়া জেলার শিবপুর থানার হবিপুরে ডাকাতি। 

চন্দননগরে মেয়রের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ। 

আগস্ট ১৪--ঢাকা সাটিরপাড়ায় নৌকা চুরি মামলায় ৩ জন বিপ্লবীর শাস্তি। 
- নলিনীকিশোর বলেছেন মিথ্যা মামলা । 

ময়মনসিংহের বাজিতপুরে ১৫০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের দেড় বছর এবং 
১ জনের ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। 

সেপ্টেম্বর ১৬-_হছুগলি জেলার ভদ্বেম্বর থানার বিঘাতিতে ৫৬৩ টাকা ডাকাতির 
অপরাধে পণ্ডিত মোক্ষদা সামধ্যায়ীসহ ৩ জনের শ্াস্তি। 

অক্টোবর ৩০-_ফরিদপুর জেলার পালং থানার নরিয়ায় একটি হাট লুঠে ৬৭০ 
টাকা সংগ্রহ করে বিশ্লবীরা-ক্ষতি ৬৪০ টাকা। খুন হয় ২ জন। কেউ ধরা 
পড়েনি। 

নভেম্বর ১৪--ঢাকার রমনায় পুলিশের চর সন্দেহে সুকুমার চক্রবর্তীকে খুন 
করা হয়। 

নভেম্বর-_ঢাকার রমনায় অন্নদা ঘোষ এবং হাওড়ায় কেশবচন্দ্র দে-কে পুলিশের 
চর সন্দেহে খুন করা হয়। 

ডিসেম্বর ২__হুগলি জেলার মোরিহালে ১৩০ টাকা লুঠিত। ১ জন গুরুতর আহত 
হয়। ১ জনের ৭ বছর শাস্তি। 

ডিসেম্বর ১১-_তোগা17191 1.0 21511010010 200 30, 1908 পাশ। এই 
আইনে জুরি বাদ দিয়ে হাইকোর্টের তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত স্পেশাল 
বেঞ্চের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা। 

জানুয়ারি ১- কুমিল্লায় অস্ত্র অপহরণ। 


£ ঢাকার নবাবের ৩টি রাইফেল চুরি। 
£ ফেব্রুয়ারি ১০-_নরেন গোৌঁসাই খুনের মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর আশু ঘোষ 


বিশ্বাস খুন-_ হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসুকে ফাসি দেওয়া হয়। চারচন্দ্রের ডান হাত 
ছিল পক্ষাঘাতগ্রত্ত। সেই হাতে ছিল রিভলবার বাঁধা। আর বাম হাতে সে 
রিভলভারের ঘোড়া টানে। 

ফেব্রুয়ারি ১০-_-বেলঘরিয়ায় বোমা বিস্ফোরণ । 

ফেব্রুয়ারি ২৭--হুগলি জেলার হরিপাল থানার মাশুপুর গ্রামে ৫০০ টাকা 
ডাকাতি । কেউ ধরা পড়েনি। 


: নলিনীকিশোর গুহ। 


৭৭৬ 


১৯১০ 


৯৪৯১১ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


এপ্রিল ৫--আগরপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ । 

এপ্রিল ২৩--২৪ পরগণার ভায়মগুহারবার থানার নেত্রা গ্রামে ২৪০০ টাকা 
ডাকাতি। 

জুন ৩--ফরিদপুর জেলার ফতেজঙপুরের প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি পিস্তলের গুলিতে 
নিহত। হত্যার লক্ষ্য ছিল প্রিয়নাথের ভাই গণেশ। কিন্তু ভুল করে প্রিয়নাথকে 
মারা হয়। 

আগস্ট ৩০-_নাঙ্গাল ষড়যন্ত্র মামলার রায় । ৬ জনের ৭ বৎসর ছ্বীপান্তর, ৩ জনের 
৫ বৎসর এবং ২ জনের ৩ বৎসর কারাদণ্ড। 

সেপ্টেম্বর ২৪-_খুলনা জেলার হোগুলবুনিয়ায় ৫০ টাকা ডাকাতি। ১ জন 
আহত। 

অক্টোবর ১১--পাট ব্যবসায়ী সাহেব কোম্পানির ২৩ হাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার 
সময় দারোয়ান ট্রেনে আক্রান্ত হয় টাকার রাজেন্দ্রপুরে। ১ জন দারোয়ান নিহত, 
১ জন আহত এবং ১ জনের ছীপাস্তর। ১১,৮৬৪ টাকা রাস্তায় পড়ে যায়। 
অক্টোবর ২৮-_নদীয়া জেলার হলুদবাড়িতে ১,৪০০ টাকা ডাকাতির অপরাধে 
৫ জনের ৮ বৎসর, ১ জনের ৭ বৎসর, এবং ১ জনের ৫ বৎসর কারাদণ্ড 
হয়। 

নভেম্বর ১১- ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার মোহনপুরে ১৬,৪০০ টাকা 
ডাকাতি। ১ জন আহত। 

ডিসেম্বর ২৭-_যশোহরের বাইকারায় ৮১৪ টাকা ডাকাতি। 

ফেব্রুয়ারি »- খুলনা জেলার সোলগ্!তিতে ২০০ টাকা ডাকাতি। 

ফেব্রুয়ারি ১১--যশোহর জেলার ধুলগ্রামে ৬,১৭৫ টাকা ডাকাতি। 
জুলাই ৫- য্লশোহর জেলার মহম্মদপুর থানার মহিষায় ২,২০৪ টাকা ডাকাতি। 
ধৃতদের ১জনের ৬ বংসর, ১ জনের ৫ বৎসর, ৩ জনের ৩ বৎসর কারাদণ্ড। 
জুলাই ২১--ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুরে বন্দুক অপহৃত। 

সেপ্টেম্বর ৫--ঢাকা জেলার লোহাজং থানার হলদিয়াহাটে ১৫০০ টাকা ডাকাতি। 
১ জন নিহত এবং বহু আহত হলেও কেউ ধরা পড়ে নি। 

নভেম্বর ৭--ফরিদপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার কালারগায় ১২,৬৬০ টাকা 
ডাকাতি। 

নভেম্বর ৩০--বাকরগঞ্জ জেলার মেহেদিগঞ্জ থানার দাদপুরে ৪৯,৩৬৮ টাকা 
ডাকাতির সময় ৫ জন আহত হয়। এই টাকা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চালাতে ব্যয় 
হয়েছিল--সিডিসন,কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে। 

জানুয়ারি ২১-_ঢাকার সোনারঙে স্কুল পিয়নকে আঘাতের অপরাধে ৬ জন 
ছাত্রের সাজা। 

ফেব্রুয়ারি ৫--ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতচরে ৫,৫০০ টাকা ভাকাতি। 
ফেব্রুয়ারি ২০--ঢাকার লোহাজং থানার গাঁওদিয়ায় ৭,৪৫৭ টাকা ডাকাতি। 
মার্চ ৩১-__ময়মনসিংহের সুরাকৈরে ১,২০০ টাকা ডাকাতি। 

ত্রিপুরার বারকাণ্ডায় ২৬০ টাকা ডাকাতি। 

জুলাই ২৭-_ময়মনসিংহের সারাচরে ডাকাতি হলেও টাকা অপহৃত হয়নি। 
কিন্ত সাজা হয় জিতেন লাহিড়ির। 


১৯১. 


১৯১৩ 


১৯১৪ 


৩৩ 


পরিশিষ্ট-১৩ ৭৭৭ 


সেপ্টেম্বর ৫--ঢাকার সিঙ্গইর বাজার লুষ্িত। 

অক্টোবর ৩-_কুলিয়াচর বাজারে ৩,১২০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত। 
নভেম্বর ৬--রঙ্পুরের বালিয়া গ্রামে ১,২১৮ টাকা ডাকাতি। 

ডিসেম্বর ৩১-_-নোয়াখালির চাউলপটিতে ১,৯৭৭ টাকা ডাকাতি। 

জানুয়ারি ২৩-_ঢাকার বাইগুন তেওয়ারিতে ৩,৪৭০ টাকা ডাকাতি। 

এপ্রিল ১৯--কাকুরিয়ায় ডাকাতি । 

জুন--ফেনীতে সারদা চক্রবর্তী নিহত। 

জুলাই ১১-_ঢাকার পানামে ২০,০০০ টাক৷ ডাকাতির সময় গ্রামবাসীর গুলিতে 
একজন আহত। 

জুলাই ১৫-_বাকরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুরে ৭,৫৯৫ টাকা ডাকাতি। 

অক্টোবর ২৭- কুমিল্লায় ডাকাতির উদ্যোগ--শাস্তি হয় রমেশ দাশগুপ্ত, রমেশ 
ব্যানাজি, দেবেন বণিক, হরিদাস দাশ প্রমুখ ১০ জনের। 

নভেম্বর ১৪--ঢাকার লাঙলবন্দে ১৬,০০০ টাকা ডাকাতি। 

নভেম্বর ২৮-_ঢাকার ওয়ারীতে গিরীন্দ্র দাস বাক্সে বন্দুক, রিভলবার ও অন্যান্য 
অস্ত্রশস্ত্র রেখেছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট পিতা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অস্ত্র 
আইনে ১৮ মাস সাজা হয়। 

ডিসেম্বর ১৬-_মেদিনীপুর বোমা মামলার সাক্ষী আবদার রহিমের বাড়িতে বোমা 
নিক্ষেপ। কোন প্রাণহানি ঘটেনি। 

ফেব্রুয়ারি ৪-_ময়মনসিংহ জেলার কৈঠাদি থানার ধুলদিয়ায় ৯,০৪৬ টাকা 
ডাকাতি। ১ জন নিহত, ৩ জন আহত। 

মার্চ ২৭-_সিলেটের মৌলবীবাজারে গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুজন 
বিপ্লবী সমবেত হলেও, একজন বিপ্লবী যোগেন্দ্র বোমা ফেটে সেখানেই মারা 
যায়। 

এপ্রিল ৩-_গোপালপুরে ৬,০৪৫ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত। 

মে ১৯-_ফরিদপুরের মাদারিপুর থানার কাওয়াকুরীতে ৫,১৩০ টাকা ডাকাতি। 
আগস্ট ১৬--ময়মনসিংহের কেদারপুরে ১৯,৮০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন নিহত 
এবং ৫ জন আহত। 

সেপ্টেম্বর ২৯--কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব 
নিহত। 

সেপ্টেম্বর ৩০-_ময়মনসিংহে পুলিশ ইনস্পেকটর বঙ্কিম চৌধুরী বোমার আঘাতে 
নিহত। 

নভেম্বর ৭--২৪ পরগণার ছত্রবাড়িয়ায় ৮৬৮ টাকা ডাকাতি। 

নভেম্বর ২৪-_ময়মনসিংহের সারাচরে ৪,৩৯০ টাকা ডাকাতি। 

নভেম্বর ৩০-_ ত্রিপুরার খরোমপুরে ৬,০০০ টাকা ডাকাতি। 

ডিসেম্বর ১৯- কুমিল্লার পশ্চিমসিংহে ৩,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত। 
ডিসেম্বর ৩০-_ভদ্রেশ্বরে বোমা নিক্ষেপ। 

মে ৮-_ত্রিপুরা জেলার নবীনগর থানার গৌসাইপুরে ৫.৫০০ টাকা ডাকাতি। 
মে ১৯-_পুলিশের চর সন্দেহে চট্টগ্রাম শহরে সত্যেন সেনকে গুলি করে হত্যা। 
জুলাই ১৯-_ঢাকা শহরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কাজ করায় উমেশ দে নিহত। 


৭৭৮. 


১৪৯১৫ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


আগস্ট ২৮-_ময়মনসিংহের নেত্রকোনা থানার বিতাই-এ ১৭,৭০০ টাকা ডাকাতি। 
১ জন নিহত, ১ জন আহত। 
নভেম্বর ৭--২৪ পরগণার মামুদাবাদে ১,৭০০ টাকা ডাকাতি। 


£ নভেম্বর ১৩--ময়মনসিংহের উকারাশালে ৪,৮০০ টাকা ডাকাতি। 
£ ডিসেম্বর ২৫-_-ময়মনসিংহের দারিকপুরে ২৩,০০০ টাকা ডাকাতি । 


£ জানুয়ারি ২২- ত্রিপুরা জেলার বাঘমারীতে ৪,১৭০ টাকা ভাকাতি। 


জানুয়ারি ২৩- রঙ্পুরের কুরাল গ্রামে ৫,০০০ টাকা ডাকাতি। 
ফেব্রুয়ারি ১৩--কলকাতার গার্ডেনরীচে ১৮,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের ৭ 
বছর কারাদণ্ড। প্রথম ট্যাক্সি ডাকাতি। 


£ ফেব্রুয়ারি ২০--রাজসাহি জেলার নাটোরের ধরাইল গ্রামে ২৫,০০০ টাকা 


ডাকাতি। 

ফেব্রুয়ারি ২২--কলকাতার বেলিয়াঘাটায় ২০,০০০ টাকা ডাকাতি। 
ফেব্রুয়ারি ২২--কলকাতার পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটে নীরদ হালদার গুলিতে নিহত। 
ফেব্রুয়ারি ২৮-_কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ইনসপেকটর সুরেশ মুখার্জি 
গুলিতে নিহত। 

মার্চ ৩-_কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাস্টার নিহত। 

মার্চ ৩-_হাওড়ার দয়ারপুরে ২,০০০ টাকা ডাকাতি। 

মার্চ ১১- ত্রিপুরা জেলার বলদায় ৪,০০০ টাকা ডাকাতি। 

এপ্রিল ৬-_আড়িয়াদহে ৫০০ টাকা ডাকাতি। 

এপ্রিল ৩০--নদীয়ার প্রাশ্পুরে ২,৭০০ টাকা ডাকাতি। ভুল করে একজন বিপ্লবীর 
হাতে বিপ্লবী সুশীল সেন নিহত। 

মে ২৫- ত্রিপুরার আউরাইলে ৪,২৫০ টাকা ডাকাতি। 

জুন ৫-_বাকরগঞ্জের গাজিপুরে ১৫,০০০ টাকা ডাকাতি। 

আগস্ট ২--আগরপাড়ায় পিস্তলসহ বিপিন গাঙ্গুলি ধৃত। তার ৫ বছর শাস্তি। 
আগস্ট ৭- হ্যারি আযাণ্ড সন্গে তল্লাসির পর পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। 
আগস্ট ১৪-_ত্রিপুরার হবিপুরে ১৮,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন গুলিতে নিহত। 
আগস্ট ২৫- আগরপাড়ায় পুলিশের সাহায্যকারী মুরারী মিত্র গুলিতে নিহত। 
সেপ্টেম্বর ৩০-_নদীয়ার শিবপুরে ২০,৭০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন কনস্টেবল 
ও ১ জন গ্রামবাসী নিহত। ৯ জন বিপ্লবী ধৃত। ৮ জনের যাবজ্জীবন ও ১ জনের 
১০ বৎসর দ্বীপান্তর। . 

সেপ্টেম্বর ৭--ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণায় ২১,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন 
গুলিতে নিহত। 


£ অক্টোবর ২১-কলকাতার মসজিদবাড়িতে পুলিশ সাব-ইনসপেকটর গিরীন্দ্ 


ব্যানার্জি নিহত। 
নভেম্বর ১৭ __কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ৮০০ টাক! ডাকাতি। 


£ নভেম্বর ২৬__ময়মনসিংহের রসুলপুরে ৪৬০ টাকা ডাকাতি। ১ জন গুলিতে 


নিহত। 
নভেম্বর ৩০-_কলকাতার সারপেনটাইন লেনে একজন পুলিশ কনস্টেবল 
নিহত। 


১৯১৬ 


১৪১১৭ 


পরিশিষ্ট-১৩ ৭৭৯ 


ডিসেম্বর ২--কলকাতায় কর্পোরেশন স্ট্রিটে ২৫,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের 
১৩ বৎসর, ১ জনের ২ বৎসর এবং ১ জনের ১ বৎসর সাজা হয়। 
ডিসেম্বর ১৪-_কলকাতায় শেঠবাগানে ৬,১০০ টাকা ডাকাতি। 

ডিসেম্বর ১৯-_-ময়মনসিংহের যশেরদিঘিতে পুলিশের চর ধীরেন্দ্র বিশ্বাস গুলিতে 
নিহত। 

ডিসেম্বর ২২--ময়মনসিংহের কালিয়াচাপড়ায় ডাকাতি। 

ডিসেম্বর ২৭--কলকাতায় চাউলপষ্টরি রোডে একজনের ৭৫০ টাকা ছিনতাই। 
ডিসেম্বর ২৯-_ত্রিপুরার করকলায় ১৫,০০০ টাকা ডাকাতি। গুলিতে ২ জন 
নিহত। 

জানুয়ারি ১৫-_বাজিতপুরে শশী চক্রবর্তী নিহত। 

জানুয়ারি ১৬--কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে সাব ইন্সপেক্টর মধুসুদন 
ভট্টাচার্য গুলিতে নিহত। ধৃত ৫ জনের মধ্যে ১ জনের কাছে পিস্তল ছিল। 
ফেব্রুয়ারি ২৭--পাবনা জেলার কাদিমপুরে ডাকাতি। 

মার্চ ৬- ত্রিপুরায় মুরাদনগরে গান্দোরায় ১৪,৬৯০ টাকা ডাকাতি। 

এপ্রিল ৩০-_ ত্রিপুরার নাটঘরে ১৭,৫০০ টাকা ডাকাতি। 

জুন ১--পুলিশের ডেপুটি সুপারিটে নডেন্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় পি. জি. হাসপাতালের 
সামনে নিহত। 

জুন ৯--ফরিদপুরের ধানকাটিতে ৪৩,০০০ টাকার হুণ্ডি ডাকাতি। 

সেপ্টেম্বর ২- ত্রিপুরার ললিতেম্বরে ৫৩০ টাকা ডাকাতি। 

অক্টোবর ১৭-_ময়মনসিংহের সাহিল দেওয়ে ৯০,০০০ টাকা ডাকাতি। বাড়ির 
মালিক গুলিতে নিহত। 

সেপ্টেম্বর ৩০-_ঢাকার রামদিনালীতে ৬৫৫ টাকা ডাকাতি। 

_ ময়মনসিংহের ধারাইলে ডাকাতি। 

জানুয়ারি__সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নিহত। 

ফেব্রুয়ারি ২৪-_ঢাকার পাইকারচরে ১,৩০০ টাকা ডাকাতি। 

এপ্রিল ১৫-_রাজসাহীর জামনগরে ২৬,৫৬৭ টাকা ডাকাতি। 

মে ৭--কলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে সোনার দোকানে ৪৫৯ টাকা ডাকাতি। 
১ জন বিপ্লবী, ২ জন দোকানকর্মী নিহত। ২ জন আহত। 

জুন ২০--রঙ্পুরের রাখাল বুরুজে ৩১,৪৮৬ টাকা ডাকাতি। 

জুলাই ২৩-_ঢাকায় ১ জন বিপ্লবীর ৮ বৎসর কারাদণ্ড। 

অক্টোবর ২৭-_ঢাকার আবদুল্লাপুরে একজনের বাড়িতে যাত্রাগান চলাকালে ২৪, 
৮৩০ টাকা ডাকাতি। 

নভেম্বর ৩- ত্রিপুরার মাঝিয়ারায় ৩৩,০০০ টাকা ডাকাতি। 


পরিশিষ্ট-১৪ 


নানাকথা 


স্বদেশি শিল্প 
রমেশচন্দ্র দত্ত 


“বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে এই শিল্লোন্নতি বিষয়ে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আজ এই সভায় সমবেত সকলেরই বদনমগডলে এইরূপ সঙ্কল্পের লক্ষণ 
দেখিতেছি যে, প্রত্যেক বিধিসঙ্গত উপায় অবলম্বনে ভারতের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, 
যাহাতে ভারতবাসী আপামর সাধারণ ভারতজাত দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার উপায় করিতে হইবে। 
স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে নানাজনে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে! কিন্তু আমি মানি 
যে, বঙ্গের অগ্রণীরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য বিধিসঙ্গত উপায়ের অবলম্বন করিয়াছেন। দুই এক স্থানে 
সামান্য একটু হাঙ্গামা যদি হইয়া থাকে, আমরা সকলেই সেজন্য দুঃখিত। পক্ষান্তরে, গবর্নমেন্ট 
যদি অযথা আকাঙ্ষার বশবর্তী হইয়া অবৈধভাবে এই আন্দোলন দমনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন, 
তাহা হইলে সে কার্য অধিকতর নিন্দনীয়। 

সে যাহা হউক স্বদেশি আন্দোলনের মূলমন্ত্র ভারতবাসীকে স্বদেশীয় শিল্পের ব্যবহারে প্রবর্তিত 
করা। এ উদ্দেশ্য অতীব সাধু; আমি সর্বাস্তঃকরণে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ 
করিতেছি এবং যথাশক্তি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিব। পৃথিবী কোন্‌ 
জাতি স্বদেশি আন্দোলনে বিমুখ? বিলাতে মিঃ চেম্বারলেন প্রতিও স্বদেশীয়, তাহারা 
আপনাদিগের সাম্রাজ্য জাত শিক্পের উপর পক্ষপাতমূলক কর প্রবর্তন করিয়া শিল্পোন্ুতির চেষ্টা 
করিতেছেন। ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাজ্য প্রভৃতি বৈদেশিক দ্রব্যের উপর অত্যধিক কর 
নির্দেশ করিয়া দেশীয় শিল্প রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। আমাদিগের এরূপ কর প্রবর্তন করিবার 
অধিকার নাই; কাজেই আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব, এই সংকল্প অবিচলিত রাখিয়া 
দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে দোষের বিষয় কিছুই নাই, বরং প্রশংসার বিষয় 
ইহাতে যথেষ্ট আছে। ভারত গবর্নমেন্ট মুখে ভারতশিল্পের উন্নতির প্রয়াসী বলিয়া চিরকাল ব্যক্ত 
করিতেছেন। এই আন্দোলনে গবর্নমেন্টের সেই উদ্দেশ্য অতি সহজ সফল হইবে। 

এতদ্যতীত এই আন্দোলনের ফলে লক্ষ লক্ষ তন্তবায়- ও অন্যান্য শিল্পী অর্ধাশন হইতে রক্ষা 
পাইবে। ভারতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও ঘহুল পরিমাণে প্রশমিত হইবে। ভারতের শিলিকুল উৎসাহ 
পাইবে, দেশের লোককে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। ফলতঃ 
এই আন্দোলন আমাদিগ্র শিল্পিদিগের হৃদয়ে নবজীবনের সঞ্তার করিবে। ভারতীয় শিল্পের 
উন্নতি ও শিল্লিদিগের সুখবৃদ্ধি রাজাপ্রজা সকলেরই অভিপ্রেত, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? 
সেইজন্য আমি আশা করি, ভারতের সকল প্রদেশে গ্রামে গ্রামে এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটিবে। 
জেলায় জেলায় স্থায়ী সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্দেলন রক্ষা করিতে হইবে। শক্রদিগের 
টিটকারী ভ্রকুটি প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া এই সকল সভাসমিতি ধীরভাবে অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্য 
পথে অগ্রসর হইবেন। এ বিষয়ে অধিক হৈচৈ হওয়া বাঞ্কনীয় নহে, আমাদিগকে যে মহৎ কার্য 
সাধন করিতে হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া সতর্কতা, সংযম ও ধীরতা অবলম্বন করা উচিত। 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭৮১ 


এই সাধু চেষ্টায় যদি আমরা সফলকাম হই, তাহা হইলে জগৎকে আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইব, 
ইতিহাসে তাহার তুলনা থাকিবে না; কিন্তু যদি অমনোযোগবশতঃ আমরা সঙ্কল্পচ্যুত হই, তাহা 
হইলে আমাদিগকে শিল্প বিষয়ে চিরকাল অপরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে।* 


তি 
দেশীয় শিল্প 


“ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হাজার হাজার জনসভার মাধ্যমে “স্বদেশি' ও 
বয়কটের ডাক এই সময় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকাশ্যভাবে শুরু হল ব্রিটিশ পণ্যের বহুন্ুৎসব 
: যে-সব দোকানে বিদেশি দ্রব্য বিক্রি হত সেগুলিতে পিকেটিং শুরু করলেন রাজনৈতিক 
স্বেচ্ছাসেবীরা। তার সঙ্গে স্বদেশি জিনিস উৎপাদন ও বিক্রিকে কেন্দ্র করে দেখা দিল তুমুল উৎসাহ। 
ময়রারা স্থির করল বিদেশি চিনি আর ব্যবহার করবে না। ধোপা প্রতিজ্ঞা করল বিদেশি কাপড় 
আর কাচবে না। বিদেশি উপকরণ দিয়ে পুজো করতে পুরোহিত হল নারাজ। দাক্ষিণাত্য ও বাংলার 
মেয়েরা ভেঙে ফেলল বিদেশি চুড়ি আর কাচের বাসন। ছাত্রেরা বিদেশি কাগজের ব্যবহার ছেড়ে 
দিল। বিদেশি পণ্োর ব্যবসা করে এমন লোকের সংশ্বব ত্যাগ করলেন ডাক্তার ও উকিলেরা। 
পিকেটিং এর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো হল সমাজচ্যুত করার পুরনো প্রথাকেও ৷ বরিশালের মতো 
কিছু কিছু জায়গায় পুলিশের শাস্তির ভয় আগ্রহী করে ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় খুলে দিলেন বিদেশী 
লবণ ও বিদেশী কাপড়ের ভাণ্ডার ; সেগুলি ধ্বংস করা হ'ল। 

“এ আন্দোলন কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও নিয়ে এল 
এক নতুন প্রেরণা। অসংখ্য স্বদেশি কাপড়ের মিল, দেশলাই ও সাবান, চীনা-মাটি ও চামড়া 
ইত্যাদি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল চারদিকে। আচার্য প্রফুল্রচন্দ্র রায় এই সময় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল 
স্বদেশি ভাণ্ডার স্থাপন করলেন তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একটি স্বদেশি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় 
উদ্যোগী হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সবরকম সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র 
স্ব্দেশি চাদার ভিত্তিতে টাটা আয়রন ত্যান্ড স্টিল কোম্পানি শিল্পমূলধন গড়ে তুললেন। 
রাজনৈতিক নে'গদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড়োবড়ো জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠা করলেন 
একাধিক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি। স্বদেশি উদ্যোগে স্টিমার পরিবহন পর্যস্ত চালু হল। 

“সংস্কৃতির ক্ষোত্রেও স্বদেশি আন্দোলন আনল এক নতুন প্রাণের জোয়ার। জন্ম নিল 
জাতীয়তাবোধের আবেগ-আদর্শে সিক্ত নতুন কবিতা, নতুন গদা, নতুন ধরনের সাংবাদিক রচনা। 
রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস স্বদেশ প্রেমের যে গানগুলি রচনা করলেন, সাহিত্যের দরবারে 
তাদের চিরদিনের আসন পাতা রইল। আজও বাংলাদেশ সে গানে মুখরিত। রাজনৈতিক 
সাংবাদিকতার যে এঁতিহ্য স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল তার ফসল হল মুক্তি, 
স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার আদর্শ ।”** 


. 
কয়েকটি স্বদেশি শিল্প সংগঠন*** 
১৮৬৭ খ্রিঃ শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস 
হাওড়া 
* বারাণসী শিল্প-সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণের অংশ। ভাণ্ডার ১৩১২ ফাল্গুন 


** স্বাধীনতা সংগ্রাম-_ বিপানচন্দ্র-অমলেশ ত্রিপাহী ও বরুণ দে। পৃ. ১১৩-১১৪ 
*** বর্তমান গ্রছে রামপ্রাণ গুপ্তর “ম্বদেশি' লেখাটি দেখুন। পৃ. ২৮৯ 


৭৮৮২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কিশোরীলাল মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত 
১৮৯৩ খ্রিঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল 
শ্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত 


গ্ 

ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস 
গু 

বঙ্গলম্মমী কটন মিলস 
গ্ 


মোহিনী মিলস 
কুগ্ঠিয়া 


ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি 
হাওড়া 


১৯০৫ খ্রিঃ পাবনা শিল্প সপ্ভীবনী কোম্পানি 
১৯০৫ খ্রিঃ ন্যাশনাল ট্যানারি 
ড. নীলরতন সরকার স্থাপিত 


ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি 
ড নীলরতন সরকার স্থাপিত 


বেঙ্গল সোপ কোম্পানি 
ওরিয়েন্টাল্‌ সোপ ফ্যাক্টরি 
বুলবুল সোপ ফ্যান্কুরি, গণ্ারিয়া, ঢাকা। 


১৯০৬ খ্রিঃ ইণ্ডয়ান স্পিনিং আগু উইভিং কোম্পানি 
১৯০৬ ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি 
গ্লোব সিগারেট কোম্পানি 
ইস্ট ইগ্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি 
বেঙ্গল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং টানি 
১৯০৭ বন্দেমাতল্রম ম্যাচ ফ্যাক্টরি 
রাসবিহারী ঘোষ স্থাপিত 
১৯০৭ রঙ্পুর ট্যোবাকো কোম্পানি 
১৯০৭ খ্রিঃ ত্রিপুরা কোম্পানি 
চট্টগ্রাম 
১৯০৭ গ্রিঃ জলপাইগুড়ি পাইওনিরর স্পিনিং মিল 
-১৯০৮ গ্রিঃ বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি 
বশুড়ার জমিদার আবদুল সোভান ও টাঙাইলের জমিদার 
এ. এইচ. গজনভি স্থাপিত। 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭৮৩ 


স্বদেশি আবশ্যকীয় দ্রব্য 


বিদেশীয় ভ্রব্যের ব্যবহার ভারতবর্ষে এতদূর প্রচলিত হইয়াছে যে, এই সকল দ্রব্যের 
পরিবর্জন সকলের পক্ষে সহসা সম্ভবপর নহে। তবে ক্রমশঃ আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার 
উপায় উত্তাবন ও দেশবাসিগণ কিছুদিন ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ইহা অসম্ভব 
হইবে না। বর্তমান কালেই আমাদের আবশ্যকীয় অনেক জিনিসই দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে; 
বিদেশীয় জিনিস অপেক্ষা ইহার কতকগুলি কিছু অধিক মূল্যবান হইলেও, অধিক দিন স্থায়ী 
হয়; সুতরাং অনেকেই বিনা আপত্তিতে উহা ব্যবহার করিতে পারেন। 

অন্নের পর পরিধেয় বন্ত্রই আমাদের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় ত্রব্য। পূর্বে এখানে প্রচুর সৃতা 
ও বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এখন আবার তুলার চাষ যাহাতে অধিক পরিমাণে হয় তাহার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদদিগকে তুলার চাষ করিবার জন্য উপদেশ 
ও আবশ্যক হইলে বীজ খরিদ করিয়া দেন, তাহা হইলে সত্বর তুলার চাষের বিস্তৃতি হইতে 
পারে। দেশের আবশ্যক মত সূতা পূর্বের ন্যায় চরকায় প্রস্তুত হওয়া এখন সম্ভব নহে; কারণ 
এখন লোকসংখ্যা ও বিলাসিতার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ও আজকাল অনেক স্থানের 
স্ত্রীলোকেই চরকার কাজ জানে না। চরকায় সৃতা প্রস্তুত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে 
হইবে; এই চেষ্টা কতদিনে ও কিরূপে কার্যকর হইবে, তাহা বলা যায় না; সুতরাং সুতার 
জন্য কলেরও আবশ্যক। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এক একটি সৃতার কল স্থাপিত হইলে 
ভাল হয়।... আমাদের্টদেশে এখন অনেক তাতির বাস; কাপড়ের কল হইলে এই বহু সংখ্যক 
লোকের দুরবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নৃতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া শিল্পিগণের দুরবস্থার অপনোদনই স্বদেশি আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কাপড়ের কল 
স্থাপনে এ উদ্দেশ্য সফল হইবে না, ইহা যেন আমাদের নেতৃগণ সর্বদা মনে রাখেন। বোম্বাই, 
নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল আছে; আপাততঃ আমরা সেই কাপড়ও ব্যবহার করিতে 
পারি; পরে কেবলমাত্র তাতের কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। 
তাতে যাহাতে ব্যবহার্য জামার কাপড়ও প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
স্থানে স্থানে তাতিরা জামার কাপড় প্রস্তত করিতেছে; সেগুলিও সুদৃশ্য ও মজবুত এবং মহার্ঘ 
নহে; সুতরাং বেশ ব্যবহার্য। তাতিরা যাহাতে নানাপ্রকার জামার কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, 
সে বিষয়ের উপদেশ দিবার জন্য লোকের আবশ্যক। অমৃতসর, লুধিয়ানা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে 
উত্তম উত্তম পশমী শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; সে সকলই কলে প্রস্তুত হয়। তাতিরা যাহাতে 
তাতে শীতবস্ত্র তৈয়ার করিতে শিক্ষা পাইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। 

পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় জুতাও একটি আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে মুচির 
সংখ্যা কম নহে এবং তাহারা উত্তম উত্তম জুতা প্রস্তুত করিতে জানে। কলিকাতায় সাহেবদের 
যে সকল জুতার দোকান আছে সেখানে দেশীয় মুচিরাই জুতা তৈয়ার করিয়া থাকে। তবে এদেশে 
চামড়া পাইট করিবার কারখানার আবশ্যক। কানপুরে একটিমাত্র কারখানা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট 
নহে। বাংলার স্থানে স্থানে এক একটি ট্যানারি কারখানা হওয়া আবশ্যক। প্রতি বৎসর এখান 
হইতে কত জাহাজ চামড়া ইংলড প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হয় এবং সেই সকল স্থানের কলে আবশ্যক 
মত পরিষ্ৃত হইয়া এখানে আমদানি হয়। দুইবার জাহাজ ভাড়ায় চামড়ার দর বাড়িয়া যায় ও 
জুতা দুর্মূল্য হয়। এদেশের আবশ্যকীয় চামড়ার এখানে পাইট হইলে দেশের অনেক লোক কাজ 
পায় ও চামড়ার দর সস্তা হয়। 


৭৮৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


গ্রীষ্ম ও বর্ধাকালের জন্য ছাতা একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। অধিকাংশ ছাতাই বিদেশ হইতে 
আমদানি হয়। এদেশে অনেক ছাতা প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অপকৃষ্ট ও অন্পস্থায়ী। 
ছাতার শিক ও কাপড় প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এখানে ছাতার বাটের উপযোগী 
বাঁশ ও কাঠের অভাব নাই। ছাতার ব্যবসায়ের জন্য একটি কোম্পানি হইলে ভাল হয়। 

আমাদের দেশে কীসারির সংখ্যা অল্প নহে। পূর্বে তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু বিদেশি 
কাচ ও এনামেল বাসনের প্রচলন অত্যধিক হওয়াতে কীসারিরা অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। 
কাচ ও এনামেলের বাসন অল্পমূল্য বটে, কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ ও অল্পস্থায়ী। একটি পিস্তল বা কাসার 
বাসন পুত্র পৌত্রাদিও ভোগ করিতে পারে এবং ভাঙিলেও অর্ধমূল্যে বিক্রীত হয়। সেই জন্য 
যতদূর সম্ভব, কাচ ও এনামেলের বাসনের পরিবর্তে পিতল কীসার বাসনের ব্যবহার করিতে 
পারিলে ভাল হয় এবং কীসারিরা যাহাতে এই সকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে প্রস্তুত ও অল্পলাভে বিক্রয় 
করিতে পারে সেইরূপ উপদেশ দিবার লোকের আবশ্যক। মান্দ্রাজে যে এলুমিনিয়মের বাসন 
প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলিও মূল্যবান; সাধারণ লোক তাহা ব্যবহার করিতে অসমর্থ । কোন কোন 
কাঁসারি আজকাল জার্মান সিলভারের (রূপদস্তা) বাসন তৈয়ার করিতেছে; সেগুলি সুদৃশ্য ও 
বেশ ব্যবহার্য এবং অধিক মূল্যবান নহে। 

ছুরি, কীচি, ক্ষুর প্রভৃতি আবশ্যকীয় অস্ত্র সকল এদেশে অনেক স্থানে প্রস্তুত হয়। বর্ধমান 
জেলার কাঞ্চননগরের প্রসিদ্ধ কর্মকার প্রেমটাদ এইসকল দ্রব্য যেরূপ সুন্দর তৈয়ার করে, সেগুলি 
বিলাতি অস্ত্র হইতে কিছুতেই অপকৃষ্ট নহে। কাঞ্চননগরে আরও ভাল ভাল কারিকর আছে। 
মানভূম জেলার জালদা গ্রামের কর্মকারেরা কাটারি, গৃপ্তি, বলুয়া, তলোয়ার প্রভাতি উৎকৃষ্ট 
হাতিয়ার তৈয়ার করে। মুঙ্গেরের ও আরা জেলার জগদীশপুর গ্রামের কামারেরা বন্দুক প্রস্তত 
লোকের অভাব নাই। বিদেশীয় অস্ত্রাদির আমদানি হওয়ায় তাহাদের ব্যবসা ভালরূপ না চলাতে 
তাহার অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে। 

স্বর্ণকারগণও দুর্দশাপন্ন হইয়া অর্ধাশনে আছে। প্রায় সকল জেলাতেই স্বর্ণকারের বাস। কটক, 
ত্যাগ করিয়া সাহেবদের দোকান হইতে অলঙ্কার খরিদ করিতে পসন্দ করেন। 

লোহার পেরেক, কক্জা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে তৈয়ার হয়, কিন্ত স্জুপ তৈয়ার হয় 
না। আজকাল স্কুপ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে; ইহা তৈয়ার করিবার জন্য 
একটি কলের আবশ্যক। একটি কোম্পানি টাকা তুলিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে 
পেরেক, স্কুপ প্রভৃতি লোহার জিনিস তৈয়ার করিবার একটি কারখানা খুলিতে পারিলে বড়ই 
ভাল হয়। এ ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক হইতে পারে। 

ছোটনাগপুর পাহাড়ে ও বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে ও ময়ুরভর্জের পাহাড়ে 
প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। বেঙ্গল আইরন স্টিল কোম্পানি নামে একটি ইংরাজ কোম্পানি 
বরাকরের নিকট কেন্দুয়া নামক স্থানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত 
করাইতেছেন। আমাদেরও এরূপ একটি কারখানা করা নিতান্ত আবশ্যক। 

এখানে দিয়াশলাই ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার 
জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্তব্য। অর্থাৎ আমরা যদি দেশীয় কলের দেশালাই ও সাবান ব্যবহার 
করি তাহা হইলে এঁ সকল লাভজনক ও স্থায়ী হইতে পারে। কতকগুলি দেশি দেশলাই বিদেশি 
দেশালাই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও অনেকগুলিই বেশ ব্যবহার্য । বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্‌টরির 
সাবান অতি উৎকৃষ্ট ও বিলাতি সাবান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তবে কেন আমরা 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭৮৫ 


দেশি সাবান ব্যবহার না করিব? ভারতের গোলাপজল ও আতর জগতে বিখ্যাত; তবে বিদেশি 
সুগন্ধির ব্যবহার কেন? জামা, কোট, পেন্টুলন প্রভৃতির জন্য কতকপ্রকারের বোতাম এদেশে 
প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বোতাম এদেশে প্রস্তুত হয় না। যতদিন না হয়, 
ততদিন বিদেশীয় বোতামের ব্যবহার নিবারিত হইবে না। এদেশে হস্তিদস্ত, মহিষশূঙ্গ, ঝিনুক 
প্রভৃতি বোতামের উপাদানের অভাব নাই এবং শিল্পীও যথেষ্ট আছে; তবে কেন স্থানে স্থানে 
বোতাম তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত না হইবে? দেশীয় শিল্পীগণ প্রায় সকলেই অর্থ-হীন; আমাদের 
স্বদেশি আন্দোলনকারীগণ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত করিলে ভাল হয়। 

সিগারেট খাওয়া বন্ধ হওয়াতে আমাদের দেশের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। স্কুলের ছোট 
ছোট ছেলেরাও সিগারেটে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; যখন সকলেই বিদেশি জিনিসের ব্যবহার 
ত্াগ করিতে উদ্যত হইল, ছেলেরাও সর্বাশ্রে সিগারেটের ধূম পান অভ্যাস ত্যাগ করিল। কিন্তু 
দুঃখের বিষয় যে শীঘ্রই আবার কলিকাতায় ও বোম্বায়ে সিগারেট তৈয়ার আরম্ত হইল ও সকলেই 
পরিত্যক্ত অভ্যাস আবার আরন্ত করিতেছে। সিগারেট দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে যে 
বড়ই ভাল হইত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ব্যবহারে অপকার ভিন্ন উপকার হয় 
না। 

পাঞ্জাব সদর বাজার, লাহোর আম্বালা, আলোয়ার স্টেট ও রাজপুর ডেরাডুনে বিবিধ কাচত্রব্য 
প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও কাচ প্রস্ততের কাবখানা নাই। এদেশে যে সকল লঠন 
প্রভৃতি প্রস্তুত হয় সেগুলি বড় ভাল হয় না। শীঘ্রই অকর্মণ্য হইয়া যায়। যে যে উপায়ে সেগুলির 
উন্নতি হয় সে বিষয়ে শিল্পীদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্তবা। 

স্বদেশি ১২১২ ফাল্ভুন 
এ 
স্বদেশি শিল্পপ্রসঙ্গ 

রেশমি এবং পশমি কাপড় -- লুধিয়ানা আসাউসা কোং, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব। ইহারা বিবিধ 
শ্রেণির সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট বস্ত্াদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 

আব. সি. বি. এণ্ড কোম্পানি, উজান বাজার, গৌহাটী-আসাম। --ইহারা নানাপ্রকার এগ্ডি 
এবং মুগা ধুতি, সাটা এবং চাদর মফস্বল হইতে প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। 

কানপুর উলেন মিলস্‌ কোং। -_নানাবিধ পশমী বস্ত্র, গেঞ্জি, মোজা, কম্বল, লুই প্রভৃতি 
প্রস্তুত করিযা থাকেন। 

সামেদ সা এগু সন্স, শ্রীনগর, কাশ্মীর - ইহারা নানাপ্রকার পশমী গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া 
বিক্রয় করিয়া থাকেন। 

শস্তুনাথ ও রঘুনাথ দাস, গোল্ডেন টেম্পল, অসৃতসর। _ ইহারা কার্পেট, মলিদা, পটু, কাশ্শিরী 
এবং নানাবিধ কান্ঠ নির্মিত দ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া খুচরা এবং পাইকারি বিক্রয় করিয়া থাকেন। 

বেঙ্গল সিক্ক কোং, বহরমপুর। --ইহারা নানাবিধ রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 


খেলিবার ফুটবল $-_- নন্দী এবং বিশ্বাস, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা । ইহারা দেশি 
কারিকর দ্বারা দেশীয় ফুটবল তৈয়ার করাইতেছেন। মুল্যও সুলভ। যদি ফুটবল খেলিতেই হয়, 


ছুরি, কাচি £-_ প্রেমচাদ মিস্ত্রী, কাধ্চননগর, বর্ধমান। ইনি বহুদিন হইতে ছুরি, কীচি প্রস্তুত 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ--৫০ 


৭৮৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করিতেছেন। ইহার প্রস্তুত ছুরি, কাচি এবং ডাক্তারি যস্ত্রাদি বিলাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট 
নহে; অথচ বিলাতী অপেক্ষা সুলভ। কিন্তু ইহারা কারখানা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অতি অল্প। 
আশা করি, প্রেমাদ বাবু কার্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন। 

ইগ্ডিয়া নাইফ কোং, সীশপুর, পোঃ-_বর্ধমান। --ইহারা ছুরি, কচি, ক্ষুর প্রস্তুত করিয়া বেশ 
সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। দ্রব্যের মূল্য বিলাতির সহিত তুলনায় সুলভ, অথচ কার্যকারিতা এবং 
দৃশ্যও মন্দ নহে! দেশের লোকের ইহাদিগের উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। 


আযলোপ্যাথিক ওঁষধ ২-- বেঙ্গল কেমিক্যাল এগু ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, 
৯১ নং অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা । _-ইহারা অতি প্রশংসার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
মতানুযায়ী যস্ত্াদির সাহায্যে নানাপ্রকার আযালোপ্যাথিক গুঁধধ ও এসিড প্রস্তুত করিতেছেন। 
সাধারণের ইহারদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। 


সুগন্ধি দ্রব্যাদি -_ এইচ বসু, পারফিউমার, ৬২ নং বৌবাজার দ্ত্রীট, কলিকাতা । _ ইহারা 
বহুদিন হইতে নানাপ্রকার এসেন্স প্রস্তুত করিয়া সুখ্যাতির সহিত বিক্রয় করিতেছেন। 

পি. এম. বাগচি এশু কোং, কেমিকেল ওয়ার্কস, ৩৮ নং মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা । 
_ইহারা নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন। 

মতিলাল বসু এণ্ড কোং, ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার স্ট্রীট । -_ইহারা বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত 
করিয়া থাকেন। 


লিখিবার এবং ছাপিবার কালি £-_ এ. এল. রায়, হেড অফিস ও কারখানা, বারোয়ারিতলা 
রোড, বেলিয়াঘাটা। - ইহারা লিখিবার ও ছাপিব'্ কালি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 

পি. এম. বাগচি এগু কোং, ৩৮ নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট । -_ইহারা লিখিবার কালি প্রস্তুতকারক 
বলিয়া খ্যাত। ৮. 

পারিজাত এজেন্সি, ১৮ নং নয়ানষাদ দত্তের স্ট্রাট। --ইহাদের সারস মার্কা লিখিবার কালি 
বাজারে বেশ কাটৃতি হইয়াছে। 


জুতার কালি, ব্লযাক্কো, ব্রষ্কো £__ সেন ব্রাদার্স, তাতিবাজার, ঢাকা। _-কেদারেশ্বর সেন নামক 
একটি ছাত্র, সেন ব্রাদার্স নাম দিয়া জুতার কালি, ব্রক্ষো, ব্লযাক্কো প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। 
আশাকরি, সাধারণে বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ ইহাকে উৎসাহ দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইনি কনডেন্স 
মিষ্ধ ও গাটাপার্চার চিরুণি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিভেছেন। 

এইচ. কে. বসু, সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলিকাতা । --ইনিও ইম্পিরিয়াল ক্রিম ও ইম্পিরিয়াল 
্যাক্কো প্রস্তুত করিয়াছেন। 


তালাচাবি £-- দাস কোং, চিৎপুর লক্ওয়ার্কস টাউন অফিস, ৯৬ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 
ইহাদের নির্মিত তালাচাবি বিলাতের সমকক্ষ । 

ঘোষ দাস কোং, ৪২/১ লকগেট রোড, কলিকাতা । ইহাদের তালাচাবিরও বেশ সুখ্যাতি 
আছে। 

বেহারী লাল ঘোষ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা । ইহার প্রস্তুত তালাচাবিও অনেকের নিকট 
পরিচিত। 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭৮৭ 


দিয়াশলাই $-_ বাবু ডি. এন. কর্মকার, ৬ নং হলধর বর্ধনের লেন, কলিকাতা । --পেস্ট 
বোর্ড কাগজের দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন ও ইহার প্রণালী শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। 


শঙ্খ নির্মিত দ্রব্য £-- ঢাকায় নানাবিধ সুন্দর শখ্খ নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মেদিনীপুর, 
সুজাগঞ্জেও শাখার বালা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


বিবিধ শিল্প £-- কটকের মিস্টার এম্‌. এস্‌. দাস পরিচালিত কারখানায় হস্তী দত্ত, শৃঙ্গ, 
এলুমিনিয়ম প্রভৃতি নির্মিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়। 


দেশি সিমেন্ট £--. দি গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, সিমেন্ট বিভ্রুয় করিতেছেন। মূল্য সুলভ, 
সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


হুস্তীদস্ত নির্মিত দ্রব্য £- হরেকৃষ্ণ ভাস্কর, খাগড়া, পোঃ- বহবমপুর, মুর্শিদাবাদ । ইনি 
নানাবিধ খেলনা, দেবদেবীর মুর্তি প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 

দুর্গাদাস ভাস্কর, বহরমপুর, কালীতলা, খাগড়া, পোঃ-_মুর্শিদাবাদ। নানাপ্রকার বোতাম, 
পুতুল, খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 

শ্যামাচরণ দে, সোমপাড়া, ভ্রজযোগিনী। ইনিও নানাপ্রকার ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত 
লরিয়াছেন, দুল সুলভ ! 


লিখিবার নিব £-- হরিচরণ কর্মকার, রহমতপুর, বরিশাল। ইনি নিজ হস্তে নিব কাটা কল 
প্রস্তুত করিয়া নিব প্রস্তুত করিতেছেন। 


সাবান 2-- বেঙ্গল সোপ ফেব্ঈরি, ৬৪/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
দি বুলবুল “সাপ ফেব্রি, ঢাকা। ইহাদের কারখানাতে ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযুত্ত সাবান 
প্রস্তুত হইতেছে। 


স্টিল ট্রান্ক -_ শ্রী জঙ্গলী সাহা স্বদেশি স্টিল ট্রাক্ষ ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, কারখানা, জিয়াগঞ্জ, 
পোঃ, মুর্শিদাবাদ। স্টিল ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। ইপ্ডিয়ান স্টিল ট্রান্ক 
ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, জিয়াগঞ্জ, মুর্িদাবাদ। ইহারা ইস্পাতের নানা প্রকার বাজ, ট্রাঙ্ক প্রস্তুত 
করাইয়া বিক্রয় করেন। 


খাগড়ার বাসন £-- খধিকেশ কুশ্ু, পোঃ খাগড়া, মুশিদাবাদ। আইস্‌ শ্রফ গেলাস প্রভৃতি 
উত্তম উত্তম বাসন তৈয়ার করিয়া থাকেন। 


বাতি ১-- আসাম অয়েল কোং লিমিটেড । দিগবই পোঃ, আসাম। ইহারা নানাপ্রকার বাতি 
প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 


বিস্কুট £-- কে. সি. বসু, শ্যামবাজার, কলিকাতা । ভি. এস. ব্রাদার্স, ৪১/৪২ চাষাধোপা 
পাড়া, কলিকাতা । 


৭৮৮ বঙ্গতঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 
হিন্দু বিস্কুট ফ্যাক্টরি, কৈসারবাগ, লক্ষ্লো। ইহারা বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন। 


দেশি কাপড়ের হাট £-_ হাওড়ার হাট, উত্তরপাড়া, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাট। 
চেতলা, রাখাল দাস আত্যের হাট। 
কলিকাতা, বৌবাজারের হাট। 


দেশিবন্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ প্রব্য প্রাপ্তির স্থান $-_ ইগ্ডিয়ান স্টোরস লিমিটেড, ৬২ নং 
বৌবাজার স্ট্রট। কে. বি. সেন এণ্ড কোং, মনোহর দাসের সূ্রীট। 

স্বদেশি বস্ত্রালয়, ৩৭২ নং চিৎপুর ব্লোড, জোড়াস্ীকো, কলিকাতা । 

ন্যাশানাল এজেন্সী, বরিশাল। 

দি বেহার স্বদেশি কোং লিমিটেড, ভাগলপুর। 

বিশ্বস্তর এজেলী, ৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। 

স্বদেশি বাজার, ১২৯/১/২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। 

পাড়ে ব্রাদার্স, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা । 


দেশি তুলট কাগজ ২-_ বৈদ্যনাথ সাহা, ৪৪ নং মনোহর দাসের স্ট্রীট, কলিকাতা। 
স্বদেশি ১৩১৩ আখ্িন 


এ 
স্বদেশি আন্দোলন-_বাংলার বাইরে 


মুক্তি-স্বাধীনতা-_আত্মনির্ভরতার পথ দেখেছিল বাতালি বিশ্ব শতকের সুচনায়। মানসিকতার 
মুক্তি ঘটেছিল সেদিন। সেই আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কেবল বাংলায় নয়, বাংলার 
বাইরেও। 
“বয়কট” ও 'শ্বদেশী" ভাবধারাকে পশ্চিমভারতে বহন করে নিয়ে গেলেন তিলক। তার 
পরিচালনায় পুনায় বিদেশি কাপড়ের এক বিরাট বহুন্যসব হল। স্বদেশি বস্তু প্রচারিণী সভার প্রধান 
কর্মকর্তা হিসেবে একাধিক কোঅপারেটিভ ভাণ্ডার তিনি চালু করলেন। বোশ্বাই-এর মিল 
মালিকদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন সস্তায় ধুতি সরবরাহ করার জন্য । তারই উদ্যোগে 
পুনায স্থাপিত হল স্বদেশি উইভিং কোম্পানি। সুদূর পঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশি আন্দোলনের 
তরঙ্গ। অন্যান্য অধ্ধলের মতো পঞ্জাবও ছিল সবকারি আমদানি নীতির বলি। বিদেশ থেকে আনা 
চিনির পরিমাণ এখানে এত বেশি ছিল যে তার নিজস্ব ইক্ষু ও চিনি উৎপাদন প্রত পরিমাণে 
হাস পেয়েছিল। বিদেশি চিনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন তাই তীব্র হয়ে উঠল। রাওয়ালপিগ্ডির 
ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ করল, তারা আর বিদেশি চিনির ব্যবসা করবেন না; মুলতানে মন্দিরের 
পুজারীরা সংকল্প নিল বিদেশি চিনিতে দেবতার নৈবেদ্য আর সাজানো হবে না। আস্তে আস্তে 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল হরিদ্বার, দিল্লি, কাংড়া ও জন্মুতে। দিল্লিতে স্বদেশি আন্দোলনের 
প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ হায়দর রেজা। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ পৌছল সুদূর দক্ষিণেও। 
মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে তুতিকোরিণ-এ স্বদেশি স্টাম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করলেন 
চিদাম্বরণ পিল্লাই।”* 


স্বাধীনতা সংশ্রাম--বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে। 


পরিশিষ্ট--১৪ ৭৮৯ 
ট্ 
চিত্রকলার বিকাশ 

অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া থেকে একটু দীর্ঘ হলেও, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়, উদ্ধাতিটিতে 
বিশেবভাবে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন £ “এমন সময়ে সব মাটি হলো, যখন 
একদল নেতা বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে 
ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পারে। রবিকাকা বললেন, এ 
কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ 
ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া--জোর জবরদস্তি করা নয়। ...নেতারা 
সুপরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। বিলিতি বর্জন শুরু হলো, বিলিতি কাপড় পোড়ানো হতে লাগল, 
পুলিশও ক্রমে নিজ মুর্তি ধরল। টাউন হলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাড়ুজো বয়কট 
ডিক্রেয়ার করলেন, রবিকাকা সেই মিটিঙেই দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বললেন, আমি এর মধ্যে নেই। 

“গেল আমাদের স্বদেশিযুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশি যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের 
জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হলো আমার ছবির জগতে । তখন বাজনা 
করি, ছবিও আঁকি--গানবাজনাটা আমার ভিতরে ছিল না, সেটা গেল--ছবিটা রইল।” 

“ছবি দেশি মতে ভাবতে হবে, দেশি মতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও দেশি মতে ছবি 
এঁকেছিলেন কিন্তু বিদেশি ভাব কাটাতে পারেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। 
সেইখানে হলো আমার পালা। বিলিতি পোর্টেট আঁকতুম, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পটপটুয়া জোগাড় 
করলুম। যে-দেশে যা-কিছু নিজের--নিজের শিল্প আছে, সব জোগাড় করলুম। যতরকম পট 
আছে সব স্টাডি করলুম, সেই খাতাটি এখনও আমার কাছে।” 

“তারপর দেশি মতে দেশি ছবি আঁকতে শুরু করলুম। এক এক সময়ে এক-একটা হাওয়া 
আসে, ধীরে ধীরে আপনিই চালিয়ে নিয়ে যায়। দড়িদড়া ছিড়ে ঝাপিয়ে পড়লুম, নৌকো দিলুম 
খুলে স্রোতের মুখে। বিলিতি আর্ট দূর করে দিয়ে, দেশি আর্ট ধরলুম। তারপর স্বদেশি যুগ, 
দেশের আবহাওয়া, এ-সব হচ্ছে সুবাতাস। সেই সুবাতাস ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে 
চলল ।* 

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল “ইগ্ডয়ান সোসাইটি অফ 
ওরিয়েন্টাল আর্ট ।” 


চু] 
নাটক ও মঞ্চ 


বঙ্গভঙ্গ বাংলার নাট্যকার ও কলা কুশলীদের প্রভাবিত করেছিল। সমকালের বিখ্যাত 
নাট্যকারদের প্রায় সকলেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেন এবং সেইসব নাটক 
সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল স্টার, কোহিনুর, মিনার্ভা, গ্রাণ্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি মঞ্চে। যার 
প্রতিক্রিয়া ঘটে জনমানসে বিপুলভাবে। কোন কোন নাটকের বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশি আন্দোলন, 
আবার কোন কোন নাটকের বিষয় ছিল ইতিহাসের চরিত্র ও গৌরব গাথা যা স্বদেশপ্রেম প্রজ্লিত 
করেছিল। 

সাবাস বাঙালি ১৯০৫ অমুতলাল বসু 

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে ১৯০৫ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 


ঘরোয়া--অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_রাণী চন্দ। পৃ: ২১-২২ 


৭৯০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১৯১০ কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ১৯০৭ ক্মীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 
নন্দকুমার ১৯০৮ এ 

বাংলার মসনদ ১৯১০ এ 

পদ্সিনী ১৯০৬. এ 

াদবিবি ১৯০৭ এ 
সিরাজদৌলা ১৯০৫ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
মীরকাসিম ১৯০৬ এ 
প্রতাপসিংহ ১৯০৫ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 
দুর্গাদাস ১৯০৬ এ 

মেবার পতন ১৯০৮ এ 

জাগরণ ১৯০৫ হরনাথ বসু 


জনজাগরণে সঙ্গীত ও কবিতার মতই এইসব নাটকের ছিল গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাট্যকার 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু, (১৮৫৩-১৯২৯), 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯৬৬)-__এঁরা ছিলেন বিখ্যাত 
এবং জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার । এঁরা ছাড়াও বহু অখ্যাত নাট্যকার মহান জাতীয় কর্তব্য পালন 
করেছিলেন। অনোকের নাটকেই হিন্দুমুসলমান এঁক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। 
যা ছিল কালোপযোগী। 
নাট্যকার মন্মথ রায় স্বদেশিযুগের বাংলা নাটক প্রস্জে লিখেছেন : 

-“নাট্যশালা যে জাতির দর্পণ তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো ক্ষীরোদপ্রসাদ 
বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রতাপাদিত্য'তে। ১৯০৩ সালের ১৫ই আগস্ট 
স্টার থিয়েটারে “প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবাহে সেই 
নাটক কোনও একটি থিয়েটারে আবদ্ধ না থেকে দেশের সর্বত্র অভিনীত হয়ে অভূতপূর্ব 
জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল প্রথমত নাটকের বিষয়বস্তু। বাংলার 
প্রতাপাদিত্য হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তিতে মোঘলের আধিপত্য অস্বীকার করতে গিয়ে শহীদ 
হয়েছিলেন, নাট্যোক্ত এই ঘটনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলো- যুগোপযোগী হওয়ায়। 
দ্বিতীয়তঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের সংলাপ ছিল কাব্যিক এবং নাটকীয়। নিপুণ লেখনীতে ক্ষীরোদপ্রসাদ 
দর্শকদের হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিলেন। তার আবেগময় সংলাপ মুখে মুখে ছড়াতে লাগলো! 
দেশমাতৃকা যে কত বরেণ্যা, তা এই নাটকের নিম্নোক্ত সংলাপেই সুপ্রকাশ। 

“সম্মুখ সনরে, দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সেই স্বর্গ চাই না। সে কার্ধে যদি নরকও 
অদৃষ্টে থাক. যদি বুঝতে পারি-_-মা আমার বেঁচেছে-_তাহলে হাসিমুখে নরকেও প্রবেশ 
করতে পালি? 

এই সময়েই যে বাগ্লিরা ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, 
এবং তা কেবল বিলাতি বর্জনের প্রতিরোধ দিয়ে নয়, বাহুবল ও অস্ত্রের কথাও তারা ভাবছিলেন। 
দীর্ঘকাল ধরে শক্তিহীনতার অপবাদ বাঙালিকে সহ্য করতে হয়েছে। এবার বাঙালির সশস্ত্র শক্তির 
প্রস্তুতি শর হলো। 

..এখানে ম্মরণযোগ্য, ১৯০৮ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদের রূপক নাটক “দাদা ও দিদি” দেশপ্রেমের 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭৯১ 


স্পর্শ দোষেই রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়।... 
সমসাময়িক অন্য যে নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গমণ্চে যুগসূর্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, তার নাম 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার যে কোনও ইতিবৃত্তে গিরিশচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় 
নাম। তার রচনার বৈচিত্র্য ও প্রতিভার বিশালতা সম্বন্ধে অধিক বাঙ্নিষ্পত্তি না করে মাত্র এই 
টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বাংলার নাট্যশালার প্রাণ পুরুষ হিসাবে গিরিশচন্দ্র আজ পর্যস্ত 
স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ নির্দেশিধন্য গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন শুধু 
আনন্দ বিতরণের জন্য নয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। তাই পৌরাণিক ও সামাজিক 
নাটকের দিকে তার দৃষ্টি ছিল বেশি। কিন্তু যুগন্ধর গিরিশচন্দ্র তৎকালীন রাজনৈতিক চিস্তাধারারও 
ধারক এবং বাহক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ পর্বের যুগমানস তার যে চারিখানি নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, 
সেগুলি যথাক্রমে ১৯০৪ সালে লেখা “সৎনাম, ১৯০৫ সালে রচিত “সিরাজদ্দৌলা, “মীরকাশিম' 
এবং ১৯০৭ সালে “ছত্রপতি শিবাজী'। “সৎনাম' নাটকটি বঙ্কিমের আনন্দমঠের আদর্শে সন্ন্যাসী 
বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, এবং আনন্দমঠের ঘটনা ও চিস্তার অনুগামী ঘটনা ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। 
বঙ্গভঙ্গের পরে একই বছরে 'সিরাজদ্দৌলা' ও “মীরকাশিম' প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং 
নাট্যশালায় পুলিশী অত্যাচার আবার দেখা দেয়। মধ্যস্থ হবার পর অনতিবিলম্বেই সরকার 
“সিরাজদ্দৌলা', “মীরকাশিম' ও “ছত্রপতি শিবাজী” নাটক তিনটি বাজেয়াপ্ত করে এই নাট্যত্রয়ের 
দেশায্মবোধের তীব্রতা প্রমাণ করলেন, এবং এগুলি রাজরোষে দগ্ধ হয়ে গৌরবোজ্জব হলো। 
১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'সিরাজদ্দৌলা” বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের 
রঞগ্রাস রূপায়িত করলো-সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী ইংরেজকে শুনিয়ে দিলো ঃ 
“রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার 
নবাব রাজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণ। 
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন 
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।' 
ইংরেজ যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, বাঙালি সেদিন তাকে অগ্রাহ্য করেছিল। 
সিরাজদ্দৌলায় টরিশচন্দ্র বাঙালীদের এক্যের আহ্বান জানালেন £ 
আবেগব্যাকুল কণ্ঠে সিরাজ বলছেন ঃ 
'শত্রজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ; 
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার 
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার। 
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।' 
“সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত, 
বাংলার ক্ষতি নাহি তাহে। 
হয় যদি বিদ্রোহ সফল, 
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী-হইবে নবাব।। 
কিন্ত সাবধান! 
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সুচাগ্র স্থান।। 


১৯০৩ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এতিহাসিক নাটকের জোয়ার এসেছিল । 
নাট্যকাররা যে প্রায় সকলেই দেশাঝবোধক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার পেছনে 
নাটাশালাগুলির মালিক ও অধ্যক্ষদের দানও কম ছিল না। ব্াযবসাফিত ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা 


৭৯২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


করলেও মালিক বা লেসীরা সাধারণের দাবীকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাদের এই কাজ 
দুঃসাহসিক ছিল এই জন্য যে, যে কোনো সময়েই তারা রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হতে পারতেন; 
ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তৎসত্তেও রঙ্গালয়গুলিতে এই দশকে দেশাত্ম-বোধক 
এতিহাসিক নাটকের অভিনয়ই হয়েছে সব চেয়ে বেশি। মিনার্ভা, স্টার, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, কোহিনূর 
রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহান (অন্যান্য নাট্যকারের চাদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, 
নন্দকুমার) অমরেন্দ্র দত্তের “বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভিনীত হতে থাকে। প্রহসন 
রচনার মধ্যেও এই জাতীয়তাবোধের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসুর “সাবাস্‌ বাঙ্গালী তে 
চরকা, বিলাতি বর্জন, স্বদেশি প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে। 

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাব বাংলার নাট্য জগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। 
নাট্যগ্রন্থনে, সংলাপের কাব্যিক আবেগে, সঙ্গীতের মাধূর্যে ও বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের অভিনবত্ব 
এবং বিশ্লেষণের বাস্তবমুখীতায় তিনি এক নবযুগের সুচনা করলেন। পরবর্তীকালের বাংলা মঞ্চ 
এই অসাধারণ প্রতিভাধর নাট্যকারের নাটকগুলি সগৌরবে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছে। চরিত্র 
চিত্রণে তার পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ এবং তার নাটকগুলির বহু চরিত্র অভিনেয়তা গুণে 
অভিনেতাদের চিরকাম্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে রাণাপ্রতাপ 
সিংহ (১৯০০), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯০৮) ও সাজাহান (১৯০৯) জনপ্রিয়তায় 
অনন্যতা লাভ করেছিল। এই কবি-নাট্যকারের অনেকগুলি গান লোকের মুখে মুখে ফিরতো, 
সভা-সমিতিতে গীত হতো--এমন কি দেশব্যাপী আন্দোলনের সময়ে মিছিলের জনতার মুখে 
ধ্বনিত হত তার দেশাত্মবোধক সঙ্গীতমালা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', ধনধান্য পুষ্প ভরা", 'যেদিন 
সুনীল জলধি হইতে", “ভারত আমার" প্রভৃতি নাটসঙ্গীত নাটকের বন্ধন উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত 
হবার গৌরব অর্জন করেছে। গিরিশের পর বাংলা নাট্যশালায় দেশপ্রেমের ভাগীরঘী বহন করে 
আনেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়? দেশাত্মবোধক এতিহাসিক নাটকের এই নব ভগীরথ সম্পর্কে এক 
কথায় বলা যায়, সমগ্র দেশ স্ভীবিত হবার জন্য যেন তারই অপেক্ষায় ছিল, অথচ এই 
দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন রাজকর্মচারী ; কিন্ত তাতেই প্রমাণিত হয় তার দুঃসাহসিক অনিবার্য 
দেশপ্রেম। অবশ্য বৃত্তি বিরুদ্ধ দেশ-প্রেম আরো কয়েকজন রাজকর্মচারীর মধ্যেও পূর্বে আমরা 
লক্ষ্য করেছি--তারা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল, বহ্কিমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সেন।... 

এমন একটি কাল এসেছিল যখন সুযোগ পেলেই প্রতিটি নাট্যকার তদের নাটকের মাধ্যমে 
দেশাত্মবোধ প্রচারে ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। হরিপদ মুখার্জির রাণী দুর্গাবতী, হরনাথ বসুর ময়ূর 
সিংহাসন, গুরুগোবিন্দ মহারাষ্ট্র গৌরব, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজীরাও, প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 
হাম্বির, চিতোরোদ্ধার, জয় পরাজয়, অতুলানন্দ রায়ের পাণিপথ, নিশিকান্ত বসুরায়ের দেবলাদেবী 
ও বঙ্গে বর্গী, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের মিশর কুমারী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অযোধ্যার বেগম, 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্দযোপাধ্যায়ের পেলারামের স্বাদেশিকতা ও বাঙালী এদিক দিয়ে সমধিক উল্লেখযোগ্য ।... 


ও 
বিপ্লবী থেকে সন্ন্যাসী 
বিপ্রবীকর্মীদের বেশ কয়েকজন সন্যাসী হয়ে রান। তাদের কয়েকজন £** 
শাস্তিনাথ-_গম্ভীরনাথের গদিতে। 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা-নাটক ও নাট্যশালা-মন্বথ রায়। পৃ. ২১-২৮ 
* নলিনীকিশোর গুহ 


পরিশিষ্ট-১ ৪ ৭১৯৩ 


সূর্যকূমার সেন- নির্বাণানন্দ--রামকৃষ্ণ মিশন। 

রাধিকা অধিকারী--স্বামী সুন্দরানন্দ-_উদ্বোধন সম্পাদক। 
শাস্তি মুখার্জি__দীনানন্দ। 

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়--নিরালম্ব স্বামী। 

শিশির গুহ্রায়__ 

প্রিরনাথ দাশগুপ্ত--আত্মপ্রকাশানন্দ-_রামকৃষ্ণ মিশন। 
সতীশ দাশগুপ্ত--স্বামী সত্যানন্দ। 

প্রফুল্পকুমার সেন--সত্যানন্দ পুরী। 

নগেন্দ্রনাথ সরকার--সহজানন্দ-_রামকৃষ্ণ মিশন। 
আকালু (ময়মনসিং)- নিবৃত্তিনাথ-গম্ভীরনাথের আশ্রম। 
দীনেশ--নিখিলানন্দ। 

সতীশ মুখার্জি স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। 

দেবব্রত বসু-_প্রজ্ঞানন্দ। 

নরেন সেন-নরেন মহারাজ-_রামকৃষ্ণ মিশন। 

পরেশ লাহিডি-স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি--ভোলাগিরি আশ্রমের প্রধান মহাস্ত। 


১ 
উপাধ্যায় ব্রন্মবান্ধবের মুক্তি 


আজি এই মহাদুর্দিনে বাংলার আবার একটি উজ্জ্বল স্বগ্ীয় জ্যোতিষ্ক সহসা দীপ্তিহীন হইল। 
স্বল্পকাল হইল, বিশারদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে শোক শমিত না হইতেই উপাধ্যায় 
ব্রন্মবান্ধব এই পথের পথিক হইলেন। যাহা গেল, তাহা বহু মূল্যবান; ক্ষতিপূরণের আশা অল্প । 

তেজস্বী, কর্মবীর, “সন্ধ্যা'র সর্বস্ব, নব ভাবের পুরোহিত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবিবার ১০ 
কার্তিক পূর্বাহে, নয় ঘটিকার সময় ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। 

মৃত্যুর পূর্বদিনে উপাধ্যায় “রোগ শুষ্ক নয়নবুগল অপূর্ব দীপ্তিময় করিয়া” তাহার কোনও 
বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,__“আমি ফিরিঙ্গির জেলে গিয়া করেদির মত খাটিব না। চিরজীবন একভাবে 
কাটাইয়াছি। আজ আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে, আর আমি বেগার খাটিব? 
আমি ফিরিঙ্গির জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।” পরদিন প্রভাতে তাহাই হইল। তিনি 
যেন ভীম্মের মত স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে বরণ করিয়া লইলেন! তাই 'সন্ধ্যা'র লেখক লিখিয়াছেন, 
_-ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ,--ইহাই তেজস্বীর 'ইচ্ছামৃত্যু,_-ইহাই কর্মবীরের মবসান।” আজ 
বঙ্গবাসী মর্মে মর্মে সেই মহাপ্রাণ সাধকের অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাই হাহাকার! 
আমরা কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে আজ তাহার জন্য শোক করিব না। তাহাকে যে ফিরিঙ্গির কারাগারে 
দেখিতে হইল না--তাহাই আমাদের সাস্তবনা। তাঁহাকে হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মন্ত্র যাহা 
বাঙালির কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহা কে ভূলিবে? তিনি বাঙালির প্রাণে স্বীয় প্রাণরশ্মির 
যে উজ্জ্বল কণা বিকীর্ণ করিয়! গিয়াছেন--তাহা নির্বাপিত করে কাহার সাধ্য! তবে দুঃখ কেন? 
ফিরিঙ্গির কারাগার-_তাহাই মৃত্যু। এও মৃত্যু নয়, এ যে জীবন। তাই বলিতেছি, এস বঙ্গবাসী! 
আনন্দাশ্র ধারায় শোকের চিতা নির্বাপিত করি। আর প্রতি হৃদয়ে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রতিজ্ঞা 
করি। তাহা হইলেই স্বাধীন আত্মার তৃতপ্তিসাধন হইবে। আর তাহাই প্রকৃত তর্পণ।* 


* অর্চনা ১৩১৪ কার্তিক 


৭৯৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গপসমাজ 


এ 
স্বগয়ি কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 


আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিন্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২০ আধাঢ় জাপান হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালীন হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে, বঙ্গমাতার কৃতীপুত্র প্রসিদ্ধ 
বাণী ও স্বদেশসেবক হিতবাদী সম্পাদক পগ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় ইহলোক 
পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন। 
তিনি দুই বৎসরকাল রোগে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বায়পরিবর্তনের 
নিমিত্ত জাপানে গমন করেন। কিন্তু আর তাহাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল না! মৃত্যুর 
পূর্বদিবসেও জন্মভূমির উদ্দেশে কাব্যবিশারদ মহাশয় এই কবিতাটি লিখিতেছিলেন-_ 
“এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঞ্জিনি! 
কোথা প্রিয় জন্মভূমি? 
কোথা আমি? কোথা তুমি? 
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি? 
উচ্চ আশা উপদেশ, 
সকলেরি এই শেষ? 
শীর্ণ ক্রিষ্ট চিন্তাকুল রোগীর শয্যায় 
সমুদ্রে বাম্পীয় পোতে-বারিচর প্রায়। 
তোমার মহিমা গান, ওমা বঙ্গতূমি! 
দেখে তবু বলিলান, 
এ দীর্ঘ জীবনবৃথা--দেখিবে ত তুমি! 
এ দুঃখ রহিল মনে, 
তোমার সন্তানগণে, 
না দেখিয়া সমাদূত,_শমন সদনে 
যেতে হলো--মন সাধ রহিল না মনে!” 
(“হিতবাদী” হইতে উদ্ধত) 
যিনি মাতৃসেবায় আপনাকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন_যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত 
পর্যন্ত স্বদেশের কথা ভাবিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত আত্মীয়স্বজন বিরহিত হইয়া, সুদূর প্রশান্ত 
মহাসাগরের বক্ষে জগতের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার নশ্বর দেহখানিও মহাসাগরের 
অতলতলে নিমজ্জিত হইল, মাতৃকোলে-_মাতৃভূমিতে স্থান পাইল না, ইহা বড়ই পরিতাপের 
বিষয়! 
বিশারদ মহাশয় একজন উপযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। তাহারই পরিচালনে “হিতবাদী” 
বঙ্গদেশের সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার সুতীক্ষ বিরূপবাদ, 
কঠোর সমালোচনা ও তীব্রভাষা উন্মার্গগামী ও কর্তব্য ভ্রষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে 
বড়ই তৎপর ছিল। তাহার নিভীঁকিতা, স্পষ্টবাদিতা ও তেজাস্বতা সর্বথা প্রশংসাযোগ্য। দেশের 
কল্যাণকর সকল প্রকার কার্েই বিশারদকে অগ্রণী হইতে দেখা যাইত। বিশারদ মহাশয়ের 
পরলোক গমনে ভারতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। 
“হিতবাদী” তাহার প্রদর্শিত প্রথাবলম্বনে পরিচালিত হইয়া তাহার স্মৃতি ও কীর্তি চিরকাল 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭১৯৫ 


অটুট রাখুক--তাহার পুত্রগণ পিতৃআদর্শ অবলম্বনে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন--ইহাই আমাদের 
এঁকাস্তিক ইচ্ছা। 

কৃপাময় জগদীশ্বরের রাজত্বে তাহার মুক্ত আত্মা চির শান্তিতে বিরাজমান থাকুক, ভগবান, 
তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে শাস্তিবারি প্রদান করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।* 


গ 
বঙ্গভঙ্গ : ফরিদপুরে প্রতিক্রিয়া 

... গবর্নমেন্টের যে বিভাগ-নীতি এদেশের উন্নতির নব-ঘুগ (?) আনয়ন করিয়াছে, সর্বদা 
স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কখনও সেই বিভাগনীতির পোষকতা করিব না। এক ভাষা, এক 
ধর্ম, এক জাতি, এক চরিত্র, এক নীতি, এক দেশ এবং এক সমাজ--আমরা ইহাই চাই। একতাই 
আমাদের লক্ষ্য। একতা সাধনের পথ--কার্ধকরী বিভাগ। কর্মব্ত ধরিয়া আমরা একতার রাজ্যে 
চলিয়া যাইব। আমাদের লক্ষ্য একতামূলক “ম্বরাজ”। “একতা” ভিন্ন স্বরাজের আর কোন 
যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নাই। আমাদের রাজা “সমবেত শক্তি” এবং দুর্ধর্ষ “জাতীয় একতা”। 

তাহারা আমাদিগকে ছলেবলে কৌশলে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিতে চাহেন। “00041 
01 0110 01185, 36187 001 01১6 130112115, 4১550) (01 1170 /88587165০.--এই মোহকর 
কথা প্রচার করিয়া ও ভাষাবিভাগ করিয়া তাহারা কত অনিষ্ট করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে 
বিভাগ করিয়া কত অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাদ তুলিয়া 
কত অনাত্মীয়তা জাগাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন। সে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে;__ এখন 
হিন্দু ও মুসলমানকে এবং নিন্নশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণিকে অনাস্ত্রায়তার পথে চালিত করিবার আয়োজন 
করিতেছেন। কেবল তাহা নয় আমাদের স্বদেশের সকল হিতৈধীকে আবার দুই দলে বিভক্ত 
করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা না বুঝিয়া কতরূপে সম্মোহিত হই। এই অনাস্ত্ীয়তা রূপ মহাশক্র 
ভিন্ন আমাদের “স্বরাজ” সাধনের অন্তরায় নাই। সত্যই বলিতেছি, ইংরাজ আমাদের অস্তরায় 
নয়,__অস্তরায় কেবল “অনাত্মীয়তা”। আমরা এই মহাশক্রকে বিনাশ করিবার জন্য সর্বপ্রযত্তে, 
আসুন চেষ্টায় নিযুক্ত হই। 

এই ফরিদপুরে নমঃশৃদ্রের সংখ্যা ৩২৪১.৩৫। ইহাদিগকে বিপথে চালিত করিবার যে 
আয়োজন হইতেছে, সর্বপ্রযত্নে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে । তাহারা আমাদের ভাই--তাহাদিগকে 
আমাদিগের সহিত সংযুক্ত না করিলে কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। আমাদের দেশে কেরামত 
আলীর দল দুর্ধর্ষ-_তাহাদিগকে আমাদের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় 
দেখিয়াছি,_-অগণ্য হিন্দুমুসলমান ভাই ভাই হইয়া গিয়াছি। আর এই স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতিতে 
এক হইতে পারিব নাঃ আমরা দেখাইব, অন্যদেশে যাহা অসম্ভব এই ফরিদপুরে তাহা সম্ভব। 
এখানে আমরা “ভাই ভাই এক ঠাই” হইয়া হাড়ে হাড়ে মিলিত হইয়া যাইব। পরাধীন জাতির 
রাজনীতি আর কিঃ আমাদের একমাত্র নীতি এই-_“আমরা সকল ভাই এক ঠাই।” ভারতবর্ষে 
যে দলাদলি চলিতেছে আমরা সামান্য ফরিদপুরবাসী, সে দলাদলি হইতে সর্বপ্রযত্্ে দূরে থাকিয়া 
কেবল একতা সাধন করিতে থাকিব। মনে জপমালার ন্যায় জপিব- পূর্ববর্তী নেতাগণ যেমন 
আমাদের, আধুনিক নেতাগণও তেমনি আমাদের। আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের কৃষ্ণকুমার, 
আমাদের অশ্িনীকুমার, আমাদের বিপিনচন্দ্র, আমাদের তিলক, আমাদের লাজপত রায়--সকলেই 
আমাদের নেতা, কর্মবীর, সহায় এবং আশ্রয়। পরিত্যাগের শাস্ত্র, পর-তন্্ব আমরা সর্বদা বর্জন 
করিব। আমাদের ফরিদপুরে জেলাসমিতির মূলমন্ত্র হউক-_মহাত্মা বুথের *1.০০"। বাস্তবিক 


* অর্চনা ১৩১৪ শ্রাবণ 


৭১৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ 


এক অঙ্গের কোন্‌ প্রত্যঙ্গকে বর্জন করা যায়? সকলেরই আপন আপন কার্য সাধনের জন্য 
অত্যাবশ্যক। তোমার কাজ আমার ছ্বারা হয় না, আমার কাজও তোমার দ্বারা হয় না। বিধাতার 
বৈচিত্র্যের এক মহাশিক্ষা এই-_-এ জগতের সকলেরই প্রয়োজন আছে। ধনী দরিদ্র, মুর্খ জ্ঞানী, 
সকলেরই প্রয়োজন আছে। রাজা রাজকার্য সাধনের জন্য বড়, প্রজা কৃষিকার্য সাধনের জন্য 
বড়ঃ__আপন আপন বিশেষত্থ সকলেই বড়, স্ব স্ব প্রধান। একজনকে পরিত্যাগ করিলেও 
বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করা হয়। বড় ছোট আমরা সকলেই ভাই ভাই;-_-এক মায়ের 
সম্তান। ভ্রাতৃত্ব সাধনই মাতৃত্ব সাধনের মুল মন্ত্র। “বন্দেমাতরম মন্ত্র” ততদিন আমাদের 
রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইবে না, যতদিন আমরা ভাই ভাই পর পর থাকিব। অতএব সকলে 
ভ্রাতৃত্ব সাধনে অগ্রে ব্ধপরিকর হউন। মাতা ও সন্তান যখন একস্থানে মিলিত-_মাতাপুত্র যখন 
একাকার--তখনই জাতীয় একতা, অথবা “স্বরাজ” প্রতিষ্ঠিত। অন্য যে স্বরাজের কথা, তাহা 
এ যুগের অযোগ্য জল্পনা এবং কল্পনামাত্র। 

আমি বলিয়াছি, একতা সাধনের উপায়-কর্তব্য সাধন। কার্যক্ষেত্র ভিন্ন একতা-সাধনের দ্বিতীয় 
উপায় নাই। প্রকৃত সেবক যে সে-ই অন্য সেবকের মহত্ব বুঝে। সেবাক্ষেত্রে বড় ছোট, জ্ঞানী 
মুর্খ, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। সেতুবন্ধনের সময় অতি সামান্য কাঠবিড়ালের 
সাহায্যও উপেক্ষিত হয় নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে সকলে নিজ নিজ বিশেষত্ব ভুলিয়া প্রাণপণে 
অগ্নি নির্বাণ করিতে ধাবিত হয়। যে দাবাগ্নি এই দেশে প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহা নির্বাপিত না 
হইলে অচিরে দেশ মহাভস্মে পরিণত হইবে। এখন যাহার যে শক্তি থাকে এই কাজে তাহা 
নিয়োগ করিতে হইবে। দেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ভাই, তুমি ভেদাভেদের তর্ক তুলিয়া তাহা 
ভুলিয়া যাইতেছঃ ছি, আর সময় নাই-সতর্ক হও। আপন কাজে মনোনিবেশ কর। কত কত 
ভাই জেলে নিগৃহীত হইতেছেন।* স্মরণ কর, কত কত ভাই স্বদেশের জন্য কত নির্যাতন মস্তক 
পাতিয়া লইতেছেন; স্মরণ কর। কত ভাই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন স্মরণ কর। স্মরণ 
কর-_কাব্যবিশারদের কথা, উপাধ্যায়ের কথা, রমাকাস্তের কথা, সর্বোপরি আনন্দমোহনের কথা। 
এ হেন শোকের দিনেও আমরা প্রেম-মন্ত্র জপ করিতে শিখিব নাঃ এহেন দুর্দিনেও বৃথা আমোদে 
প্রমন্ত হইব? 

১. কটেল (0801511) নামক এক সাহেব অনস্তমোহন দাস নামক মাদারিপুর ইংরেহি স্কুলের 
৫ম শ্রেণির ছাত্রের নামে নালিশ করে যে তাহাকে মারিয়াছে, ১৪৭ ধারা অনুসারে তাহার 
৬ সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রন সহিত জেল হয়। সাং চরমুগরিয়া, মাদারিপুর। 


২. এক মুসলমান- রাজকুমার দে এবং কুমুদিনীকাস্ত দে নামক ২টি ভদ্রলোকের নামে বিলাতি 
কাপড় কাড়িয়া নেওয়া ও তাহা পোড়ানোর নালিশ.করে। ৩৭৯ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত 
রাজকুমার দের ১ মাস ও কুমুদিনীকান্ত দের ১৫ দিনের সপরিশ্রম জেলের হুকুম হয়। আদালতে 
হুকুম বহাল থাকে। 

উভয়ের বাড়ি-সাজনপুর। থানা--পালং। 

৩. ব্রজবাসী কাপুড়িয়া নামক এক কাপড় বিক্রেতা শ্রীধুক্ত মহেশচন্দ্র মুখটির নামে নালিশ 
করে যে, সে তাহার বিলাতি কাপড় লইয়া গিয়াছে। ৩৭৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩ মাস সপরিশ্রম 


জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়। আপিলে জরিমান। বহাল ও যে ৪ দিন জেল খাটিয়াছিল, 
তাহাই যথেষ্ট বলিয়া খালাস পায়। 


* ফরিদপুরে যাহারা নিগৃহীত হইয়াছেন, শুধু তাহাদের নাম এস্থলে তুলি! দিলাম। 


পরিশিষ্ট-১৪ ৭১৯৭ ৭ 


৪. শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মহেত্দ্রন্দ্র মুখটি, শ্রীযুক্ত মুনসি মজাফর হোসেন বিলাতি 
কাপড় ও বিলাতি লবণ বিক্রয় বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথের ৫০০ 
টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর ৩০০ টাকার জামিন ৩০০ টাকার 
মুচলিকা, মুনসি মজাফর হোসেনের ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকা হয়। 
প্রত্যেকেরই জামিন ও মুচলিকা ৬ মাসের জন্য হয়। সকলেরই নিবাস পালং। 


৫. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রন্দ্র মুখটির উক্ত জামিনের ৬ মাস অতীত হওয়া মাত্র পুনরায় তাহাকে 
বিলাতি লবণ বিক্রয় হইতে বাধা দেওয়ার অপরাধে ১০৭ ধারা অনুযায়ী পুলিশ চালান 
দেয়--৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। (১ বৎসরের জন্য)। 


এঁ মোকর্দমায় মহেন্দ্রবাবুর সহিত মৈজদ্দিন নামক পালংহাটের ইজারদারকেও চালান দেওয়া 
হয়। তাহারও ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে । সকলের নিঝস 
পালং। 


৬. শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে হাটুরিয়ার বাজারে বিলাতি লবণ বিক্রয় 
করিতে বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারা মতে প্রত্যেকের ১০০ টাকার জামন ও ১০০ টাকার মুচলিকার 
আদেশ হইয়াছে। নিবাস পাঁচকাটি পো: হাটুরিয়া। 


৭. বাজিতপুর স্বদেশি মোকদ্দমা 


উমেশচন্দ্র বাগচি নামক এক ব্যক্তির নালিশে- 

১. শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বাগচি (বি.এ. পর্যস্ত পড়িয়াছেন)--বাজিতপুর ইংরেজি স্কুলের 
সুপারিনটেন্ডেন্টের ৩ মাস সপরিশ্রম কারাগার, ১০০ টাকা জরিমানা এবং উক্ত স্কুলের ১ম 
শ্রেণির অপর ৩টি ছাত্র। 

২. শ্রীযুক্ত ব্রিলোক্যনাথ ঘোষ ২ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা। 

৩. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা । 

৪. শ্রীযুক্ত স্ুরশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা। 

অভিযোগ £ কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর আদেশে উমেশ বাগচির দোকান হইতে 
গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়াছে। 

১৪৭ ও ৩৭৯ ধারা মতে সাজা হয়। জরিমানার টাকা হইতে ১ টাকার বাতাসা নষ্ট করার 
জন্য বাদীকে ৩০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকবাবু আজ ৩/৪ দিন 
হয় জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন-__বালকগণ পূর্বেই মুক্ত হইয়াছে। * 


বঙ্গভঙ্গ £ মালদহে প্রতিক্রিয়া 


মালদার মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের সময়। ১৯০৫ 
ধিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাদেশ দুভাগে বিভক্ত করেন এবং 28510) 96789] 0170 
$595817 নামে একটি নতুন প্রদেশ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন। বলা হয় যে নতুন প্রদেশের 


* নব্যভারত ১৩১৪ চৈত্র ফরিদপুর জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণের অংশ--৬ 


চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩১৪ 


৭৯৮" বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অন্তর্ভূক্ত হবে আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মালদা সহ রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় জেলা। 
এই বিভাজনের সমর্থনে কার্জনের বক্তব্য ছিল-_বাংলাদেশকে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত করা এবং 
আসামের উন্নয়ন সাধন। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার 
জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে পৃথক করে রাখা। বাংলার মানুষ কার্জনের 
এই অশুভ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললো। এই আন্দোলন মালদাকেও 
স্পর্শ করেছিল। 

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে 91 /81707694 8850 (তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর) মালদায় এসে 
বঙ্গভঙ্গের সুফল ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভ হয় নি। সেই সময়েই 
মালদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মালদার ছাত্রদের কোনরকম সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ না 
দেওয়ার জন্য একটি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জেলার যুবছাত্ররা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সরকারি নথিপত্রে নুর বক্স নামে একজনের কথা জানা যায়, 
যিনি অনেকগুলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। বিপিন পাল প্রমুখ নেতারা 
আন্দোলনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে সমর্থন করার জন্য এ ধরনের সভার 
আয়োজন কবা হতো । অধ্যাপক সুমিত সরকারের শা 95/80651)1 110৬৩710101 1 7301081 
নামে বই থেকে জানা যায় যে এই সময়ে মালদ! জেলায় স্বদেশিদের উদ্যোগে একটি জাতীয় 
স্কুল তৈরি হয়েছিল। এই স্কুংল সরাসাঁর রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯০৭ গ্রিস্টাব্দের জুন 
মাসে অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, মাজ্দা পৌরসভার তৎকালীন সভাপতি বিপিনবিহারী ঘোষ 
এবং নুর বন্ধের শ্রচেষ্টায় মালদা জাতীয় শিক্ষাসমিতি গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয় শিক্ষা সমিতির 
অধীনে গড়ে উঠেছিল মালদা জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যস্ত শিক্ষা 
দেওয়া হতো। এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯২। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে জেলয় আটটি 
জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠে্ছিল। তার মধ্যে তিনটি ছিল প্রাথমিক। আটটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রের 
সংখ্যা ছিল ৭৪৮ জন। মালদা জেলা জাতীয় শিক্ষাসমিতি কোলকাতার শিক্ষাসমিতিকে অন্ধভাবে 
অনুকরণ না করে, এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। মালদার 
শিক্ষাসমিতির উদ্যোক্তারা ছাত্রদের দিয়ে জেলার পুরনো গীঁথা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়ে 
তাদের জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্দদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 

এই সময়েই মালদা জেলায় অনুশীলন সমিতি ও ব্রতী সমিতির শাখা খোলা হয়েছিল। 
অনুশীলন সমিতির মালদা জেলা শাখা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা 
লাহিড়ী এবং কংসগোপাল আগরওয়ালা। স্বদেশ পাকড়াশী নামে এক ব্যক্তি রাজাবাজার বোমা 
মামলায় অভিযুক্ত হন। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে তিনি মালদা জেলায় আশ্রয় নেন ও সেখানে 
ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন। মালদা জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই স্বদেশ পাকড়াশীর 
অনুপ্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আলিপুর বোমা মামলায় ধরা 
পড়েছিলেন মালদার এক ছাত্র কৃষ্ণজীবন সান্যাল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মালদা জেলা স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।”* 


* মালদা -সি্ধার্থ গুহরায়। পৃ: ৫৭-৫৮ 
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অতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৯৬-১৯৭৯ 

ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য হন ১৯১৩ সালে। 
কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধে ছাত্ররা 
তাকে খুন করে (১৯১৫)। এই ঘটনায় অতীন্দ্রমোহন জড়িত ছিলেন। ৩ আইনে ১৯১৬ সালে 
গ্রেপ্তার হওয়ার পর আটক ছিলেন মেদিনীপুর জেলে; মুক্তি পান ১৯২১ সালে। তারপর 
১৯২৫-২৮ এবং ১৯৩০-৩৮ তাকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। 
আর.এস.পি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও, 
আত্মগোপন করেছিলেন। ধরা পড়েন ১৯৪১ সালের শেষে। মুক্তি পান ১৯৪৬ সালে। দেশ 
ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে যান। 

* জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লায়। 


অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১-১৯৩৪ 

ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ । স্বদেশি ও অন্যান্য সঙ্গীতের রচয়িতা 
ও সুরকার। লখ্নউ ছিল কর্মক্ষেত্র । প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং 
সংগঠনের মুখপত্র “উত্তরার' সম্পাদক। তার সঙ্গীতসম্তার মুগ্ধ করেছিল বাঙালি জনসাধারণকে, 
যা আজও ম্লান হয়ে যায়নি। 

* ঢাকায় পৈতৃক আবাস হলেও, জন্ম ফরিদপুরে। 


অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৯১-১৯৩৭ 

দেশে বিদেশে বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। 
ছাত্রাবস্থায় বিপিনচন্দ্র পাল এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের দ্বারা প্রভাবিত। রাসবিহারী বসু এবং 
বাঘাযতীন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং সুরেন করের সঙ্গে পরিচিত হন। বাঘাযতীনের সহকারী 
হিসাবে জাপানে যান অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দেশে ফেরার 
পথে পেণাঙ-এ ধরা পড়েন। তার সঙ্গে ছিল বিপ্লবীদের নাম ও ঠিকানা লেখা নোটবই। সেটিও 
চলে যায় পুলিশের হাতে। মৃত্যুদণ্ড হলেও ১৯১৭ সালে সমুদ্র ম্নানের সময় পালিয়ে যান। 
নানাপথ ঘুরে জার্মানি পোৌঁছান। সেখানে ভৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জি, ক্ষিতীশপ্রসাদ প্রমুখের 
সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্ততি নিতে থাকেন। তাসখন্দে ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 
প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন অবনীনাথ। তারপর মস্কো গিয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে 
ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনার পর গোপনে ভারতে প্রবেশ করে বিপ্লবীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করেন। 

* আদি নিবাস বাংলাদেশের খুলনায় হলেও, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে জন্ম। 


ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৮৮-১৯৬৩ 
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্রবীদের অন্যতম ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য কলকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ের 


পরিশিক্ট--১৫ ৮১৭ 


ছাত্র ছিলেন। জার্মানিতে গিয়ে রসায়নশাস্ত্রে ডক্টরেট হন। জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি এবং 
ভারতে সশস্ত্র ভ্যানে যুক্ত ছিলেন। জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ 


দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বার্লিন কমিটির** সদস্য ছিলেন। বার্লিন বিখ্যাত বই “ইউরোপে 
ভারতের বিপ্রব সাধনা'। 
* জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লায়। 


অবিনাশ ভট্টাচার্য ১৮৮২-১৯৬২ 
বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে তার 
বৈপ্লবিক আন্দোলনে পদক্ষেপ । সাপ্তাহিক “যুগান্তর” পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। মুরারীপুকুর বোম 
মামলায় গ্রেপ্তারের পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় (১৯০৯)। কিন্তু দণ্ড হাস হওয়ায় মুক্তি পান 
(১৯১৫)। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যপার্টিতে যোগদান করেন (১৯২০)। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা। 
+জল্ম ২৪ পরগণার আড়বালিয়া। 


অমর বসু ১৮৯১-১৯৭৫ 

স্বদেশসেবার অনুপ্রেরণা পিতা অতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। পিতাও ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত। যুগাস্তর বিপ্লবী দলের কর্মী অমর বসু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলকাতার 
পথে পথে “বন্দেমাতরম' গান করে ঘুরতেন। পিতা-প্রতিষ্ঠিত সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ সালে দুজনেরই ৫ বছর কারাদণ্ড হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্রের 
সহযোগী ছিলেন। দেশভাগের পর কংগ্রেস ত্যাগ করে মিলিত হন বামপন্থীদের সঙ্গে। শ্রমিক 
নেতা হিসাবে পরিচিত। কয়েকবার বিধানসভায়ও নির্বাচিত হয়েছিলেন। 

* জন্ম কলকাতায়। 


অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮০-১৯৫৭ 

ছাত্রাবস্থায় বি্রবীদের সংস্পর্শে আসেন। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, বাঘাযতীন, 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃধীকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখ তার জীবনস্রোতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত 
করেছিল। বহুবাজার-কলেজস্টিট অঞ্চলে শ্রমজীবী সমবায়" নামে একটি স্বদেশি পণ্যের দোকান 
ছিল বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র। সেই সূত্রে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। মামলা প্রত্যাহৃত 
হলে সাত বহর পরে আত্মপ্রকাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতরক্ষা আইনে 
বন্দি ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যস্ত। তারপর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। 
পরে এম. এন. রায়ের র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলে যুক্ত হন। 

* ভাল্ম হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়। 


অশ্বিকাচরণ মজুমদার ১৮১-১৯২২ 

সমকালীন রাজনীতিক্ষেত্রের স্বনামধন্য পুরুষ। সুরেন্দ্রনাথপন্থী অস্বিকাচরণ ১৮৮১ সালে 
যে পিপলস আসোসিয়েশন গঠন করেন, সেঁটি পরে ভারত সভার সঙ্গে মিশে যায়। ১৯১৩ 
থেকে ১৯১৬ সাল পর্যস্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে 


*ক্বার্লিনে গঠিত ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স কমিটিকে বলা হত বার্লিন কমিটি। 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-৫২ 


৮১৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তার অবদান উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে পূর্ববাংলায় ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। 
* জম্ম ফরিদপুরে। 


অরবিন্দ ঘোষ ১৮৭২-১৯৫০ 

ভারতে বিল্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্যতম পুরোধা অরবিন্দের শিক্ষা বিলেতে। 
কেস্ত্রিজের ট্রাইপস অরবিন্দ ১৮৯৩ সালে বরোদা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে অধ্যক্ষ 
হন। সেই সময়ে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ এবং গুজরাট 
গুপ্ত সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভাই বারীন্দ্রকূমার ঘোষের সহযোগিতায় বাংলায় বিপ্রবীদল 
গঠন (১৯০২)। চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। অনুশীলন সমিতির সহ-সভাপতি হন। 
“বন্দেমাতরম+ “সন্ধ্যা', “যুগাস্তর' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন 
(১৯০৬)। আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন। পরে মুক্তি পান। ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার 
তাকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিলে পণ্ডিচেরী চলে যান। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ধর্মাচরণে 
আত্মনিবেদন করেন। 

*অরবিন্দের জন্ম কলকাতায়। 


অরুণ গুহ ১৮৯২-১৯৮৩ 

অগ্নিযুগের বিপ্রবী অরুণ গুহর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু। 
ভারত-জার্মান অস্ত্র সংগ্রহে তার যোগাযোগ থাকায় পুলিশ গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিলে তিনি 
আত্মগোপন কনেন। ১৯১৬ সালে ধরা দিলে ৩ আইনে তাকে ২ বছর আটক করা হয়। বেঙ্গল 
অর্ভিন্যাল আযাক্টে আটক ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যস্ত। আবার আটক ছিলেন ১৯৩০ 
থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যস্ত। মুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে 
ভারতীয় গণপরিষদের স্দস্য নির্বাচিত হন। তিনবার স্বাধীন ভারতের লোকসভায় নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। 

* জন্ম বরিশালে। 


অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৫৬-১৯২৩ 
কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সমাজসেবা কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে পিতার 
নামে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল এবং ১৮৮৯ সালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন। বরিশাল 
মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যান ছিলেন কিছুকাল। রাজনীতিক্ষেত্রে তার অবদান ছিল 
উল্লেখযোগ্য । বহু কৃতী যুবক তার অনুপ্রেরণায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। আজও বরিশালের 
মানুষ তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। 

* জন্ম বরিশাল জেলার পটুয়াখালি। 


আনন্দকিশোর মজুমদার ১৮৮২-১৯৪০ 

ময়মনসিংহের “সাধনাসমাজ” প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী। সঙ্গী ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর 
আচার্য এবং মোহিনীশঙ্কর রায়। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তারই চেষ্টায় 
ময়মনসিংহে সুহৃদ সমিতি ও অনুশীলন সমিতি মিলে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী সংগ.ন গড়ে 


পরিশিষ্ট--১৫ ৮১৯ 


ওঠে। পুলিশের গুপ্তচর ও দারোগাদের হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে 
১৯১৬ গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ সালে মুক্তির পর আবার ১৯২৪ সালে ৩ আইনে আটক হয়ে 
বহরমপুর জেলে ১৯২৭ সাল পর্যস্ত ছিলেন। তারপর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে জড়িয়ে 
পড়েন গভীরভাবে। 

* জন্ম ময়মনসিংহে। 


আনন্দমোহন বসু ১৮৪৭-১৯০৬ 

ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী ও জাতীয়তাবাদী নেতা । 
গণিতশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদালয়ের ফেলো ও 
সেনেট সদস্য আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । তার সভাপতিত্বে ১৮৭৫ 
সালে স্থাপিত হয়েছিল “স্টুডেস্টস আযসোসিয়েশন'। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে স্বাদেশিকতা 
জাগ্রত করা। ১৯০৩ সালে অসুস্থ আনন্দমোহন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একটি সভায় 
সভাপতিত্ব করেছিলেন। তার রচিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ । 

* জন্ম ময়মনসিংহে। 


আনন্দচন্দ্র রায় ১৮৪৪-১৯৩৫ 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে উত্তল উন্মাদনা সৃষ্টির অন্যতম নায়ক। 
অপ্রতিহত ছিল তার প্রভাব। খ্যাতনামা জমিদার আনন্দচন্দ্র পেশায় ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের বিরোধিতা করায় তাকে একটি হত্যা 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। টাকার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। 

* জন্ম ফরিদপুরে। 


আশ্বতোষ কালী ১৮৯১-১৯৬৫ 

ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। তারপর ঢাকার অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসের 
সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। নানাবিধ বৈপ্রবিক কাজকর্মে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক 
ডাকাতি, ভারত-জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক দল সংগঠন কার্ষে তিনি 
ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জীবনের ২৯ বছর তার জেলে কেটেছে। পরে কংগ্রেসে যোগদান 
করেছিলেন। সহায়হীন বিপ্লবীদের জন্য কলকাতার টালিগঞ্জে চণ্ডী ঘোব রোড অনুশীলনভবন 
প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম কীর্তি । 

* জান্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে । 


আশুতোষ চৌধুরী ১৮৬০-১৯২৪ 

ব্যারিস্টার আশুতোম চৌধুরী সমকালীন রাজনীতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি 
কংগ্রেসের ইংরেজ অনুগ্রহ লাভের মানসিকতার চরম বিরোধী ছিলেন। তবুও বিভিন্ন জেলায় 
কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, 
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যে 
স্থাপন করেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯১২ থেকে ১৯২০ সাল পর্যস্ত কলকাতা হাইকোর্টের 
বিচারপতি ছিলেন। বিখ্যাত শিকারি কুমুদনাথ চৌধুরী এবং সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 


৮২০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


তার ভাই। 
* জন্ম পাবনায়। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১ 

বাঙালিকে আত্মপরিচয়ে যাঁরা উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাদের একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। 
বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সময়ে সমগ্র বাংলার যে জীবনধারা আমরা অনুভব করি, তার 
অস্তিমকালে তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সময়কালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনির্বাণ 
দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সামাজিক ব্যাধি আরোগ্য করতে এক তীব্র সংঘর্ষে লিপ 
ছিলেন স্বার্থান্বেষী হিন্দু সমাজপতিদের সঙ্গে। জাতির দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মল করতে তার উদ্যম 
বাঙালিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্টতায় চিহিন্ত করে। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরকে আজও 
আমরা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারি না। শতাব্দী শেষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিমূলে ছিল 
বিদ্যাসাগরের শিক্ষার বীজবপন। যার অঙ্কুর উদ্গম হয়ে সবল বলিষ্ঠ মেরুদগুযুক্ত বাঙালি 
সস্তানের জন্ম দিয়েছিল। 

* জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে। 


উল্লাসকর দত্ত ১৮৮৫-১৯৬৫ 

বাঙালি বিপ্লবীদের মধ্যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া একটি মানুষ । ছাত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। 
একজন ইংরেজ অধ্যাপক ভারত সম্পর্কে কটুক্তি করায় কলেজ ত্যাগ করেন। তারপর যুগান্তর 
দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তার 
ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মুরারিপুকুর বাগানে ধরা পড়েন ১৯০৮ সালের ২ মে। তারপর 
আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তার ফাঁসির আদেশ হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ডের 
পরিবর্তে আন্দামানে নির্বাসিত হন (১৯০৯)। মুক্তিপান ১৯২০ সালে। তারপর আব সক্রিয় 
রাজনীতি করেন নি। 

* জন্ম ত্রিপুরার কালিকচ্ছে। 


কালীচরণ ঘোষ ১৮৯৫-১৯৮৪ 

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মানুষটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সাংবাদিক ও 
আইনজীবী কালীচরণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন 
সম্পর্কে কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ ্রছের রচয়িতা । সেইসব গ্রন্থের আলোচিত তথ্যাবলী আজও প্রামান্য 
দলিল হিসাবে স্বীকৃত। “ম্বদেশি বাজার" পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক কালীচরণ ছিলেন চন্দননগর 
যুবসমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । বিপ্রবীদলের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ থাকায় দেউলি, হিজলি ও 
বক্সা জেলে দীর্ঘদিন আটক থেকেছেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 

*জন্ম চন্দননগরের পালপাড়ায়? 


কৃষ্ধকুমার মিত্র ১৮৫ ২-১৯৩৬ 

খ্যাতনামা অধ্যাপক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক “সঞ্জীবনী' 
পত্রিকা সমকালীন ইতিহাসের অসাধারণ দলিল। শ্রমিক আন্দোলনে ভূমিকা ছিল গুরুত্পূর্ণ। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেসী কৃষ্ণকুমার কিন্তু মোহনদাস করমাদ গান্ধীর 
আন্দোলনে কোন আস্থা রাখতে পারেন নি। 

*জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮২১ 


ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯-১৯০৮ 
এই কিশোর বিপ্লবীকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে অন্তহীন কিংবদস্তী। ডানপিটে ক্ষুদিরাম ছেলেবেলা 


থেকেই ছিলেন বেপরোয়া । অল্প বয়সেই রাজনারায়ণ বসু ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য 
আসেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার সময়ে ১৯০৬ সালে মেদিনীপুর 
শহরের এক বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তারপর থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে 
থাকেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে থাকতেন এবং মুরারীপুকুর বাগানের বিপ্লবী দলের সঙ্গে 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং 
পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের 
ফাসি হয়। 
* জন্ম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার মৌবনী বা মেহবনী গ্রামে। 


শ্গিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৮৬৩-১৯২৭। পৃ. ৭৯০ দেখুন। 


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭-১৯৩৮ 

জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির বহুগুণ সমন্বিত সুসম্তান গগনেন্দ্রনাথ। চিত্রশিল্পে অসাধারণ 
কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় উল্লিখযোগ্য অবদান রেখে 
গেছেন। ব্যঙ্গচিত্রে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে ছিল গভীর 
সংযোগ। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ। আর্থিক সহযোগিতা জানা থাকলেও, 
পুলিশ তার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে নি। 

* জন্ম কলকাতায়। 


গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪১-১৮৬৯ 

জোড়ার্সাকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম কৃতী সম্তান। গণেন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল মিত্রের 
উদ্যোগে ১২৭৩ সালের ৩১ চৈত্র শুরু হয়েছিল 'হিন্দুমেলা'। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। 
জনপ্রিয় স্বদেশি সঙ্গীত “লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে? তারই রচনা। সঙ্গীত, শিল্প ও 
নাট্যানুরাগী গণেন্দ্রনাথ সংস্কৃতি চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। 

* জম্ম কলকাতায়। 


চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ১৮৯৪-১৯১৫ 

ফরিদপুরের বিপ্লবী পূর্ণদাসের সহকর্মী। চিত্তপ্রিয় ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় 
অভিযুক্ত হয়ে ৬ মাস জেল খাটেন। সেই তার প্রথম কারাবাস। তারপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, 
কলকাতার ব্রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে সহকযীদের সাহায্যে হত্যা। 
বাঘা যতীনের সহযোগী হিসাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশের গুলিতে 


নিহত হন বুড়িবালামের তীরে। 
* জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের খালিয়া-য়। 


চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০-১৯২৫ 
অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সহ-সভাপতি। ১৯০৬ সালে 
কলকাতা কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন 


৮২২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অরবিন্দ। চিত্তরঞ্জনের দক্ষ আইনী লড়াইয়ে তিনি বেকসুর খালাস পান। 

সন্ক্রিয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ১৯১৭ সাল থেকে। ১৯২০ সালে বিপুল পসার সত্তেও, 
ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে গান্ধীর আইনসভা 
বর্জনের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেন এবং ১৯২২ সালে গঠন করেন স্বরাজ্য দল। কলকাতা 
কর্পোরেশনের মেয়র হন ১৯২৪ সালে। তার স্থাপিত মাসিক “নারায়ণ” পত্রিকা সেকালে 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 

* জন্ম কলকাতায়। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৯-১৯২৫ 

জোড়ার্সাকো ঠাকুর বাড়ির এই অসাধারণ মানুষটি ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিতই থেকে 
গেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য প্রতিভাবান সম্ভানদের মত এই মানুষটিও ছিলেন সমকালে উজ্জ্বল। 
রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে “স্ভীবনী” নামে যে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তার অন্যতম 
উদ্যোগী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। “ভারতী” পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই মানুষটি ছিলেন 
নারীশিক্ষা প্রসার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। ১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
উদ্যোগে স্থাপিত সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। 


*জন্ম কলকাতায়। 


জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৩-১৯৭১ 

অরবিন্দ ঘোষের ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ অনেক আগেই। 
তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সন্কারের 
রিজলে সার্কুলারের বিরোধিতা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে 
আত্মপ্রকাশ। মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্রের কারাসঙ্গী জ্যোতিষ ঘোষ পরবর্তীকালে প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড 
ব্লকের সভাপতি হন। জীবনের ২০ বছর ত্বার জেলে কেটেছিল। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশে 
বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি সর্বজনে “মাস্টার মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন। 

* জন্ম বর্ধমান জেলার দত্তপাড়ায়। 


তারকনাথ পালিত ১৮৩১-১৯১৪ 

স্বদেশপ্রেমে ও দানে বিখ্যাত হয়ে আছেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে তার শ্রম ও অর্থদান 
ছিল অতুলনীয়। শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেও, মতভেদের কারণে সেখান থেকে 
পদত্যাগ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদীর্থ বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৫ লক্ষ 
টাকা দান করেছিলেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানে কলকাতায় সায়েন্স কলেজ 
স্থাপিত। কলকাতার ক্রোড়পতি কালীশঙ্করের পুত্র তারকনাথও আইন ব্যবসায়ে প্রভূত উপার্জন 
করেন। ১৯১২ সালে তারকনাথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। তারকনাথের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ জাতীয় 
শিক্ষাপরিষদে ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন। 

* জন্ম কলকাতায়। 


নবগোপাল মিত্র ১৮৪০-১৮৯৪ 
বাঙালি বাবুসমাজকে বেঁচে ওঠার নতুন পথ দেখিয়েছিলেন নবগোপাল। তার চিস্তাধারার 


পরিশিষ্ট--১৫ ৮২৩ 


মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল বাহুবলে ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্প। জোড়ার্সীকো ঠাকুরবাড়ির 
ঘনিষ্ঠ এই জাতীয়তাবাদী নেতা চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলার পত্তন করেছিলেন। তত্ববোধিনী সভার 
অন্যতম সদস্য নবগোপাল “ন্যাশনাল পেপার'-এর পরিচালক ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল সোসাইটি 
স্থাপন করেছিলেন। তার চিস্তাধারা সবসময় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। বাঙালির সামরিক শিক্ষায় 
তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেজন্য ১৮৭২ সালের ১ এপ্রিল স্থাপিত ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষান্রমে 
ছিল ব্যায়াম, বন্দুক চালানো এবং কারিগরি বিদ্যা। তার এই শিক্ষাক্ষেত্রে সেকালের বিশিষ্ট 
জাতীয়তাবাদী নেতাদের পদার্পণ ঘটত। তাছাড়া স্বদেশিপণ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধনে তার উদ্যোগ 
ছিল অস্তহীন। তার সমস্ত সংগঠন ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকত “ন্যাশনাল” শব্দটি। যে কারণে 
লোকে তাকে বলত ন্যাশনাল নবগোপাল। তিনি একটি সার্কাসের দলও খুলেছিলেন। নাম ছিল 
ন্যাশনাল সার্কাস। 


নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৮৯২-১৯১৫ 

ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৩ সালে অভিযুক্ত হন। এজল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই 
গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। বুড়িবালানের তীরে বাঘাযতীনের 
সঙ্গী হিসাবে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাকে জেলে 
ফাসি দেওয়া হয়। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের খেয়ারডাঙায়। 


পুলিনবিহারী দাস ১৮৭৭-১৯৪৯ 

বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনাপর্বের অন্যতম কৃতী সংগঠক। যুবসমাজের শরীর 
গঠনের জন্য ঢাকার টিকাটুলিতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের অনুপ্রেরণায় 
ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন করেন এবং ১৯০৭-১০ সাল পর্যস্ত ছিলেন তার সর্বাধিনায়ক। 
গোটা উত্তর ও পূর্ব বাংলা জুড়ে সমিতির ৮০০ শাখা গড়ে তোলেন। ১৯০৮ সালে অনুশীলন 
সমিতি বেআইনী ঘোষণার পর বৈপ্লবিক কাজকর্মের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক 
ডাকাতির কারণে গ্রেপ্তার হন। ১৯১০ সালে মুক্তি পান। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে 
১৯১২ সালে ৭ বছরের জন্য আন্দামানে অবরুদ্ধ ছিলেন। ১৯২০ সালে গঠন করেন ভারত 
সেবক সংঘ। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মতভেদ ঘটে। সমিতি ভেঙে দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে 
সরে যান। 

* জন্ম ফরিদপুরে 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩২ 

সাহিত্যিক হিসাবে আজও সুপরিচিত। ব্যবহারজীবী প্রভাতকুমার প্রদীপ", 'প্রবাসী' ও “ভারতী 
পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রধানত ওপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে চিহিন্ত হলেও সমকালীন দেশ 
ভাবনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। এক সময় “মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী 
সম্পাদক ছিলেন। 

*জন্ম হুগলি জেলার গুরুপে। 


বঞ্চিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৮৯৪ 
“গীতা', 'আনন্দমঠ' আর “বন্দেমাতরম' বাঙালির জীবনকে যে কীভাবে বদলে দিয়েছিল, 


৮২৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনায় তা সহজেই উপলব্ধি সম্ভব। বাঙালি যুবককে বিদেশি 
শাসকের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করার মানসিক দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল 'বন্দেমাতরম'। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী 
আন্দোলনের সময় বাংলার শহর, শহরতলী জেগে উঠেছিল “বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে। বঞ্কিমের 
ওঠে। 

* জন্ম ২৪ পরগনার কাঠালপাড়ায়। 


বারীন্দ্রকূমার ঘোষ ১৮৮০-১৯৫৯ 

দাদা অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন। গুপ্ত সমিতি গঠন ও বিপ্লবী 
কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ ঘটে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব 
স্বামী) সঙ্গে। “যুগাত্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মানিকতলার পৈতৃক বাগানবাড়িতে বোমা 
তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি স্বীকারোক্তি দেন। 
প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ, পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও, মুক্তি পান ১৯২০ সালে। কিন্তু 
পরবতীকালে তার রাজনৈতিক মতাদর্শের অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং সরকারি উচ্চপদস্থ ইংরেজ 
কর্মচারীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক দেশের মানুষ সুনজরে নেয় নি। 

জম্ম লগুনে। 


বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) 

প্রখ্যাত নেতা, বাগ্মী ও চিন্তাবিদ বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগ দেন শ্রীহট্রের প্রতিনিধি হিসাবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে 
সুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'বন্দেমাতরম- পত্রিকা 
সম্পাদনা করেন। তিনি একাপ্রিকবার কারাবরণ করেছিলেন। একবার সরকার তাকে বাংলা থেকে 
বহিষ্কার করে আগ্রায় অন্তরীণ করেছিল। ১৯১৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের হোমরুল লিগে 
যোগদান করেন। তিনি ছিলেন চরমপন্থী। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা (১৯২১) 
করেছিলেন। তারপর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন। 

"জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্রে। 


বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ১৮৮৭-১৯৫৪ 

এই অসাধারণ বিপ্লবীর জীবনের প্রথম পর্ব কেটেছে মান্দালয়, রেঙুন ও আলিপুর জেলে। 
কখনও আত্মগোপন করে থেকেছেন। ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত-বিপ্লবী কর্মী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের 
সানিধ্যে আসেন। ১৮৯৭ সালে স্থাপিত আত্মোন্নতি সমিতি তারই সুযোগ্য পরিচালনায় সুশৃংখল 
বিপ্লবী দলে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানির “মশার' পিস্তল অপহরণ ও বন্টনে 
নেতৃত্ব দেন। কয়েকটি ডাকাতির পর ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ 
জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হালিশহরে। 


বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮০-১৯৪৩ 
বিলেতে পড়াশুনা করতে গিয়ে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তুরস্কের নবীন রূপকার কামাল 
আতাতুর্কের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তার কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮২৫ 


(১৯০৬)। লগুনে, ইগ্ডয়ান সোস্যালিস্ট পত্রিকার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। যুরোপে 
ব্রিটিশ বিরোধী পত্রিকা 'তলোয়ারে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ সালে তার ব্যারিস্টার সনদ 
বাতিল করা হয় এবং গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য প্যারিস চলে যান। ফরাসি সোস্যালিস্ট পার্টির 
সদস্য হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ভারতীয়দের বিপ্লবী সংগঠন ইগ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স 
কমিটি বোর্লিন কমিটি) গঠন করেন। ১৯১৭ সালে শাস্তিসম্মেলনে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে 
যোগ দেন। ১৯২০ সালে মস্কো যান। তারপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েন। ১৯২০ সালে লেনিন ইনস্টিটিউট অফ এথনোগ্রাফির ভারতীয় বিভাগের প্রধান নিযুক্ত 
হন। ১৯৩৭ সালে স্ট্যালিনের আদেশে বীরেন্দ্রনাথ নিহত হন। 

* আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা হলেও, পিতার কর্মস্থল হায়দরাবাদে জন্ম । 


ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ১৮৫৫-১৯২৯ 

ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন ১৯০৫ সালে। বিদেশি পণ্য 
বর্জন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে স্থাপিত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল 
তারই কীর্তি। ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন ১৯১৪-১৬ সালে। রাজনৈতিক 
বন্দিদের দ্বীপাস্তরিত করার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন ১৯১৮ সালে। অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিলেও গান্ধীর অনুগামী ছিলেন না। পরে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন। 

* জন্ম বাংলাদেশের যশোহরে। 


ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১-১৯০৭ 

আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ব্রাহ্মাধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে। তারপর ব্রাহ্মধর্ম 
প্রচারে সিঙ্ুপ্রদেশে যান। সেখানে প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত হন। 
বিদেশি ধর্মকে তিনি স্বদেশের স্বরূপে পেতে চেয়েছিলেন। যে কারণে নর্মদা তীরে ক্যাথলিক 
মঠ স্থাপন করেন। ১৮৯৯ সাল পর্যস্ত করাটীতে “সোফিয়া" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। 
হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে। তখন নাম হয় ব্রন্মাবান্ধব 
উপাধ্যায়। অক্সফোর্ড ও কেন্ত্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়" (১৯০১) স্থাপনকালে তার সাহায্য পান। তারপর ব্রহ্মবান্ধব 
রাজনীতি ক্ষেত্রে এক সংগ্রামী নেতা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অগ্নিযুগের এই অসম সাহসী 
মানুষটি “সন্ধ্যা” দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান ইংরেজশক্তির 
বিরুদ্ধে। ১৯০৭ সালে সরকার “সন্ধ্যা প্রকাশ বন্ধ করে দেয় এবং তাকে ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার 
করে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের বিচারালয়ে বিচার শুরুর আগেই তিনি হাসপাতালে মারা যান। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের ছগলি জেলার খন্যানে। 


ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭-১৯১১ 

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ভগিনী নিবেদিতা কলকাতায় বসবাস শুরুর প্রথমেই নারী শিক্ষা 
প্রসারের উদ্যোগ নেন। ক্রমশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অনুশীলন 
দলের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন নিবেদিতা । সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় তাকে রামকৃষ্ণ 
মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। তার 
বক্তৃতা ও নিবন্ধাদি যুব সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্দদ্ধ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের বারাণসী 
অধিবেশনে (১৯০৫) বিদেশি পণ্য বর্জনের পক্ষে ভাষণ দেন। তার অন্যতম দুই সুহৃদ ছিলেন 


৮২৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু। 
* জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে। 


ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ১৮৯৪-১৯৭৯ 

কিশোর বয়সে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। 'যুগাস্তর' দলের ঘনিষ্ঠ কর্মী 
ভূপেন্দ্রকুমার বাঘাযতীনের সানিধ্য লাভ করেন। জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ এবং ভারতের মুক্তিযুদ্ধে 
তার কর্মতৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। দুঃসাহসিক যুদ্ধে বাঘাযতীন ও তার সহকর্মীদের মৃত্যু 
হলে, আত্মগোপন অবস্থায় ভূপেন্দ্রকুমার সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৭ সালে 
গ্রেপ্তার হন ৩ আইনে। ১৯২০ সালে মুক্তির পর কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল গঠনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৩, ১৯২৮, ১৯৩০ সালে তিনবার 
তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারামুক্তির পর “ফরোয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দেশভাগের পর 
পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং বিভিন্ন গ্রণআন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। 

* জন্ম যশোহরের ঠাকুরপুরে। 


ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮০-১৯৬১ 

স্বামী বিবেকানন্দ অনুজ বহুভাষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ যথার্থ অর্থে ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ । 
নানান বিষয়ে ছিল অগাধ জ্ঞান। ১৯০২ সালে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের বৈপ্লবিক সংগঠনের সংসর্গে 
আসেন। অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালন্ স্বামী) আদর্শে 
উদ্দীপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে সাপ্তাহিক 'যুগান্তরে'র সম্পাদক হন। প্রচার পুস্তিকা “সোনার 
বাংলা' প্রকাশের জন্য ১৯০৭ সালে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পব আমেরিকা যান ছদ্মবেশে । সেখানে 
উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় গদরপার্টি ও সোস্যালিস্ট ক্লাবের সান্নিধ্য তাকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধপ্ায় 
উদ্দীপ্ত করে। ১৯১৪ সালে বার্লিনে অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। ১৯১৬-১৮ 
সালে বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে মস্কো যান কমিউনিস্টদের তৃতীয় 
আস্তর্জীতিকের আহ্বানে । এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতা "সান্দোলন 
সম্পর্কে একটি থিসিস ভূলে দেন লেনিনের হাতে । ১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংপ্রেস কমিটির 
সদস্য হন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। 

* জন্ম কলকাতায়। 


ভূপেন্্রনাথ বসু ১৮৫৯-১৯২৪ 

সফল আইন ব্যবসায়ী ভূপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মজীবুনের শুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী 
হিসাবে। কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি হন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে সরকারি 
ব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কর্পোরেশনের কাজে ইস্তফা দেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন ১৯০৬ সালে বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে । তারপর 
বেশ কয়েক বছর কংশ্রেস রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৯১৫ সালে ব্যবস্থা পরিষদে 
যোগ দেবার পর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ পদে কাজ করে, অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভাইস চ্যান্সেলার হন। দেশীয় শিল্পবিকাশে তার ছিল আস্তরিক অনুরাগ। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, 
বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি, বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস এরকম সংস্থার সঙ্গে তার সংযোগ ছিল। 

* ভাল্ম কলকাতায়। 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮২৭ 


ভূপেশচন্দ্র নাগ ১৮৮২-১৯৩৮ 

বহুভাবাবিদ ভূপেশচন্দ্র নাগ ছিলেন বহরমপুর কমার্স কলেজের অধ্যাপক। বিপ্লবী পুলিন 
দাসের সহকর্মী ছিলেন। প্রথম জীবনে ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যাপনা 
করেন। জীবনের শেষ ৫০ বছর তিনি মুর্শিদাবাদেই ছিলেন। তার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
১৮১৮ সালের আইনে সর্বপ্রথম যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে ছিলেন ভূপেশচন্দ্র। 
অন্য ৮ জন হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিন দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রকুমার বসু, 
সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে। 


মতিলাল রায় ১৮৮৩-১৯৫৯ 

চন্দননগরের এই বিপ্লবী ছিলেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগের অন্যতম সংগঠক। 
চন্দননগরকে কেন্দ্র করেই ছিল তার কর্মকাণ্ড। বহু পলাতক বিপ্লবী তার আবাসে নিরাপদ আশ্রয় 
পেত অথবা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। ১৯১০ সালে আত্মগোপ করে অরবিন্দ ঘোষ 
তার আশ্রয়ে উঠেছিলেন। সেখান থেকে অরবিন্দ চলে যান পণ্ডুচেরি। ১৯১৪ সালে চন্দননগরে 
তার স্থাপিত প্রবর্তক সঙ্ঘ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে গঠে। 

“জন্ম চন্দননগরে। 


মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ১৮৫৮-১৯১৯ 

স্বদেশি যুগের এক অসাধারণ মানুষ। বিভিন্ন বিপ্লশী দলকে অর্থ সাহায্য করতেন। স্বদেশি 
ডাকাতির অভিযোগে তাকে রেডুনের কাছে ইনসিন জেলে ২ বছর আটক রাখা হয়েছিল। নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশনে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাবার বন্তৃতা করেন। বঙ্গভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলনে বোগ দেন ১৯০৫ সালে কলকাতায়। ১৯০৬ সালেব ১৪ এপ্রিল তার ছেলে 
চিত্তরঞ্জন “বন্দেমাতরম"' ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশের লাঠিতে মর্মান্তিক ভাবে আহত হলে, তাকে 
মঞ্চে উপস্থিত করে জ্বালাময়ী ভাষায় ভাষণ দেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে বরিশালের বানরিপাড়ায়। 


মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৮৯৮-১৯১৫ 

বালেশ্বরে বিপ্লবী বাঘাযতীনের অন্যতম সহযোদ্ধা। দলনেতার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন। 
পরে ফাঁসি হয়। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুরের খেয়ারডাঙা। 


মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৮৮৭-১৯৫৪ 

প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভউ্টাচার্য। কর্মবহুল বৈচিত্রময় বৈপ্লবিক জীবন। নানা নামে বিভিন্ন 
দেশে পরিচিত ছিলেন। যুগাস্তর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হলেও, মজ£ঃফরপুর ও মুরারীপুকুর 
বোমা মামলায় যখন বেশির ভাগ বিপ্লবী ধরা পড়েন, তখন বাঘাবতীনের সহকর্মী হিসাবে স্বতন্ত 
বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। জার্মান অস্ত্র সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় তাঁর 
মুখ্যভূমিকা ছিল। ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগের পর প্রথম জাপানে রাসবিহারী বসু এবং নতুন 
চীনের সান ইয়াঘসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমেরিকা যান। সেখান থেকে মেক্সিকো । ১৯২০ 
সালে লেনিনের আমন্ত্রণে মক্ষো যান। তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অন্যতম 


৮২৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


উদ্যোগী ছিলেন। ১৯২২ সালের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৩ 
সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত হলেও, তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯২৯ সালে। তারপর ১৯৩০ 
সালে ড. মুহম্মদ ছদ্মনামে ভারতে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৬ সাল পর্যস্ত কারাগারে 
ছিলেন। মুক্ত হওয়ার পর প্রথমে কংগ্রেস অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসাবে যোগ দেন। 
১৯৩৯ সালে ২201081 110178115 পত্রিকা এবং ১৯৪৩ সালে 71081 11807017151 7৪1 
গঠন করেছিলেন। 
* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের খেপুতে। 


মুকুন্দ দাস ১৮৭৮-১৯৩৪ 

বিদেশি দ্রব্য বর্জনে মুখ্যভূমিকা নিয়েছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস। পিতার কর্মক্ষেত্র 
বরিশালেই তিনি মানুষ। স্থানীয় রাজনীতির প্রাগপুরুষ। তাকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেন 
অশ্বিনীকুমার দত্ত। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন এবং স্বদেশি যাত্রা অভিনয়ের 
মধ্য দিয়ে সারা দেশকে জাগিয়ে তোলেন। সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন তার সঙ্গীতের অনুরাগী। একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালের অসহযোগ 
আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তার যাত্রাপালা জনগণকে 
উদ্বুদ্ধ করেছিল। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়। 


মৌলবি লিয়াকত হোসেন (?) 

জাতীয়তাবাদী এই মুসলিম নেতা স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়োথিলেন। 
হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের অগ্রদূত। কোনরকম সরকারি রক্তচক্ষু, আইনের ভয় তার 
ছিল না। যুবকদের নিয়ে “বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা করতেন অকুতোভয়ে। সরকারি 
আইন অমান্য করে সভাসমিতি অনুষ্ঠান ও ভাষণ দেন তার কাছে ছিল সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। 
ফলে সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের আতঙ্ক দানা বাধতে পারেনি। 


যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) ১৮৭৭-১৯৩০ 

দুঃসাহসিক এই বিপ্লবী যতীন্দর উপাধ্যায় নামে অরবিন্দের সহযোগিতায় বরোদার সেনাবিভাগে 
যোগ দেন। সেখানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পর বাংলায় ফিরে ১৯০২ সালে কলকাতার ১০৮ 
সার্কুলার রোডে যে বিপ্লবীকেন্দ্র গড়ে তোলেন, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এ 
বছর অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বারীন ঘোষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় যুগান্তর দল পুনর্গঠিত 
করেন। ১৯০৬ সালে বিপ্লব সংগঠনের কাজে সারাভারত ভ্রমণ করার সময়ে সোহম স্বামীর 
সংস্পর্শে আসেন। তিব্বতী বাবার কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি 'নিরালন্ব স্বামী' নামে পরিচিত 
হন। ১৯০৭ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় 
অভিযুক্ত হলেও মুক্তি পান। বিপ্লবী বাঘাযতীনের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন। জীবনের 
শেষপর্বে স্বগ্রামে ফিরে এসে সেখানে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। 

* জম্ম পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানে। 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮২৯ 


যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বোঘাযতীন) ১৮৭৯-১৯১৫ 

এই অসমসাহসী বিপ্লবী ছোরা হাতে একটি বাঘ মারার জন্য বাঘাযতীন নামে পরিচিত হন। 
১৯০৬ সালে গুপ্ত বিপ্লবীদল যুগান্তরে যোগ দেন। আলিপুর বোমা মামলার পর বারীন ঘোষ 
প্রমুখ বিপ্রবী আন্দোলন থেকে সরে যেতে চাইলে, বাঘাযতীন যুগান্তর দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
জার্মান সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভ্যু্থানে রাসবিহারী বসু, যদুগোপাল মুখার্জি প্রভৃতির সহযোদ্ধা 
ছিলেন। জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাবার জন্য যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর যান। পুলিশ তাদের 
অনুসরণ করে। ১৯১৫ সালের ৯ আগস্ট বাঘাযতীন ও তার ৪ সহযোগীর সঙ্গে পুলিশের 
গুলির লড়াই শুরু হলে, বাঘাযতীন গুরুতর আহত হয়ে পরদিন মারা যান। ঘটনাস্থলেই মারা 
যান চিত্তপ্রয়। নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসি হয়। আর একজন সহযোগী 
যতীন্দ্রচন্দ্র পালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু নিদারুণ অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে বহরমপুর 
জেলে ১৯২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর মারা যান। বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার 
টেগার্ট অবনত মস্তকে বীর বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়। 


যতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৮৩-১৯৫১ 

রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য রাজসাহী সরকারি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেও, 
এঁ কলেজ থেকেই ১৯০৭ সালে বি.এ. পাশ করেন। বগুড়ায় শিক্ষকতা করার সময় “গণমঙ্গল' 
নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, কুটির শিল্পের এবং শিক্ষার 
বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বালেশ্বর 
যুদ্ধের পর অন্তরীণ হন। পরে কংগ্রেস রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। 
তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন, চরকায় সুতো কাটতেন এবং খদ্দবের পোশাক পরতেন। 

* জন্ম ফরিদপুরে গোয়ালন্দে। 


যতীন্দ্রলোচন মিত্র ১৮৯৫-১৯৬৮ 

প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঘাযতীনের সশস্ত্র অভ্যুথানে জড়িত ছিলেন। 
স্বাধীন ভারতের যে প্রতীক বিপ্রবীরা নির্বাচিত করেছিলেন, যতীন্দ্রলোচন সেই প্রতীকের 
পরিকল্পক। এই বিশ্বস্ত বিপ্লবী ছিলেন তাদের অস্ত্রাগারের রক্ষক ও অস্ত্র মেরামত কারখানার 
পরিচালক । রডা কোম্পানির অপহৃত দুটি পিস্তল তার কাছে পাওয়া পর পুলিশ তাকে আটক 
করে। তখন তিনি শিপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। মেদিনীপুর জেলে বন্দি থাকাকালে, 
জেল কর্তৃপক্ষের দুর্বাবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটে অংশ নেন। ১৯২০ সালে মুক্তি পেয়ে 
বেশ কয়েক বছর অস্তরীণ থাকার পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। 

* জন্ম কলকাতায়। 


যাদুগ্গোপাল মুখোপাধ্যায় ১৮৮৬-১৯৭৬ 

প্রখ্যাত চিকিৎসক যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। 
জার্মান অস্ত্র সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯১৫ সালে। 
যাদুগোপাল ছিলেন তার বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর যুগান্তর দলের 
দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। তাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে 
সরকার। জেলে আটক ছিলেন ১৯২৩-২৭। মুক্তির পর বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪২-৪৫ 


৮৩০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


পর্যস্ত আবার আটক ছিলেন হাজারিবাগ জেলে। এই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন তার 

কারা সঙ্গী। তাদের জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেন। যুগান্তর দলের কর্ণধার হিসাবে 

গঠন বন্ধ করে, কংগ্রেসের মাধ্যমে গণআন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিপ্লবী করমীদের। 
* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের তমলুকে। 


যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫-১৯৬৯ 

সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী যোগেশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের শুরু অনেক আগেই। বিপ্লবী পুর্ণ 
চক্রবর্তীর প্রভাবে কুমিল্লায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তারপর যোগেশচন্দ্র সারাভারতে 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মী হিসাবে টট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা অঞ্চলের দায়িত্ব পান। ১৯১৬ 
সালের ৯ অক্টোবর কলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুক্তি পান ১৯২০ সালে এবং কলকাতা 
কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। যোগেশচন্দ্রর কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চল 
জুড়ে! মানবেন্ত্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাব যোগাযোগ ঘটে । উত্তরপ্রদেশে তার দলে যুক্ত হয়েছিলেন 
ভগৎ সিং, বট্রকেম্বর দত্ত এবং অজয় ঘোষ। ১৯২৪ সালের ১৮ অক্টোবর আবার গ্রেপ্তার হন। 
যোগেশচন্দ্র হিন্দুস্থান রিপাবলিকান আআসোসিয়েশন গঠন করেন এবং পরে নাম হয় “হিন্দুস্থান 
সোস্যালিস্ট আর্মি”। পরে এই সংগঠন দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কার্যে ব্রিটিশ সরকারের আতঙ্কের 
কারণ হয়ে ওঠে। ১৯২৭ সালে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় তার দ্বীপান্তর হয়। আগ্রা জেলে 
থাকাকালে ১৯৩৪ সালের ১১ জুলাই থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যস্ত অনশন করেন। ১৯৩৫ সালে 
অনশন করেন ১১১ দিন। বাংলা স্রকাব ১৯৩৭ সালে তাকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করে। 
১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আর.এস.পি.। ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ১৯৩৪ সালে একজন 
সাব ইন্সপেক্টর হত্যার অপরাধ। ১৯৫৩ সালে আর.এস পি.র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং 
১৯৫৮ সালে কংগ্রেস যোগ দেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার গাওদিয়ায়। 


রজনীকান্ত গুহ ১৮৬৭-১৯৪৫ 

স্বদেশ প্রেমিক, বহুভাষাবিদ, ব্রাক্ষধর্মপ্রচারক রজনীকাস্তর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন নানা 
টানাপোড়েনে অতিবাহিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে (১৮৯০), ভবানীপুর এল. এম. এস 
কলেজ (১৮৯৪). সিটি কলেজ (১৮৯৪-৯৬), রামমোহন রায় সেমিনারি (১৮৯৭-১৯০১), 
ব্রজমোহন কলেজ (১৯০১-১৯১১), ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ (১৯১১-১৩), কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৩-১৪) এবং সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। একাধিকবার সরকারি নির্দেশে 
তার চাকরি যায়। তিনি ব্রজমোহন কলেজ ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। 
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রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫-১৯১০ 
প্রধানত দেশাত্মবোধক ও ধর্মমূলক গান রচনার জন্য বিখ্যাত। আইনজীবী রজনীকান্ত 
হীতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সঙ্গে পরিচিত হন। 
* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভাঙাবাড়ি। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-১৯৪১ 
বিশ শতকের মানুষই কেবল নয়, বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে তুলনাযোগ্য অপর কোন বাঙালি 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮৩১ 


মনীষীর সন্ধান পাওয়া কঠিন। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষাক্ষেত্র, রাজনীতি থেকে সাংস্কৃতিক জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে আজও তাঁর প্রভাব অতুলনীয়। বাঙালির আত্মোপলন্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাধনায় তার 
অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালির মজ্জায় আজও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা । ভারত ও বাংলাদেশ 
দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত তার লেখা গান। বাঙালি যতদিন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল 
থাকবে, ততদিন রবীন্দ্র উপস্থিতি থাকবে প্রবতারার মত। 

*জল্ম কলকাতার জোড়ার্সীকোয়। 


'রবীন্দ্রমোহন সেন ১৮৯২-১৯৭২ 

আর.এস.পি. দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রমোহন সেন ১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন 
সমিতির সদস্য হন। রাজনৈতিক সহকমীদের মধ্যে ছিলেন ত্রেলোক্য মহারাজ, রমেশ আচার্য 
এবং প্রতুল গাঙ্গুলি। তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যস্ত, তারপর ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল 
পর্যন্ত এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ পর্যস্ত জেলে আটক ছিলেন। ১৯২৮ সালে মুক্তির পর 
সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪০ সালের রামগড় কংতগ্রসে ববীন্দ্রমোহনের ভূমিকা ছিল 
গুরুত্বপূর্ণ ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যস্ত ভারতরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকার বস্তযোগিনী। 


রমেশ আচার্য ১৮৮৭-১৯৬৫ 

রাজনীতিতে হাতেখড়ি শিক্ষক ও পিতামাতার অনুপ্রেরণায়। ১৯০৭ পুলিন দাসের পরামর্শে 
অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সমিতির ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বভার তার ওপর অর্পণ করা 
হয় ১৯১০ সালে। বি.এ. ক্লাসে ভর্তির সমস্ত টাকা সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করেন। 
পরে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন (১৯১০-১১)। ১৯১১ সালে প্রথম গ্রেপ্তার হন এবং মুক্তি 
পাওয়ার পর বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন আরও গভীর ভাবে। সংগঠনকে মজবুত করা 
এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রধান দায়িত্ব হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ১২ বছর 
জেল হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন 
থেকে দূরে ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যস্ত জেলে ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠনের 
পর আরও ৮ বছর জেলে ছিলেন। ১৯৪০ সালে রামগড় কংশ্রেমে যোগ দেন। ঘাটশিলার 
যুবসম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার পর আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ সানে মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন 
হওয়ার পর রাজনৈতিক সংশ্রব ত্যাগ করেন। 

* জান্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়। 


বমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮-১৯০৯ 

ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক ও এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৩ সালে প্রথম ভারতীয় জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ সালে এ পদ ত্যাগ করে ১৮৯৮ সালে দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র 
বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের লখ্নউ 
অধিবেশনে সভাপতি, ১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের ভারত 
শোষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। 

* জন্ম কলকাতায়। 


৮৩২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬-১৮৯৯ 

১৯০৫ সালে বাঙালির যে মানসিক জাগরণ, তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাজনারায়ণ 
বসু। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের এই কৃতী ছাত্র .ছিলেন ব্রান্মধর্মাবলম্বী। ১৮৫৮ সালে 
মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রমিক-কৃষকদের 
জন্য রাত্রিকালীন বিদ্যালয় এবং বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি নারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা সৃষ্টির পিছনে ছিল রাজনারায়ণের পরিকল্পনা । 'সঞ্জীবনী সভা" নামে 
একটি গুপ্ত সংগঠনেরও ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী ও সভাপতি । বাংলার যুব সমাজকে বিপ্লবমন্ত্রের 
উদ্বুদ্ধ করার পিছনেও এই সভার অবদান রয়েছে। ইগ্ডয়ান আআসোসিয়েশনের সভ্যও 
হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরমলাভ এই মানুষটিকে পেয়েছিলেন গৃহশিক্ষক হিসাবে। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণার বোড়ালে। 


বাধাচরণ পাল ১৮১২-১৯১৪ 

বিপ্লবী দলের এই সাহসী যোদ্ধা শিয়ালদহ ড।কাতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর, আলিপুর 
সেন্ট্রাল জেলে মারা যান। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে। 


রাধাচরণ প্রামাণিক ১৮৮৫-১৯১৭ 

বিপ্লবীদলে যুক্ত হন পূর্ণদাসের প্রেরণায়। বাঘাযতীনের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একটি 
পিস্তল ও কয়েক রাউণ্ড গুলি সহ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। একাধিক মামলায় অভিযুক্ত করা 
হয়। গার্ডেনরীচ ডাকাতির পিছনে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য মোনবেন্দ্রনাথ রায়), পরীক্ষিৎ 
মুখোপাধ্যায়, হীরালাল দাস 'এবং সরোজভূষণ দাস। এঁদের সঙ্গে রাধাচরণকে যুক্ত করে পুলিশ 
গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলা খাড়া করে। দলনেতার নির্দেশে রাধাচরণ স্বীকারোক্তি দেশ তিনি 
এই ডাকাতি করেছেন। ফলে মূল অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যায়। রাধাচরণের ৭ বছর জেল 
হয়। জেলে রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। 


রানপ্রাণ গুপ্ত ১৮৬৯-১৯২৭ 

ইতিহাস গ্রন্থের লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে রামপ্রাণ শুপ্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রকাশিত 
গ্রস্থ-সংখ্যা কম হলেও, সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মূল্যবান রচনা । তার মত 
অসাম্প্রদায়িক মানুষ সেকালেও ছিল দুর্লভ। ইসলামধর্ম ও ধমীয়ি নেতাদের সম্পর্কে কয়েকখানি 
মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক রামপ্রাণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন সক্রিয় ভাবে। 
গ্রামীণ ও কুটির শিল্প প্রসারে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছিলেন! তাছাড়া গান্ধীর আন্দোলনের অন্যতম 
সমর্থক। , 

*জন্যু ময়মনসিংহের কেদারপুর। 


রামমোহন রায় ১৭৭২-১৮৩৩ 

যাঁদের সপ্ত্ীবনী মন্ত্রে বাঙালির নবজীবনের দীক্ষার সূচনা, তাদের অন্যতম রামমোহন রায়। 
সমাজ জীবনের রুদ্ধ দুয়ারকে অর্গলমুক্ত করে, নতুন বিশ্বের চিন্তাধারার আলো ছড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। তার আবির্ভাবকালকে মনে রেখে আমরা ভাবতেও পারি না, কি দুঃসহ প্রতিকূলতার 
বিরুদ্ধে তাকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। “জবরদস্ত মৌলবি' যৌবন শুরুর আগেই হিন্দু ও মুসলিম 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮৩৩ 


ধর্মের সারসত্যকে জেনে নিয়ে মূর্তিপূজা বিরোধী একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন। জাতিভেদ প্রথা, 
কৌলীন্য প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ যাবতীয় সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
ও সাফল্য, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, প্রেস আইন বিরোধিতা, শাসনব্যবস্থার সংস্কার, কৃষকের 
রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারণ এরকম অসংখ্য বৃহৎ যজ্জের তিনি ছিলেন পুরোহিত। বিলেতের 
পার্লামেন্টে ভারতবাসীর দাবি জানাতে ওদেশে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। 
রামমোহনের জীবন ও কর্ম শিক্ষিত বাঙালির চোখের সামনে যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রদীপ্ত 
করেছিল, তা স্বল্পকালের মধ্যেই একটি মানসিক রোগাক্রাস্ত জাতিকে সবল ও সচল করে তোলে। 
তার "আত্মীয় সভা” গঠন এবং ব্রাম্মামমাজ গঠন বাংলার ইতিহাসের গতিধারাকে ভিন্নখাতে 
প্রবাহিত করেছিল। 
* জল্ম পশ্চিমবঙ্গে গলি জেলার রাধানগরে। 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৩ 

প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম শিক্ষাবিদ । “ধর্মসিন্ধু' “দাসী”, 'প্রদীপ', 
প্রবাসী” “মডার্ন রিভিউ'-ছিল তার সম্পাদিত পত্রিকা! এই দৃঢ়চেতা সাংবাদিক বারবার সরকারি 
জরিমানার কোপে পড়েও নিজস্ব পথ থেকে সরে আসেন নি। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর 
সঙ্গে রামানন্দর ছিল নিবিড় সংযোগ । আজও “প্রবাসী” ও “মডার্ন রিভিউ” সমকালীন সাংস্কৃতিক 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারার অন্যতম দর্পণ। 

*জান্ম বাঁকুড়ার পাইকপাড়ায়। 


রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৬৪-১৯১৯ 

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ। রিপন কলেজে 
(বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থবিদ্যা ও রাসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধাক্ষ হন। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে তীর বিখ্যাত রচনা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম 
কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ। 

"জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকান্দি গ্রামে। 


রাসবিহারী ঘোষ ১৮৪৫-১৯২১ 

১৯০৫ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিবদ গঠনে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাদের অন্যতম ছিলেন 
খ্যাতনামা আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ । দেশীয় শিল্প বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কলকাতার কাছেই 
একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যস্ত ছিলেন জাতীয় শিক্ষা 
পরিষদের সভাপতি । কারিগরি বিদ্যা সম্প্রসারণে এককালীন ২ লক্ষ টানা দান ছাড়াও কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। তার দানের ক্ষেত্র ছিল আরও বহু বিস্তৃত। বড়লাটের 
শাষন পরিষদের সভাপতি (১৮৯১) এবং সুরাটে (১৯০৭) ও মাদ্রাজে (১৯০৮) জাতীয় 
কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের খণ্ডঘোষে। 


রাসবিহারী বসু ১৮৮৫-১৯৪৫ 
ভাবতে বিপ্রবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা । দেশে ও বিদেশে তার কর্মকাণ্ড নানান বিস্ময়কর 
ঘটনায় পূর্ণ। সেনাবাহিনীর মধো বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিষেছিলেন। সরকার বিপুল পরিমাণ 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গনমাজ--৫৩ 


৮৩৪ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করলেও তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। জাপান পালিয়ে যান। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ভারতের ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ বা ইগ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স 
লিগ অফ ইস্ট এশিয়া গঠন করে। পরে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বসু। 


রেবতীচরণ নাগ ?-১৯১৭ 

ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য রেবতীচরণ নাগ থাকতেন ভাগলপুরে। সেখানে কিছু ছারকে 
সঙ্গী করে ১৯১৬ সালে যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন, বিভিন্ন স্থানে তার শাখা ছড়িয়ে 
পড়ে। বাংলার পলাতক বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলও ছিল সেখানে। ১৯১৬ সালে গ্রেপ্তার 
এড়াতে পালিয়ে যান। পরের বছর তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। 

* জদ্গা ব্রিপুরার উপালতা। 


ললিতচন্দ্র চৌধুরী ?-১৯১৭ 

মুন্সিগঞ্জে নানা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ললিতচন্দ্র চৌধুরীর ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড 
হয় ১৯১৯ সালে। তাকে পঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলে পাঠান হয়। জেলেই মারা যান। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে কুমিল্লার বাগবাড়ি। 


বললিতমোহন দাস ১৮৬৮-১৯৩২ 

কৃতী ছাত্র ললিতমোহন দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। তারপর 
শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা শুরু। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকদের 
রাজনৈতিক আন্দোলন নিবিদ্ধ করে রিজলি সার্কুলার জারি হলে, সিটি কলেজের অধ্যাপনার 
চাকরি ছেড়ে দেন। জীবিকার্জনে আজীবন গৃহশিক্ষক্তা করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে 
সংযোগ ছিল আমৃত্যু 

* জন্ম বর্তমান বাংলগ্রদেশে বরিশাল জেলায়। 


শচীন বসু £-১৩৪৭ ব. 

আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ছাত্র-নেতা হিসাবে সেকালে সর্বজনের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রিপন কলেজের (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ৪র্থ বার্ষিক ছাত্র 
থাকার সময় “বন্দেমাতরম্* সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। ৩নং আইনে বন্দি অবস্থায় রাওয়ালপিণ্ডি 
জেলে ছিলেন ১৯০৮ সালে। পরবীকালে ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 


শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৮৯৩-১৯৪৫ 

এই বাঙালি বিপ্লবীর কর্মক্ষেত্র, ছিল উত্তরপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। কলকাতার বিপ্লবী 
দলে যোগ দেন ১৯০৭ সালে। তারপর বারাণসী ফিরে গিয়ে বিপ্লবীদের সংগঠন “ইয়ং ম্যানস্‌ 
আযসোসিয়েশন' গঠন করেন। রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহকর্মী হয়ে ওঠেন। 
ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদের জন্য ৭ম রাজপুত রেজিমেন্টে গোপন কার্যকলাপ চালান। ১৯১৫ 
সালে লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামালায় অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে ছ্বীপান্তরিত হন এবং মুক্তি 
পান ১৯২০ সালে। উত্তর প্রদেশে হিন্দস্থান রিপাবলিকান আযসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। 
বিদেশি অস্ত্র আমদানির অভিযোগে ১৯২৫ সালে এবং কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার জভিযোগে 
১৯৪১ সালে দুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোরখপুরে অস্তরীণ থাকা 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮৩৫ 


কালে তার মৃত্যু হয়। 
* জন্ম উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে। 


শন মুখোপাধ্যায় ১৮৯১-১৯৭৭ 
অল্প বয়সেই জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতা । দক্ষিণেশ্বর বোমা 


মামলায় অরবিন্দের সহকারী হিসাবে অভিযুক্ত হন। পরে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। 


শশাহশেখর (অনৃতলাল) হাজরা ১৮৮৬-১৯৬৩ 

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। যুবকদের লাঠি খেলা, 
ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকার বাহ্্যগ্রামে যে ডাকাতি 
হয়, তার নেতা ছিলেন শশাঙ্কশেখর। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায়ের 
দলের মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরিও তার অবদান। গর্ডন হত্যার প্রচেষ্টা এবং মৌলবিবাজার 
বোমার ঘটনায় অভিযুক্ত শশাঙ্কশেখর এবং তার তিন সঙ্গীকে রাজাবাজারের একটি বাড়ি থেকে 
বোমার মশলাসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে ১৫ বছর কারাদণ্ড হয়। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়। 


শিবনাথ বন্দোপাধ্যায় ১৮৯৭-১৯৮২ 

শ্রমিক নেতা হিসাবে পরিচিত হলেও, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম 
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
সোভিয়েতের সাহায্য লাভের আশায় হাঁটাপথে আফগানিস্থান হয়ে মস্কো যাত্রা করেন। কাবুলে 
রাজা আমানুল্লার মাধ্যমে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে সময়ে কাবুলে অস্থায়ী 
স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হয়। মস্কোয় বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর 
লগুন যান। কিন্তু ভারতে যাবার পাশপোর্ট না পাওয়ায় এক জটিলতার মধ্যে পড়েন। অবশেষে 
১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে শ্রমিক আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। মোট ১০ বছর 
তাকে জেলে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হলে, শিবনাথ 
সেই পার্টিতে যোগ দেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে খুলনা জেলার ব্রাম্মণরাংদিয়ায়। 


শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৯ 

অসাধারণ মানুষ ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ শিবনাথ ১৮৭৭ সালে 
যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলেন, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার, জাতীয়বোধের 
উন্মেষ এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্যোগ। এক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং 
সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদেব দুজনের সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে “সিটি স্কুল' স্থাপন করে। 
ভাবতবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক এক! প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোহিত ছিলেন শিবনাথ। তিনি 
ছিলেন নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে। শিবনাথের 'যুগাস্তর' উপন্যাসের অনুসরণে ১৯০৭ সালে 
প্রকাশিত হয় “যুগান্তর' পত্রিকা। তার “আত্মচরিত' এবং 'রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' 
আজও উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম আবর গ্রন্থ। 

*জন্ম চব্বিশ পরগণার মজিলপুর। 


৮৩৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


শিশিরকুমার গুহ £ 

১৯০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আযালানকে হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে 
আত্মগোপন করেন। পুলিশ তাকে ৭ বছরেও খুঁজে পায়নি। তারপর অন্য এক অভিযোগে ১ 
বছর কারাদণ্ড হয়। মুক্ত হওয়ার পর স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকেন। 


শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৪০-১৯১১ 

১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যশোহরে স্বশ্রাম থেকে সাপ্তাহিক “অমৃতবাজার পত্রিকা” 
প্রকাশ করেছিলেন। তার আগে ১৮৫৯-৬০ সালে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নীলকর বিরোধী সংবাদ 
প্রেরণ করে আলোড়ন তোলেন। যার ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র অসম্তোষ সৃষ্টি হয়। 
স্বদেশপ্রেমিক নিভীকি সাংবাদিক শিশিরকুমার সেকালেই সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন। নীল বিদ্বোহকে বাংলার প্রথম বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেকালে যাবতীয় 
১৮৭৮ সালে পত্রিকার দায়িত্বভার ত্যাগ করেন এবং রাজনীতি থেকেও দুরে সরে যান। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর। 


শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৯১-১৯৪৯ 

বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল বিদেশে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষে ১৯১৭ সালে 
রাজনীতিতে যোগ দেন। এ বছর তিনি পালিয়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বার্লিন কমিটির 
কাজকর্মে সক্রিয় হন। তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় “ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ' গঠিত 
হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার চালাতে থাকলে, মার্কিন 
সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেয়। গ্রেপ্তারের স্পগেই পালিয়ে যান মেক্সিকো। কিন্ত সেখান 
থেকে মানবেন্দ্রনাথ তাকে বিতাড়িত করেন। নদী সাঁতরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার পর 
চারবছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে লগুনে ভারতীয় হাইকমিশনের ডেপুটি 
সেক্রেটারির কাজে যোগ দেন। সেখানেই মারা যান। 

“ জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। 


শৈলেম্বর বসু ১৮৮৬-১৯২৮ 

সে বছর হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ্র্ধনা জানাতে গিয়ে বিপাকে 
পড়েছিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সম্বর্ধনা জানাবার অপরাধে কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করে। তাদের 
মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত এম. এন. রায় এবং শৈলেম্বর বসুও। শৈলেশ্বর পরে যোগ 
দেন অনুশীলন সমিতিতে। বাঘাযতীনের বিশ্বস্ত এবং সহকারী হিসাবে বৈপ্লবিক কাজকর্মে 
গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি ও বালেশ্বর মামলায় কারারুদ্ধ হন। 
মুক্তির পর অসহযোগ আন্দ্লেনে যোগ দেন। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ২ পরগণায়। 


শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ১৮৬৯-১৯৩২ 

নিষ্ঠাবান সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রথম জীবনে ছিলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। 
পরবত্ীকালে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতগদের ঘনিষ্ট হন। একসময় “বন্দেমাতরম্‌' 
পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। ১৯০৮ সালে ৮ জন সহকাবীর সঙ্গে তাকে মান্দালয়ে নির্বাসিত 


পরিশিষ্ট--১৫ ৮৩৭ 


করা হয়েছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯২০ সাল অস্তরীণ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে 
৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। একসময়ে সুরেন্দ্রনাথের “বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। 
পরে নিজে “সার্ভেন্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে পাবনা জেলায়। 


শ্রীশচন্ত্র ঘোষ ১৮৮৭-১৯৪১ 

বিশ্বাসঘাতক নরেন গৌঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যার জন্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যে 
যুবক বিপ্লবী কানাইলাল দত্তকে রিভলবার পৌছে দিয়েছিল, তার নাম শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। এরকম 
দুঃসাহসিক কাজে ছিল তার অসীম আগ্রহ। বিভিন্ন বিপ্লবীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব 
পালন করতেন। ডেনহাম হত্যা উদ্যোগে ছিলেন নির্ভরযোগ্য সহায়তাকারী। চন্দননগর দুপ্পে 
স্কুলে পড়বার সময় অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে হাতেখড়ি । সখারাম গণেশ 
দেউস্করের “হিতবাদী" পত্রিকায় কর্মসঙ্গী ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের বাংলা ত্যাগের সময় ১৯১০ 
সালে আত্মগোপনের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করে দেন। পরবতকালে ১৯৩৩ সালে দীনেশ মজুমদারও 
সেই সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ইংরেজ পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে এবং ৫ বছর 
আটক রাখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুক্তি পান। তারপর প্রবর্তক আশ্রমের কাজে নিজেকে 
জড়িয়ে রেখেছিলেন। নিদারুণ দারিদ্র যন্ত্রণায় আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে। 


শ্রীশচন্দ্র পাল ১৮৮৭-১৯৩৯ 

সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ও অনুরাগী শ্রীশচন্দ্র পাল রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই গুপ্ত 
বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন বি.ভি:র সদস্য। নিজের বিশ্বস্ততায় নেতৃবৃন্দের 
আস্থা অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পান। পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জী হত্যা, মুরারি 
হত্যা, ওয়ারেন হত্যা, রডা কোম্পানির অস্ত্র অপহরণ সব ব্যাপারেই ছিল মুখ্য ভূমিকা। দীর্ঘদিন 
আত্মগোপন করে থাকার পর ১৯১৬ সালে ধরা পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় ১৯১৯ সালে মুক্তি 
পান। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়। 


সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৮৬৯-১৯২২ 

উনিশ শতকের বাংলায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই মারাঠী 
সম্তান। হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যালয়ে বাংলা ও 
ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষকতা করেন। তার “দেশের কথা' (১৯০৫) গ্র্থে ব্রিটিশ শোষণের চিত্র 
ধরা আছে। সেকালে স্বদেশ প্রেম উদ্বোধনে এই বইটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সখারামের অপর 
একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “মুক্তি কোন পথে? 

*জন্ম বৈদ্যনাথধামের কাছে কবৌগ্রামে। 


সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৯১-১৯৬৮ 

বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন কলকাতায় এসেছিলেন এম.এ. পড়তে। 
ইন্দোজার্মান অস্ত্র সরবরাহ উদ্যোগে জড়িত ছিলেন। বাঘাযতীন নিহত হওয়ার পর যে কয়েকজন 
বিপ্লবী আত্মগোপন করেন সতীশচন্দ্র ছিলেন তাদের একজন। কিন্তু পুলিশের ঘেরাও থেকে 


৮৩৮ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বেরোতে লা পেরে, পটাসিয়াম সায়নাইড খান। মৃত্যু না হলেও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। নানা জায়গায় 
পালিয়ে বেড়াবার পর ১৯২৪ সালে ৩ আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯২৮ সালে ব্রন্মের জেল 
থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র তাকে 
কংগ্রেস নেতৃপদে বসাবার নানাভাবে প্রয়াস চালান। সতীশচান্দ্রের অসামান্য কীর্তির অনাতম 
হল ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের আগে সারা ভারতের মধ্যে গোপন যোগাযোগ 
ব্যবস্থা স্থাপন। যার ফলে আইন অমান্য শুরু হলে, কংগ্রেস সংগঠনকে সরকার বেআইনী ঘোষণা 
করলেও, নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে 
আসেন। যখন এই বিপ্লবীর মৃত্যু হয়, তখন ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত একভুন সাধারণ উদ্বাস্ত। 
* জম্ম বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাডুলি। 


সভীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩৮ 

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনাকালে (১৯০১) অশ্িনীকুমার দতের সংস্পর্শে স্বদেশ 
হিতত্রতে এগিয়ে আসেন। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশ বান্ধব সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং জেলার 
সর্বত্র সমিতির ১৫৯টি শাখা স্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমারের 
অন্যতম সহযোগী। ১৯০৮ সালে ৩ আইনে যে ৯ জনকে বিনাবিচারে আটক করা হয়, তাদের 
মধ্যে ছিলেন সতীশচন্ত্র। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভের পর ব্রজমোহন কলেজে কাজে যোগ দিলেও, 
সরকারি নির্দেশে অন্যান্য ৬ জনের সঙ্গে তাকেও এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়েছিল। 
তারপর কলকাতার রিপন কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে 
ব্রজমোহন কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন এবং আমৃত্যু পদে ছিলেন। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকার বাহেরক। 


সতীন্দ্রনাথ সেন ১৮৯৪-১৯৫৫ 

স্বাধীন বাংলাদেশের জেলখানায় রহস্যজনকভাবে ১৯৫৫ সালে মৃত্যু হয় এই রাজনৈতিক 
কর্মীর। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অশ্বনীকুমার দত্ত এবং মুকুন্দ দাসের অনুপ্রেরণায়। পরে 
যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কৃষ্ণনগরে একটি রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য ৪ বছর 
জেল হয় ১৯১৫ সালে। ১৯২০ সালে গড়ে তোলেন একটি যুব বাহিনী। আবার কারাদণ্ড হয়। 
কিন্তু জেল কর্মীদের দুর্বাবহারের প্রতিবাদে ৬১ দিন অনশন করেছিলেন বরিশাল জেলে। ১৯২৩ 
সালে মুক্তি পান। কর বন্ধ আন্দোলন ও পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন 
১৯২৬ সালে। ১৯২৯ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেলে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং 
সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে ১০৮ দিন পর অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩১-এর মার্চে মুক্তি পেলেও 
বরিশাল থেকে বহিষ্কারের আদেশ হয়। ১৯৩৭ সালে ছিলেন দেউলি জেলে। ভারতরক্ষা আইনে 
তিন মাসের কারাদণ্ড হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কলকাতায় আবার গ্রেপ্তার হন ১৯৪২ সালের 
১৩ আগস্ট এবং যুক্তি পান ১৯৪৫ সালে। যুক্তবঙ্গের বিধানসভায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে 
নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে। দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। ভাষা আন্দোলনের 
জন্য ১৯৪৮ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালের ১ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান নিবর্তনমূলক আট 
আইনে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। 

* জম্ম বাংলাদেশে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়। 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮৩৯ 


সতীশচন্দ্র পাকড়াশী ১৮৯৩-১৯৭৩ 

অনুশীলন সমিতিতে যখন যোগ দেন তখন বয়সমাত্র ১৪। রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের 
অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ব্রেলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে। পরপর কয়েকবার গ্রেপ্তার ও কারা 
ভোগের পর ১৯২৯ সালে মেজুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ সালে আন্দামান 
জেলে ৬ বছরের জন্য আটক ব্লাখা হয়। ১৯৩৮ সালে মুক্তির পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে 
যোগদান করেন। বিপ্লবী জীবনের ৩২ বছর কাবাগারে কেটেছে। আর ১১ বছর ছিলেন 
আত্মগোপন করে। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়। 


সতীশচন্দ্র বসু ১৮৭৬-১৯৪৮ 
অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু। এই সমিতি স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৯ 
সালের ২৪ মার্চ। সতীশচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন। 


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৮ 

স্বাদেশিকতার উন্মেষ, স্বদেশি শিল্পের বিকাশ এবং বিদেশি দ্রব্য বন সর্বক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ 
ভূমিকা নিয়েছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি । আইনজীবী সতীশচন্দ্র সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তীর প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি বাংলার 
যুবসমাজের সামনে নতুন জীবনাদর্শ উপস্থিত করেছিল, যা জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ইন্ধন সথ্যার 
করে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯০২ সালে স্থাপন করেছিলেন 
ডন সোসাইটি। দৈনিক 'বন্দেমাতরম্‌” পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠনের 
পর সমগ্র কর্মধারা রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। অরবিন্দের পর জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের 
অধ্যক্ষ হন (১৯০৭-০৮)। ১৯১৪ সালে কাশী চলে ঘান। সেখানেই বাকি জীবন কাটান। ১৯২২ 
সালে গান্ধী গ্রেপ্তার হওয়ার পর সবরমতী আশ্রমে যান এবং ০1? 17018 পত্রিকা প্রকাশে 
সহযোগিতা করেছিলেন। 

* জন্ম হুগলি জেলার বন্দিপুর। 


সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২-১৯২৩ 
বেলগ্াছিয়ায় “হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেছিলেন। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের সমর রচিত হয়েছিল 
তার বিখ্যাত গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান'। সতোন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে আই.সি.এস. হয়ে 
দেশে ফিরে এসেছিলেন। 

* জন্ম কলকাতার জোড়ার্মীকোয়। 


সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮২-১৯০৮ 

১৯০২ সালে মেদিনীপুরে একটি বিপ্লবী সংঘ গড়ে ওঠে। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর ত্রাতুষ্পুত্র 
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এ সংঘের অন্যতম সদস্য। ১৯০৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন 
“ছাত্রভাগ্ডার'। যেখানে ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও তাতবোনা শেখান। তারই আড়ালে চলত বিপ্লবীদের 
কাজকর্ম । সতোন্দ্রনাথ ক্ষদিরামকে বিপ্লবী দলে এনেছিলেন। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো বোমা প্রস্তত 
প্রণালী শিখতে প্যারিস যান। তখন থেকে সতোন্দ্রনাথের ওপর সংগঠনের দায়িত্ব পড়ে। কিন্তু 


৮৪০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


১৯০৮ সালে বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে আটক করা হয়। তারপর আলীপুর 
বোমা মামলার অভিযুক্ত হিসাবে কলকাতায় আনা হয়। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের 
গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন গৌঁসাই নিহত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের ফাঁসি হয়। 

* জন্ম মেদিনীপুরে। 


সরলাদেবী চৌধুরানী ১৮৭২-১৯৪৫ 

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা । উচ্চ শিক্ষিত, ফারসি, সংস্কৃত ও ফরাসি 
ভাষা জানতেন। ১৯০৩ সালে কলকাতায় “প্রতাপাদিত্য উৎসব' শুরু করেন। তারপর 'বীরাষ্ট্রমী' 
ব্রত। এইভাবে স্বাজাত্যবোধে উদ্ুদ্ধ করেন স্বদেশবাসীকে। বিপ্লবীদল গঠনে সহযোগিতার হাত 
বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহ হয় পাঞ্জাবে । সেখানেও মহিলাদের স্বদেশ সচেতন করে তুলেছিলেন। 
প্রতিষ্ঠা করেন স্বদেশিত্রব্য সংগ্রহ বেন্দ্র 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার 
বিভিন্ন বিপ্লব সংগঠনের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল নিবিড়। 


সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৯-১৯৩৭ 

“যুগান্তর” দলের অন্যতম সংগঠক। অল্প বয়সেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ 
সালে সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনার শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ ও অন্য ৪ জন ছাত্রের 
সঙ্গে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে আগত “কোমাগাতামারু' জাহাজের 
বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন। ১৯১৫ সালে জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের 
জন্য বাঘাযতীন তাকে হ্যালিডে দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। এই বছরই যুগান্তর দলের বৈদেশিক 
দপ্তরের দায়িত্ব পান। ১৯১৬ সালের ৪ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পর নৈনী জেলে আটক রাখা 
হয়েছিল। সেখানে রাজবন্দিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন অনশন করেন। 
মুক্তিপান ১৯২০ সালে। আবার আটক ছিলেন ১৯২৪-২৭ পর্যস্ত। কলকাতার পুলিশ কমিশনার 
টেগার্টকে হত্যার পরিকল্পনা করে দেন দলের কর্মীদের (১৯৩০)। এ বছরে গ্রেপ্তারের পর স্বগৃহে 
অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ সালে দেউলি বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান 
অর্শরোগে। 

* জন্ম ২৪ পরগণার বেহালায়। 


সুন্দরীমোহন দাস ১৮৫৭-১৯৫০ 
এই খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেবজ্ঞ সুন্দরীমোহন দাসের বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম 
আশ্রয়স্থল। সেখানে বোমা তৈরি হত। সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি 
আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। দেশরাসীর চিকিৎসার জন্য ১৯২১ সালে ন্যাশনাল মেডিকেল 
ইনস্টিটিউট এবং চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হন। 
* জন্ম শ্রীহট্ট জেলার ডিগালিতে। 


সুবোধচন্দ্র মল্লিক ১৮৭৯-১৯২০ 

স্বদেশহিতব্রতী সুবোধচন্দ্র কেম্্রিজের পড়া অসম্পূর্ণ রেখে স্বদেশে চলে আসেন এবং স্বদেশ 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ব্রুমে বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। তার ওয়েলিংটন স্ট্রিটের 
বাড়ি ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ১৯০৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে ১ লক্ষ 
টাকা দান করেন। এই দানের জন্য তিনি জনগণের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পান। ১৯০৭ 


পরিশিষ্ট-১৫ ৮৪১ 


সালে বরিশালের রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন। “বন্দেমাতরম্‌* পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের 
বাড়ি দান করেছিলেন। ৩ আইনে যে ৮ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মধ্যে সুবোধচন্দ্রও 
ছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে আমৃত্যু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ট্রাস্টি থাকাকালেও নানাবিধ স্বদেশ 
সেবার কাজ করে গেছেন। 

* জন্ম কলকাতায় পটলডাঙায়। 


সুরেন্্রমোহন ঘোব ১৮৯৩-১৯৭৬ 

স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। যুগান্তর দলের অন্যতম কর্ণধার 
সুরেন্্রমোহন যখন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র তখন, বেআইনী অস্ত্র রাখার অপরাধে এক 
বছর কারাদণ্ড হয়। জীবনে ২৩ বছর তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯২০ সালে 
কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুভাষ অনুরাগী। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলায়। 


স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫-১৯৩২ 

দেবেন্দ্রনাথের মেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি "ভারতী" (১৮৮৭) 
পত্রিকা সম্পাদনা । “বালক' পত্রিকাও তার সৃষ্টি। ১৮৮৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই 
অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। তার ইংরেজি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রতিনিধিদের বিস্মিত 
করেছিল । নিয়মিত কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। তার জ্ঞানের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
তাকে 'জগত্তারিণী" স্বর্ণপদক প্রদান করেছিল। 

*জন্ম কলকাতায়। 


স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬১-১৯০২ 

স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি জগতের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তার বন্ৃতা ও রচনাবলী বাংলার 
যুবসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যায় বিপ্লবের পথে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার 
উধের্ব, যাবতীয় সংস্কারমুক্ত এক নতুন মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন। এমন একটি সমাজব্যবস্থা 
তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজ গড়ে তুলবে সংস্কারমুক্ত যুবসমাজ। কংগ্রেসের আপোবমূলক নীতির 
বিরোধিতা করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, “ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র একটি যন্ত্র, যন্ত্রের 
হৃদয় নেই। এর কাছে কোন সুবিধার প্রার্থনা, বিড়ম্বনামাত্র। 

* ভান্ম কলকাতায়। 


হরিদাস দত্ত ১৮৯০-১৯৭৬ 

বিপ্লবীকর্মের প্রেরণা পেয়েছিলেন “মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। 
বি.ভি.র আকশান স্কোয়াডের প্রবীণতম সদসা হেমচন্দ্র। বিপ্রবী আন্দোলনের সময় ৮ বছর বিভিন্ন 
জেলে কাটান। ২৪ পরগণার আলেকজাগ্ার জুট মিল্রে অত্যাচারী ইংরেজ ম্যানেজারকে হত্যার 
উদ্দেশ্যে তিনি ও খগেন দাস চটকলে তিনমাস কুলির কাজ করেন। কিন্তু পরিকল্পনা প্রকাশ 
হয়ে পড়ায়, জাহাজ চেপে বিদেশে পাড়ি দেন। তারপর দেশে ফিরে রডা কোম্পানির অস্ত্ 
অপহরণ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন। এজন্য ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজবন্দি 
হিসাবে আটক ছিলেন হাজারিবাগ জেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুক্তি পেলেও ১৯৩০-৩৪ সালে 
ঢাকা, কলকাতা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, দার্জিলিং অঞ্চলে বিপ্লবীকর্মে সক্রিয় ছিলেন। ঢাকার পুলিশ 


৮৪২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


অফিসারকে হত্যার পর বিনয় বসু কলকাতায় এসে তার আশ্রয়ে ছিলেন। ১৯৩০ সালে রাইটার্স 
বিল্ডিংস অভিযানেও তার ভূমিকা ছিল। 
* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়। 


হীরালাল দাশগুপ্ত ১৮৯০-১৯৭৯ 

রগ ল্জিানূ নিন: নিন্রনা্ররনিবলিননী রান 
করতেন। বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। কলকাতার ওয়াই.এম.সি.এ. 
হোস্টেল থেকে একটি রিভলবার অপহরণের অভিযোগে তাকে বর্ধমানের অস্তরীণ করে রাখা 
হয়। সেখান থেকে মুক্তি পান ১৯১৮ সালে। চাবাগিচার শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে 
বরিশালে একটি স্টিমার ধর্মঘট পরিচালনা করেন ১৯২১ সালের ২০ মে। 

* জম্ম বর্তমান বাংলাদেশে বরিশালে। 


হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ১৮৮১-১৯৩৮ 

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ির সন্তান বিপ্লবী হেমেন্্রকিশোর আচার্য চৌধুরী 
বিপ্রবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষের কাছে। তিনি ময়মনসিংহ “সাধনা সমাজ, প্রতিষ্ঠা 
করে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গুরত্তৃপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তারা কলকাতার 'যুগান্তর' 
দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ 
আশ্রয়স্থল। ১৯১৫ সালে জার্মান অস্ত্র সাহায্যে যে সশস্ত্র অভ্যুর্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছিল, পূর্ববাংলায় তার দায়িত্ব ছিল হেমেন্দ্রকিশোরের ওপর । কিন্তু হেমেন্দ্রকিশোরকে গ্রেপ্তার 
করে খুলনায় অস্তরীণে থাকেন। দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকার সময় হাঁপানিরোগে আক্রান্ত 
হয়েছিলেন। 

* জম্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়। 


হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭৬-১৯৬২ 

সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র 
পালের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। মূলত সাংবাদিকতায় তার 
যাবতীয় কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল। 

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে যশোহর জেলার চৌগ্াছায়। 


হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ১৮৭১-১৯৫০ 

ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে আজও হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্যারিসে 
গিয়ে ফরাসি সোস্যালিস্টদের কাছে বোমা তৈরি শিখে আসেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পরিচিত 
হন এবং তারই অনুরোধে প্রথম জাতীয় পতাকা তৈরি করেন। ১৯০৭ সালে দেশে ফিরে আসেন 
এবং দেশের কাজে নেমে পড়েন। তার তৈরি বোমা প্রথম চন্দননগরের মেয়রের ওপর নিক্ষিপ্ত 
হলেও, তা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্প্রিং যুক্ত বইবোমা কিংসফোর্ডকে পাঠান হলেও, সেটিও ব্যর্থ 
হয়। কারণ বইটি খোলা হয়নি। তৃতীয় বোমাটি কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে 
নিক্ষেপ করে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্প চাকি। ১৯০৮ সালে সুরারীপুকুর বাগান থেকে গ্রেপ্তারের পর 
দ্বীপান্তরিত হন। ১৯২১ সালে মুক্তির পর ছবি এঁকে জীবন ধারণ করতেন। 

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে। 


অক্ষয়কুমার দত্ত 
অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য 
অঞ্জন গোস্বামী 
অনাদিনাথ পাল 
অনিলবরণ রায় 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অমলেশ ত্রিপাঠি, 
বিপানচন্দ্র এবং বরুণ দে 
অমিত ভট্টাচার্য 
অমিতা রায় 
অযোধ্যা সিং 


অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় 

ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
এ 

অরবিন্দ ঘোষ 


অশোক গুহ 

আবদুল মনসুর আহমদ 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ই, এম. এস. নাশ্বুদিরিপাদ 
ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র 
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
উমাকাস্ত হাজরা 

উমা মুখোপাধ্যায় 


নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা 


স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি 

স্বদেশী গান 

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান 
ভারতের মুক্তিসংশ্রাম ১ম খণ্ড 
স্বরাজের পথে 

ঘরোয়া 


স্বাধীনতা সংশ্রাম 

স্বদেশি শিল্প ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান (১৮৮৩-১৯৪৭) 
বিপ্লবী অবনীনাথ মুখার্জি, ২য় সংস্করণ 

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
(কমলেশ সেন-আশা সেন কর্তৃক হিন্দি খেকে অনুদিত) 
হুগলী জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস 


আী অরবিন্দের রাজনীতি 
বহির্ভারতে ভারতের যুক্তিপ্রয়াস 
ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা 
সুক্তি কোন পথে 

কারাকাহিনী 

ধর্ম ও জাতীয়তা 

ভারতের নবজন্ম 


অর্থ (বিভিন্ন লেখকের দেশাত্মবোধক সংগীত সংগ্রহ) 
দেশ পরিচয় (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৬) 
বিদ্রোহী প্রাচ্য (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৪২) 
আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (পরিবর্ধিত সংস্করণ) 
আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা) 
ক্ষুদিরাম 

রতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ৩ খণ্ড 
শহীদ ক্ষুদিরাম 
আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায় 
নির্বাসিতের আত্মকথা (শেষ সংস্করণ) 
বঙ্গজাগরণ ও স্বদেশের নানাকথা 
“বন্দেমাতরম” ও যুবক বাংলা 


১৯৬৩ 
১৩২২ 


১৩২৮ 
১৩৪৮ 


১৯৭০ 


১৯৬৯ 
১৯৭৪ 


২০০২ 
১৯৭২ 
১৯৬২ 
১৩৬৫ 


১৩৮ 
১৩২৭ 
১৯৩৩৭ 
১৩২৮ 


৯৯৫৮ 
১৯৯৫ 


৯৩৪৮ 
১৩৬৯ 
১৯৭৩৬ 
১৪৯০৬ 


কিরণেন্দু বাগচী 
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত 
কৃষ্ণকুমার মিত্র 
কৃষ্ণানন্দ দাশগুপ্ত 
ক্ষীরোদনাথ দত্ত 


গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য 
গোপাল ভৌমিক 
গৌতম চট্টোপাধ্যায় 


চারচন্দ্র বসু মজুমদার 
চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী 


জয়গুরু গোস্বামী 
জীবনতারা হালদার 
জীবন মুখোপাধ্যায় 
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী 
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে “যুগান্তর” পত্রিকার 
দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ 


স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ (শেষ সংস্করণ) 


উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ 
জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ভারতের স্বাধীনতা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
মুক্তি সাধনায় বাঙালি 

বঙ্গের বীর সম্তান (২য় সংস্করণ) 

আমার কারাজীবন 

দ্বীপাস্তরের কথা 

ক্ষুদিরাম 

মুক্তি আন্দোলনে অভেদানন্দ 

জাগরণ ও বিস্ফোরণ (২ খণ্ড) 
বহিনবিপ্রব 

স্বরাজচিস্তা 

স্বদেশ আমার স্বদেশ 

আত্মচরিত 

ংগ্রামী ভারত 
অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির 


-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি 


বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্রব প্রচেষ্টা 

বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার 
শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ 

ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ 
স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২ খণ্ড) 

বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী 
রুশবিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ 

বর্তমান' সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন 
বাংলার নায়ক যতীন্দ্রকুমার 
রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্রবী সমাজ 

চারণকবি মুকুন্দ দাস 
বন্দেমাতরম : অনুশীলন সমিতির ইতিহাস 
নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম 

বিপ্লবী বাংলা সেরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৬) 
বিপ্লবী বাংলা : ১৮৫৭ - ১৯১২ 


১৯৫৩ 


৯৯৭২ 
২০০৪ 
১৯৬১ 
১৯৬০ 
১৯৪৭ 
১৩৫৬ 
৬১৯৩২ 
১৩৫৫ 


১৯২৫ 
১৩৫৫ 


১৯২৫ 


১৩৪৩ 
১৯৭৩ 


১৯৭৭ 
১৩৪৩ 
১৩৭৯ 


১৯৪৯ 
১৩৫৪ 
১৯৬৭ 
১৯৮০9 
১৯০৫ 


১৯৭৭ 
১৩৮৩ 


ব্রেলোক্যনাথ চক্রবরতী 


দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 


নলিনীকিশোর গুহ 
নেপাল মজুমদার 


নরেশচন্দ্র ঘোষ 
975 


এ 
প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 
প্রফুল্নকূমার সরকার 


পরিশিষ্ট-১৫ 
জীবনস্মৃতি 


জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম 
জেলে ত্রিশ বছর 
স্বাধীনতার বাণী 


অরবিন্দ 

শহীদ যুগল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী্ কথা) 

স্বরাজের পথে 

স্থৃতির পাতা ২ খণ্ড 

কান্তকবি রজনীকান্ত 

বিপ্লবের সন্ধানে 

স্বাধীনতার পথ 

ভারতের বাণী ও যুগবার্তা 

উনিশ শ পীচ 

স্বাধীনতার কথা 

সঙ্ঘগুরু মতিলাল 

স্বরাজ সাধনায় বাঙালি 

শহীদ যুগল 

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা গের্থ সংস্করণ) 

ভারতের স্বাধীনতা সংশ্রামের ইতিহাস 

স্বদেশী সঙ্গীত 

বড় বিপ্লবের এক অধ্যায় 

স্বাধীনতার পুজারী শ্রী শ্রীশচন্দ্র মিত্র ও হ্বাধীনতা 
গ্রামে কলকাতার পিস্তল লুঠ 

বাংলায় বিপ্লববাদ দ্বিতীয় সংস্করণ) 


ভারতে জাতীয়তা ও আস্তর্জীতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ 


১ম ও ২য় খণ্ড 


চিত্তজয়ী চিত্তরপগ্রন 


বিপ্লব পথে ভারত (সরকার কর্তৃক বাজেয়ান্ড ১৩৩৬) 


বাঙালির বিপ্লব সাধনা 

বিপ্লবীর জীবনদর্শন 

ভারতের জাতীয় আন্দোলন (২য় সংস্করণ) 
জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ) 


৮৪৫ 


১৩৭৬ 
১৯৬২ 
১৩৪৫ 
১৯০৭ 


১৯৫০ 
১৯২৩ 
১৯২৪ 
১৩৬৪ 
৬১৩৬৩ 
১৯৩৪ 
১৩৫৫ 
১৯২৩ 
১৩৭৪ 


১৯৬৭ 
১৯৩০ 
১৩২৯ 
১৩৪৯ 
১৩৩২ 
১৯৬৫ 
১৯২৩ 


১৯৭৮” 
১৩৪১ 
১৯৯০৭ 
--৩৬১ 


১৯১৪ 
৬৯১৩০ 


১৩৭৮ 


১৩৫৬ 
১৯৯৭৭ 
১৩৮৩ 
১৩৬৭ 
১৩৫৪ 


৮৪৬ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষাপরিবদের দিনগুলি ১৯৭৯ 
প্রভাতচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় বিপ্লবী যুগের কথা ১৩৫৫ 
এ ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ২য় (সংস্করণ) ১৯৮১ 
প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিপথে (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত-১৩৩৭) 
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী বিপ্লবী জীবন ১৩৬১ 
প্রিয়নাথ গাঙ্গোপাধ্যায় বিপ্লবী ও ছাত্রসমাজ (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩১) 
এ বঙ্গবিভাগ ৪ 
এ বাঘাযতীন - 
প্রিয়নাথ গুহ যজ্মভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস ১৩১৪ 
পূর্ণেন্দু পত্রী বঙ্গভঙ্গ -. 
বদরুদ্দিন ওমর বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ১৯৮৭ 
বলাই দেবশর্মা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৯৬১ 
বাংলা আকাদেমি (ঢাকা) বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড) 
বাসুদেব সখারাম গণেশ দেউস্কর ও 
ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ব-_ -- 
বিজনকুমার বসু কর্মবীর রাসবিহারী ১৯৬৩ 
বি্গয়লাল চট্টোপাধ্যায় কালের ভেরা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৭) 
রী বিদ্রেহীর স্বপ্র ১৩৪৬ 
এ স্বরাজ সাধন (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩২৯) 
বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী স্বদেশী সঙ্গীত ১৯২১ 
বিপিনচন্্র পাল সম্ভতর বৎসর ১৯৬২ 
এ বাংলার নবযুগ -- 
এ »ম্ব্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত ৮ 
বিশ্বনাথ ঘুখোপাধ্যায় 
সম্পাদিত রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ -- 
বীরেন্দ্রকূমার মুখোপাধ্যায় বাঘাবতীন ও বালেশ্বর সংগ্রাম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে 
(সংকলন) হীরক জয়ন্তী স্মারকগ্রছ ১৯৭৫ 
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ মানুষগড়া ১৩৬৫ 
এ পথের ইঙ্গিত ১৩৩৭ 
এ দ্বীপাপ্তরের কথা ই 
এ মায়ের কথা - ১৩৫৫ 
এ অগ্রিযুগ ১ম খণ্ড ১৩৩৮ 
এ আমার আত্মকথা ১৩৬৩ 
এ নুতন সমাজের ইঙ্গিত ১৯৩১ 
এ বারীন্দ্রের আত্মকথা ১৩৭৯ 
ব্রজনিহারী। বর্মণরায় দুদিরাম (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৯) 
ব্রজেন্দ্রচন্্র দাস অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস ১৯৭৭ 
বরহ্মাবান্ধব উপাধ্যায় আমার ভারত উদ্ধার -- 


এ রচনাসংগ্রহ ১৯৮৭ 


পরিশিষ্ট-১৫ 


বিপ্লবী পুলিন দাস 

সবার অলক্ষ্যে ২ খণ্ড 

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব 

বিপ্লবের পদচিহ্ন 

যুগসমস্যা 

ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস 
স্বাধীনতার সং 

স্বামী বিবেকানন্দ 

খষি অরবিন্দ 

দেশবন্ধু 

নিবেদিতা 

সুরেন্দ্রনাথ 

বক্তৃতা শতক 

স্বদেশী যুগের স্মৃতি 

আমার দেখা বিপ্লবী 

কানাইলাল (সচিত্র) ৩য় সংস্করণ 

শতবর্ষের বাংলা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩২) 
শতবর্ষের বাংলা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) 
্রন্মবান্ধব উপাধ্যায় 

বন্দীর ব্যথা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩২৯) 
বিপ্লবসাধনায় নিবেদিতা 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা : 

ভারতবীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১ম খন্ড) 
মুক্তির সন্ধানে ভারত (নতুন সংস্করণ) 


ভারতের মুক্তিসন্ধানী 


যোগেন্দ্রনাথ শর্মা সেংকলক) স্বদেশী সঙ্গীত 


যাদুগোশাল মুখোপাধ্যায় 


রীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
রমেশচন্দ্র মজুমদার 
রাখাল ঘোষ 


বাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রাজেন্দ্রলাল আচার্য 
রাসবিহারী বসু 
লিস্ট, ফ্রেডরিচ 
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল 
শরৎকুমার রায় 


বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি 

পিতৃস্মৃতি 

জীবনস্মৃতি 

বাংলা দেশের ইতিহাস (চর্থ খণ্ড) 
বিপ্লবী অবনী মুখার্জি 

রমেশচন্দ্র দত্ত 

বিপ্লবী বাংলা ও স্বাধীনতার ইতিহাস 
ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলন 
বিপ্লবীর আহ্বান 

স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি 
বন্দীজীবন (২ খণ্ড) 

মহাত্মা অশ্থিনীকুমার দত্ত 


১৩৫৪ 
১৯৫৪ 
১৩৭৯ 


১৩১২ 
১৩৬৩ 
১৩৭৩ 
১৪১২, 
১৯৭৫ 
১৩৩৬ 


১৩৫৬ 
১৩৭১ 


১৯৩২ 
১৯২২ 


৮৪৮ 


শাস্তিকূমার মিত্র 
শিবদাস চক্রবতী 
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
সখারাম গণেশ দেউস্কর 
সতীশচন্দ্র পাকড়াশী 
সত্যানন্দ ভারতী 

এ 
সত্যেন্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 
সত্যেন্ত্র বসু 
সরল চট্টোপাধ্যায় 
সরলা দেবীচৌধুরাণী 
সুধা দেব 
সুধীরকুমার মিত্র 
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এ 
সান্ত্বনা গুহ 
সাফি. এম. 
সিদ্ধার্থ ঘোষ 
সুকুমার রায় 
সুধীরচন্দ্র মৈত্র 
সুনীলময় ঘোষ 

এ 
সুনীলকুমার বসু 
সুপ্রকাশ রায় 

এ 

এ 
সুবোধকুমার দে 
সুজিত সরকার 
সুরথকুমার বসু 
সুরেন্দ্রনাথ সেন 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দয।পাধ্যায় 
সুশোভন সরকার 
সূর্যকুমার ঘোষাল 


সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


স্বদেশরঞ্জন দাস 

হরিদাস মুখোপাধ্যায় 
এ 

হেমচন্দ্র কানুনগো 


বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু 

বিপিনচন্দ্র পাল 

স্মৃতিবিস্মৃতি 

রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায় 

দেশের কথা 

অগ্নিদিনের কথা 

স্বরাজসাধনা 

স্বরাজ সঙ্গীত (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন) 
মলঙ্গার হাবু ও রডাকোম্পানির অস্ত্র লুঠ (১ম খণ্ড) 
বিপ্লবী রাসবিহারী 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ 
জীবনের ঝরাপাতা 

স্বরাজ সঙ্গীত 

মহাবিপ্লবী রাসবিহারী 
অগ্নিযুগে বাংলায় বিপ্লবী মানস 

নথিপথে স্বদেশী আন্দোলন 

অগ্নিমন্ত্রে নারী (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৯) 
স্বরাজ পথে হিন্দু-মুসলমান 

কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস 
পরাধীন ভারতের মুরিসংশ্রাম 

'অতুলপ্রসাদ সমগ্র 


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারতের বৈপ্লবিক সং্রামের ইতিহাস (১ম খন্ড) 
ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম 
বিদ্রোহী ভারত (নুতন সংস্করণ) 

গ্রাম্য স্বরাজ 

আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭) 

স্বদেশির কারাবাস 

অশ্বিনীকুমার দত্ত. - 

রাষ্ট্রগুর সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা 

কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ 

বাঙালীর রাষ্ট্রচিস্তা 

স্বরাজ সঙ্গীত (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন) 
শ্ীঅরবিন্দ ও বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন 
যুগপ্রবর্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

বাংলার বিপ্রব প্রচেষ্টা 


পরিশিষ্ট--১৫ 


৮৪৯ 
হেমস্তকুমার সরকার বন্দীর ডায়েরী ১৩২৯ 
এ স্বরাজ কোন পথে? ১৯২২ 
হেমস্ত চাকী অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী ১৩৫৯ 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯৭০ 
এ ভারতের বিশ্লব কাহিনী রী 
হীরেন মুখোপাধ্যায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন ১৯৪৩ 
হীরালাল দাশগুপ্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল টি 
এ জননায়ক অশ্বিনীকুমার 
দিলি ১৯০৫ সালে বাংলা ১৯৩০ 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কংগ্রেস ও বাংলা 
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বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ-_৫৪ 


৮৫০ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


সম্প্রতি প্রকাশিত 


701101011 01 360108] : 51210108111 91210095 1905-1911 
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সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ : বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত 

বন্্রশিখায় বাংলা : গণশক্তি প্রকাশিত। 

থির বিজুরি (মাঘ ১৪১১)--সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ__ অপূর্ব সাহা সম্পাদিত। 
পরিকথা : বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ ২০০৫। 

পরিচয় : স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ও বাঙালি ১৩২১। সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কার্তিক-চৈত্র ১৪১১)- বঙ্গভঙ্গ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। 


সঞ্জীবকুমার বসু 


নির্ঘণ্ট 


অতীন্দ্রমোহন রায় ৮১৬ 

অতুলপ্রসাদ সেন ৬৩১, ৮১৬ 

অনুশীলন সমিতি ৩০, ৮১, ৮২ 

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ৮১৬ 

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ডে.) ৮১৬ 

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ৮১৭ 

অমর বসু ৮১৭ 

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮১৭ 

অস্বিকাচরণ মজুমদার ৯৮, ৯৯, ৮১৭ 

অমৃতবাজার পত্রিকা ৩৪ 

অমৃতলাল বসু ৬৩১ 

অরবিন্দ ঘোষ ১০১, ৫৮৭-৫৯২, ৫৯৪, 
৭৬২, ৮১৮ 

অরুণ গুহ ৮১৮ 

অশ্থিনীকুমার দত্ত ৯৮, ৬৪২, ৮১৮ 

আযালান অক্টোভিয়ান হিউম ৪৩ 

আ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি ২৭৬, ৩৭০ 


আত্মোন্নতি সমিতি ৮১ 
আনন্দকিশোর মজুমদার ৮১৮ 
আনন্দচন্দ্র মিত্র ৬৫৪ 
আনন্পচন্দ্র রায় ৯৮, ৮১৯ 
আনন্দমোহন বসু ৫৫২, ৫৫৬, ৮১৯ 
আবদুল রসুল ২৭৬ 

আবুল মনসুর আহমদ ৩১৬ 
আবদুল হামিদ গজনভি ৪৩৭ 
আলিবর্দি খা ৩৫০ 

আশুতোষ কালী ৮১৯ 
আশুতোষ চৌধুরী ৮১৯ 


ইউনিভার্সিটি আইন ৭৩৮ 


ইগ্ডিয়ান উইভিং ত্যাণ্ড উইভিং লিমিটেড 
২৮৯ 

ইগ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট 
৫৮৯, ৫৯৬ 

ই. এম. এস. নাম্থুদরিপাদ ৪৪ 

ইমার্সন লীলা ৩৮০ 

ইস্ট ক্লাব ৮৩ 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৮২০ 


উপাধ্যায় ব্রন্মাবান্ধব ৭৯৫ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৩ 
উল্লাসকর দত্ত ৫৯৬, ৮২০ 


এইচ. ঈ. এ. কটন ৯৫ 
এন্ড্ুজ ৪৬ 


ওকাকুরা ৫৯০ 


কর্ণওয়ালিস ২১ 

কলিকাতা উইভিং কোম্পানি লিমিটেড ২৯০ 
কানাইলাল দত্ত ৭৭১ 

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য ৬৫২ 

কামিনী রায় ৬৪৭ 

কায়কোবাদ ৬৪৫ 

কালীচরণ ঘোষ ৫৮৪, ৮২০ 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ৩৫১, ৬৪৫ 
কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী ২৪৯ 
কিশোরগঞ্জ স্বাদেশিক সভা ৪৮৭ 
কিরণেন্দু বাগচি ৭৬৯ 

কিংসফোর্ড ১১৪, ৫৭২ 


৮৫২ বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ 


কুমিশ্না ২৪৮ 

কুমিল্লার কথা ৪৮৯ 

কুমিল্লার সংবাদ ৪৯০ 

কুমিল্লায় আবার হল্লা ৪৯৪ 

কুমিল্লায় খুনের মামলা ৪৯৫ 

কুমিল্লায় গুলি মারার মামলা ৪৯৩ 
ক্লাইভ ১৯ 

কৃষ্তকুমার মিত্র ৩৪, ২৭২, ৫৪৫, ৮২১ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৬৪৩, ৭৯০ 
ক্ষুদিরাম বসু ৫৫, ৮২০ 

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৪, ৮২১ 
গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬২২, ৮২১ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৬৪১ 

গিরিশচন্দ্র সেন ৬৫৪ 

গোবিন্দচন্দ্র দাস ৬৪৯ 

গোবিন্দচন্দ্র রায় ৬৪১ 


গৌরীবেড় ৩৭৪ 


চট্টগ্রাম স্পিনিং মিল ২৮৯ 
চণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৪ 
চন্দননগর কাপড়ের কল ২৯০ 
চন্দ্রনাথ দাস ৬৪৮ রর 
চাপাতলা ৬২ 

চিন্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ৮২১ 
চিত্তরঞ্জন দাস ১২৮, ৮২২ 
চৈতন্যদেব ৪৯ 


ছাত্রভাগ্ডার ৮২ 
ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ২১ 


জব চার্ণক ১৯ 
জয়দেব সেবক সম্প্রদায় ৮৩ 
জলপাইগুড়ি ৩৭৪ 


জলপাইগুড়ি উইভিং কোম্পানি লিমিটেড 


২৪০) 
জাতীয় মহাসমিতি ৪০৮ 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ১২২ 


জাতীয় শিল্প শিক্ষানাগর ৭৫৪ 

জামালপুরের কাণ্ড ৪৯৯ 

জীবনস্মৃতি ৫০ 

জোসেম ব্যামফাইল্ড ফুলার ৩৪ 

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪, ২১০, ৪০৩, 
৬১৫, ৮২২ 


জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ৫৯৭, ৮২২ 


টলস্টয় ২৮৮ 

টহলরাম ৫৫১ 
টাউন হল ৩৫৫ 

টাউন হলে প্রতিবাদ সভা ৪২৩ 
টোসামারু ৭৬ 


ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৫০, ৬২ 
ডন সোসাইটি ৮১ 


ঢাকা ৩৭২ 
ঢাকা জেলা সমিতি ৪৮৮ 


তারকনাথ পালিত ৮২২ 
ত্রিপুরা কোম্পানি লিমিটেড ২৮৯ 


দিল্লির দরবার ৭৩৫ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন ৬৪৪ 
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৬৪৬ 


নবগোপাল মিত্র ২২, ৮২৩ 
নবাব সলিমুল্লা ২৮, ৫০৬ 
নিবেদিতা ৫৮৯ 

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৮২৩ 
নীলদর্পণ ৪৩, ৯৮ 

নীলরতন সরকার ১২৮, ৫৪৯ 
নোয়াখালি ৩৭৫, ৫৫৪ 


পলাশী ১৯ 
পশ্পতিনাথ বোস ৯৭, ২৭৪ 


নির্ঘন্ট 


পাস্তির মাঠ ১২৫ 

পাবনা সম্মিলনী ৮৩ 

পিয়ারসন ৭৫৫ 

পুলিনবিহারী দাস ৫৪, ৫৫, ৮০, ৫৯৮, 
৮২৩ 


প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ২৮২, ৮২৩ 


প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র) ৫৪, ৬২, ৮০ 


প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ৬৪৪ 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৪ 


ফরিদপুর ৭৯৫ 

ফরিদপুর মাদারিপুর ৩৭২ 
ফরিদপুর রাজবাড়ি ৩৭৩ 
ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব ৮১ 


বকশার যুদ্ধ ২০ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৩, ২৮০, ৬১৯, 
৮২৪ 

বঙ্গলক্ষ্মী কটল মিল ২৮৯, ৫৭১ 

বন্দেমাতরম সম্প্রদায় ৮৬ 

বয়কট ৩৪, ২৬৭, ২৯৭ 

বয়কট আন্দোলন ৯৩ 

বর্ধমান মানকর ৩৭৩ 

বরদাচরণ মিত্র ৬৫২ 

বরিশাল নলছিটি ৩৭২ 

বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ৩৭২ 

বরিশাল-মাধবপাশা ৩৭৮ 

বরিশাল-হাবিবপুর ৩৭১ 

বরিশালে কনফারেন্স ৫৫৮, ৭৬৭ 

বহরমপুর বৈঠক ও আত্মরক্ষা ৪৯১ 

বান্ধব সম্মিলনী ৮১ 

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ৫৫, ৮২৪ 

বালগঙ্গাধর তিলক ২৭৮ 

বাহাদুর শাহ ২৬ 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৬৪৩ 

বিধুভূষণ দত্ত ২৭১ 

বিনয় সরকার ৪০ 


৮৫৩ 


বিপিনচন্দ্র পাল ২৬, ১২০, ১৯৭, ৫০৬, 
৬৪২, ৮২৪ 

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ৮২৪ 

বিপ্লবী থেকে সন্াসী ৭৯২ 

বীরাষ্টমী ৫৩৬ 

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৮২৫ 

ব্রজেন্্কিশোর রায়চৌধুরী ১২৫, ২৭৬ 

ব্রতী সমিতি ৮৩ 

্রন্মাবান্ধব উপাধ্যায় ১১৩, ৮২৫ 

ব্রিটিশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন ২৩ 

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ৮২৫ 


ভগিনী নিবেদিতা ৮২৫ 

ভষ্টপল্লী ৩৭৪ 

ভবানীপুর সভা ৩৬৯ 

ভারত ৩৫ 

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ৮২৬ 

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ৮২৬ 

ভূপেশচন্দ্র নাগ ৮২৬ 

ভূপেন্দ্রনাথ বসু ৩৬৭, ৩৮৭, ৫৫০, ৮২৭ 
ভোলা ৩৭১ 

ভোলার পত্র ৪৮৬ 


মতিলাল ঘোষ ৫৬৪ 
মতিলাল রায় ৫৮, ৮২৭ 
মণীন্দ্রন্দ্র নন্দী ৩৫ 

মন্মথ বায় ৭৯০ 

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ৮২৭ 
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হিন্দুর অমূলাধন 


সন্ধা।র গ্রাহকগণ 
বিন্বামূলো পাইবেন। 


৫4৮ বআযাছের হর্পে ছল সেদই আুাধের । 
ভগ খল দেখ জংহাদের গনশী। পগ্থদেশ 
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৫ এ ১ম? দগুতেশছ ডিএদহ|ত৪ 26$ 
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বিন! মৃল্যে 
বেদপ্রচার 
475 35865 5এ। শ্বিবেশর শ্বথণেও এবং 
স্ব159 উ্াডগাধজ ও) 5519 দুখা উৎন্। 
দে লা ধাদরধতে উভ হ$ঃঘ্া দাও 
গঃওকখণকে না ছুলো ওই এবধগ্রগ্কাধগ) 
ভপৎ16 [বিদেশ । বদ ছঠ ভাখ--৭শ ৭1 
2 ভশকাণ। জানপ্রিথ এ 81:60 থেছ: খা 
উপনধত এল । এগ থান উপনিষদ প্রালত 
ও হাড। এছে এছে এই /৪ ছ।নি উপাশিথ 
গত ও৫1 দিবে । আপ: 5118%)14 
উপ১থ 1৪ ভগণকে বিন।শ:৪। বহি ৪ছ৫। 
কেন 

যুণ্ডক মাঁকা 
ও ডাঠিযাদ৫ এল ওত ও শ1৯৭৬:4 প্র+::শ 
৪ট৫ে। হুক ও ভাবো বগল তথ হথ:ক৫। 
তপতি এখন এভপী বেদ এসি হাংচল 
ঝাল 181. 65886৭561১5 লঞ্জল বা: পের 
গে এপ প্রগুশাও [৮ পখতত পাকে । 
হও উপ'তহদের ০1৮৮1৭01185 কাক) 
আছে । ৫1১৫1 স্পা তরি$ 
৪6) *5:1১1৭1 উই 4:182135 ডাহ। লিখ. 
ভেখ। হ 921 উপদ্হরেহ এই লটাহ। না ও 


গোড়পাদাচার্ধযক্কত 
কারিকা 


$৮৭৬।81-47 861৫ ০০ ০০ 181৫ উপ 
একট জপ গছ চার ভাঙিকপলতত 1? 
রি ৩৮$:: 48: 8, হু 2৯ ০০৮৩ জব 





বেদ গ্রস্থাৰলী উ-- 


উবে অগঃ। 


শুভ-মুচন! 

কাল পশুপতি বাবুর বাড়ীতে 
গরিব ছ্বঃখী কুলি মঞ্জুর মুটে 
গাড়োয়ান ভিখারীর দই 
এক পয়ল। দানে ২৫ হাজার, 
টাকা জড় হইয়াছে । ভঙ্র- 
লোকের। ভিড়ে ভিতরে 
চুকিতে পারেন নাই। আঙ্গ 
আবার ৪ট! হইতে ৭টা 
পর্যান্ত এ স্থানে কুমার 
ন্মখনাথ মিত্র মহাশয় ভিক্ষা 
সংগ্রঙ্ক করিবেন । দীনদ্রঃখীর 
উৎসাহ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া 
অবাক হইয়াছি। দেখি ভদ্র- 

লোকেরা কি করেন। 


৩০শে জান্বিনে কলিকাতা। 


ওপুর্ব তষ্ট। বিপুল ৮নত। 
গানল উহদ:৪। 


*পে. আখ ইতি ক2:1ঠাছ ক এবং 
ুষ €ক শুলাম (5 অপূর্ক ॥ কি অপুকা । 
1 ছপুছ। জাই হহংগন্হিণজদ।গহে 
হি শি এ * 'যলিসাঃছুল হুলহান 
হিিা'ও ৭ গু8৭ 18০8৭ তৈএ হি:ল৪৮ 
শিধ 2888১৮০510০ হগতানগ চাচা 
115৮1188111: 15581186 উ$৪1 এ ঢা 
1২71 হী 15:58 ভি ৮াত হালাল; 


গস চু 


কান 8০৪ বে ৭ 21 ৮৪ জঈ €' 
দা) ৪5৪ বাতি 0 হিলের, উ1২1 
181 দি ক'টা ছে । ৭:75 শ্বাবে 
৭৪ ছাই, হাথন, হট, ক€ হূল ও ভাত 
হবে হে 751 28 মগজ ২২৪1 
ভন হান ছর্জ তি লেডি ভর) কডিডেছিল 
১৫৭ গেছে? ভাঙছে উগ্র8 ভগ জঃজিও। 
বিন: 18) ক: তত18 ছি কলা 
কাউ হাড়ে 25 চৌঃ্ররহ্হেহ বুধৎ লহ 
গ'ল হও পুণগ গ্রথণী। ইত হাল । 
[45 ভাহা। 'এগ৬ /দিশখ ছা) হা৪ 
চুলকাবহ ধু হান হল জুলিদের তান 
»প গ্রতেজণ গিগ । হ155 ভোগছশ 
॥গাহা ক'রধার 2৯ ডিধ না । ৫থ'ও 
০৪শ াজাহাও ৪৪ আহি) অগ্থাগ্রাধী 
পুন প্রততী ও গোর গুরিগ। আও দুই 

হুইভাছিণ। 
ছাখী বাথ হঃ1ধু গুড়! (পণ 
%518 খঃটে গানে দ্বীধে দিস্প পরস্প তে 
চাখ ববির) দিতে ছেল। হনিওাগাও অনেক 
খাতে হঙখানে খর ভদ্থন্ে জেতে 
খনছাছিদে। এ৭, পাথরে হনে গানের 
আতগ্:গনথাতী তাখি এ দিছোইল্ে 
ভিত 08158 আনি হাড়োজাতীদগখ 
গহগেও ৪ই৬াছিকের খাছাণিণ 1 দেও 
৪৮ জাণি বাঃ) বিওছিলেন। ইট 
উহ হা নিশান গগলেই হ:৪ ভাখি হাথ 
চিনের । ৬ ও আাবগদ, ঘুটেজভূরগণ গে 
ডে: ই: ৪.১) 1 কজধার:ণ পাও 
৪15 ছাখা এ বশহিল। চপ অ:ঘাছ থথিড৭+ 
রি হাথ পডেইবাছ বুধ বগা গিগছিল 
কলকাতার আবেক দ815 ৪গাক বগণকাতার 
এ %উ তোকে দিক।' হাদী পওাই: 
ছিপেন। &৮৬ উখটজিনাগডি কু ক:ল1812 
প্রাঃ দন" প্রাণি বেছা '8:8স5 লোক!দগের 
টপ 5 ৪1? পাঠাউসারিলেন। ভারত 
[হইবিনপল খাণেছেট জ্রাশম্ধ নছ দংখাক 
গুলিল গ্রহঞ্ঠসং ছখন হাছিলের ভোতড৪ 
মোটে উপন্িত হংথাছিতে খন আজিখন 
ও নগদে াধাকে বিঃ হই) উঠিতে 
হইরাছিগ। ৭918 হাতে এড গখি খাবি) 
26) হইগ]ছিণ ঘের ডিল বাশের 
হও ডিল হা) দাহ 4? গ্রহ? ঘাকিতে 
মধ্য দির এবং 5. এড় প্রহথ পরা আ- 
ঘংত হন্যে থাড পথ হিট গগন যেদিন বর্শিত 
হইতেছি॥ কু নুধ্ৎ জরেও 'ণিতেই আতা? 
সনী$বেও ধল ধার হইগুছিল। ভাগ 6৭৭ 
ও সংঙ্গারিচ লভীনের দা আাধিও ৪8রাহিল । 


